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ছেড়ে বাইরে থাকলে পিষে যেতে হবে, ভগবান 
আমাদের ডাকছেন--আয় কীলকের কাছে আয় 
আমার কাছে এসে দাঁড়া, আমাকে ধর, আর ভয় 
থাঁকবে না। 

এই জন্যই শরণাগতি। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ চাই। 
সকলের ভিতরে ঈশ্বর অধিষ্টিত, তিনিই সকলকে 
ভরাময়ন সর্ভূতানি যন্ত্রারঢানি মায়য়া”( গাতা 
১৮1৬১ ) মায্সাযস্ত্রে ঘারাচ্ছেন। তারই শরণাগত 
হতে হবে, তবেই এই মায়া থেকে উদ্ধার পাওয়া 
যাবে। “তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।” 
গীতা-_-১৮।৬২ ) হে ভারত, তাঁরই শরণ লও, 
সর্বভাবে শরণ লও, নতুবা জীবের আর গতি 
নাই। ভগবান্‌ বললেন_আমিই ভিতরে লুকিয়ে 
আছি, অণুপরমাণুতেও আমিই আছি, দেখ, 
খোঁজ চোখ বন্ধ কর, ভিতরে প্রবেশ কর 
শরণাগত হও। যখন পূর্ণ শরণাঁগতি আসবে 
তথন তাঁর কপা লাভ করবে-পরম আন্ন্ 
ও শাস্তি পাবে। জন্ম-জন্মান্তরের কষ্ট আর 
ভূগতে হবে না_এমনি এক অবস্থা লাভ করবে। 
ভগবান অজু'নকে বড় ভালবাসেন, তাই আরও 
বলছেন--অজু'ন, তুমি আমার বড় প্রিয়_বড় 
ভালবাসি তোমায়, তাই অযাচিতভাবে এই 
গুহাতম উপদেশ তোমাকে দিচ্ছি তোমার মঙ্গলের 
জন্যে । যদি শান্তি চাও আমার এ গুহাতম বাণী 
ভক্তদের শোনাও, সকলকে ডেকে বল-_-দিশ্বরঃ 
সর্বভৃতানাং হৃদ্দেশেহজুনি তিষ্ঠতি।” (গীতা--১৮।৬১) 
ঈশ্বরই সর্বভূতের হদয়ে অপিঠিত আছেন। 
তারপরেই আবার বলছেন “সর্বধ্ম!ন্‌ পরিত্যঙ্য 
সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমাকে ধর -আমিই 
তোমাকে ধুয়ে পু'ছে সাফ করব। 

মন্মনা ভব মঞ্ভক্তঃ (গীতা_-৯1৩৪ ) মন 
সমাহিত কর-_-আঁমাতে মন দাও, আমার ভক্ত হও, 
ম্দ্যাজী' আমার উপাঁদনা কর--“মাং নম্ষুরু'__ 
আমাঁকে নমস্কার কর। ভাতে তুমি আমাকেই 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


লাভ করবে। কী অপূর্ব স্বীকারোক্তি! শরণাগত 
হও, আমাকেই তুমি পাবে। 

মাছ জলের শরণাগত, তাই প্রবল শোতেও সে 
নির্ভয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে__কিন্ত হাতী তো! কত বৃহঃ 
কত শক্তিশালী তবু তো আ্রোতে চলতে পারছে 
না। কোথায় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ! 

ভগবান নিজে প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাকে 
ভক্তি কর, আমাকে নমস্কার কর, আমাঁতে মন 
দাও, আমার উপাসনা কর। এই চারটি জিনিস 
পালন করলেই তো! তিনি তোমাকে গ্রহণ করবেন। 
মা ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে চাইলেও 
গলা আকড়ে ধরে থাকতে হয়, তবেই আর নামার 
ভয্ব থাকে না । ভগবানের বাণীতে বিশ্বাস নিয়ে 
বিড়ালশাবকের মতে! নির্ভরতা নিয়ে কত সাধক 
সারা জীবন সাধন! করে যাচ্ছেন। পূর্ণ শরণাগতি-- 
তিনি যখন বলেছেন আমি দেবো তখন নিশ্চয়ই 
তিনি দেবেন। আমার কেবল দেখতে হবে আমি 
কিকরছি। ভাবের ঘরে যেন চুরি না হয়। আর 
একটা কথা ঠাকুরের--তুমি এক পা এগোও তো 
তিনি অমনি একশ পা! এগিয়ে আসবেন। 

মানুষ একবার এসে ফিরে গেলে রাগ করে 
কিন্তু ভগবান বাঁর বার আমাদের কাছে আসেন 
আমরা ফিরিয়ে দিই তবুও তিনি রাগ করেন না, 
আবার আসেন। 

লালাবাবুর কি হয়েছিল? ছোট কথা “বেলা 
গেল” এইটুকু শুনেই চমকে উঠলেন-__-আমারও তো 
বেল! গেল! সৰ ছেড়ে চলে গেলেন বুন্দাবনে, 
বনে বনে হরিনাম করে কাটালেন। আমার কেউ 
নেই প্রভু, আমি একলা, বড় অসহায়-_-এই ভাবে 


তাকে ডাকতে হবে। সত্যি অসহায় হতে হবে 
ছুসরা না কোঈ'__আমি একলা, আমার আর 
দুর! কেউ নেই-_-আছেন॥ “মেরেতো গিরিধারী- 
গোপাল'_খালি গিরিধারীলাল আর কেউ নেই। 
ত্বমেৰ সর্বং মম দেব দেব! হে দেব হে নাথ, 
কেবল তুমিই আমার সর্বস্ব আর কেউ নয়। 


আরণ্যক 


ডক্টর শ্ত্রীংতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 
(অধ্যক্ষ, সংস্কৃত শিক্ষা পরিষতঃ পশ্চিম বঙ্গীয় সরকার) 


বৈদ্দিক সাহিত্য মোটামুটি ছু'ভাগে বিভক্ত__ 
ংহিতা বা মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ । এই মন্ত্র ও ব্রাক্ষণের 
যে অংশ অরণ্যে অধীত হতো, তাই আরণ্যক; 
অরণ্যবাপী বা বাঁণপ্রস্থীবলম্বী ধারা নন, তাঁরা এই 
অংশ শুনতে পারতেন না । সায়নাচাধ তৈত্তিরীয় 
আরণ্যকের ভাষ্র প্রারন্তে এই কথা স্পষ্টাক্ষরে 
বলেছেন-- 

"“অরণ্যাধ্যয়ন।দেতদারণ্যক মিতীর্ধতে। 

অরণ্যে তদধীয়ীতেত্যেবং বাক্যং প্রচক্ষতে ॥ 

এতদারণ্যকং সর্ধং নাব্রতী শ্রোতৃমহতি ॥” 


কেবল তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম চার অধ্যায় এ 
নিয়মের বহিভূতি। ব্যাকরণের দিক থেকে মহা- 
ভাষ্যকার আরণ্যকের এই অর্থোপপত্তিমূলক ব্যাথ্যা 
প্রদান করেছেন। পাঁণিনি বলেছেন--“অরণ্যং 
মন্তষ্যে” (81২২৯) মহাভাষ্যকার বললেন- মনুষ্, 
এই কথ! বললে অত্যল্লই বলা হলে'__পন্থা, অধ্যায়, 
হায়, বিহার, ম্নয্য ও হস্তী_এই সব অর্থেও 
অরণ্য শব্দের সঙ্গে বুঞ, বা অক প্রত্যয় হলে 
আরণ্যক কথাটা পাওয়া যাবে-__“অত্যল্পমিদমুচ্যতে, 
মনুম্য ইতি। পপ্থাধ্য। য়-ন্ায়-বিহার-মনুষ্য-হন্তিঘিতি 
বক্তবাম্” ॥ যাহা হোক্‌-_-"আরণ্যক” কথাটার 
অর্থ এই যে বেদের যে অধ্যায় অরণ্যবাসীর বা 
বাণপ্রস্থাবলম্বীর অবশ্য পাঠ্য তাই আরণ্যক। 
অধুনাপ্রাণ্ড আরণ্যক গ্রন্থের সংখ্যা সুল্প। 
খথেদের আরণ্যক ছুটা__এীতরেয় ও কৌধীতকি বা 
শাঙ্খায়ন; যজুর্বেদের অন্তর্গত ছুটা-_বৃহ্দারণ্যক ও 
তৈত্তিরীয়। কারো কারো! মতে সামবেদের অন্তর্গত 
আরণ্য-সংহিতা এবং আরণ্য গানও আরণ্যকের 
পরধায়তুক্ত । অধর্ববেদের কোনও আরণ্যক নাই। 


খথেদ ও যজুর্বেদের অন্তর্গত আরণাক-চতুষ্টয় 
উক্ত বেদের ব্রা্ষণসমূহের শেষাংশে সন্নিবিষ্ট এবং 
আরণ্য কসমূহের শেষাংশে আবার এতরেয়, কৌধী- 
তকি, বৃহ্দারণ্যক ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ সন্গিবিষ্ 
আছে। উপনিষৎসমূহ সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান-মুলক ) 
কিন্ত আরণ্যকগুলির উপনিষদ্বজিত অংশে জ্ঞান- 
বিষয়ক পর্যালোচনা থাকলেও উক্ত বিষয়গুলি 
প্রাসঙ্গিক মাত্র। ফলতঃ ব্রাঙ্মণ আরণ্যক ও 
উপনিষৎ__-এই পর্যায়ক্রমে অ'রণ্যকের স্থান ব্রাঙ্গণ 
ও উপনিষত গ্রন্থের মধ্যভাগে এবং বিশিষ্ট আরণ্যক- 
সমূহ তদবস্থাতেই পাওয়। যাঁয়। আলোচ্য বিষয়ের 
দিক থেকে দেখা যায়-ব্রাঙ্মণাংশে যে যে বৈদিক 
ক্রিয়ার আলোচনা! স্বল্প দৃষ্ট হয় বা পরিবজিত হয়েছে, 
আরণ্যকে তাঁরই আলোচনা । তজ্জন্ত বিষয়বস্তবর 


দিক থেকে আরণ্যকগুলি ব্রাহ্মণ-গ্রন্থসমূহের 
পরিশিষ্ট্বরপ। উপনিষদ্বিবজিত আরণ্যকসমূ 
কর্মকাগুমূলক। কিন্তু উপনিষৎ-সমগ্থিত আরণ্যক 


কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের অপূর্ব সমাহার। 
ভারতীয় মতে বৈদিক সাহিত্যের বিশিষ্ট অংশ- 
ত্বরূপে আরণ্য কসমৃহও অপৌরুষেয় বা [৮৩৪৩০ 
30110100155. পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে আরণ্যফের 
রচনাসময় ব্রাহ্মণ ও উপনিষং-সমূহের মধ্যবর্তীকাল। 
এখন পধায়ক্রমে খথেদের এতরেয় ও 
কৌধীতকি আরণ্যক এবং যজুর্বেদের বৃহ্দারণ্যক 
এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রদান করছি। 
এভরেয় আরণ্যক 
তরেয় আরণ্যকের উৎপত্তি-বিষয়ে নিয়োদ্ধ ত 
উপাখ্যান প্রণিধানযোগ্য। সায়নাচার্য এতরেয 


৩৫৩ 


ত্রাহ্মণ-ভাম্বের প্রারন্তে এটী বর্ণনা করেছেন। 
কোনও মহধির অনেক পত্বী ছিলেন; তন্মধ্যে 
“ইতরা” একজন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল মহীদাস। 
কোনও ক্রিয়ৌপলক্ষ্যে উক্ত মহষি তাঁর অন্ান্ঠ 
পত্রী।ত পুত্রগণকে ক্রোড়ে স্থাপনপূর্বক দেবার্চনা 
আরম্ভ করেন। এতে অত্যন্ত ক্রিষ্টা ইতরা তার 
ইষ্ট্দেবতা ভূমির নিকট নিজের ছুঃখ নিবেদন করায় 
ভূমিদেবী স্বয়ং আবিভূতা হন এবং মহীদাসকে 
সিংহাসনে স্থাপনপূবক সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে তাঁকে 
প্রাঙ্গণ” প্রতিভাসনের বর প্রদান করেন (সা চ 
তুমির্দেবতা! দিব্যমৃতিধরা সতী যজ্ঞসভায়াং সমাগত্য 
মহীদাগার় দিব্যং স্হহাসনং দত তত্রৈনমুপবেশ্ত 
সবেঘপি কুমারেষু পাত্তত্যাধিক্যমবগম্য এতদ্‌ 
্রাহ্মণপ্রতিভাসনরূপং বরং দদৌ )। সেই বরান্- 
গৃহীত মহীদাস এতরেয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তবি-কারণ। 
দ্রাহ্মণে'র উৎপত্তির পরে আরণ্যকব্রতরূপ ব্রাহ্ষণ 
অর্থাৎ এতরেয় আরণ্যকের উৎপত্তি হলো । (তত 
উধবসথ মহাব্রতমিত্যা্দিকম্‌ আচাধা আচার্ধা ইত্য- 
তম আরণ্যকব্রতরূপং চ ব্রাঙ্গণমাবিরভূৎ ইতি )। 

এক্ষেত্রে এটাও উল্লেখযোগ্য যে এতরেয় 
আরণ্যকের পাঁচ আরণ্যকের মধ্যে শেষের ছুই 
আরণ্যক পৌরুষেয় বাঁ পরবর্তীকালে রচিত বলে 
প্রসিদ্ধি আছে। খুব সম্ভবতঃ আশ্বলার়ন এর 
রচয়িতা । 

আকারে এতরেয় আরণ্যক খুব প্রকাণ্ড নয়। 
শ্লোক সংখ্যার গণনা করিতে গেলে এই আরণ্যকের 
আঁকার নয় শত শ্লোক পরিমিত ( অর্থাৎ ৩২ * ৯৯০ 
অক্ষর সমদ্থিত )। এই অংশ পুনরায় পাচ ভাগে 
বিভক্ত । প্রথম আরণ্যকে পীচ, দ্বিতীয়ে সাত, 
তৃতীয়ে ছুই, চতুর্থে এক এবং পঞ্চমে তিন_মোটের 
উপর আঠারটী অধ্যায়। এই আরণ্যকের তীয় 
ও তৃতীয় অধ্যায় এতরেয় উপনিষদ্‌ রূপে স্বিদিত। 
প্রথম, চতুর্থ এবং পঞ্চম কাণ্ডে “মহাব্রত্ত বিবৃত 
হয়েছে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্-_-৭ম সংখ্যা 


শীঙ্থায়ন বা কৌবীতকি আরণ্যক 

শাঙ্খাযন আরণ্যক পঞ্চদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। 
এই পনের অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ছুই অধ্যায়ে 
মহাব্রতের বর্ণনা । ক্রিয়্ামূলক আরণ্যক ফলতঃ এই 
ছুই অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। অতঃপর উপনিষদ আরম্ভ; 
তৃতীয়-যষ্ঠ পর্যস্ত কৌষীতকি ব্রাহ্মণ উপনিষদ 
সগ্ডম ও অষ্টমে সংহিতোপনিষদ্‌। নবমে প্রাণ- 
বিষয়ক উপনিষ পর্যালোচনা । দশমে আস্তর 
অগ্রিহোত্র, একাদশে প্রাণসংবাদ, দ্বাদশে বিশ্বস্ত, 
ত্রয়োদশে “আত্মা” বিষয়ক পর্যালোচনা, চতুর্দাশে 
বেদার্থ জ্ঞান এবং পঞ্চদশে বংশবর্ণন। 

ফলতঃ এঁতরেয় ও কোৌধষীতকি আরণ্যকের 
উপনিষদ্ব্যতিরিক্ত ক্রিয়াধশে “মহাব্রতে”র বর্ণনই 
মুখ্য বিষয় । এই মহাব্রত কি এবং কখন সম্পাদন 
করা হতো, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। এক দিবসে 
সমাপ্য ক্রিয়! বা কোনও সত্রের অংশরূপে এই যজ্ঞ 
করার বিধি আছে। উত্তরায়ণের পরে খুব সম্ভবতঃ, 
এই ব্রত অন্ষঠিত হতো। খাত্িক দৌলায় চড়ে 
সুর্যের গতিপথ ধেন গ্রবৃদ্ধ করতেন এবং নারীরা 
বিভিন্ন প্রকারে বাদ্য বাজাতেন। 

সর্ষের প্রতীকম্বরূপ শ্বেত গোলাকার চর্মথগ্ডের 
অধিকার বিষয় নিয়ে একজন আধ এবং শৃদ্রের মধ্যে 
কৃত্রিম ধুদ্ধ হতো । বন্ধ্যা গাভীর চর্ম উপরে ঝুলিয়ে 
রেখে যোদ্ধারা তীর দিয়ে তা বিদ্ধ করতেন। 
নারীরা বীণা বাদন করতেন এবং কুমারীরা স্তোত্রের 
সঙ্গে সঙ্গে জলকুস্ত সহ অগ্নি প্রদক্ষিণ করতেন। 
অগ্িতে জলবর্ষণ পূর্বক তারা প্রার্থনা করতেন__ 
গাভীর অতুযন্নতি ও প্রচুর গোছুপ্ধ। এ মহাব্রতে 
পৃথিবীর নিকটস্থ সুরের নিকট বারংবার প্রার্থনা 
নিবেদিত হয়েছে । 

তৈত্তিরীয় আরণ্যক 

তৈত্তিরীয় আরণ্যক তৈত্তিরীয় সংহিতার অন্ত্গতি। 
আকারে ও বিষয়ের গুরুত্বে এই গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ । এই 
পুস্তকের অন্তর্গত দশটা প্রপাঠকের অর্থাৎ বৃহৎ 


শ্রাবণ, ১৩৬২ ] 


অধ্যায়ের মধ্যে শেষ চারটা অধ্যায় তৈত্তিরীয় উপনিষৎ 
এবং প্রথম ছয়টী অধ্যায়ই তৈত্বিরীয় শাখার ক্রিয়া- 
কাগ্ুমুলক। 

এ গ্রন্থে যাতে কোনও নৃতন শব সংযোজিত 
হতে পারে, তজ্জন্ঠ বিবিধ ব্যবস্থা অবলঘ্িত হয়েছে । 
প্রত্যেক প্রপাঠকের শেষে প্রত্যেক অন্নবাকের 
এবং পরবর্তী দশকগ্ডিকার প্রারস্তিক শব্ধ প্রদত্ত 
হয়েছে--যাতে প্রত্যেক প্রপাঠকের শেষে এবং 
প্রত্যেক অন্ুবাকের আরম্ভ ও অন্ত ভাগ সহজেই 
বোধগম্য হয়। আবার প্রত্যেক অন্থবাকের শেষেও 
অনুবাঁকস্থ প্রত্যেক পূর্ণচ্ছেদের বা বিভাগের অন্ত 
২।১টা শব্দ পুনরুদ্ধত করা হয়-যাঁতে প্রত্যেক 
অন্ুবাঁকের শেষও নহজেই শ্রুত ও অনুমিত হয়। 

ব্রাঙ্ষণাংশে যে সব ক্রিয়া বণিত হয়নি বা 
অতিদামান্ত ভাবে হরেছে, সেই সমস্ত ক্রিয়ার 
পধালোচনা আরণ্যকে । আরুণকেতুক অগ্িন্থাপনা 
বণিত হয়েছে প্রথম প্রপাঠকে । বিভিন্ন অভিপ্রায়ে 
ধন বা সন্তানাদি প্রবৃদ্ধি, শত্রধ্বংস, ঘশোবৃদ্ধি 
প্রভৃতি-- এই যাঁগ সম্পাদিত হতো । তজ্জন্ক এই 
যজ্ঞ ছিল নৈমিভিক এবং ইচ্ছামূলক। ফন্ঞ 
আরস্তের প্রস্ততির জন্ত এক বৎসর বাঁ অন্ততঃ ছ'মাস 
বিভিন্ন নিয়ম পালন করতে হতো । যজ্ঞ আর্ত 
হলে এক বৎসর পরিমিত কাঁল রোজ ছুটী বেদীতে 
মাখন, নমিধ, অন্ন প্রভৃতির দ্বারা আহুতি প্রদান 
করা হতো--একটী বেদীতে থাকতো জল, অন্থটীতে 
আগ্ন। সপ্তম অধ্যায়ের শেষে অষ্ট আদিত্যের 
নামোলেখ আছে- যথা, অরোগ, ভ্রাজ, পটর, 
পতঙ্গ, ব্বর্বর, জ্যোতিত্নান্ঃ বিভাস ও কশ্তপ। 


আরণ্যক 


৩৫১ 


কশ্তপ থাকেন নিরন্তর মেরুপ্রদেশে- আলোকে 
রাখেন মেরুদেশের দিগ.দিগন্ত ভাম্বর। এভাবে 
দ্বিতীয় প্রপাঠকে আছে স্থাধ্যায়-বর্ণন, যক্রোঁপকীত- 
ধারণাদি ক্রিয়ার উদ্দেশ্ত বর্ণন। তৃতীয় প্রপাঠকে 
চতুহোত্র-চিতি। চতুর্থে ও পঞ্চমে প্রবর্ণ্য ক্রিয়ার 
বিবৃতি এবং মন্ত্রোন্দেশ্ত বর্ণন। ষষ্ঠে পিতৃ-মেধ ॥ 

আরণ্যক গ্রন্থের শেবাংশ উপনিষদ্‌। গাহস্থ্য- 
জীবনের নৈমিত্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও 
রাষ্ট্রীয় যাবতীয় ক্রিয়ার বিবরণ মন্নিবদ্দ আছে 
ব্রাহ্মণাংশে ; আরণ্যকে অরণ্যবাসীর অবন্ত করণীয় 
ক্রিয়ার উল্লেখ ও ক্ষেত্রবিশেষে ব্রহ্গণাংশে হুজ্মত:ঃ 
বণিত ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং 
উপনিষদে জ্ঞানমূলকপধালোচনা। উত্তরষীমাংসা- 
মূলক বাদরায়ণকত ব্রহ্গনুত্রের তাই প্রথম স্থত্র 
“অথাতো ব্রঙ্গজিজ্ঞাসা”। বহু প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার 
স্বভাবতঃই “অথ” শব্দের “ক্রিয়াকাণ্ডের পরে” এই 
ব্যাখ্যা করে ক্রিয়াকাণ্ডের পরে জ্ঞানকাণ্ডের 
আলোচনার আরম্ত - ব্রহ্মহর্রের প্রথম হ্ত্রের এই 
ব্যাথ্যা করেছেন। 

কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে কোনও বিরুদ্ধ সম্পর্ক নাই। 
একটা থেকে অন্টার ক্রমপরিণতি | নিবিষ্ট চিত্তে 
বৈদিক সাহিত্য অনুধাবন করলে এই সত্য সহজেই 
বোধগম্য হয় । কর্ম ও জ্ঞানমার্গ নিয়ে উত্তরধুগের 
কোলাহল ও তত্প্রস্থুত সামাজিক ও রাষ্টায় বিপর্যয় 
নিতান্ত ভেবনুদ্ধিপ্রহত। ব্রাহ্মদ ও উপনিষদের 
মধ্যবর্তী আরণ্যক সাহিত্য পাঠে এই সত্যের অন্রান্ত 
'আলোক হৃদয় বিপ্লাবিত করে। বর্তমান যুগে 
আরণ্যক পাঠের এখানেই চরম সার্থকতা । 


“যদি অনন্ত জীবন নাঁও থাঁকে, তাহলেও আদর্শ হিসাবে আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রস্থত 
আনন্দ অধিক তীব্র এবং ইহা মানুষকে অধিকতর সুখী করে, আর জড়বাদপ্রস্থত নিবুদ্ধিতা 
থেকে আসে প্রতিযোগিতা, অযথা উচ্চাকাক্ষা এবং অবশেষে বাক্তিগত ও জাতিগত মৃত্যু» 


_স্বামী বিবেকানন্দ 


( দাজিলিং হইতে মিস্‌ মেরী হেলকে লিখিত ২৮।৪।১৮৯৭ তারিথের পত্র) 


শিক্ষক 
পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় 


মোরা শিক্ষক মমাজসেবক 

ভাবী নাগরিক গঠন করি। 
কচিদের নিয়ে বড়ো ক'রে তুলি, 
মহাদেবও গড়ি, বাদরও গড়ি ॥ 


শর্ট/র মত স্বপ্রই থাকে 
হাতে খড়ি দিই প্রথম যবে-_ 
“আজকার শিশু পরিণত হ'লে 
বিদ্বান্‌ মহামানব ভবে?! 


সব কভু ৰান্বপ্রই থাকে, 
হুঃখের বোঝা বাড়ায় মনে। 
সফল যদ ব! হয় কদাচিৎ 
ধনী মনে করি পরম ধনে ॥ 


বিদ্যার পু'জি যার যতটুকু 

তাই নিয়ে করি অধ্যাপন1। 
পণ্ডিতও আছে আমাদের মাঝে 
মুর্খও আছে অনেকজনা ॥ 


ক-খই পড়াই কেহ আজীবন, 
চিরদিনই কেহ অঙ্ক কষি। 
ভূগোল, ইতিহাস, কেহ বিজ্ঞান 
কেহ সাহিত্য-ক্ষেত্র চষি ॥ 


কারো! বা কলেজে কারো ইন্ছুলে, 
পাঠশালে কারো জীবন কাটে। 
গৃহশিক্ষক কেহ আজীবন, 

জল থেয়ে ফেরে নানান ঘাটে ॥ 


শিক্ষাদানের গুরু দায়িত্ব 
ভিক্ষার ঝুলি মোদের কাধে, 
চিরদিন অবহেলিত আমরা 
অভাবে মোদের চক্ষু ধাঁবে। 


সম্মান করে, কেহ অপমান, 
ত্যাগেই মোদের দীক্ষা! শুরু। 
চিরদরিদ্র__তবু ধনী মোরা 
জাতির যে মোরা শিক্ষাগ্ডরু॥ 


বন্কিমচক্তর ও বিবেকানন্দ 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


বন্ধিমের ধর্মতত্ব এবং কৃষ্চরিত্র নৃতন করিয়া 
পড়িতেছি। কিছুদিন আগে স্বামীজীর শ্বামি-শিষ্য- 
সংবাদ পড়িয়াছিলাম। একটা কথা বারবার মনের 
মধ্যে উকি মারিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ 
দুজনের কঠ্ঠেই শক্তির বন্দনাগান। একজন 
গৃহস্থ এবং অপরজন সন্গযাসী_কিস্ত দুজনেই একই 
ধাতুতে গড়া । বঙ্কিম শান্ত, বিবেকানন্দও শাক । 

আনন্দমঠে বঙ্কিম মহেন্দ্রসিংহকে ধর্ম ত্যাগ 
করাইয়! নৃতন করিয়া তাহাকে বৈষ্বধর্মে দীক্ষা 


দিয়াছেন। চেতন্তদ্েবের প্রচারিত প্রেমময় বিষ্ুকে 
প্রাধান্ত দিয়া আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাঁম কংস- 
রাবণ-শিশুপাল-জরাসন্ধাদির বিনাশহেতু শক্তিময় 
বিষুরকে ধাহার প্রকাশ “গর্জমান বভ্রাগ্রিশিখায়।? 
বিঞ্ তো শুধু প্রেমে স্ষ্টি করেন না, শক্তিতে 
তিনি ধ্বংসও করেন। একদিকে তিনি যেমন 
করুণকোমল আর একদিকে তেমনি তিনি বস্তু- 
সুকঠিন। মোহনমুরলীধারী তীঁহার বাণী বডেও 
বাজে। বজঙ্গুকঠিন শক্তিময় বিষণ, পুরাতনকে 
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ভাঙেন। না ভাঙিলে নৃতন কৃষ্টি সম্ভব নয়। 
বঙ্কিমচন্দ্র মহেন্দ্র সিহকে চেতন্তের বেষ্বধর্ম ত্যাগ 
করাইয়া! শক্তিময় বিষুর উপাসনায় ব্রতী করিয়াছেন। 
সন্তানের বিষুঃ শক্তিময়। 
ধরমতন্বে বঙ্কিম লিখিয়াছেন 
“পরম্পরের আক্রমণে মমস্ত বিনষ্ট বা অধঃ- 
পতিত হইয়া কোন পরম্থলোলুপ পাপিষ্ঠ 
জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে 
ধর্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এই জন্য 
সর্বভৃতের হিতের জন্য সকলেরই হ্বদেশরক্ষণ 
কর্তব্য ।” 
্বদেশরক্ষায় আমরা অগ্রসর হইব কেন? 
বঙ্কিম বলিতেছেন £ “সর্ভূতের হিতের জন্য |, 
বঞ্চমের মতে ধের্ন ভক্তিতে, সর্বভৃতে সমপৃষ্টিতে ।' 
ঈশ্বর যে সর্বভূতের অন্তরাত্মা। ম্বদেশরক্ষার 
কাধে ব্রতী না হইলে পৃথিবীর আশ] কোথায়? 
বিজ্ঞানকে সহায় করিয়া ইউরোপীয় 7৪8৮0687 
স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিকলে অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ 
করিতে উদ্চত। ভারতবর্ষের কুটারশিল্পের চিতা- 
ভন্মের উপরে ম্যাঞ্চেস্টারের বস্থশিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে। আমেরিকার আদিম জাঁতিসকলকে 
বিলুপ্ত করিয়া বিজয়োক্ধত ইউরোপের সর্বগ্রাসী 
অভিযাশ চলিয়াছে দিকে দিকে । এদৃশ্তে শিহরিয়া 
উঠিয়া বঙ্কিম লিখিলেন £ 
“ইউরোপীয় 7৪109651-ধর্মের তাঁৎপধ এই 
ধেঃ পরসমাঁজের কাড়িচ ঘরের সমাজে আশিব। 
স্বদেশের শ্রবৃদ্ধি করিব, কিন্ত অন্ত সমস্ত জাতির 
সর্বনাশ করিনা তাহা! করিতে হইবে। এই দঢ্বত্ত 
18109650,-এর এভাবে আমেরিকার আদিম 
জাতি সকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর 
'ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশ- 
বাৎ্লল্য ধর্ম না লিখেন ।” 
সেদিন যুগ-পুরুষের ক হইতে এই সাবধানবাণী 
উচ্চারিত না হইলে আমরা হয়তো ইউরোপের 
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অনুকরণ করিতে গিয়! ভারতবর্ধকে এতদিনে একটা 
বৃহত্তর জাপানে পধবসিত করিতাঁম! ভগবানকে 
ধন্ঠবাদ ভারতের ইতিহাসের একটা ঘুগসন্ধিক্ষণে 
বহ্কিমচন্দ্র আমাদের মধ্যে আবিভূতি হইয়াছিলেন 
আমাদিগকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথাটা স্মরণ 
কর।ইয়া দিবার জন্ত। 

ঝষি বঙ্ষিমের গ্ঠেনদৃষ্টি দেখিয়াছিল, ইউরোপীয় 
বিজ্ঞান পরস্থলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতিদের শ্বার্থসিদ্ধির 
বাহনে পধবসিত হইয়া পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতির 
সর্বনাশ করিতেছে । ইউরোপের মানুষ জড়বাদী 
ভোগসর্বম্ব বলিয়াই তাহার হাতে বিজ্ঞান বাঁদরের 
হাতের খোস্তা হইয়া পৃথিবীকে নরকের সামিল 
করিয়া তুলিয়াছে। কিন্ত মানুষকে দেবত৷ করা 

যাস কেমন করিয়া ? বঞ্ষিম লিখিলেন £ 
প্যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প 
এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্গাম ধর্ম একক্র 
হইবে, সেইদিন মনুধ্য দেবতা হইবে । তখন 
এঁ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্ষাম প্রয়োগ ভিন্ন 

,  সকাম প্রয়োগ হইবে না।” 

প্রথম প্রয়োজন মানুষের রূপান্তর । দেব-মানব 
চাই যাহার মগজে জ্ঞানের এভ্র জ্যোতি এবং হৃদয়ে 
সর্বভূতে প্রেম। ভারতের আদর্শ-পুরুষ কৃষ্ণের 
কঠে নিক্ষাম ধর্মের বন্দনা-গান। ইউরোপের 
বিজ্ঞান যর্দি ভারতবর্ষীর় নিক্ষাম ধর্মের ভিত্তিতে 
দাড়াইয়া সর্বভূতের কল্যাণের বাহন না হইয়া উঠে 
_-উহা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে বারেবারে লঙ্কাঁকাণ্ড 
ঘটাইবেই। আণবিক বোমা এবং হিরোশিমার 
শশান কি 'বন্ধিমের উক্তিরই অনুমোদন করে না? 
জীবন কল্যাণময় শুধু প্রেমের মার জ্ঞানের সমদয়ে। 
বিজ্ঞানের নিষ্কাম প্রয়োগের ব্যাপারে ইউরোপ 
পথপ্রদর্শক হইবে_ একথা বন্ধিমচন্ত্র বিশ্বা করিতে 
পারেন নাই। তাই ধর্মতর্বে খোলাখুলি তিনি 
লিখিলেন £ 'ইউরোপীয়ের! মুখে লোকবংসল, অস্তরে 
ও কার্ধে দেশবৎসল মাক্র। বঙ্কিম যে খ্ধি ছিলেন 
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আঙ্জিকাঁর আন্তর্জাতিক ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য 
দিতেছে । 

বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দের এবং গাঁ্ীর মতোই 
বিশ্বাস করিতেন, নৃতন্তর পৃথিবী গিয়া উঠিতে 
পারে ভারতব্ষীয় জাগতিক প্রীতিব আদর্শকে 
অন্থসরণ করিয়া । ধর্মতত্তে আছেঃ “অতএব 
জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্মের মূলে আছে 3 অচ্ছেছ্তঃ 
অভিন্ন জাগতিক গ্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্ব নাই।” 
বঙ্কিম স্বদেশকে সম্বোধন করিয়! লিখিলেন, “এখন 
ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্তা এবং নেতা 
হইতে পার। সে আশা যদি তোমাদের না থাকে, 
তবে বৃথাই আমি বকিযা মরিতেছি।” 

কিন্তু যে ভারতবর্ষ রক্তাক্ত পৃথিবীকে কল্যাণের 
শুভ্র পথ দেখাইবে সে যদ্দি 'পরম্বলে!লুপ পাপিষ্ঠ 
জাতির অধিকারভূক্ত” থাকে তবে সর্বগুতের হিতের 
আশা! কোথায়? পৃথিবী হইতে ধর্ম ও উন্নতি 
যাহাতে বিলুপ্ত না হয় তাহার জন্ত বুটিশ সাম্াজ্য- 
বাদের মৃত্যুজাল ছিন্ন করিমা ভারতবর্ষকে প্রথমে 
স্বাধীনতার অযুতপাঁন কবিতে হইবে। স্বদেশের 
কর্ণে জলদমন্দ্রে বস্কিমচন্ত্র ঘোষণা করিলেন 2 “ঈশ্বরে 
ভক্তি ভিন্ন দেশগ্রীতি সবাপেক্ষা গুকতর ধর্ম ।” 

কিন্ত আবেদন-নিবেদনের পথে তো পরস্ব- 
লোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির হাত হইতে মুক্তি মিলিবার 
নহে। শজির দ্বারাই শক্তিকে পযুদস্ত কর! সম্ভব। 
বঙ্কিম নব্য ভারতবর্ষের হৃদয়ে তাই প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন কুর্ক্ষেত্রের পাঞ্চজন্ধারী কৃষ্ণকে। 
কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ অজুনকে গাঁণ্ডীব ধরাইয়! ছুষ্টের 
দমনকার্ধে নিয়োজিত করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র কষ 
শক্তিময়। আমরা জয়দেবের বৃন্দাবন লীলার 
কৃষককে লইয়া মাতিয়৷ ছিলাম। ওদিকে বুটিশ- 
সাম্রাজ্যবাদের করাল ছায়ায় আমাদের দেশের লক্ষ 
লক্ষ 'হাকিম সেখ আর রামাকৈবর্ত' জীবন্ত নর- 
ক্কালে পর্যবসিত হইতেছিল, আমাদের জাতীয় 
জীবন সকল দিক দিয়! পন্মুতয লাঁভ করিতেছিল; 
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সেদিকে আমাদের কোন খেয়ালই ছিল না। 
পাঁপকে না ঠেকানো যে পাপ, যে ধর্মরক্ষণে ও 
পাঁপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা! না করে, সে সেই 
পাঁপের নহকারী--এই কথাটা আমরা এক রকম 
ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। ভুলিয়া গিয়াছিলাঁম বলিয়াই 
তো আমর] বুটিশের সঙ্গীনের ছায়ায় পরাধীনতার 
গ্লানির মধ্যে এমন নীরব এবং নন ছিলাম। এই 
“নিরাপদ নীরব নমরতা'র রাহুগ্রাস হইতে মুক্তি 
আমিতে পারে যর্দি জাতির চিত্তে নৃতনতর আদশকে 
প্রতিঠিত কর! যায়-_অন্তায়কে সম্থ না করার 
আদর্শ, ছুষ্টের দূমনের পথে ধরিত্রীর উদ্ধারের 
আদশ। যে-জাতির ত্রগবান ভক্তকে আরাম হইতে 
ছিন্ন করিয়া সংগ্রামের বিদ্রসঙ্কুন পথে আহ্বান 
করিয়াছেন সে জাতি তাহার স্বাধীনতা হারাইল 
কেমন করিয়া? ভাঁবিলে সত্যই বিশ্ময়ে হতবাক্‌ 
হইতে হষ। কুক্ক্ষেত্রেব শক্তিমর কৃষ্কে ভুলিয়! 
গিয়া জযদেবের বা যাত্রার কান্তকোমল কৃষ্ণকে 
হয়ে বরণ করিয়া লইলাম বলিয়াই কি? বঙ্গিম 
নিবীর্ধ জাতিকে ক্ষাত্রতেজে দুর্জয় করিবার জন 
উহাকে নুতন করিয়া কৃষ্কোপাসনায় দীক্ষিত 
করিলেন। এইজন্কই কিষ্ণচরিত্র, রচনা। বঙ্কিম 
কঞ্চচরিত্রে লিখিয়াছেন মগ্ন পরিচ্ছদের 
উপপংহাবে £ 
“যেদিন সে আদশ হিন্দুদিগের চিন্ত 

হইতে বিদুরিত হইল_যেদিন আমর! কৃ 

চরির অবনত করিয়! লইলাম। সেই দিন 

হইতে আমাদের সামাজিক অবনতি। 

জয়দেব গৌসাইয়ের কৃষ্ণের অন্থুকরণে সকলে 

ব্স্ত--মহাভারতের কষ্ণকে কেহ ম্মরণ 

করে না।” 
শীক্ত বিবেকাননের কণ্ঠে যেন শাক্ত বঙ্কিমচন্দ্রেরই 
প্রতিধবনি। শ্বামি-শিষ্য-সংবাদের মধ্যে শুনিতে 
পাই স্বামীজীর সিংহগর্জন ঃ 

“বৃন্দাবন লীলাফীল! এখন রেখে দে। 


শ্রাবণ, ১৩৬২ ] 


গীতা-সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চাল!) 
শক্তিপৃূজা চালা ।” 
কষ্চরিত্বে বঙ্কিম লিখিয়াছেন £ 
“হিন্দুধর্মের আদর্শ পুরুষ সর্বকর্মকং__ 
এখনকার হিন্দু সর্বকর্মে অকর্ম]।” 
কর্মকীতিহীন স্বদেশবাসীদের জড়তা বঙ্ধিমের চিত্তকে 
বিচলিত করিয়াছিল। তাই তিনি সর্বকর্মকৎ 
রুষ্ণকে আদর্শ পুরুষ হিসাবে জাতির সম্মুথে উপস্থি 
করিলেন যাহাতে আলন্ত ত্যাগ করিয়া! কর্মসাগরে 
আমরা ঝাপ দিতে পারি। কৃষ্ণের কণ্ঠে 'নিক্নতং 
কুরু কর্ম ত্বমূ।” কৃষ্ণ আমাদিগকে শুনাইয়াছেন 
সংগ্রাম-গান। কষ্চের অভিযান ক্লেব্যের বিরুদ্ধে। 
বঙ্ছিম তাই জাতিগঠনের জঙ্ ধাহাব শরণ লইলেন 
তিনি মহাভারতের কৃষ্ণ । 
কর্মবিমুখ স্বদেশের জড়পিগুবৎ অধিবাসীদের 
জড়ত| বিবেকানন্দের মনকেও বিচলিত করিয়াছিল। 
শ্ব[মি-শিষ্) সংবাদের মধ্যে দেখিতে পাই £ 
'আমি ছুনিয়া ঘুরে দেখলুম-_এদেশের 
মৃত এত অধিক তাঁমপপ্রকৃতির লোক পৃথিবীর 
আর কোথাও নাই। বাহিরে সাত্বিকতার 
ভান, ভিতরে একেবারে ইটপাটকেলের মতে 
জড়ত্ব-_এদের দ্বারা জগতেরকি কাঁজ হবে ?' 
এই দিগন্ত-জোড়া জড়তার নাগপাশ হইতে 
জাতিকে মুক্ত করিবার জন্ঠ বন্কিমের মতো ম্বামীজীও 
বাশী-বাজানো কৃষ্ণের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া 
গর্জন করিয়! উঠিয়াছেন £ 
বিশী বাজিয়ে এখন আর দেশের 
কল্যাণ হৰে না। এখন চাই মহাত্যাগ, 
মহানিষ্ঠা, মহাবীর্ঘ এবং স্বার্থগন্ধশূন্ত শুভবুদ্ধি 
সহায়ে মহা উদ্ভম প্রকাশ কয়ে সকল বিষয় 
ঠিক ঠিক জানব।র জন্ত উঠে পড়ে লাগ! ।' 
বঙ্কিমচন্দ্র কি আনন্দমঠে সন্তানগণকে আত্ম- 
বলির অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেন নাই? আনন্দমমঠের 
সন্তানেরা দেশোদ্ধারের জন্য স্বত্যাগের মন্ত্র গ্রহণ 


বন্কিমন্দ্র ও বিবেকানন্দ 


৩৫৫ 


করিয়াছে । স্বামীজীর ক হইতে নিদারুণ ক্ষোভে 
উৎসারিত হইয়াছে £ 
€খোলকরতাল বাজিয়ে লম্ক ঝম্প ক'রে 
দেশট। উচ্ছন্ধ গেল। দেশে দেশে গীয়ে 
গাঁয়ে যেখানে যাবি দেখবি খোঁলকরতাল 
বাজছে। ঢাঁক টোল কি দেশে তৈরী হয় 
হয় না? তুরীভেরী কি ভারতে মেলে না?" 
দেশের অসংখ্য চাঁধী ইংরেজশাসিনের ছায়ায় 
অবর্ণনীয় ছুখ ভোগ করিতেছে, তৃষ্ণানিবারণের 
জন্যে অঞ্জলি ভরিয়া মাঠের কর্দম পাঁন করিতেছে, 
সগ্ধ্যাব্লোয় ভাঙ্গা পাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা! বড় বড় ভাত 
শুণল+1 দিয়া আধপেট! খাইতেছে - এস বঞ্চিমের 
বুকে শেবপের মতোই বাজিয়াছিল। বঙ্গদেশের 
কৃষকপ্রব্ধে এই বেদনার প্রকাশ। কুষ্ণচরিত্র 
লেখা জীবন্স,ত জাতিকে বীধের মগ্গ শোনাইয়। প্রাণ 
»ঞচল করিয়া তুলিবার জন্য। 
বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দও একই ছঃথে ক্বাদিয়া- 
ছিলেন। 
*. ছুঃখ পেতে পেতে ঘাঁরা কুকুর শেগ্নালের 
মতে! মরে তারা কি আর মানুষ ?” 
তিনিও কর্মবিদুখ অপদার্থ দেশবাসিগণকে কর্মচঞ্চল 
করিবার জন্য শোনাইলেন গাতারই বাণী। 
শোনাইলেন বেদান্তের অমোঘ মন্ত্। 
বঞ্চিম আর বিবেকানন্দ নব্য ভারতকে 
গুনাইয়াছেন শক্তির মন্ত্র আর দেশ যাহাতে ক্রেব্য 
হইতে মুক্ত হুইরা মহাবীর্ষের পথে নব-জীবন লাভ 
করিতে পারে তাহার জন্য ছুইজনেই জয়দেবের 
বাণীবাঁজানে! কৃষ্ণের পরিবর্তে থে কৃষ্ণকে জাতির 
হৃদয়ে প্রতিঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন সে কৃ 
কুরুক্ষেত্রের “গতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণ ।” 
কতদ্দিন হইয়া গেল, কিন্ত আজও আমরা 
ভুলিতে পাঁরি নাই বিবেকানন্দের সেই অগ্রিগর্ভ 
বাণী £ 
“ডমরুশি! বাজাতে হবে ঢাঁকে 


৩৫৩৬ 


্হ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে, 
“মহাবীর” “মহাবীর' ধ্বনিতে এবং হর হর 
ব্যেম ব্যোম' শবে দিগ্দেশ কম্পিত করতে 
হবে।” 
জীবন অন্তহীন সংগ্রাম-ভিতরে এবং বাহিরে । 
এই অন্তহীন জীবনসংগ্রামে দুর্বলের স্থান কোথায়? 
ত্বামীজীর কে তাই বীধের মন্ত্র এবং সংগ্রামের 
আহ্বান। 'পৃজা তার সংগ্রাম অপার, সদ! 
পরাজয়, তাহা না ডরাক তোঁমা।' সংগ্রামের 
ছুঃথকে এড়াইয়া যে আরাম খু'জিবে, পরাজয়ে 
ভথেস্বম হইয( যে ধ্ুংশরু ভগ করিতে সেই রী 
স্থান সইন্রের পর্দপ্রাস্তে এস'মানের ধুঁলশয্যায়। 
স্বমীজী তাই আরাম হইতে ছিন্ন করিয়া জাতিকে 
ধাঁড় করাইতে চাহিম়্াছেন রৌন্্রতপ্ত পথের বুকে 
যেখানে বাধা এবং বিন পদে প্দে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


“যেখানে 90008816, যেখানে [60০11190 
সেখানেই জীবনের চিহ-_সেখাঁনেই চৈতন্ডের 
বিকাশ)” 
সংগ্রামে জয়লাঁভের জন্ত প্রয়োজন শক্তির, 
শারীরিক ও মানসিক শক্তির। তাই স্বামীজীর 
ক হইতে বাহির হইফ়া! আসিয়াছে : 
41197221৮93 ৮৮1 2 ৮৮611- 
1061115020101910--200 0৩ ৬1016 
০201) 13 21 9০00 10966.” 
অন্তনিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্টই 
হ্বামীজীর কে বেদান্তের সিংহনাদ। দেহাত্মবৃদ্ধি 
মকল প্রকার দুর্বলতার গোড়া । তাই আত্মার 
উপরে স্বামীজীর এত জোর দেওয়! | শক্তি, শক্তি, 
শক্তি। শক্তিই বিবেকানন্দের এবং বঙ্কিমের প্রথম 
কথা এবং শেষ কথা। 


ভিক্ষুক 


শীস্তশীল দাশ 


তুমি অনেক দিয়েছ, তবু তো আমার 

চাওয়ার বিরাম নাই। 

যত দাঁও তুমি মেটে না পিপাসা 3 

আরো দাও, আরো! চাই। 

য! দিয়েছ তুমি দিবসে, নিশীথে, 

তরুলতাঃ ফলে, ফুলে, সংগীতে ; 

সে-সকল দানে ভরিনি হৃদয়, 
করেছি অবহেলাই। 


তোমার দানের এতটুকু নিয়ে 
যদি মন রাডাতাঁম, 
তোমার গানের একটি স্্ুরেতে 
হৃদ্নয় ভরে নিতাঁম 
ঘুচে যেত মোর এ-কাঁডালপনা, 
অবসান হতো৷ সকল বাসন! ; 
পরিতৃপ্ডির পরম প্রসাদে 
ভরে যেতো সব ঠাই। 


শ্রীপ্রীতিকপতি বালাঁজী 


্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 


দক্ষিণ ভারতের তিরূপতি বালাজীর অশেষ 
মাহাত্ম্যের কথা সুবিদিত। একদিন এই পুণ্যতীর্থ 
দর্শনের স্থুযৌগ উপস্থিত হল। মাদ্রাজ সেণ্টণল 
ষ্টেশন থেকে আঁগাদের ছয়জনের দলটি রওনা 
হল বিকালের ট্রেনে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছিল বলে, 
কামরাটি প্রা খাঁলিই ছিল। সন্ধ্যা হওয়ার সে 
সঙ্গে আমর! ভজন গাঁন আরম্ত করলাম । ভগবনের 
নাম কীর্তন যেখানে ও যে ভাষাতেই হোক ন! 
কেনঃ উহা শুনলে হিন্দুমাত্রেরই মনে কমবেশী কিছু 
ভক্তির উদয় হয়। অপর যাত্রীরা ভজনে যোগ 
দিতে না পারলেও তারা অন্তরের সঙ্গে আমাদের 
কার্ধীবলীর মৌন সমর্থন করছিল। ছ"একজনের 
যে একটু আধটু কৌতুহল না হয়েছিল তাও নয়। 
স্টেশনে গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে আমার্দের কামরার 
সামনে বেশ ভিড় হতে লাগল। আমদের গাড়ী 
বর্দদ করতে হবে রেণিগুণ্টা জংসনে । রাতি ১*টা 
নাগাদ আমরা সেখানে পৌছে দেখি উল্টা্দিকের 
গ্লাটফরমে মিটার গেজ লাইনে তিরুপতির গাড়ী 
দাড়িয়ে আছে__আঁধ ঘণ্টা পরেই ছাড়বে। তাঁড়া- 
তাড়ি আমরা উঠলাম সেই গাড়ীতে । খুব ভিড় 
ছিল--সকলেই প্রায় যাত্রী। মাদ্রাজ হতে রেশি- 
গুণ্টা ৮৪ মাইল এবং সেখান হতে তিরুপতি ইষ্ট 
ষ্টেশন মাত্র ৫ মাইল। রাত ১১ টায় আমরা 
তিরুপতিতে পৌছে ষ্টেশন হতে ছু ফাঁলং দূরে 
মন্দিরের ধর্মশালায় আশ্রয় নিলাম। বিরাট ধর্স- 
শালা--একসঙ্গে প্রায় সহস্রাধিক লোক থাকতে 
পারে। যদিও লোকে বলে তিরুপতি বালাজী, 
কিন্তু দেবতার মন্দির তিরুপতি শহর হতে হাটা 
পথে দাত মাইল এবং বাল রুটে ১২ মাইল দুরে 
তিরুমালাই বলে এক ছোট পাহাড়ের ওপরে 


অবস্থিত। পাহাড়টির অপর নাঁম বেহ্কটাচল বা 
শেষাচল এবং দেবতার অপর নাম বেঙ্কট]চলপি 
ব। বেঙ্কটেশ্বর। শেষাচল হঠ্টার্ণথাট পবতমাঁলার 
একটি অংশ। দূর হতে দেখলে পাাঁড়টিকে 
সাপের উদ্যত ফণার মত বোধ হর। পাহাড়ের 
ওপর যেখানে শ্রীমন্দির অবস্থিত সেখানকার উচ্চতা 
২৮০০ ফিট । মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে গ্রামটি 
গড়ে উঠেছে তার নামও তিরুমালাই এবং সেজন্ত 
এই তীর্থস্থানকে তিরুপতি তিরুমালাই দেবস্থীনম্‌ 
বলা হয়। তিরুপতি শহরটি ছোট নয়-_-কমানে 
ইহা অঙ্ক প্রদেশের চিতুর জেলার অন্তর্গত--লোঁক- 
সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। সম্প্রতি সেখানে 
শ্রীবে্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় ইহার 
প্রাধান্ত বেশ বেড়ে গেছে। মাদ্রাজ হতে তিরুপতি 
পধস্ত বাস সাভিসও আছে-দূরত্ব ৯* মাইল। 
তিরুপতি শহরেও একটি বিরাট মন্দির আছে-_ 
দেবতার নাম শ্রীগোবিন্দরাজস্বামী। এ ছাড়া 
“দেবস্থান'-পরিচালিত ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদ! 
আলাদা কলেজ, ক্ষুল, চতুষ্পাঠী, হাসপাতাল 
ইত্যার্দিও তিরুপতি শহরে অবস্থিত। 

ধর্মশালাতে আমর! প্রায় সব প্রদেশের লোকই 
দেখলাম। উত্তর ভারতের বহু যাত্রী এই দেবস্থান 
দর্শনে আসেন। মন্দিরের প্রধান কার্ধালয় তিরু- 
পতিতেই অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যে অবশ্ত অসংখ্য 
মন্দির। যতগুলি মন্দির দর্শন করেছি তন্মধ্যে 
এখানকার ব্যবস্থাই সব থেকে ভাল বলে ষনে 
হল- প্রায় ক্রুটিবিচ্যুতি শূন্ত। ধর্মশালাতে যাত্রী- 
দের ক্মত্যর্থনা করবার জন্ত একজন কর্মচারী 
আছেন-_-এছাড়৷ পোষ্ট অফিস, বুকিং অফিস, 
হোটেল এবং যাত্রীদের সুখ-সুবিধার অন্তান্ত 


৩৫৮ 


স্ববনোবন্তও আছে। পাহাড়ের ওপর মন্দিরে 
যাওয়ার বান ধর্মশ।লা হ'তেই ছাড়ে এবং তাহা 
ধেবস্থান-পরিচালিত। ভাড়া ১/* আনা। সমগ্র 
পাহাড়টিই দেবতার বিরাট শরীর বলে কেউ কেউ 
বলে থাকেন এবং যেহেতু উহা বেস্কটেশ্বর স্বামীর 
আসন সেজন্ এ মন্দিরের পাদদেশ হ'তে শীফদেশ 
পযন্ত কোথাও জুতাপায়ে হাটা নিবিদ্ধ। তিরুপতিতে 
ধর্মশালার যাত্রীর্দের জন্ত একটি আলাদ। ঘর আছে, 
যেখানে জুতা ও অন্তান্ত বেশী জিনিসপত্র নিভয়ে 
রাখা যায়। ধর্মশাণায় তিনদিন পথন্ত থাক! যায় 
এবং কোনও পয়সা দিতে হয় না। তবে যারা 
একটু বেশ আরামে থাকতে ৮৭ তদের জন্য 
বৈছ্যাতিক পাখা, আসবাব, স্নাগার ইতি 
সমন্িত আলা! ঘর আছে--ভাঁডা ২৪ খণ্টার 
জন্ত ছুটাক।। এক ঘরে চাব পাঁচ জন থাকতে 
পারেন। আমরা ধর্মশালায় পৌছে শুনলাম পরদিন 
ভোর পাঁচটায় বাস ছাড়বে_কাঁজেই আমরা 
তথনই টিকিট কেটে রাখলাম। খুব ভোবে 
উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ৬বেঙ্কটপতির জয় দিয়ে 
সকলেই বাসে উঠে বসলাম। বাসে একঘটা 
লাগে। সকলের মন তথন আনন্দে ভরপুর-_ 
কিছুক্ষণের মধ্যেই অভীঙ দেবতার দর্শন হৰে এই 
আশায় । ব্হুবাত্রী পদব্রজেই যাঁন--শ্ষরাতে রওন। 
হয়ে তারাও বেশ সকালেই মন্দিরে পৌছান। 
ছেঁটে গেলে সাত মাইল যেতে তিন চার ঘণ্টা 
লাগে, কারণ চড়াই উত্রাই আছে। অবশ্ত বরাবর 
বৈছ্যতিক আলো আছে। ভগবানের নাম গুণ- 
গান করতে করতে তাঁরা অতি আনন্দে ও অকুেশেই 
এই পথ অতিক্রম করেন। অনেকের ধারণ! 
পদব্রজে তীর্ঘদর্শনে গেলে বেশী ফল হয়-_-অন্ততঃ 
স্বরণ মনন যে বেশী হয় এতে কোনও সন্দেহ 
নেই। ত৷ ছাঁড়। তীর্ঘঘাত্রায় একটু কঠোরতা না 
করলে তীর্থের মাহাত্ম্য যেন পুরাপুরি উপলক্ি হয় 
না। কথিত আছে আচার্য ঝাঁমান্জ এই মন্দিরের 


উদ্বোধন 


[ ৫গতম বর্ষ--৭ম সংখা! 


সংস্কার করেন এবং থেহেতু পাঁহাড়টি ভগবানের 
বিরাট শরীর, সেহেতু তিনি উহাতে পদক্ষেপণ না 
করে হামাগুডি দিয়ে এ সাত মাইল পথ অতিক্রম 
করেন। 

আমরা আক।বাঁকা রাস্তায় বাসে করে এক 
ঘণ্টার মধ্যেই শ্রামন্দিরের সন্গিকটে এসে পৌছলাম। 
আমাদের থাকার ব্যবস্থার জন্ পূর্ব হতেই মন্দিরের 
পেস্কারকে লেখা হ্যেছিল। অভ্যর্থনা অফিসে 
যেতেই তার] লোক দিয়ে আমাদের থাকবার নিদিষ্ট 
স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। চমৎকার জাক়গ!- ছুখানি 
ঘর, রানাঘর, বাথরুম, সতরঞ্চিঃ বানাঁর সরঞ্জাম, 
জলের কল ইত্যার্দ সবই রয়েছে । একখানি 
টেবিলের ওপর আমরা আগে শ্রশ্রীঠাকুরকে বসিয়ে, 
সকলে নান সেরে মন্দিরের দিকে বওনা হলাম। 
প্রবেশ দ্বারেই বিরাট গোপুরম্‌_ খুব বেণী পুরাতিন 
বলে মনে হ'ল পা। ভেতরে গিয়েই শুনলাম শীগুই 
ধর্মদশন' হবে। ধর্মদর্শন অর্থ- সাধারণের জনক 
বিনামুল্যে দশন। উহা সাধারণতঃ দিনে তিনবার 
হয়--সকাল ণটাষ, ছুপুর ১২টাষ এবং সন্ধ্যা 
৮টায়। বিশেষ বিশেষ দিনে ধর্মদশনের জন্য আঁধ 
মাইল লঞ্থা লাইন (কিউ) হয়। এ ছাড়া পয্সসা 
দিয়ে কোনও কোনও দর্শনের ব্যবস্থাও আছে। 
ভোরে মন্দির খোলার সময় এবং আরতির সময় 
জন্প্রতি এক টাকা দিলে দর্শনের ব্যবস্থা হয়। 
এক টাঁক1 দিলে যাত্রীর পক্ষ থেকে দেবতাকে 
কপূর আরতি করা হয়। বিশেষ বিশেষ পু্গ' 
কোনও কোনও ভক্ত দিয়ে থাকেন এবং তাহার 
খরচ ৫০২ টাক! হতে আরম্ভ করে ২০**২ 
টাঁকা পর্যন্ত আছে। সে সব অর্চনার বিশেষ বিশেষ 
নাম আছে, যথ! কল্যাঁণম্‌ ( বিবাহ) ৫৯০২ টাক, 
অভিষেকম্‌ ৪৫*২ টাকা, সহএকলস অভিষেকম্‌ 
১৫০০২ টাক! ইত্যাদি । 

মন্দিরের মধ্যে তিনটি প্রাকার আছে । গর্ভ 
মন্দির আন্দাজ ১** ফিট উচু হবে, উহার শীর্ষদেশ 


শ্রাবণঃ ১৩৬২ ] 


সোনার পাত দিয়ে মৌড়।। উহাকে যাত্রীর! 
আনন্দনিলয় বলে থাকেন। মন্দিরের মধ্যে ভগবান 
বেঙ্কটপতির অতি মনোরম দণ্ডায়মান চতুভুজ 
মৃতি। মুতির উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট--কালো 
পাথরের তৈয়ারী। শঙ্খচক্রগদাপন্রধারী ভগবান 
যুগ ধুগ ধরে সেখানে বিরাঁজ করছেন এবং ভক্তের 
সর্প্রকার বাঁধা ও বিপদ বিনাশ করে তাকে 
করছেন অভরদান এবং দিচ্ছেন অনাবিল এশ্বরিক 
শান্তি। এরূপ মনোনোহনকারী মুতি যে, তার দিকে 
চাইলে আর চোখ ফেরানো যায় না। কি প্রশস্ত, 
স্থির, ধীরঃ। কন্ণামন আনন্দোদ্দীপক বিগ্রহ ! 
ভাষায় উহার বর্ণনা অসম্ভব! দর্শনে আসে এক 
অপূর্ব ভাবান্তর মন চলে বাঁয় ভাবরাজ্যের গণ্ডার 
বাইরে। এতো ধারা কেবল মৃতি দর্শন করেন 
তাদ্রের অবস্থাঃ আর ধারা মুতির মধ্যে সেই চিন্ময় 
দিব্য পুরুবের দশন পান তাদের কি অবস্থা কল্পনা 
করুন। শ্রশ্নীঠাকুরের মানসপুক্ত স্বামী ত্রদ্মানন্দজী 
মহারাজ এই দেবমুতি দশনে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন 
এবং বহুক্ষণ ভগবানের সাক্ষাৎ সান্গিধ্যে দৈবী 
আননে মগ্ন থাকেন। সত্যই অপৃৰ সে মুতি__ 
আর অপূর্ব এ মন্দিরের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া। 
শীভগবান সত্যই সেখানে বিরাজিত। নতুবা দেশ 
বিদেশ থেকে সহস্র সহত্র যাী কোন্‌ টানে ছুটে 
আসে এখানে_এসে লুটিয়ে পড়ে ভগবানের 
রাতুল চরণে! ভগবানও তার অফুরন্ত ভাগার 
থেকে অরুপণভাবে বিলিয়ে যাচ্ছেন তার করুণা 
ধারা। করুণার সেই অমুতধারায় আঙ্নাত হয়ে লাভ 
করছে সকলে নবজীবন । 

অবাক্‌ বিস্মঞ্জে আমর। চেয়ে রইলাম সেই দেব- 
মূর্তির দিকে। কিন্ত বেশীক্ষণ সে দৃশ্ত উপভোগ 
করার সৌভাগ্য হল না-_অন্য যাঁতীদের দর্শনের 
সুবিধার জন্ত আমাদের চলে আনতে হ'ল এক 
অবিম্মরণীয় স্ৃতি নিয়ে। স্বামী ব্রহ্ধানন্দজী বলেছেন 
কোনও মন্দিরে গিয়ে দেবতা দর্শন করেই চলে 


শ্ীশ্রীতিরূপতি বাল।জী 
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আসতে নেই-_মন্দিরের কোনও নির্জন স্থানে বসে 
মন্দির-অধিষ্টাত্রী দেবতার রূপ চিন্ত। করতে হয়, 
তাহলে মনের ওপর দেবতার স্থৃতির বেশ একটা 
স্থায়ী ছাপ পড়ে। তাঁর অমূল্য উপদেশ স্মরণ ক'রে 
আমরাও বসলাম এক কোণায় এবং কিছুক্ষণ 
ভগবান বেঙ্কটাচলপতির শ্রীমৃতির ধ্যান ক'রে 
তিনবার গর্ভমন্দির প্রদক্ষিণ করলাম । দেখলাম, 
একজন মহিলা! গড়াগড়ি দিতে দিতে শ্রীমন্দির 
প্রদক্ষিণ করছেন। অনুসন্ধানে জানতে পারলাম, 
অনেকে ব্যাধি ও বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার 
জন্য এরূপ মানত করে থাকেন। পূর্বেই বলেছি 
মন্দিবের তিনটি প্রাকার বা পরিক্রমা আছে। 
পর্দিকাঁবলী নামক গোঁপুরম্‌ দিয়ে মন্দিরে ঢুকেই 
প্রথম পরিক্রনা_ইহার নাম সম্পী প্রদক্ষিণ। 
দরজ[র ডান দিকে বিরিয়নগরের মহারাজা কৃষ্ণদেব 
রায় এবং তীহ'র দুই মহ্ষীর ব্রোঞ্জ মৃতি _যুক্ত- 
করে তারা দেবতার দিকে মুখ করে দাড়িয়ে 
আছেন। এরাই মন্দিরের উন্নতির জন্য এবং 
দেরতার সেবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছেন । 
বাম পাশে আকবরের মন্ত্রী তোডরমলের মুতি-_ 
ইনিও ভগবানের সেবায় অকাতরে অর্থদান করে 
ধন্য হয়েছেন। এ ছাড়া বিজয়নগরে রাজবংশের 
আরও ছুজন রাজার মুতি আছে। এই প্রদক্ষিণে 
ছুটি কুয়া আছে_-একটিতে পির্মান্য ফুল ফেলা হয়। 
এ ছাড়া ভাণ্ডার, পুম্পগুহ, রামানুজ কুটম্‌ গ্ুভৃতি 
এই প্রাকারেই অবস্থত। দ্বিতীয় প্রবেশধারের 
সাঁ“নেই সোনার পাত দিয়ে মোড়া বলিপীঠম্‌ এবং 
সুউচ্চ ধ্বজন্তম্তম। দ্বিতীয় প্রদক্ষিণের নাম বিমান 
প্রদক্ষিণ। ভোগঘর, যজ্ঞশালা, কল্যাণমণ্ডপ, 
বাহন্ঘর এবং বরদারাঁজ স্বামী, রাঁমানুঙ্ গরুড় 
প্রভৃতির মন্দির এই প্রাকারে অবস্থিত। তৃতীর 
প্রদক্ষিণের নাম বৈকুণ্ঠ প্রদক্ষিণ_ইহ! পৌষ মাসে 
বৈকু একাদশীতে মাত্র একদিনের গুন্ত খোলা হয়। 
ইহার পাশেই হত্তীবাক্--অর্থাৎ প্রণামী দেবার 
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এক অদ্ভূত ধরণের পান্র। ইহার পাশে লেখা আছে 
013 ০ 159০1 অর্থাৎ ভগবানের সেবার 
জন্ত ধার! এখাগ্ে প্রণামী দেবেন তাদের পক্ষে 
্বর্গ্ধার উক্ত ! যাত্রীরা ভক্তিতরে সেই পাত্রটি 
প্রদক্ষিণ করে তাহাতে টাঁকাপয়সা, সোনা, মণি- 
মুক্তা প্রভৃতি অকাতরে দান করে নিজেদের 
কৃতার্থ মনে করেন। এদেশে অনেকের বাড়ীতে 
প্রত্যহ একটি কোটায় কিছু কিছু পয়সা রাখ! হর 
এবং বছরে একবার ব! ছুবার শ্রীবেঙ্কটেখরের দর্শনে 
তারা যান এবং সেই সঞ্চিত পরসা এ পাত্রে অর্পণ 
করেন। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে প্রতিমাসে গড়ে 
প্রায় নগদ ছুলক্ষ টাকা প্রণামী পড়ে । কেউ কেউ 
বণেন ইহা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে খনী মন্দির। 
সম্পত্তি ইত্যাদির তো! কথাই নাই। শ্রীবেঙ্কটপতির 
শ্রীঙ্গে মহীশৃরের মহারাজ! প্রদত্ত সোনার শাল- 
গ্রামের বিরাট মালা সম্প্রতি দশ লক্ষ টাক! ব্যয়ে 
নিমিত ব্হুমণিমাণিক্যশোভিত বিরাট কিরীট, রঘুজী 
ভোসলে প্রদত্ত বহুমূল্য এক মণি এবং অসংখ্য 
সোনার মালা ও মুল্যবন্‌ মণিমাণিক্যথচিত বিক্রিন্ন 
অলঙ্কাঁর। দেবতার শ্রীনঙ্গে বে অলঙ্কার আছে উহার 
মূল্য প্রায় ৫৬ কোটি টাকা। উৎসব উপলক্ষে 
দেবতার উৎসব মুর্তিকে শোভাবাত্রা! সহকারে মন্দির 
প্রদক্ষিণ করানো হয়, তজ্জন্ত কয়েক লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে স্প্রতি একটি রূপার রথ নিমি : হয়েছে । 

পৃবেই বলেছি, মন্দির কতৃপক্ষ এই দেবোত্তর 
সম্পত্তির প্রক বিরাট অংশ নানারূপ জনহিত 
কাঙ্জে ব্যয় করেন। 

দেবতার চোঁধে ও কপালে চন্দনের নামম্‌ 
অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মের প্রতীক । চন্দনে চোখ প্রায় 
ঢাঁকা__কাজেই চোখ দেখা যায় না। প্রশ্ন করে 
জানলাম যে দেবতার চোখে এত জ্যোতি যে 
উহা কেহ সহ করতে অক্ষম সেজন্যই চোখ ঢাকা 
থাকে। ধারা আসল মুতি দেখতে চান তাদের 
বুহল্পতিবার রাতে দর্শন করতে হয়। এ সময় 


উদ্বোধন 
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শ্ীঅঙ্গ হতে যাবতীয় অলঙ্ক।র, পুষ্পমাল্য, এমনকি 
চন্দন প্বস্ত সরিয়ে ফেলা হয়, কারণ প্রতি শুক্রবার 
পূর্বাহে ১০৮ কলস তীর্থবারি ও কয়েক কলস 
দুধে দেবতার অভিষেক (ন্নান) হয়। নিধারিত 
প্রণামী দিলে উহাও দর্শন করতে পার! যাঁয়। 
কতৃপক্ষের সুব্যবস্থায় আমাদের উহা দর্শনের 
সৌভাগ্য হয়েছিল। অভিষেক শেষ হতে প্রায় 
দেড় ঘণ্টা হ'তে ছুঘন্টা লাগে। ছুপুরে দেবতার 
বিরাট ভোগ হয় এবং উহা সমবেত ভক্তদের মধ্যে 
বিতরিত হয়। এ ছাড়া প্রদাদদী ল।ড্ড, পিষ্টক 
প্রভৃতি কিনতেও পাওয়া ঘায়। ধারা গর্ভমন্দিরের 
মধ্যে যেতে পারেন ন! তাঁরা তৃতীর প্রাকারের 
মধ্যে প্রবেশঘারের সামনেই দেবতার উদ্দেশ্রে 
নারিকেল, কলাঃ পান, ধূপকাঠী ইত্যাদি নিবেদন 
করে কর্পুর আরতি করেন। কোনও রকম 
পাগ্ডার উৎপাত নেই। কোনও পাগ্ডার বা 
পুরোহিতের যাত্রীদের কাছ থেকে এক পয়সা 
লওয়াও নিষিদ্ধ। তবে হনুমানের উৎপাত বেশ 
আছে। যাত্রী একটু অপাবধান হলেই তার! ছুটে 
এসে যাত্রীর্দের হাত থেকে কল! নারিকেল ইত্যাদি 
ছিনিরে নিয়ে বাঁয়। 

এই মর্দির যে কত পুরাতন তা বলা মুস্কিল। 
কেহ কেহ বলেন খখেদেও ইহার উল্লেখ আছে। 
তৰে প্রাচীন তামিল সঙ্গমের কবিতায় ইহার 
উল্লেখ আছে এবং বিধ্যাত বৈষ্ণব সাধু আলোরারগণ 
প্রায় নকলেই শ্রীবেঙ্কটাচলপতির নানারূপ গুণগান 
করেছেন। ৮৩৭ খুঃ অন্দে কাকীর পল্লব বংশের 
রাজারা এই মন্দিরের সংস্কারকল্পে বহু অর্থ দাঁন 
করেন__-এইরূপ শিলালিপি আছে। তাদের কিছু 
পরে মাদুরা চোলা ও পাণ্য রাজারা, ধর্মসমুদ্রের 
বল্লাল রাজারা এবং বিজয়নগরের শাসকরাও 
এই মন্দিরের সেবায় বহু অর্থ দান করেন, কাঁজেই 
মন্দির যে বনু প্রাচীন তাহাতে আর কোনও 


সন্দেভের অবকাশ নেই। 
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মন্দিরের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত “বেস্কটাঁচল মাহাত্ম্য 
নামক পুস্তকে পাওয়! যায়। কথিত আছে, বেস্কটাঁচল 
পাছাড়-শ্রেণী পূর্বে স্ব্ণস্থিত মেরুপর্বতের অংশ 
ছিল। আদিশেষ ও বায়ু দেবতার মধ্যে যুদ্ধের 
ফলে পাহাড়ের কিছু শুঙ্গ ভগ্ন হয়ে পৃথিবীতে 
পতিত হয়। 

প্রলয়ান্তে ভগবান মহাবিষ্ণ শ্বেতবরাহমুতি 
ধারণ করে জগংকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ ধরাঁধামে 
অবতীর্ণ হন এবং তাহার বাহন গরুড়কে বৈকুণ্ 
হতে কুটাচল এনে উহ! ম্বামী পুফরিণীর পাশে 
স্থাপন করতে আদেশ করেন। এদেশে ভগবানকেও 
স্বামী বলা হয়, কাজেই স্বাদী পুঙ্ষরিণীর অর্থ 
ভগবানের পুষ্করিণী-ইহা ঠিক শ্রামন্দিরের পাশেই 
অবশ্ত বিরাট পুকুর । এখানে 09200৮030০1] 
(ভসান উৎসব ) বছরে একব।র হয়্। পুক্ষরিণীর 
পশ্চিম কোণায় এক উইএর টিপির মধ্য থেকে 
শ্রভগবান বিষণ বরাহরূপে অবতীর্ণ হন। এখনও 
সেখানে বরাহ স্বামীর মন্দির আছে। যেহেতু মত্যে 
ওখানেই ভগবানের প্রথম আবিভাব মেজন্ট মন্দিরে 
শবেস্কটাঁচলপতির পুজা হওয়ার পুবে প্রথমে বরাহ 
শ্বমীর পুজা হয়ে থাকে। ভগবান বিষুর সঙ্গে 
মলে ভগবতী এগ্মাবতীওত আসেন তবে তিনি 
পাহাড়ের পাদদেশ তিরুপতি হতে আড়াই ম'ইল 
দুরে এক পন্মসরোবরে আবিভূতা হন। এ 
স্থানের নামে ত্রিচান,র। ওখানে দেবী পদ্মাবতীর 
মন্দির বিরাজিত। শ্রীবালাজীর দরশনাস্তর যাত্রীরা 
নীচে নেমে এসে ত্রিচানরে দেবীর দর্শন 
করেন। 

পূর্বেই বলেছি শ্রীরামান্ছজাচাধ প্রবেঙ্কটপতি- 
মন্দির দর্শনে আসেন। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে 
পূজাদি হয় উহা শ্রীরামান্জই প্রচলন করেন। 
তিরুপতিতে শ্রীগোবিন্দরান্্ ম্বামীকেও শ্রীরামানজ 
প্রতিষ্ঠ। করেন। বিভিন্ন প্রকারের ফুল ও মালা 
দিয়ে শ্রীবেক্কটপতিকে রোজ অতি সুন্দর রূপে 


র্রীতিরুপতি বালালী 


৩৬১ 


সাজানে। হয়। এই অঞ্চলের মেয়েরা সাধারণতঃ 
মাথায় ফুল পরেন না। এই পাহাড়ে যত ফুল হয় 
সবই শ্রবেক্কটপতির সেবার জন্য উৎসর্গীকত। 
উহার ব্যবহারে অন্য কাহারও অধিকার নেই। 

ভোর সাড়ে চারটায় মন্দির খোল! হয়। এ 
সময় পুরোহিতরা শ্রাভগবানের নিদ্রাভঙ্গের জন্য 
সমশ্বরে এক অতি সুন্দর স্তব পাঠ করেন। তিরু- 
মালাই গাহাড়বাী বাতে নকলে শুনতে পায় 
সেজন্য এ স্তব রোঁজ ব্রডকাষ্ট করা হয়। যাত্রীরা 
পূর্বে বন্দোবস্ত করে এ সময় উপস্থিত থাকতে 
পারেন। উহাকে “ম্থগ্রভাতম্ঠ বলা হয়। দুপুরে 
কিছুক্ষণ বন্ধ থাকা ভিন্ন সব সমবই কোনও না 
কোন পূজা অনা চলে। এ ছাড়া বছরে অনেক" 
গুলি উৎসব হয়, তন্মধ্যে ব্রহ্মোত্ব, রথসপ্তমী 
প্রভৃতি বিশেষ বিখ্যাত। এ সমর লক্ষ লক্ষ 
যাত্রীর দমাগম হয়। যাত্রীদের অবস্থানের জন্য 
স্থব্যবস্থা অ'ছে। মন্দিরের নিকটেই সহজ-স্তস্ত 
মণ্ডপম্‌ রয়েছে ; দেখানে বিনামূল্যে বাত্রীরা তিন 
দিন পরধন্ত থাকতে পারেন। এ ছাড়া “দিয়ানম্‌, 
“সিমেন্ট ব্রক' ইত্যাদি অনেকগুলি ধর্মশাল! আছে, 
সেগুলিতে দৈনিক ১২ টাকা বাঁ ২২ টাকা দিলে 
একট সুন্দর ফ্ল্যাট পাওয়া! বায়--উহাতে দুখানি 
ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম) জলের কল ইত্যার্দি আছে। 
প্রয়োজন হনে সব যাত্রীকেই রান্নার বাসন দেওয়া 
হয়। হোঁটেলও আছে এবং উহার চার্জ মন্দির 
কতৃপক্ষ কতৃক নিধারিত। কাজেই বাত্রীদের 
থাকার ও খাওয়ার কোনও অসুবিধা নেই। গরম 
খুবই কম। শীতের সময় গেলে কিছু গরম কাপড় 
নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন । দেবন্থান পরিচালিত 
ধর্মশাল। ছাড়াও আরও কয়েকটি ধর্মশাল! আছে। 
তন্মধ্যে মহীশূরের মহারাজা নিমিত ধর্মশীলাই 
প্রধান। পুর্বে খবর দিলে এখানে ত্রাহ্গণ যাত্রীদের 
তিন দিন খেতে দেওয়া হয়। মনিরের কাছেই 
€কল্যাণকট্টা” নামে এক মনোরম অট্রালিক। আছে. 


৩৬৭ 


উহাতে ধার! ওখানে চুল দেওয়ার মান্ত করেন 
তীর্দের কামানো হয়। প্রত্যহ শত শত লোকের 
ওখানে চল ফেলা হয়__বিশেষ করে শিশুদের । 
বহু বয়স্ক স্ত্রীপুরুষও ওখানে মস্তক মুণ্ডিত করেন। 
তিরুমালাই পাহাড়ে ভগবান বেঙ্কটেশ্বরের 
মন্দির ছাড়াও কয়েকটি তীর্থস্থান ও পবিত্র বরণ! 
ও কুণ্ড আছে- তন্মধ্যে গোঁগর্ভ তীর্থ, আকাঁশ- 
গঙ্গ! ও পাঁপনাশম্ই প্রধান। মন্দির হতে এগুলির 
দুরত্ব ছুই হতে তিন মাইলের মধ্যে। পদত্রজে 
যেতে হয়। কথিত আছে, হনুমানের মাতা অঞ্জনা 
আকাঁশগঙ্গায় বার বছর তপস্তাঁ করেছিলেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম ব্ধ-৭ম সংখ্যা 


শ্রীবেঙ্কটাচলপতির পুজার জন্ত রোজ এখান হতে 
তিন কলস জল নিয়ে যাওয়া হয়। পাঁপনাশনম্‌ 
ঝক্ণাটিরও বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। এখানে হান 
করলে সব পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এইরূপ 
অনেকের বিশ্বাস। বহু যাত্রী রোঁজ স্নানের জন্ত 
স্থানে গমন করেন। 

তিরুমালাইতে দুর্দিন অবস্থান করায় মোটামুটি 
সব তীর্থ এবং শ্রীবালাজী বেক্কটেশ্বরের বিভিন্ন অর্চনা 
দর্শন্র সৌভাগ্য আমাদের হযজেছিল। তৃতীয় দিন 
সকালে মন্দিরে ভগবানকে প্রণাম জানিয়ে মনে 
ভক্পপুর আনন্দ নিয়ে আমরা ফিরে আসি। 


পদাবলী-সাহিত্যে বসন্তোৎনব 
সাহিত্যপ্তরী শ্রীমতী উষা বস্থু এম.এ, সাহিত্য-সর শ্বতী 


পদাব্লী-সাহিত্য আনন:লাকের গান। রাধা- 
কৃষ্ণের অপাথিৰ প্রেমলীলার কাহিনী অবলম্বন করে 
এই সাহিত্য অমরত্ব লাভ করেছে। রাধা ও কৃষ্ণ 
ব্রন্মেরই ছু'টি মুতি_-“শ্রকৃষ্ণ রসম্বরূপ, আনন্দময় 
এবং শ্রারাধিকা তাঁর প্রেম রসমূর্তি' তার শক্তি ।” 
পদাবলীবর্ণিত প্রেম- বেদনা ও ছুঃসঠ ত্যাগের মধ্য 
দিয়ে যেন রূপ হতে রূপাতীতের পথে যাত্র 
করেছে। তাই তো আমরা দেখতে পাই যে পর্দা- 
বলীতে মিলনের সুর অপেক্ষা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে 
মাথুরের দকরুণ ক্রনদনের উচ্ছ্বাস। শ্ররাধিকার 
এই প্রেম যেন এক মহাঁষোগিনীর তপন্ত!। 
পদ্দাবলী-সাহিত্য পার্থিব সৌন্দর্ষের পথ ধরে চলতে 
চলতে হঠাৎ এমন এক রূহম্তমর অসীম আনন্দময় 
স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে যে, সেখানে পৃথিবীর 
সময ঘন্ছ ও সংশয় ত্তন্ধ ও মুক হয়ে গিয়েছে" 
সম্মুখে শুধু এক দুশ্চর ' ছুরধিগম্য মহাসত্যের ছুর্গ। 
তাই ইহারই জয়গান বেদনা! ও ব্যর্থতায় ভরা 
ধরিব্রীকে অতিক্রম করে এক অপার্ধির আলোকের 
-দেশের কারে ক্দরে রণিত হয়ে উঠেছে। 


রাধাকষ্ণের প্রেমলীলাবিধয়ক পর্দাবলীর অনেক 
ভাগ আছে। তাদের মধ্যে খতু-উতৎস্ব অন্ততম। 
পদাঁবলীর মধ্যেঃ খু হিসাবে অন্ত কোন খতুর 
সবিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় না, তবে বসন্ত ও 
শরতের বর্ণনা বেশ পাওয়া যায়। কোনও সময়ে 
হয়তো বসন্তকালে বর্ধারম্ত হত। গ্বসন্তায় নম- 
স্তভ্যম্‌ গ্রীন্ম।য় চ নমো নম£” মন্ত্রে প্রথমেই বসন্তের 
উল্লেখ আছে। কাহারে! কাহারো! মতে মধু মাধব 
চৈত্র ও বৈশাখ, এই ছুই মাসের মধ্যে চৈত্র বৎসরের 
প্রথম ছিল। বসন্ত উৎসব সম্বন্ধে আমরা যা কিছু 
পেয়েছি, তা সংক্ষেপে বিভিন্ন কৰির রচনা হ'তে 
কিছু কিছু উল্লেখ করছি। 
কবি বিষ্ভাপতি বলছেন- বসন্তধতু রাজারূপে 
এসেছেন, ধরিত্রীর দিকে দিকে সমারোহের 
সাড়া পড়ে গেল, প্রকৃতি নূতন সাঁজে সজ্জিত 
হ'ল-_ 
আঁএল খতুপতি-রাজ বসন্ত । 
ধাওল অলিকুল মাধবী পন্থ ॥ 


শ্রাবণ, ১৩৬২ ] পাব্লী-সাহিত্যে বসন্তোৎসব ৩৬৩ 


মৌলি রসাল- মুকুল ভেল তায়। 
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায় ॥ 


মধুময় সময়ে রাধাশ্তামের মিলনের যে সুন্দর ছবি 
মূর্ত হয়--তারই মনোরম বর্ণনা করেছেন__ 


শিখিকুল নাচত, অলিকুল যন্ত্র। 

আন দ্বিজকুল পড় আশিস-মন্ত | 
চন্দ্রাতপ উড়ে কুম্থম-পরাগ। 
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥ 
কুন্দ-বেলী-তরু ধরল নিশান। 

পাটল তুণ, অংশাক-দলবাণ ॥ 
কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ । 

হেরি” শিশির খতু আগে দেল ভঙ্গ ॥ 


কুসুম ভরে নব-পল্লবদোল। 

মধু পিবি মধুকরী-মধুকর-রোল ॥ 

্ টং গু 

পুনমিক রাতি, মোহন খতুরাজ। 
বৈদগধী বিদ্দগধ মিলল সমাজ ॥ 

নাহ নীলমণি বরণ স্ুঠাম। 

রাই মুকুর কাঞ্চন দশবাণ ॥ 

দৌহে দোহা হেরইতে দুহু' ভেল ভোরি। 


রাই ভেল গ্ঠানঃ শ্তাম ভেল গোরি ॥ 
জ্ঞান্দাস বলছেন-__ 

আওতরে ঝতুর।জ বসন্ত । 

থেলত রাই কানু গুণবস্ত ॥ 

তরুকুল দুকুলিত, অলিকুল ধাব। 


জা ঙঁ চি 
নব বৃন্দাবন রাঁজো বিহার | 


বিগ্ভাপতি কহ সময়ক সার ॥ 
আবার কবিকণঠহার বিগ্বাপতি বসন্ত বর্ণন! 


8 পিককুলরা 
সব পিককুলরাব। 
চল দেখনে জাউ রিতু বসন্ত। তিসি 2955985 
জহী কুন্দ-কুম্থম কেতকি হসস্ত ॥ তিনি আরও বলছেন_গ্তামের মেহ যেন রদ 
সাগরের মধ্যে বিকশিত পদের সায় রসের সমাপ্তি। 
হানি রাবর-সরপিজ শ্তামর লেহা। 
রয়নি উজাগরিঃ দিন আদ্ধার ॥ 2 


জ্ঞান্দন কহে--রস নিরবাহা। 
দোল পুমা সমাগত, চারিদিকে আনন্দের 
সাড়া জেগেছে এমন দিনে 


গোবিন্দ দাস তার রচিত পদে খাতুরাজ 
বসন্তের ষে বর্ণনা দান করেছেন তাহ! চমৎকারভাবে 


চিতিত বা মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে । 
ফুয়ল কুস্থমসব কানন অস্ত ॥ রর সি ্ 
রীবৃন্দাবন-পুলিনক রঙ্গ ফাণ্ড খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে । 
ভোরল মধুকর কুন্ুমক সঙ্গ ॥ বুন্দীবনে তরুলতা বাতুল বরণে। 
ঁ খঁ ১ ফু মঁ ১ 


রাঙ্গাবায়ে রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানি। 
গগন ভুবন দিগবিদিক না জানি। 
প্দকর্তা উদ্ধবদাসও বসস্তোৎসবের একটি 


বিহরই কাননে ধুগল কিশোর । 
নৃচত গাওত রঙ্গিনি-_ জোর ॥ 
বাঞজত গাওত কত কত তান। 


গোবিন্দ দাস অবধি লাহি পান ॥ মনোরম চিত্র অংকিত করেছেন-_ 
পদকর্তা বলরাম দাস খাতুরাদ্জের আগমনে যে আবিয়ে অরুণ সব বৃন্দাবন 
প্রাকৃতিক সৌন্দ্ধ পৃথিবীতে বিকশিত হয় ও সেই উড়িয়া গগন ছায়। 


৩৬৪ 
বধুরা আমার হিয়ার মাঝারে 
কেহ না দেখিতে পায় ॥ 
৬৬ ঙ ক মা 
এ উদ্ধৰ ভণ চতুর দুজন__ 


রসবতী রসরাজ ॥ 
গোবধন দাসের একথানি পদে খতুরাঁজের 
উত্সবের অপরূপ একথাঁনি ছবি দেখতে পাই__ 
বিহরে শাম নবীনকাম 
নবীন বুন্না-বিপিন-ধাম, 
সঙ্গে নবীন নাগরীগণ, 
নব খতুপতি-বাতিয়া। 
নী ফী হী 
মধুর কেলি, মধুর মেলি, 
মধুর মধুর করে খেলি 
মধুর যুবতী মাঁঝে মধুর 
শ্তামর গৌরী-কীতিয়া । 
পদকর্তা যছুনন্দন দাসও বসন্তোৎসবের মধুময় 
চিত্র অংকিত করেছেন। পদের ধ্বনি-মীধুর্ষে 
ইহা যেন সুখরছন্দে পৃথিবীর পুশ্পিত বুকে 
নৃত্য করে__- 
ফুলবনে দোলয়ে ফুলময় তু । 
ফুলময়-আভরণ করে ফুলধন্ত ॥ 
ফুলময় ক্ষিতিতল ফলময় কুপ্ত। 
ফুলময় সখী বরি€য়ে ফুলপুগ্জ ॥ 
ফলতন্ু হেরি' মুগধ ফুলবাণ। 
ফুলশরে হানল ফুলমনর কান ॥ 
চর ধাঁ এ 
অপরূপ ফুল-দোল ফুলাবন্তাঁস। 
ফল-করে রহ যছুননান দস ॥ 
কবি বিদ্ভাপতি খতুরাঁজের মধুর বন্দনা-গীতি 
রচন! করেছেন। বিদ্যাপতি সুখের কবি; তিনি 
অপূর্বছন্দে রূপার়িত করেছেন ব্সন্তোৎনবের ছবি-_ 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা! 


(১) মধুখতু মধুকর-পাতি। 
মধুর কুস্থুম মধুমাতি ॥ 
মধুর বৃন্দাবন-মাঁঝ। 
মধুর মধুর রসরাজ ॥ 
বসস্তের আগমনে আজ চারিদিকে উৎসবের 
স্চন।"...."চারিদিক মধুময়, সকলেই আনন্দে 


মাতোয়ারা 
মধুর মধুর রসগান। 
মধুর বিদ্ভাপতি ভা ॥ 
ধতুপতির আগমনে রসবতী শ্রীরাধিকা রাস- 
রসিক-কৃষ্ণের সহিত রসে অবগাহন করছেন। 
চারিদিকে মধুর বাচ্যন্ত্রের সঙ্গে কষ্কণের কি্কিণী 
রব বড়ই মধুর লাগছে। 
এমন স্থন্দর উৎসবে সমন্ত প্রকৃতি ও মানুষ 
যেন আনন্দে মত্ত হয়ে গিয়েছে । 
(২) নব বৃন্দাবন, নব নব তরুগণঃ 
নব নব বিকশিত ফল। 
নবল বসন্ত ন্বল্‌ ম্লয়ানিলঃ 
মাতিল নব অলিকুল ॥ 
বিহরই নওল কিশোর। 
কালিন্দী-পুলিন কুপ্ত নব শোভন 
নব নব প্রেমবিভোর ॥ 
ছা এ নু 
নব যুবরাজ, নবল নব নাঁগরী 
মীলয়ে নব নব ভাঁতি। 
নিতি নিতি এছন নব নব খেলন 
বিদ্যাপতি-মতি মাঁতি ॥ 
বৈষ্ণব কবিবৃন্দের পদাবলীর সংগীত-ধাঁরা 
চিরদিন সাধকের প্রাণে অশ্র-নিঝণর প্রবাহিত 
করে, কবি-হদয়ে ভাবের শ্লীবন প্রবাহিত করে 
ও গাঁয়কের কণ্ঠে কণ্ঠে অপূর্ব মুহা তুলে অনুর্ধর 
মানব-মনকেও চিরসরস ও শ্ঠামময় করে তুলবে। 


শিশুর সুমি 
শ্রীনীরদবরণ বস্তু 


প্রার্থন। করি, যাঁরা আমাদের আত্মজ হয়ে 
এসেছে, তাঁর! সকলেই সুন্দর হোক, সার্ক হোক। 
শ্রীভগবান তাদের সহায় হোন্‌। 

কুমতি যাঁকে ভর করেছে, তাঁর জীবন যে 
লোকসানে ভরে যাচ্ছে । কত ভাল সে হ'তে 
পারতো কেন্দ্রের দিকে কতটা সে এগিয়ে যেতে 
পারতো! কিন্ত হ'ল না। সুমতি উদয়ের 
মাহেন্্রক্ষণ তার জীবনে এসে এসে ফিরে যাচ্ছে 

“ইহাদের কর আশীর্বাদ !” 

সন্তান মনের মত হোক এ আমরা সবাই চাই। 
সন্তানকে মনের মত করে গড়বার জন্যে আমর! 
সাধ্যমত চেষ্টা করছি বৈকি। তবু তো তার 
চরিত্রে বাঞ্চিত গুণের প্রকাঁশ দেখতে পাচ্ছি না। 
হাজার শাসন সর্তেও সে বিগড়েই যাচ্ছে-_-তার 
স্ুমতির উদয় আর হচ্ছে না । 

তবে কি সরষেতেই ভূত চেপেছে? সন্তানের 
কল্যাণকামী হিসাবে আমাদের সকলেরই বিষয়টি 
নিবে মাথাথধামানো দরকার । 

“যাঁর যেমন ভাব তার তেমন লাভ।” সন্তান 
বদ্দি মূর্ত লোৌকসানই হ'তে বসে তাহ'লে প্রথমে 
এঁ ভাঁব্টারই খোজ নেওয়া দরকার। নয় কি? 
মানুষে মানুষে ভাবের আদান-গ্রদান অহনিশ 
চলছে। তার ফলে বাইরে উদ্দীপক কারণ ঘটছে 
আর আমদর অন্তরে শিক্ষা চলছে। একথ। 
স্বামীজী বলেছেন। “গঠন-ব্যাপারে চিন্তাসমূহই 
মুখ্য । আজ আমি যা হয়েছি, তা আমার গত 
জীবনের প্রবল চিন্তাসমূহের ফল। আবার 
প্রত্যেকের মধ্যেই আমাদের চিন্তার সংক্রমণ চলছে । 
প্রভাব আমর! আহরণও করছি, সঞ্চারণও করছি । 
আর আমাদেরই এই ভাব-চিন্তা দিয়ে গড়া 


রেফ্রিজারেটরে আমাদের সন্তানের আবদ্ধ। 
কাজেই তাঁদের কুমতিপরায়ণ হয়ে ওঠার ব্যাপারে 
আমাদেরই হাত? বেশী। 

প্রশ্ন উঠতে পারে--'যার যেমন ভাব” এটা তো! 
ছেলেমেয়েদের উপরেও আমরা প্রয়োগ করতে 
পারি? কিন্তু সতাই তা পারি কি? কুমতি- 
পরায়ণ হয়ে ওঠার সমুদয় দোষ ঝুঁকিটা কি আমরা 
আমাদের আত্মজদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পাঁরি? 
এ বিষয়ে আপনাদের ভাবিয়ে তোলার জন্তই আমার 
আজকের এই লেখাট্ুকুর অবতারণা । 

আসল ছেদ মূলচ্ছেদ । সেই মুলেরই অনুসন্ধান 
করতে হবে । তবেই গলদ ও তাঁর প্রতিকার ঠিক 
ঠিক নির্ণয় করা যাবে। কাঁজেই শিণ্পাঁলনের 
মূলনীতি থেকে আলোচনা শুরু করা বাক। 

" শিশুর উদয় আাতুডঘরে। পৃথিবীতে সে নতুন 
অতিথি। একমাত্র ভালমন্দ লাগার একটা অনুভূতি 
ছাঁড়া তখন তার মধ্য গার কিছুই জাগ্রত থাকে 
না । কাউকেই সে চেনেনা। এমনকি মাকেও 
না। এমনি অসহায় অবস্থা । মাই তাকে চেনা 
দেন। তাঁর এ ভাঁললাগার সুধোগে স্বীয় পবিত্র 
বাৎসল্যভাৰ সঞ্চারণের মাধ্যমে নবাগতকে জানিয়ে 
দেন--'ওরে, আমি তোর মা।” বোধ করিঃ সেই 
পরম শ্বভ ক্ষণটি থেকেই শির পার্থিব জীবন- 
নাটকের শুরু হয়। শিক্ষার উদ্বোধন হয় সেই 
চেনার দিনটিতে-_সেই বাঞ্ছিত বিশেষ ক্ষণটিতে। 

এইখানেই শিও-পাঁলনের মুলতত্ব নিহিত। এই 
তত্বকে আমর! এইভাবে সাজিয়ে নিতে পারি £-- 

(ক) ইচ্ছা! করে শুদ্ধভাঁবক সঞ্চারণের মধ্য 
দিয়ে শিশুকে চেন! দেওয়া--তাকে তারই মন দিয়ে 
চিনতে চেষ্টা করা। 


৩৬৩ 


( খ) শ্রদ্ধা ও শ্নেহকে শিক্ষার মাধ্যম করা। 

(গ) শিশু যে স্হজাত শক্তি নিক্বে জন্মেছে, 
সেই গ্রহণ-ও ধারণ-ক্ষমতাকে কেন্দ্র ক'রে তার 
শিক্ষার উপযোগী ব্যবা অবলম্বন করা । 

( ঘ) সেবাধর্মের নীতি অন্বায়ী পুণ্য ব্রত 
হিসাবে শিশু-পাঁলনের দ্বায়িত্ব গ্রহণ ও বহন করা। 

চেনা দেওয়া মানে খোলাখুলি মেশা। শিশু 
যেন আমাদের সহজেই মঙগলাথী হিসাবে, মনের 
মান্ষ হিসাবে_সুখহখ অনুভবের নির্ভরযোগ্য 
সহায়ক হিসাবে পায়, এমনভাবে চলা । আমাদের 
জীবনে যদি গোপন্তা বেশী থাকে, কথার সঙ্গে 
কাজের, চলফেরাঁর থাওয়াঁদাওয়ার কোন সৃক্ধতি 
না থাকে, তাহ'লে আমরা যে কোন্‌ ধাতুর তা 
শিশুরা জানবে কী করে? শিশু কেমনটি হলে 
যে আমর! খুশী হব, এটা জানায় যেন তার কোন 
জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব ন| হয়। আমাদের কাকে 
এড়িয়ে চলতে হবে, কাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে, 
অন্তথায় অনর্থের স্থষ্টি হবে--এ চিন্তা যাতে শিশুর 
মধ্যে না৷ দানা বাঁধতে পারে, সেটি আমাদের 
দেখতে হবে। 

শিশুকে চিনতে হবে। সে তার যথাস্থানেই 
এসেছে; কাজেই আমর! বংশান্ুবর্তন ভেবে নিতে 
পারি। পূর্ব পূর্ব পুরুষর্ধের নান! দোষগুণের বীজ 
সে এনেছে। কিন্ত তাঁর জন্য তাকে দোঁষী করা 
যায় না। কেনন। মানুষ কর্মের জন্ত দায়ী। আর 
তাছাড়া সৎ হওয়ার সপ্ত সম্ভাবনা সকল শিশুর 
মধ্যেই অছে। পূর্ণ সংও সে হ'তে পারে। এ 
সম্তাবন| নিয়ে সে আমাদের এই ভাবরাজ্যে এসে 
বাসিন্দা হয়েছে। দরকার শুধু সোনার কাঠির 
ম্প্শ। আমাদের শুদ্ধ ভাব হ'ল সেই সোনার 
কাঠি। আগুনের ছে'1ওয়ায় আগুন অলে। মহৎ 
চরিত্রের সতেজ আত্মবিশ্বীস সেই আগুন। “ইহার 
অর্থ দকলের প্রতি বিশ্বাস। % * আত্মগ্রীতির 
ব্যাপক অর্থ বিশ্বগ্রীতি, ভীব্গ্রীতি, পর্ব প্রাণীর 
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প্রতি শ্রীতি। *% * আত্মবিশ্বাস হইতেই সকল 
প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চারিত হয়।” তাহলে দেখতে 
পাচ্ছিৎ আমার্দের দেমন আত্মবিশ্বীস, সেইম্ত 
প্রেরণা ও শক্তি আমাদের শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত 
হচ্ছে। আর এই যে শক্তির সঞ্চারণ, এর জন্ 
আমক্পা ও শিশুরা এই দুপক্ষের মধ্যে একটা যোগস্ত্র 
বা ভাববাহক আছে। শব একপ্রকার শক্তি । 
ছিথার” তার বাহন। মামাদের মনোজগতে ও তো 
ইথার-সদৃশ কিছু আছে। কী সেট! ? শুভ ইচ্ছা । 
মানুষে মানুষে যেখানে বতটা! মিল গড়ে উঠেছে, 
তা এই শুভ ইচ্ছার মাধ্যমে সৎ ভাঁব, প্রেরণা ও 
শুক আ/চর৭-সঞ্চারণের ফলে) অতএব সন্তানকে 
চেনা দেওয়া ও চিনে নেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে 
আমাদের যোগসাধন প্রয়োজন । 

শিশুর সঙ্গে আমাদের এই যোগসা ধন_ এই 
শুভ ইচ্ছার মিলন যেখানে ঘটলো না, সেইথানেই 
মন্র মনকষাকষি, ঈর্ধ1, বিদ্বেষ, বিদ্রোহ, অশান্তি 
ও অসুস্থ প্রতিবোগিতা। অসামাজিক আচরণের 
অসঙ্কোচ, হুনিবার, অশ্লীল এলোমেলো প্রকাশ। 
ত্বরূপই এই । 

আমরা মানুষ । মনুষ্যত্ই আমাদের ধর্ম। এই 
ধর্মের বুকে আশ্রয় নিলেই আমরা সকল ক্ষয়ক্ষতির 
হাত থেকে রক্ষা পেতে ও পাঁওয়াতে পাঁরি। এই 
ধর্সান্ুরাগী মনেই শুভ ইচ্ছ' থাকতে পারে। এই 
থানেই মানুষে মানবে যোগন্থাপন সম্ভব ও সঙ্গত। 
শিশুপালনের নীতি এই ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। 
আমর! যা কিছু করিনা কেন, যা-খুশি বলি ন। 
কেন, কিছুতেই কোন ক্ষতি করতে পারবে ন! 
যদি আমরা এই ধর্মকে আশ্রয় ক'রে থাকি । সেই 
রজার অলক্গী-কেনার কথ! স্মরণ করুন । ভাগ্য- 
লক্ষ্মী, রাজ্যলক্মী,_সবাই তাকে ছেড়ে চলে 
গেলেন, তিনি স্থিরি। তারপর ধর্মদেষ এসে বিদায় 
চাইলেন। তখন রাজ! বললেন, “আপনাকে তো 
আমি ত্যাগ করিনি, আমি তে! আমার কথা রক্ষা 
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করেছি--অবিক্রীত অলম্্ীমুর্ি কিনেছি। বলুন 
আপনি কি বেতে পারেন আমায় ছেড়ে? ধর্মদেবের 
যাওয়া হ'ল না এবং সেইজন্য সবাইকেই সুড়ম্ড় 
করে ফিরতে হ'ল। এখনঃ আমরা কি এ রাজার 
মত জোরগলায় ব্লতে পারছি-_'আমি তো 
মন্য্যত্তের ধর্মকে অবমানিত করিনি, আমার সন্তান 
তাহলে লোকপানরূপী হবে কেন? আমা হ'তে 
তার যথাধথ শিক্ষা হচ্ছে না কেন? পারছি না 
তো? গলদ জমে উঠেছে । কোথায় স্ইে গলদ ? 

প্রথম গলদ যোগসাধনে- শিশুর সঙ্গে আমাদের 
সম্পর্কে ॥। সন্তানের সঙ্গে আমাদের যে যোগের 
প্রয়াণ তা হল অপূরিত ও “আকাশ-কুন্থম' কামনার 
যোগ, উচ্ছঙ্খল প্রবৃত্তির চরিতার্থতার যোগ, 
পাটোস্ারী বুদ্ধির যোগ, সংস্কারের যোগ__জৈবিক 
প্রয়োজনের যোগ । এই ভাবেই আমরা আদেশ, 
উপদেশ, দণ্ড; লাঞ্ছনা প্রভৃতি বাছা বাছা 'মান্ুৰ' 
গড়ার যন্ত্রপাতি নিয়ে নিজ নিজ সন্তানদের দুর্লভ 
জন্ম ও জীবন সার্থক করে দেবার কাজে গলদ্ঘর্ম- 
পরিশ্রম করছি ! অতি সন্তপণে তার্দের সংস্প্শ 
এড়িয়ে চলেছি । সবাই আমরা একজোট হয়ে 
আপন আত্মজদের “আজকালকার ছেলে ক'রে 
রেখেছি । তারা যেন অস্পুগ১ অস্হনীয়, ক্লান্তিকর | 
পরের বাড়ীর ছেলেমেয়েকে তবু কিছুটা সইতে 
পারি, কিন্ত নিজের বাড়ীর ছেলেমেয়ে- তারা যেন 
নতুন লেখকের নবপ্রকাশিত এক একখানা উপন্থাস 
'আর আমরা সমালোচক । অনুগ্রহ-গব্তি হঃয়ে 
বিশেষ দয়াপরবশ হয়ে শুধু বইএর নামটা দেখেই 
ছ-পীচটা কলমের খোঁচা অবদানস্বরপ দিতে 
বসেছি। সবাই আমরা দুর থেকে দয়! করে 
ভিন্নাত্ব! হয়ে সন্তানদের “মানুষ” করতে উদ্ধত ! 

ঘট! ক'রে, ইাঁকডাক ক'রে পাড়ার মিনুর মা, 
ডলির পিপি, সান্রবাবু প্রভৃতিকে নিজের ছেলে- 
মেয়ের দোষ-কীর্তন শোনানো আমাদের একট! 
ফ্যাসান হয়ে দীড়িয়েছে। লিলির বৌদি এসে 


শিশুর সুমতি 
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যখন তার মেয়ে কেমন বেয়াড়া হয়ে উঠেছে তার 
ফিরিণ্ডতি দিতে শুরু করলো» ত্থখন আমরা গলার 
জোরে তীর স্বরকে ছাপিয়ে আমার মেয়ের ৰেয়াড়া- 
প্নার প্রামাণ্য ইতিহাস তাঁরিথ, সময়ঃ কার্ধকারণ- 
সহযোগে উদদাতকণ্ে শুনিয়ে বাই। “কাকে আর 
বলছে! দিদি .. তোমার মেয়ে তো লক্মী গো", 
আমার মেয়ের গুণের কথা যদি শোলনো”-''বেশ 
গর্বভরেই বলে যাঁই-- যেন কত তৃপ্তির, কত গোৌরবের। 
তারপর সহসা থেমে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি 
ও একটু দম নিয়ে উপসংহার-শ্বরূপ জানিয়ে দ্িই-_ 
£মের়ের গুণের কথা কত আর শুনবে দিদি, বলতে 
গেলে কিছু আর থাকে না--হাড় মাস ভাজা ভাজ! 
করে দ্িলে...... ॥, 

নিজেকে দিয়েই এট1 আমরা বুঝি--দোষকীর্ভন 
কাঁনে কত মধুই না ঢালে! বে আমার দৌষ- 
সম্পর্কে একটু ই! করে তাঁর উপরেই আমরা হী-হা 
ক'রে হামলা করি। তাকেই বিনজরে দেখি, 
এড়িয়ে চলতে চাই । পর্দীস্তরে যে আমার হয়ে 
ছকথা বলে- দৌষ চাঁপা দিয়ে ছুটে! সহীম্ভূতির 
কথা শোনায়, সামান্ত গুণ দেখেই খুশী হ'য়ে পীঁচ- 
জনের সামনে প্রশংসা করে, নিজের অঙ্ঞাতসাবরেই 
আমরা তার বশ হয়ে বাই। তাকে খুব ভাল লাগে 
--তাঁর উপর শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে। বস্তৃতঃ 
পরিম্ত প্রশংসা ও আন্তরিক সহানুভূতির কথা 
প্রাণে বল সঞ্চার করে, কাজ করার শক্তি ছ্িগুণ 
বাড়িয়ে দেয়। 

কিস্ত নীতিবাক্য কি আমরা কম শিখেছি? 
সেই “সদা সত্য কথা বলিবে' থেকে শুরু করে, 
অপ্রিয় সত্য বলিবে নাঃ “যে ব্যবহার তুমি নিজে 
পেতে চাঁও না তা কখনও অপরের প্রতি দেখাবে 
না”, “যেমন দেখাবে তেমনি দেখবে” “শ্রদ্ধা ভালবাসা 
নিতে জানতে হুম? পর্যন্ত ডজন ডজন নীতিবাক্য 
মহাজন-বাণী গ্রভৃতি দযতে সংগ্রহ করেছি । জীবন্ত 
নীতি-মালা হয়েছি এবং সকলই পরার্ধে। 
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আজকালকার ছেলেমেয়েদের জনক সে সব মনের 
যাদুঘরে রক্ষিত হ্য়েছে। জাছুরা। চাইলেই অর্থাৎ 
কোন দোব করলেই ঘর খুলে সবগুলিই দখল করার 
অধিকার দয়া! ক'রে দিয়ে দিই। অন্যকে উপদেশ 
দেওয়ার বেলার আমাদের হাত স্বভাবতঃ একটু 
বেশী দরাঁজ। 

আমর! যা বলি তা উপদেশ; যা করি তা 
সদ্দাচরণ। এমন এক স্তরে আমরা পৌছেছি, 
যেখানে সবই শোভনীক্প, সবই সঙ্গত। কত কথা, 
কত রকমের কথ বলি। বেচে বাঁচিয়ে বলার জন্ 
অপরকে আদেশ দিই, উপদেশ দিই। নিজে 
ঠিকই করি-_কেন্না বলাটা তো শ্রোতার 
মলের জন্ত। 

সৎ সঙ্গে ্বর্বাস_এ আমরা সবাই জানি। 
জানাবার জন্তেই জানি। আমার নিজের সঙ্গ সং 
কিনা, তা একটু ভেবে দ্রেখার প্রয়োজন বোঁধ 
করি না। 

ছেলেমেয়ের জন্ মাষ্টার রাখি । মাষ্টারকে 
নির্দেশ দিই__দেখুন, একটু শাসন করে দেবেন-_ 
বড্ড ব্দমাইস-_। কিন্তু মাষ্টারকে নিয়ে বদমাইসদের 
নুমতি উদয় কী ভাবে করা থাক, তার আলোচনা 
করি না। মাষ্টারের সঙ্গে আমার্দের কোন যোগ 
নেই। পরীক্ষায় পাশ না করলেই যাষ্টার্কে মনে 
পড়ে--তবে তো ব্যাটা কাকি দিরেছে। তা! ছাড়া 
মাষ্টারের প্রতি এমন আচরণ দেখাই, বাড়ীতে 
মাষ্টারকে নিয়ে এমন সব মন্তব্য করি, যাতে শিশুদের 
মন মাষ্টারের প্রতি অশ্রদ্ধায় বিষিয়ে ওঠে। 
শরদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্”__এটা নিজের বেলাঁয় মনে 
আসে না। অন্তের কাছে ভীতিস্থল হওয়াকেই 
আমর! পৌরুবের ব্যাপার মনে করি। নিজের! 
সযত্বে পরিশ্রম সহকারে বাড়ীর ভীতিস্থল হই ও 
তাতে গর্ব অনুভব করি। বাড়ীর মাষ্টারকেও কখনও 
সোজাস্্জি। কখনও বক্রকটাক্ষে শিশুর ভীতিস্কল 
হবার নির্দেশ দিই। মাষ্টার বেন আমাদের উদ্দেশ্ত- 


উদ্বোধন 
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সিদ্ধির অর্থাৎ যৌগবিয়োগ কার যন্ত্র। কেননা, 
ছেলেমেয়েদের আমরা লেখাপড়া শেখাতে চাই-- 
মান্তষ করতে নয়। “বাড়ীতে শুননুম 'আপনি 
নাকি কাল ছেলেদের সঙ্গে গল্প ক'রেই কাটিয়েছেন? 
--কী, হিতোপদেশের গল্প? কী হবে ও দিয়ে 
পাস করবে? ও হিতোপদেশের যুগ এটা নয়__ 
যাতে ক্লাশের কাজ ঠিকমত হয়, আপনি শুধু তাই-ই 
করবেন - ফিপটি সেভেন-এ ওকে পান করাতেই 


একপারে সন্তান আর অন্থপারে আমরা, মধ্যে 
ছশ্বর ভুল বোঝাবুঝির পারাবার। যা কিছু 
আমার ভাল বলে বোধ হ'ল না, সেইটাই অপরাধ । 
বাড়ীতে যদি অভিভাবক-সংখ্যা দশজন হয় তো, 
দশদিক দিয়ে শিওর অপরাধ ধরে ফেলা চলছে । 
কেবল “করবি ন!, বিলবি তো হাড় একদ্দিকে মাস 
একদিকে ক'রে দোবো “দেখবি, বাবো এবার 
আমি, “এমন গাঁধা তুইরে» “ফের বদি ওখানে যাঁৰি 
তো তোরই একদিন কি আগারই একদিনঃ 
মরণ-দশা আর কি, মুখপোঁড়া ঝাটা-থাকী' 
ইত্যাদি বাছা বাছা বোমার বিস্ফোরণ চলছে। 
সন্তানের মনোরাজ্যে দখল চাই । ছেলে ছেলের 
মত থাকবে না? মুখের উপরে এবাৰ করবে? 
চেনেন আমায়, না । 

সত্যিই চেনে না! চিনলে সকাতিরে বলতো 
ব্ল মা তার! দাড়াই কোথা ।'"' 

সন্তানকে আমর! কথন খুৰ শিশু ভাবি আর 
কখন আমাদের সমান ভাবি। পেতে চাই অনেক 
বেণী। বাড়ীর সবাই চাই । কাজেই চাওয়াটা 
নানারকম হয়ে যায়। শিশুর উপর কামনার চাপ 
পড়ে। নিজের স্থদ্ধে কিছু ভেবে ঠিক করার 
অবসরই সে পায় না। তার মনের প্রায় যোল 
আনা শক্তি আমাদের মতির দুয়ারে মজুরগিরি 
করেই ফুরিয়ে যায়। তবুও মন পায় না! 

আমাদের হাতে আছে জ্ঞানের ট6। অপরকে 
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তাই চট করে চিনে ফেলি, কিন্তু নিজে থাকি 
তিমিরে। 

“এবার ফিরাও মোরে।” সন্তান মানুষ। 
দৌষগুণের সমগ্রি নিয়েই মানুষ । আমরাও তাই। 
সন্তান ও আমরা সবাই একই ট্রেনের যাত্রী। সবাই 
এই ভ্রমময় সংসারের বাসিন্দা । ভ্রম থেকে নিজেকে 
বাচিয়ে চলার চেষ্টা আমরা সবাই করছি। 

মদালসার উপাখ্যান আমর| পড়েছি । “রামের 
স্ুমতি'তে রামের সুমতি উদয়ের জন্য নারায়ণীকে 
কী তিতিক্ষা, কী ক্ষমা, কী ধৈধই না অবলম্বন করতে 
হয়েছিল ! অফুরন্ত স্নেহ ও সহানুভূতিই নারায়ণীকে 
সার্থক করেছিল সাধনায় সিদ্ধি এনে দিয়েছিল। 
আমাদের এই সব কুমতি-পীড়িত সম্তানদেব “মানুষ 
করার জন্ত আজ আমাদের সেই মদালসার সাধনা, 
নারায়ণীর যজ্ঞশালার দ্বার খুলতে হবে। শিএরা 
পঘাড়াৰে কোথা? তারা” বে একান্ত ক'রে 
আমাদেরই । 

ঘিত দিন বাচি ততদিন শিখি।” 'যাদৃশী 
ভাবনা বস্ত সিদ্ধি্ভবতি তারৃণী।” এ বাণীকে--এ 
মন্ত্রকে কায মন ও বাক্য দিয়ে মানতে হবে । সবাই 
আমরা অসম্পূর্ণ। শিশুর! কয়েকটা ছ্রেসন পিছিয়ে 
আছে মাত্র। প্রভেনদ তো এই! কেন আর 
তাদের উপর বিরূপ থাকি-কেন আর তাদের 
দুরে ঠেলি। সবাই তো শিক্ষার্থী। গোত্র একই। 
আসন, শুবধ ভাব সঞ্চারণের দ্বারা তার্দের সং 
হওয়ার স্থবিধা ক'রে দিই। শিশু-শিবের পৃজে| 
বড় পবিত্র ব্রত। 

নিয়ম মনের বড় অবলম্বন। শিশুপালনের 
ক্ষেত্রেও আমাদের নিক়মকে অবলম্বন ক'রে চলতে 
হবে। মূলনীতিকে ভিত্তি করেই নিয়ম নিধারিত 
হবে। 

প্রথমতঃ গ্রাতকার সম্পর্কে চিন্তনীয় এই যে 
সন্তানের সঙ্জে আমাদের যোগস্থাপন প্রয়োজন । 
চিত্তের যোগ, বোধের যোগ, নৈতিক আদর্শের 
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যোগ ও আত্মিক যোগ চাই। তবেই আমরা! তার 
মন দিয়ে তার চাহিদা ও সমস্তা বুঝতে পারবো । 
তার মনের গতি-প্রকৃতি দেখে উপযোগী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে পারবো । এজন্ত দরকার-- 

(১) প্রার্থনা । ছেলেমেয়ের মানুষ হওয়ার 
কামনা জানানোই হবে আমাদের প্রার্থনার বিষয়- 
বস্ত। সে তারই মত হবে-_-আমাদের নান! মুনির 
নানা মনের মত নয়। 

প্রার্থনা ও সংচিন্তার শক্তি অমোঘ । ছেলে- 
মেয়ের রোগ হ'লে আমরা কত ঠাকুরের কাছে 
মানত' করি, কত ব্রত-উপবাস করি--কত কৃচ্ড- 
সাধন করি। কুমতি ভর করাও এক প্রকার 
অন্থথ। এর জন্তও ঠাকুরের কাছে আবেদন 
জানানো দরকার বৈকি । ঠাকুর বা নিজ নিজ 
ইষ্টের কাছে এই প্রার্থন! জানাতে হবে। শিশুদের 
দিয়েও প্রার্থনা করাতে হবে । 

(২) সন্তানের সম্ভাবনার খোজ নেওয়।। কি 
কি সে মূলধনম্বরূপ এনেছে? সে এনেছে, বংশগত 
কতকগুলি দোষগুণের বীজ, জন্ম-জন্মাজিত সংস্কার, 
কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতা । আধুনিক 
শিশু-মনোবিজ্ঞান এবিষয়ে যা বলে তা জানতে হবে। 
মনোবিদ্‌কে দিয়ে সন্তানের বুদ্ধির পরাক্ষা করিয়ে 
নিয়ে তার মত তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া 
দরকার। চিন্তার ক্ষেত্রে তাকে স্বাধীনতা দিতে 
হবে। “আমি মানুষ হব-_গায্ক হব--শিল্পী হব-- 
শিক্ষান্রতভী হুব_-সন্যাসী হব" এরূপ কোন 
বিষয়ে দু ইচ্ছা পোষণ করায় তাকে সহায়তা করতে 
হবে। বাড়ীর মকল পরিজনের মধ্যে শিশুর শিক্ষ! 
বিষয়ে মতের মিল থাঁকবে, চেষ্টায় সমর্থন ও সহ- 
যোৌগিতা থাকবে । একের কথায় অন্থের শ্রদ্ধা 
থাকবে । 

(৩) মন্তানের জ্বীবনে যাঁতে কোনরূপ গোঁপন্ত। 
না আসে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এ 
জন্যই তাকে চেনা দেওয়ার প্রয়োজন বেশী। 
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অকপট, দরদী, বিশ্বস্ত ও ক্ষমাশীল লোকের কাছেই 
আমরা মন খুলে মনের কথা বলতে পারি। বলেও 
তৃপ্তি পাই। এ তৃপ্তি আত্মপ্রকাশের তৃপ্তি। 
সহজভাবে আত্মপ্রকাশের সযোগ শিশুদের পূর্ণ 
মাত্রায় দিতে হবে। 

“সত্যের বল' গল্পটি ম্মরণীয়। অপরাধপ্রবণ 
শিশুকে চোরের ও অভিভাঁবকগণকে মহসীনের 
ভূমিকা মনে করলে শিশুর সংশোধন্র ব্যবস্থা 
অবলদ্বিত হবে। মহসীন চোরকে “সত্য কথা 
বলো, ছাড়া আর কিছুই বলেন নি একটুও 
তিরস্কার করেন নি। আমরাও শৈশব থেকে আপন 
আত্মজদের সতা বলার সহায়ক হ'য়ে থাকবে 
প্রেরণা পায় এমন ব্যবহার করবো । 

(৪) উপাসনা, শিক্ষাচা, শিল্পকাঁজ প্রভৃতি 
কয়েকটি বিষয়ে বাড়ীর সক্ষম ব্যক্তিদের পালনীয় 
বাধ্যবাধকতাপূর্ণ নিয়ম থাকা দরকার । উপাসনা 
সকলকেই করতে হবে। যে কোন এক বা 
একাধিক শিল্পকাজে প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকেই রত 
থাকতে হবে। শুধু কে কথন কতক্ষণ রত থাকবে, 
সেটা অবস্থা অনুযায়ী নিধারিত হবে। ছেলে- 
মেয়েদের মমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে সকাল সন্দযায় 
উপাসনার রীতি প্রবর্তন কর! নৈতিক চরিত্র গঠনে 
খুবই সহায়ক। বাড়ীতে সম্ভবমত সঙ্গীতচর্চা থাকা 
প্রয়োজন । 

যে নিজে খেলেনি বা খেলার উপকারিতা বিষয়ে 
অজ্ঞ, সে কখনই সদাচঞ্চল শিশুর মন বুঝতে পারবে 
না। খেলোয়াড় বা খেলাপ্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গেই 
শিশুর যোগ বেশী। তেমনি যে নিজে শিক্ষাচ্চা 
করে, শিক্ষার্থীর মন বোঝ! তারই পক্ষে সহজ ও 
ন্রাপদ। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-- ৭ম সংখ্য! 


পারিবারিক উন্নতির মান রক্ষা এক্যবোধ 
জাগানো ও পরস্পরের মধ্যে সক্রিয় সঙ্জীব 
মনের যোগস্থাপনই উক্ত প্রকার বাধ্যবাঁধকতার 
উদ্দেস্তয | 

(৫) “আমি মানুষ করছি, এই অহংবোধ 
সোজাসুজি শিশুর স্দুটনোনুখ শুভ প্রকাশকে 
আঘাত করে, তার ব্যক্তিত্বকে লাঞ্চিত করে। এ 
বিষয়ে সচেতন হ/য়ে চলা! দরকার। 

বাতাসে আজ কুমতির বীজই বোধ করি বেশী। 
ছুনীতি-ছুষ্ট সমাজ আজ মুক্তির জন্ত ব্যাকুল। 

শিশ যতপ্দিন শুন পান করে ততদিন মাকে 
আহার-বিহ।র খিবিয়ে বু শিয়ম মেনে সংযত হয়ে 
চলতে হয়। শির শিক্ষা ব্যাপারেও বাড়ীর সকল 
পরিজনদের এ মায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ প্রয়োজন। 

(৬) শিশুপাপনে আদেশ কম বরে নিদেশ 
( 38886১097 ) ও অনুরোধ বেশা করা দরকার। 
“করো না' না বলে কোন ভাল কাজ দেখিয়ে “কর! 
বলা উপধোগা । “গোলমাল করো না” এর স্থলে 
চুপ করে থাকো”, 'কাগঞজগুলে! ছড়িও না” না৷ ব'লে 
“ওগুলো গুছিয়ে রাখ তো” প্রভৃতি ব্না। ক্রাটর 
ক্ষেত্রে কথা ও কাজের শুদ্ধ রূপটি বলিয়ে ও করিযে 
নেওয়াই সংশোধনের প্রকৃষ্ট পন্থা । ছু-কথা শুনিয়ে 
দেওয়ার লোভ ত্যাগ ক'রে চলতে হবে। 

ভাবঞ্জীবন যথাবথ গড়ে উঠলে প্রণালীর জন্য 
আটকাবে না। ধম অন্রাগে- অনুষ্ঠানে নহে। 
হৃদয়ের অকপট প্রেমেই ধর্ম ।” বলেছেন স্বামীজী। 
এই ধর্মের বুকে আমাদের মতিগুলোকে যদ্দি স্থির 
নিবন্ধ করতে পারি, শিশুর মতির বিকাশে অন্তায় 
হম্তক্ষেপ না করি, তাহলে শিশুরাই আপন আপন 
জীবনের তাগিদে সুমতিপরায়ণ হ'য়ে উঠবে। 


ঝুলন-পুণিমা 


গ্রীনিমাইচরণ বসু 
বরিষণহীন শ্বচ্ছ আকাশে সুদূর অতীত, দৃষ্টি চলে না 
তারা অগণ্য জলে, অনস্ত পারাবার, 
উজলি ভুবন পুর্ণ শশীর ( তবু) শত শত যুগ ব্যবধান আর্জি 


শুভ্র হাসিটি দোলে। 
দিগ্বধূদের কলরব শোন 
মাতিয়া উঠেছে উৎসবে কোন 
গম্ভীর বেশ ঢাকা পড়ে গেছে 
উচ্ছলতার তলে। 
শান্ত গ্রকৃতি মুখর আলিকে 
স্পন্দন হিল্লোলে ॥ 


কলমুখরিত এমনি সন্ধ্যা 
না জানি কিসের আশে, 
স্থৃতিসমুদ্র মন্থিত করি' 
সম্মথে এসে ভাসে । 
নাদেখা কী এক দূরের পরশ 
অনন্থতৃত সে কোন্‌ হরষ 
মনের গোপনে গুঞ্জরি ওঠে 
অবিরত কলভাষে। 
স্বপ্নজাগর তন্দ্রিমা শুধু 
ঘিরে আসে চারিপাশে ॥ 


নীল নভ-তলে হর্ষপ্লাবিত 


ভেঙে হয় একাকার । 
নীপশাখে বাধা ঝুলনের দোলা 
বৃন্দা-বিপিন জ্যোছ্ন1-মেখলা 
স্তব্ধ যঘুন! বিগতছন্দ 
উদ্ভাসে আরবার। 
অতি বিচিত্র জাগে সে চিত্র 
অপূর্ব মহিমাঁর ॥ 


অরূপ-স্থষমা আমন পেতেছে 
সসীম রূপের মাঝে, 
বনমর্রে মিলন-সাহানা 
ক্ষণে ক্ষণে এ বাজে। 
রাধা সনে শ্যাম নওল কিশোর 
দোলেন ঝুলায় মত্ত বিভোর, 
ভুবন-ভেলানো মধুর হাসিতে 
অপূর্ব শোভা রাজে। 
মাটির বুকে কি ম্বরগ নেমেছে 
পথ ভুলে এই সাঝে? 


ধরণার আঙিনাতে, 


পরম৷ প্রকৃতি মিলিয়াছে তার 


দিত পুরুষ সাথে। 


যুগ-বুগবাহী কঠোর সাধনা 


লভিয়াছে তার সিদ্ধির কণা, 
সাধক-সাধ্যে মিলন হয়েছে 
আজিকার এই রাতে। 
তটিনীর ধারা মিশি্বাছে যেন 
মহাসাগরের সাথে ॥ 


ভারত-তীর্থে* 
এলিজাবেথ ডেভিড সন 


[গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫, নিউ ইয়র্ক রামকৃ্ঃ-বেদান্ত-কেন্ত্রে ব্তণীর প্রদত্ত ভাষণ হইতে সঙ্কলিত। 
অনুবাদক ঃ প্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধা।য়] 


আমাদের চারমাসব্যাপী সাম্প্রতিক ভারত- 
ভ্রমণের সময় আমাদের মন যে বিচিত্র ভাবসমূহে 
পূর্ণ হয়েছিল সেই সব স্মৃতির কিছু কিছু আপনাদের 
বলতে পারা এক আনন্দের বিষয় । এইবারকার 
ভারত-যাত্রার বিশেষ আকর্ষণ ছিল শ্রশ্রীমায়ের জন্ম- 
শত-বাধিকী উৎসব উপলক্ষ্যে শত শত ভক্ত সন্তানের 
সঙ্গে একযোগে তীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার 
স্বযোগ-গ্রহণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রশ্রীমায়ের স্ৃতি- 
বিজড়িত পুণ্যস্থানগুলি ছাড়াও, ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুরা যুগ 
যুগ ধরে যে সব প্রাচীন মন্দিরে সাঁধন-ভজন 
করে গেছেন সেই স্থানগুলিতেও আমাদের নিয়ে 
যাওয়ার জন্তে এই বেদান্ত-কেন্ত্রের পরিচালক স্বামী 
নিখিলানন্দের প্রতি সম্যক কৃতজ্ঞতা প্রকাশে 
আমি অক্ষম। শ্রীশ্রিমায়ের সম্মানার্থে আহত 
শতবাধিকী উৎসবগুলি এক বছর ধরে ভারতের 
প্রতিটি অংশে অনুঠিত হয়ে গত ডিসেম্বর মাসে 
রামকৃ্ণ-ভাবধার! প্রচারের মূল কেন্দ্র বেলুড় মঠে 
চূড়ান্ত ভাবে সমাপ্ত হয়। 
এদেশে সম্পূর্ণ অন্ত প্রতিবেশে ভারতীয় সন্রযাসীরা 
যতখানি আন্তরিকতা ও পুর্ণ আস্মোৎ্সর্গের সঙ্গে 
আমাদের কাছে শররামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করেন, 
তাঁদের নিজেদের দেশে সর্বত্র তীর শিক্ষা প্রচারার্থে, 
ভার.তর রামকৃষ্ণ মিশন তেমনই একটি অত্যাবগ্তক 
প্রতিষ্ঠান। ঈশ্বরান্বভৃতি ও মাঁনবসেবার প্রতি লক্ষ্য 
রেখে এই ভ্রাতৃ-সংঘ গঠনে স্বামী বিবেকানন্দ যে 
প্রাণবন্ত প্রেরণা দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে 
শ্ীরামরুষের বাসকক্ষের প্রশ।ত্তিতে এবং কামারপুকুর 
ও জয়রামবাটীর শুদ্ধ ও পবিত্র পারিপাস্বিক অবস্থায় 
আমর! সেই উৎসের সন্ধান পেয়েছিলাম । অর্ধ 


শতাব্দীর ত্বল্প পরিসরে, রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের 
পূর্ণ জাগরণের ক্ষেত্রে এক অবিভক্ত শক্তিব্ূপে 
পরিণত হয়েছে; এই সংঘের সন্্যাসীদের কেন্দ্র 
করে ভিতর ও বাহির ছুই দিকের জীবনেই 
সমুন্নতির পথে ভারত এক প্রাণবন্ত গতিবেগ লা 
করছে। 

ভারতভূমিতে পদার্পণ করার সঙেসঙ্গেই 
দিলীতে রামকুষ্জ মিশনের সভ্য ও ভারতানুরাগী 
রূপে আমাদের স্বাগত জানান হুল। স্বামী 
নিখিলানন্দের মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রীয় 
ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বু গ্রণিদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে আমরা 
পরিচিত হয়েছিলাম । ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি 
শ্ররাজেন্্র প্রসাদ সদয় ব্যবহার করেছিলেন খুবই ; 
আমেরিকা ভারতকে যন্ত্রশিল সম্বন্ধে ও অন্থান্ট 
ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে বলে আমাদের কাছে তিনি 
ভারতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন ও আমেরিকা- 
বাসীর! বিদেশে কর্মরত রামকৃষ্জ সংঘের অন্টান্ত 
সন্যাঁসী এবং স্বামী নিখিলানন্দের স্তায় একজন শ্রেষ্ট 
প্রচারককে পেয়ে ইতোমব্যেই যে লাভবান হয়েছেন 
তাও বললেন। আমাদের নিউইয়র্ক কেন্দ্রের স্বামী 
নিখিলানন্দজী আমেরিকায় একজন ধর্ম ও দর্শনের 
ব্যাখ্যাতারপে যে উচ্চ সমাদর লাভ করেন 
ভারতেও যে তিনি সমভাবেই সম্মানিত তা আমরা 
অচিরেই অবগত হলাম। বহু স্থানে তার সন্মানার্থে 
সাধারণ সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীমতী 
বিজয়লক্মী পণ্ডিতের সভানেত্রীত্বে দিল্লীতে ছুই 
সহশ্র নর-নারী তাঁর ভাষণ শুনতে সমবেত 
হয়েছিলেন। মাদ্রাজে তাঁর নাগরিক সম্বধনার 
সভাপতি ছিলেন মাদ্রাজের নগরপাল। এই চার 


শ্রাবণ, ১৩৬২ ] 


মাস নিখিলাননদজী নিজ দেশবাসীকে যেমন 
স্বামী বিবেকানন্দের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে 
তাদের প্রাচীন আধ্যাত্মিক এঁতিহগুলিকে অন্লরণ 
করতে উপদেশ দিয়েছেন, তেমনি সমান উগ্মে 
তাঁদের বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, পাশ্চান্ত্ের 
উন্নতি ও সমৃদ্ধির দৃঢ় ভিত্তির মূলে রয়েছে 
কঠোর শ্রম, শৃঙ্খলাবন্ধ বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও 
সামাজিক নীতি। আমাদের এই ভেবে ছুঃখ 
হল যে, আমেরিকাস্থ হিন্দু সন্ন্য। সীদের মতন না হয়ে, 
আমেরিকান দশকগণ ভারতে গিয়ে প্রায়ই ভারতের 
আদর্শ, সংস্কৃতি ও সমস্যা সম্বন্ধে অদ্ভুত অজ্ঞতা ও 
সংবেদনের অভীব প্রদ্রশন করেন । 

ভারতীয় জীবনের প্রাণশক্তি যে আধ্যাত্মিক 
সাধনার উপর দীড়িয়ে, তার অন্তরনিহিত সত্যটিকে 
উপলব্ধি করতে আমরা! ব্যগ্র ছিলাম এবং সেইজন্তে 
উত্ত,জ হিমালয় চতে কন্টাকুমারিকা পর্ধস্ত ভারত- 
ভূমির পাবন ছ'টি* বৃহৎ নদীর তীরে অবস্থিত 
প্রাচীন তীর্থস্থানগুলিতে ও ভারতাত্মার প্রতীক 
শ্ররামকষ্চের ভাব-পরিপুষ্ট রামরুষ্জ মিশনের 
কেন্ত্রগুলি দর্শন করতে বেরিয়েছিলাম। যেখানেই 
গিয়েছি সন্গ্যাসীরা আমাদের জন্তে প্রাচীন রক্ষণ- 
শীল মন্দিরগুলির প্রবেশপথ খুলিয়ে দিয়ে ও অসীম 
অতিথিবৎসল ভারতীয় গৃহদ্বার উন্মুক্ত করে, ভারত- 
বর্ষের মর্মস্থলে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। 

বু শতাবী পূর্বে শ্রকুষ্ণ যেখানে অন্থুনকে 
গাতার বাণী শুনিয়েছিলেন, দিল্লীর কাছে কুরুক্ষেত্রের 
সেই প্রাচীন যুন্ধভূমিতে আমাদের প্রথম তীর্থযাত্রা 
আরম্ভ হয়। দুপাশে গাছের সারি বসানো রাজপথ 
দিযে, স্বচ্ছ উষ্ণ বাতাস ভেদ করে, বিশাল 
বিস্তারিত গম ও ধান ক্ষেতের মাঝে মাঝে খড়ের 
ছাউনি ঘের] গ্রাম দেখতে দেখতে, পায়ে ছেঁটে, 

* লেখিক! পশ্চিম পাকিস্তানে যাননি বলে নিষ্ধু নদী 


দর্শন করতে পারেন নি, তাই সাত নদীর উল্লেখ নাকরে 
ছয় নদীর কথ! বলেছেন ।--্উঃ সঃ 


ভারত-তীর্ঘে 
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গরুর গাঁড়ী বা সাইকেল কিংবা পুরাঁকালীন বাসে 
চেপে চলেছে এমন সব বিচিত্র মানব্তার প্রবাহ 
তেদ কবে, আমরা মোটর গাড়ীতে চলেছিলাম। 
কুরুক্ষেত্রে ক্ষ ও অজুনের মন্দিরে পুজা করেন 
ও গ্রাম্য বালকর্দের গীতা পড়াঁন যে সব ব্রাঙ্গণ- 
পুরোহিত--তীর্দের আশ্রয় দেওয়ার জন্েঃ পুকুর ও 
ন্নানঘাট সমম্িত ছোট ছোট তপোঁবন দেখলাম। 
শান্তিপূর্ণভাবে ধ্যান-ধারণা অনুষ্ঠীনের উপবোগা এই 
রকম পবিত্র স্থান ভারতে গ্রচ্র ছড়ানো আছে। 

দিল্লী হতে উত্তর মুখে ট্রেন ও মোটরযোগে, 
রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর পার হয়ে আমরা গিয়ে পৌছলাম, 
প্রথম পার্বত্য বাঁধার পাদদেশে । পুর! একটি দিন 
বিপর্দ-সংকুল শৈলপথে আরোহণ করে রাত্রিতে 
কাশ্মীরের উপত্যকায় এলাম ৷ এখানকার স্থির হদে 
চতুষ্পার্শের পর্বতশিখরগুলি প্রতিবিশ্বিত--আর এই 
সব পীহাড়চুড়ার খাজে খাজে পশমী মেঘ বাসা বেধে 
রয়েছে । কাশ্মীর তার ছবির মত মোঁগল উদ্যান, 
হাউস বোট ও সবুজ ধান ক্ষেতের জন্তে পরিচিত 
হলও, উন্নত শ[লবনের মধ্যে লুক্কায়িত জগন্মাতা 
ক্ষীর ভবানীর মন্দিরে মোটরে করে যাওয়ার স্বতি 
আমরা কখনো ভুলতে পারব না। এখানের এই 
প্রাচীনপন্থী ভারতীয় মন্দিরে আমার্দের অঞ্জলি এই 
প্রথম গৃহীত হল এবং পুরোহিত ও পরিব্রাজক 
সন্গ্যাসীরা সাদর সম্ধধ না জানালেন। পঞ্চাশ বছর 
আগে এই মন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দ জগজ্জননীর 
মহাঁশক্তি ও মানুষের নগণ্যতা সম্বন্ধে এক আশ্চর্য 
অনুভূতি লাভ করেছিলেন ।& 

পরের সপ্তাহে আমরা এলাম পুণ্যক্ষেত্র হষীকেশ 
ও হরিদারে। গঙ্গা! এখানে উৎপত্তি-স্থলের কাছে 
বলে দ্রুত প্রবহমানা । এখানকার সহ সহস্র যাত্রীর 
মধ্যে কেউ কেউ চলেছেন হিমালয়ের তীর্থ কেদার- 
নাথ ও বদ্্রীনারায়ণ দর্শনে, কারাঁও বা আমাদের 
মত কেবল ম| গঙ্গার কাছে প্রার্থনা ও তীর 

* হ্বামিশিষাসংবাদ, পূর্বকাণ্ড, ১৬শ বল্লী দেখুন।--উ$ সঃ 
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পুণ্যসলিলে স্ননি করেই সন্তষ্ট থাকেন। এই পুণ্যসলিলা 
গঙাকে শ্রীরামরষ্ণদেব কেন যে এত শ্রদ্ধা করতেন 
তার মর্ম আমাদের কাছে কি স্পষ্টভাবেইনা প্রকটিত 
হল! হরিদ্বার হতে গঙ্গার উপত্যকা ধরে আমর! 
নেমে এলাম গোগীবৃন্দ এবং শ্রীরুষ্ণের লীলাভূমি 
বৃন্দাবনে ; তারপর গঙ্গা! ও নীলবরণী যমুনার পুণ্য 
সংগমক্ষেত্র প্য়াগে। এখানে অন্তান্ঠ তীর্থযাত্রীর 
সঙ্গে আমর!ও ন্ননি করেছিলাম । উড়োজাহাজ 
হতে দেখলাম প্রয়্াগের দক্ষিণে পবিত্র কাশীধাম 
ছড়িয়ে রয়েছে নীচে গঙ্গার বিশাল অর্ধ চন্দ্রাকাবের 
ওপর ; এখানে গঙ্গার নিরবচ্ছিন্ন গতিপথে শ্নান- 
ঘাট ও মন্দিরগুলি যেন পরস্পর ন্ালিঙনাঁবদ্ধ হয়ে 
আছে। এই অতি প্রাচীন নগরীর আধ্যাত্মিক 
আবহাওয়ার মধ্যে মন্্রমুগ্ধবৎ আমরা একটি সপ্তাহ 
কাটিয়েছিলাম | রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম বা হোম 
অফ সাভিসের আমরা অতিথি হয়েছিলাম এবং 
এখানের হাসপাতালে বৃদ্ধ ও অসক্ত যাত্রীদের প্রতি 
সেবার মধ্যে কাজ ও পৃজাঁর সঙ্গতিতে কি রর 
ফল ফলেছে তা দেখলাম । 

বাঙলার বিখ্যাত ছুর্গোৎ্নব উপলক্ষ্যে চিলি 
গোড়ার দিকে আমর! বেলুড় মঠে এলাম । শ্রীরাম- 
রুষদেব উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করেছিলেন 
দক্ষিণেশ্বরের যে মন্দির ও উদ্যানে, তাঁরই বিপরীত 
দিকে অবস্থিত মঠ ও মিশনের প্রধান কেন্দ্র। 
কালীমন্দির দেখতে যাবার দিনটির জন্তে অতিকষ্টে 
প্রতীক্ষা করতে লাগলাম এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে 
জগন্মাতার সঙ্গে, আত্মবিমোহিত সমাধিমগ্ন হয়ে 
অন্তরঙ্গ আলাপে মগ্ন হয়েছিলেন, ঠিক সেই মন্দিরে 
কয়েকজন সন্যাসীর সঙ্গে পৃজায় যোগ দিয়েছিলাম । 
শীরামকষ্ণের ঘরটিতে এখনও যেন তার উপস্থিতি 
বোধগম্য 3 শ্রীম যেমন বলেছিলেন সেখানে যেন 
সর্বতীর্ঘের সমীগম” হয়েছে । সংকীর্ণ একটি উদ্ভান 
পার হয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম নহবত ঘরে । এরই 
নীচে শীঞ্জিম। থ২কতেন ও এই ছোট ছকে চাল-ডালের 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


ঝুড়ি, মাথার উপরে শিকায় জ্যান্ত মাছ জিয়ানো 
একটি হাড়ি; এরই মধ্যে থেকে তিনি ঠাকুরের 
খাবার তৈরী করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবদ্ভাব 
দেখে দেখে ও তাঁর গভীরতম আধ্যাত্মিক অন্থভূতির 
কথাগুলি শুনতে শুনতে শ্রীমা এথানে বহু বৎসর 
কাটিয়ে গেছেন। আজ তার ঘর একটি মন্দিরে 
পরিণত, সেখানে তিনি নিত্য পুজিত। এখন 
শ্রশ্রমায়ের যুগ; বহুকাল গোপন থাকার পর এইবার 
তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং ভারতের কোটা 
কোটা নরনারী তাঁকে তাদের আধ্য।ত্মিক গুরুরূপে 
পূজা করে থাকেন। তার সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি, 
সেবা, সন্তোষ পবিভ্রতাঃ প্রেম এবং অন্তান্য গুণ 
ভারতীয় দৃষ্টিতে চিরসমাঁদৃত। জননী সারদাদেবীর 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির শক্তির মধ্যেই আধুনিক 
ভারতীয় নারীত্বের শক্তি নিহিত ! 

স্বীয় তপশ্চর্ধা ও ভক্তির বলে স্থাঁমী রাম- 
কষ্ণানন্দ প্রাচীনপন্থী দক্ষিণ ভারতীয়দের যেখানে 
তার গুরুর প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন সেই মাত্রাজে, 
রামকৃষ্ণ মিশনের অতি উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয্ব কেন্দ্র 
অবস্থিত প্রত্যেক রামকৃষ্ণ আশ্রমের মতো? এখান- 
কারও ক্ষুদ্র উপাসনালয়ে শ্রশীরামরুঞ ও শ্রস্রীমার 
ছবি নিত্য পুজিত। তাদের উপস্থিতি আভ্যন্তরীণ 
শাস্তি ও শক্তির হেতু এবং সদাপ্রসরণণীল জনহিত- 
কর ক্রিয়াকলাপের মূলকারণরূপে গণা । মাত্রাজে 
মিশনের স্বুলসমূছে ও কলেঞ্জে শত সহস্র যুবক-ধুবতী 
সাংস্কৃতিকঃ ব্যাবহারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভ 
করছে এবং পরবর্তীকালের বালক-বলিকাঁদের মধ্যে 
তারের নবলব্কজ্ঞান যথাক্রমে সঞ্চার করে যাচ্ছে। 

মাদ্রাজের নিকটবর্তী কাঞ্চী ও মাছুর।র মন্দির- 
গুলি, ঘুগ ধুগ ধরে দূর দূরান্তর হতে যাত্রীদের 
আকর্ষণ করে এনেছে ; এই সব মন্দিরের অত্যুচ্ 
গোপুরম্‌ ও পীঠস্থানগুলি সমুদ্ধিশ্খালী নগর গঠনের 
বীজন্বূপ ছিল। আরও দক্ষিণে থেজুর ও তাল 
গাছ দেখতে দেখতে পাহাড়ের মধ দিয়ে আমরা 
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কনা কুমারিকার পৌছলাম ও সেখানে দেখলাম 
আরব সাগরের বুকে অন্ত যাচ্ছে সোনালী হুর্খ-_ 
ভারত মহাসাগরের কোল হতে আবার ওঠবার জন্তে। 
এইখানে পঞ্চাশ বছর আগে, নবচেয়ে দূরের এক 
শিলাথণ্ডে বসে ম্বামীজীর মনে প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের 
পারম্পরিক মঙ্গলার্থে উভয়ের মিলন ঘটাবার এক 
পরিকল্পনা জেগে ওঠে এবং ভারতে পরিব্যাপ্ত গভীর 
আধ্যাত্মিক শক্তির কথা চিন্তা করতে করতে তিনি 
দেখলেন, উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে কুমারিকা 
পধস্ত ভারতবাসীর অন্তর অনন্তের পিপাসা 
আকুল। কন্তাকুমারীর মুতিতে এই বঝাকুলতার 
নিদর্শন বর্তমান। শিবের বাগব্ত্তা কন্৷ কুমারী 
এখানে হাতে মালা নিয়ে প্রিয়তমের অপেক্ষায় 
দাঁড়য়ে, তার কোমল মুখমণ্ডল আশার আলোকে 
আলোকিত। শিব তবুও তার হিমাবাসে নিগুণের 
ধ্যানে অবিচল। 

মায়া তীর অছৈত আশ্রম আবার আমাদের 
উত্তরর্দিকে আৰু করল এবং পথে বোম্বাইএর অপর 
পার্খে, এতিহ!'সিক ইলোর ও অজন্তাগুহার কাছ 
বরাবর পশ্চিমঘাট পবতমালার উচ্চ মালভূমি পার 
হয়ে গোঁ্দাবরী নদীর তীরে 'অবস্থিত পবিত্র নাসিক 
নগরে আমরা রইলাম। বহুধাত্রী এই নদীতে ন্নান 
করে। এর তীর ধরে অনেক মন্দির গড়ে উঠেছে । 
এখান থেকে পবতমাল।র মধ্যে দিয়ে মোটরযোগে 
গিরিপৃষ্ঠের যেখান হতে গোদাবরী উখিত হয়েছে 
তারই নিকটব্তী গভীর সৌন্দঘমণ্তিত নির্জন মন্দির 
ত্যগ্থকেশ্বরে গেলাম । 

ট্রেনের দূর ও ক্লাস্তিকর যাত্রা শেষ করে 
হিমালয়ের পাদদেশে টনকপুরে এলাম । এখানকার 
শাল ও দেঁওদার বনের মধ্যে দিয়ে, পাবত্য 
ন্ধী ও খাঁড়া পর্বতগাত্রের সঙ্গে দুঢ়ালিজিত ক্ষত 
গ্রামগুণি পার হয়ে আমরা ধীরে ধীরে উঠতে 
লাগলাম। ঠিক হূর্ধীন্তের আগে আমাদের মীথাকর 
ওপরে আকাশে তুষারমণ্ডিত একটি পার্ধত্যচড়া 


ভারত-তীর্থে 
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দেখে বিস্ময়ে অনন্ত তুষারের দিকে তাকিয়ে ছিলাম । 
সারা এক সগ্তহ চোখের সামনের উজ্জল পার্বত্য 
সীমায় সদা পরিব্ননীল আলোকের খেলার মাঝে 
সোনালী প্রভা, দিনের ওজ্জল্য ও হৃর্ধান্তের 
রক্তিমাভাকে ধূসর হঞ্জে মিলিয়ে যেতে দেখেছি । 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২৫ হাজার ফুট উচ্চে, নন্দাদেবীর 
বরফাবৃত শিখরদেশ, ত্রিশূল ও কেদারনাথের জানা 
অজান! বনু চূড়ার বিশালশ্রেণ, বারুতাড়িত তুবারাবৃত 
হয়ে অনেক্দুর পযন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সাত 
হাঁজার ফুট উঁচুতে উঠে আমাদের দম কুরিয়ে আসতে 
লাগল ; আর এগুতে পারলাম না। তবুও অনস্তের 
ধ্যানে মগ্ন দেবাদিদেব মহাদেবের মহান উপস্থিতি 
অনুভব করলাম। 

বেলুড মঠে এক বিন্ময়কর বিদায়জ্ঞাপন ও 
শরশখখরামকৃষ্ণচ ও শ্রুঞানায়ের জন্মস্থানে করেকদিনের 
ভ্রমণ ব্যতীত আমাদের তীর্থধাত্র! এইখানেই শেষ 
হল। বেলুড় মঠে চরিদিন ধরে শ্াঞমার জন্ম 
শতবাবিকী উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেব পৃজাঃ গান ও 
ধমোপদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গঙ্গাতীর্থ আমার 
মান্দরে যখন হাজার হাজার লোক সমবেত হল 
তখনকার পৃগ্ঠ কথনও ভোলবার নয়। শেষদিন 
দক্ষিণেশ্বর থেকে এক বিরাট শেভাবাব্র মাল্যতুধিত 
শ্রশ্রমার ছবির সঙ্গে পতাকা, বাধ ও ছন্দাফ়িত 
ৃত্যুযোগে বেলুড় মঠের তোরণদার য়ে প্রবেশ 
ক'রে শ্রারামকষ্চের বিরাট ন্দির প্রদক্ষিণ করে 
এবং জনতা অনেক রাত্রে ছত্রভঙ্গ হয়। 


কামারপুকুর ও অয়রামবাটীর নীরব পবিত্রত। 
আমাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেছিল; 
অনাগত কালে বিশাল জগত হতে ধাহীরা দলবেঁধে 
আসবে শ্রুঞারামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রাসার মন্দিরে, নিজেদের 
উন্নতি ও জড়ের উপর আত্মার বিজয় ঘোষণ! 
করতে। 


ভারতীয় নারীত্বের সবোচ্চ আদর শ্রশ্রীনা যে 
অ।মাদের মত পাশ্চার্য মহিলাদেরও মা, সে কথা 
ষেন ভুলে না যাই। তার ধর্ম, আত্মেৎসর্গ ও 
সকলের প্রতি পবিত্র নিঃস্বার্থ ভালবাসার পরশ 
আমরাও পেতে চাই। তার পুণ্য জীবনের ধ্যান 
করলে মন স্থির হয় এবং শেবে বুঝতে পারি, শৃস্তি 
ও আনন্দ লাভ করতে হলে আমাদের এই স্থল 
মানবেচ্ছাকে ঈশ্বরেচ্ছার সঙ্গে এক করে ফেলতে 
হবে। 


বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা 
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন 


বিজ্ঞান শৰের অর্থ বিশিষ্ট জ্ঞান, বাহা পদার্থের 
জ্ঞান (120509] 9০1570০6) আর প্রজ্ঞানের অর্থ 
প্রকষ্ট জ্ঞান বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অর্থাৎ যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ 
আর কিছুই নাই তত্বিষয়ক জ্ঞান--পরম আত্মজ্ঞান 
নিবিশেষ নিক্িয় শান্ত 
ব্রদ্মের বুকে যখন তাহার ক্রিয়াঁশক্তি প্রকাশ পায়, 
তখন এ ক্রিয়াশক্তির নাম হইতেছে প্রকৃতি। এ 
প্রকৃতি হইতে প্রকশি পাইয়াছে অনন্ত দৃপ্তরূপে, 
পদ্দার্থরূগেঃ জীব জগৎ। এই জীব-জগতের পদীর্থ- 
সমূহকে তন্ন তন্ন করিয়! বিশ্লেষণ করিয়া বন্ত্রাগারে 
যন্ত্র সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ হয় উহার নামই বিজ্ঞান । 
আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্রিরের শক্তিসমুহ সসীম ও 
অপূর্ণ, তাই নানাবিধ যন্ত্র সাহায্যে উহাদিগের শক্তি 
বৃদ্ধি করিয়া প্রকৃতির অজ্ঞাত বিবয্কে আমাদের 
জ্ঞানগোচর করাই বিজ্ঞানের কাধ। বতকিনু 
আবিষ্কার এই বিজ্ঞান বলেই সাধিত হইপ্রাছে। 
মানুষের অভাববোধ দূর করিয়া দুঃখের নিবৃত্ত 
করিবার জন্ঠই মানবমনের এই প্রয়াস। অনাদি 
কাল হইতেই এই চেষ্টা চণিয়া আদিতেছে। যতই 
বিজ্ঞান সহায়ে মান্য তাহার অভাব দূর করিতেছে 
ততই মানুষের অদমিত কামনা-বাসনা নৃতন নূতন 
অভাব স্ট্টি করিতেছে এবং বিজ্ঞান তাহ! দূর করিতে 
করিতে বর্তমানের এই সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে। 

মান্য যাহা দ্বপ্েও ভাবে নাই সেই সমস্ত 
সুখ-সম্পদ্‌ লাভ করিয়া মানুষ কি প্ররূত স্থথ 
লাভ করিয়াছে ? মানুষ কি তাহার বাসনার তাড়না 
হইতে নিবৃতি লাভ করিয়া প্রকৃত শাস্তি লাভ 
করিয়াছে? বিজ্ঞান দিয়াছে মানুষকে অতুল সম্পদ 
মানুষের দুঃখ নিবারণের জন্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বাড়াইয়। দিয়াছে তাহার অতৃপ্ত অভাব। আবার 


(50107009] 50161005)। 


বিজ্ঞানই দিয়াছে মারণাস্্ মান্ষের সবনাশের জন্। 
তাই আমরা দেখিতে পাই বিজ্ঞান জন-কল্যাণে 
এতদুর অগ্রসর হইয়াও মানবের অভ।ববোধকে 
আদৌ দুর করিতে পারে নাই বরঞ্চ তাহাদের 
সর্বনাশেরই কারণ হইয়্াছে। কামনায় প্রলুব্ধ মানুষ 
তাহার নিজের দেশকে বড় করিবার জন্যঃ তাহাদের 
স্বকীয় যশ, সম্পদ; ও ুথ-সমুদ্ধি বাড়াইবার জঙ্ক 
বহু যুবধ-সরঞজীম, এটন্‌ বম, হাইড্রোজেন বম প্রত্ৃতি 
সৃজন করিয়াই অপর রাষ্রকে পদদলিত করিয়া 
রাখিয়াছে এবং যাহারা তাহাদের সমকক্ষ ঝ| 
শ্রে্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছে তাহাদের ধ্বংসের 
নিমিত্ত কতই না ষড়যন্ত্র ও মতলব আাটিতেছে। কেহই 
চেষ্টা করিতেছে ন1 এই সমগ্র বিশ্বকে একই সংসার, 
একই পরিবার মনে করিয়া ব্দুত্ব-স্ুত্রে গ্রণিত 
করিতে । কেহই মানুষে মানুষে, রাষ্ে রাষ্ট্রে, 
জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিয়া এই 
সংসারকে সুখময় করিবার চেষ্ট! করিতেছে না । 
ইহার কারণ, মানুষ চায় প্রধানতঃ নিজ সুখ, তারপর 
নিজের সঙ্গে যাহারা জড়িত অর্থাৎ বাহাদের সুখের 
সহিত নিজের স্বার্থ জড়িত তাহাদেগ সুখ, আর 
চায় নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অপরের সঙ্গে একত্র 
হইয়া বা সঙ্ববন্ধ হয়! যে নিজস্ব সমাজ ও ক্ষুদ্র দেশ 
গড়িয়৷ তুলিয়াছে সেই নিজ দেশ ও নিজ সমাজের 
স্থখ ও উন্নতি। স্বার্থ-সংকীর্ণ মানবচিতভ নিজ স্বার্থ 
লাভের জন্তই সর্ধদ| প্রয়াসী, তাই অপরের স্বার্থে 
হান। দেয় অপরের দেশ জয় করিয়া তাহার্দের 
দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবন্ধ করে। মাঁনবগণ নিজ সমাঁজ ও 
ধর্মকে বড় করিতে গিয়া অপরের সমাজ, দেশ ও 
ধর্মকে আক্রমণ করে, তারই ফলে মানুষে মানুষে, 
সমাজে সমাজে, দেশে দেশে, ধর্মে ধর্মে মারামারি । 


শ্রাবণ ১৩৬২ ] 


ইহাই ধত যুন্ধবিগ্রহের ও সাম্প্রদায়িক অশান্তির 
কাঁরণ। মানবের মনে যতর্দিন হিংসা, দ্বেষ। 
সংকীর্ণত। ও স্বার্থ-লোলুপতা| থাঁকিবে ততদিন 
পরগীড়ন-প্রবৃন্তি থাকিবেই থাঁকিবে এবং ততদিন 
বিশ্বে কিছুতেই প্রকৃত শান্তি আসিতে পারে না। 
সুতরাং বিজ্ঞান যতই উন্নতি করুক প্রজ্ঞানবিহীন 
বিজ্ঞান আমাদিগকে প্ররুত শান্তি ও পূর্ণানন্দ 
কিছুতেই দিতে পারিবে না। বিজ্ঞান দ্রিয়াছে 
আমাদিগকে প্ররূতির বাহ্ব-জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি 
হইতে জাত যে পদার্থ ও জীবসমূহ তাঁহাদেরই 
জ্ঞান আর প্রজ্ঞান দিয়াছে প্রকৃতির অন্তরে অর্থাৎ 
প্রতি পদার্ধে ও প্রতি জীবের অন্তরে প্রচ্ছন্ভাবে 
আছেন ধে চৈতনঃ সেই আনন্দময় চৈতন্-সন্তার 
জ্ঞান। সেই চৈতন্তময় সত্তাই কুত্রাত্বারপে 
( প্রাণরূপে ) সমগ্জ বিশ্বের জীবসমুহকে, পদার্থ- 
সমূহকে এবং অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে গ্রথিত 
করিয়া রাখিয়াছেন একই সুরে গীতার ভগবান 
বলিয়াঞেন, “মঙ্জি স্বমিদং প্রে।তং কুত্ে ম্ণিগণ। 
ইব” অর্থাৎ ঈত্রে যেমন সণিসমূহ এরথিত থাকে 
তেমনি আমাতে (ভগবান) সমস্ত জীব ও স্য্ 
পদার্থসমূহ গ্রথিত রহিয়াছে । শাস্ব বলেন থে, 
এই সমগ্র বিশ্বের জীবগণ সেই ব্রক্ধ বাঁ তগব্।ন্রই 
ইচ্ছার তাগরই প্রকৃতির নিয়মে সকলেই প্রকৃতি- 
নিদিষ্ট নিজ নিজ কর্সীনুবর্তন করিতে করিতে এই 
সনগ্র সংসারকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া বাইতেছে। 
সুতরাং বিশ্বের মানবগণ একই প্রকৃতির কোলে 
জন্মগ্রহণ করিয়া এ একই ম!তার কোলে ভ্রাতৃভাবে 
পালিত হইতেছে এবং পরম্পর স্মবন্বযক্ত হইয়া, ওই 
রক্মপ্রক্ৃতির ইচ্ছার অনুর্তন করিনা ব্রহ্মকর্মই 
করিতেছে । এই বে ব্রহ্মপ্রকৃতির ব! ব্রহ্মশক্তির 
নিয়ম উহা পালন করাই জীবের কর্তব্য কর্ম ও ধর্ম। 

প্রকৃতি আর ব্রহ্ম একই বস্ত কারণ শক্তি 
ও শক্তিমান অতেদ, সুতরাং প্রকৃতির যে নিক্নমে 
এই বিশ্ব শাঁসিত হইতেছে, চালিত হইতেছে 


ঙ 


বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান 


৩৭৭ 


উহাই ভগব্ৎ ধর্ম, উহাই বেদ বা প্রজ্ঞান। ওই 
প্রজ্ঞান যখন প্রকাশ পায় তখন আমর! প্রত্যক্ষ 
সত্যন্ঞান উপলব্ধি করি। তখন আমরা বুঝিতে 
পাঁরি যে, আমরা সকলে পরম্পর এমনই অংশাংশী- 
ভাঁবে প্রকৃতির সহিত সন্থন্ধযুক্ত যে, প্রকৃতির কোন 
অংশ অর্থাৎ কোন জীব নিজ স্বার্থের জন্য অপর 
কোন জীবের প্রতি অন্তায় আঘাত করিলে প্রক্কৃতির 
বুকেই লাগে। কোন জাতির প্রতি কোন জাতি 
অন্যায় করিলে, কোন ধর্মের প্রতি অপর ধর্মাবলম্বী 
কেহ বা কাহাঁরা অন্তায় আঘাঁত করিলে প্রকৃতির 
নিম (4১0710150020%৩ 19/৪ 96 0০৭) সেই 
আইন্ভঙ্গকারী জীবকে বা জাতিকে শাস্তি দিবেনই 
_-ইহাঁকেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ । প্রকৃতপক্ষে 
ইহা প্রতিশোধ নহে-ইহা হইতেছে প্ররৃতিরূপিণী 
জননীর সন্তানকে শিক্ষ। দিয়! গ্রকৃত জ্ঞান দিবার 
ব্যবগ্থাঃ সুতরাং ইহও তাহার করুণা । অতএব 
প্রজ্ঞান মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, ধর্সে ধর্মে 
ভ্রাতৃভাবেরই শিক্ষা দিয়! বিশ্বে গ্রকৃত শান্তি স্থাপন 
করে। এই প্রজ্ঞানই মন্ুয্যগণের কামনাবাসন! 
শান্ত করির! এবং তাহাদের উদ্দাম লালসাকে সংযত 
করিয়া তাহাদিগকে অহিংসা, সত্যঃ অন্ডেয়, বঙ্গচ্ধার্দ 
গুণাবলীতে প্রতিষ্ঠিত করে। এই প্রজ্ঞানই মানব- 
জাতিকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সর্্থ 
এবং ইহার অন্ুীলনই আমার্দিগকে সর্ব অভাবের 
তাড়না হইতে বিনিবৃন্ত করিয়া পরম শান্ত অবস্থায় 
স্থিত করে। সুতরাং যতর্দন বিজ্ঞানের সহিত 
প্রজ্ঞানের অনুশীলন ন| হইবে ততদিন মানবের 
প্রকৃত স্থথ ও শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং এই 
প্রজ্ঞান মানুষ যতটুকু লাভ করিবে ততটুকুই তাহার 
সুথ ও শান্তির কারণ হইবে। এমন একদিন 
আসিবে এবং সেদিনের দেরি নাই, যেদিন এই 
ভারতই তাহার প্রজ্ঞান বা প্রকৃষ্ট বেদজ্ঞান 
দ্মগ্র পৃথিবীকে দান করিয়া জগতের বরেণ্য 
হইবে। 


শ্রীম-স্মরণে 
শ্রীনণরায়ণ মুখোপাধ্যায় 


( রামকৃষ্খ-কথামূত রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের 
উদ্দেশ্যে ) 


সারাটি জীবন যেন পরিপূর্ণ একটি প্রণতি, 
সজল মেঘের মত বিনম্র, বিমুগ্ধঃ অবনত। 
একটি বিহ্বল চিত্ত, রামকৃষ্জে নীরব আরতি । 
পাঁথিব জগৎ হতে বিরাম সে মাগিছে দ্তত। 


এনেছ ব্যাকুল অর্ধ্যঃ স্যতনে ভরি চিত্ত কায, 
পূ্ৃরক্ষ রামকৃষে্জ কী সহজ আত্মসমর্পণ । 
মুক্তির আনন্দ হুর ধ্বনিতেছে গ্রণন হিয়া, 
জীবনের নবজন্ম, সমস্ত সংশয় নিরসন। 


ভক্তির উচ্ছল ধারে সমগ্র জীবন আলোকিত, 
শ্রদ্ধা, জ্ঞান, বেরাগ্যের অমিত ছ্যুতিতে সমুজ্জল 
আনন্দ সঙ্গীত বাঁজে চিত মাঝে, স্বতঃ-উৎসারিত। 
একটি প্রদীপ-শিখা নিবাত-নিফম্প অচঞ্চল। 


আগন কমের মাঝে চাহনিক আপন প্রচ।র, 
সঙ্গোপনে রহিয়াছ, পরিপূর্ণ নামের আড়ালে। 
সে-নাম অমৃত মাঝে, বুঝেছ এ মুঢুতা তাহার, 
নিজেকে প্রচার করা পার্থিব নামের অন্তরালে । 


আমার প্রণাম লহ; শ্রদ্ধানত, হে মৌন সাধক ! 
মরতের অধিবাসী, পেয়েছ অমৃতে অধিকার 
তোমার অল্লান দীপ্ডি, উজলিয়! রাঁমকৃষণলোক 
আজিও আলোক দেয় রামকৃষ্ণ-কথামুতকার ॥ 


সপ পপ সপস্পএএ 


কথা মৃত 
শ্রীমাধুর্ষময় মিত্র 
( শ্রাম'র অমর গ্রন্থের উদ্দেশ্রে ) 


গ্রন্থ তো নয়, ওরা অসংখ্য গ্রন্থি ! 

বিপুল আয়াসে জ্ঞান-সমুদ্র মি” 
কই ওঠে সুধা? তীব্র গর্লল 
লয়ে কাড়াকাড়ি চলে অবিরল, 

ব্যাপ্ত বিশ্বে কুট হলাহল বিষাক্ত দুর্গন্বী । 


গ্রন্থে গ্রন্থে ক্রমেই বাড়িছে গ্রন্থি; 

যার যট] “পাঁস'_ততগুলি পাশে 

নিত্য বাঁধিছে তারে আনে পাশে 

যেন নির্মম অক্টোপাশের ভীম বন্ধনে বন্দী 
গ্রন্থের মাঝে গুপ্ত রয়েছে গ্রন্থি । 


অহ্কারের অন্ধ-কারার় বন্দী 
পণ্ডিতদল শকুনের নতো 
ভাগাড় খুঁজিয়া ওড়ে অবিরত, 

লুব দৃষ্টি গলিত-শবানুমন্ধী । 

পণ্ডিতদল গ্রন্থ-কারায় বন্দী । 


গ্রন্থ যেথার অমুত-নিশ্তন্নী _ 

ফোটায় জ্ঞানের ওভ্র কম্ল 

ভক্তিত্সিপ্ধ রসবিহ্বল 
সে জ্ঞানীর পৃত চরণকমল নত মণ্তকে বন্দি; 
গ্রন্থ সেথায় গ্রন্থিবিহীন, অযৃত-নিস্তন্নী। 


“বইএতে অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু যারা বই লিখেছে, তারা ধারণা 
করতে পারে না। সাধুসঙ্গ হলে তবে ধারণা হয়। ঠিক ঠিক ত্যাগী সাধু যদি 


উপদেশ দেয়, তবেই লোকে সে কথা শুনে ।£ 


-জীরামকৃষঃ 


সান্ত্বনা 


স্বামী রামকুষ্ানন্দ 


( একটি চিঠি হইতে ) 


[ ভগবান শ্রীরামকু্দেবের অন্যতম দক্লাসি-শিধ ত্বামী রামকৃষ্জাননের (শশী মহাবান) জন্মদিন এবাব পড়িয়াছে 
১লা শ্রাবণ । তাহার একটি ইংরেজী পত্রাংশের এই বঙ্গানুবাদ দ্বার আমর! পুণ্যচরিত্র মহীপুকষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বাণী-পুজ। 
নিবেদন করিলাম। অনুবাদ করিয়াছেন প্রীঅক্ষয়কুমার রায়, বি-এ, বি-টি। "উঃ সঃ] 


তুমি আমার নিকট সংসাঁরপাঁশ হইতে মুক্তি- 
লাভের উপদ্দেশ চাহিয়াছ ইহার উত্তরে আমি 
তোমাকে একথা স্মরণ করাইয়! দিতে চাই যে, শত 
শত জন্মের গ্রারন্ধের এক দিনে বিলোপসাঁধন করা 
যাঁয় না। হ্যা, তুমি যাহা বলিয়্াছ ঠিকই । এই 
মুহূর্তেই আমাদের সংসারপাঁশ হইতে পরিত্রাণের 
উপায় খুঁজিতে হইবে; কাঁরণ কে জীনে কাঁল 
কখন আমাদিগকে প্রিষজনের বাহুবস্কন হইতে 
হরণ করিয়া লইয়া ষায়। কিন্তু ইহা দ্বারা এই 
বুঝায় না বে, চলার পথে হঠাৎ আমরা একটা দৃঢ় 
সংকল্প গ্রহণ করিয়া বসিব। সাঁফল্য-লাভের 
প্রকৃষ্ট উপায় হইল এই ঃ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে যেমন 
রাখিয়াছেন সেই অবস্থাতেই সন্তষ্ট থাক। বাঁলক 
যেমন সাহাধ্যের জন্য মাতাপিতার দিকে তাকায় 
তোমার মনও সেইরূপ সর্বদা ভগবানের দিকে 
নিবদ্ধ রাখিও। প্রভু তোমাকে যে অবস্থায় 
রাখিয়াছেন সেই অবস্থায় শান্তমনে অবস্থান কর। 
শ্রীরামকুষ্ণদেবের নিম়োক্ত উক্তিটি পাঠ করিয়া ইহা 
অন্ুধ্যান করিবে £ চার! গাছকে প্রথমে বেড়া দিয় 
রাখতে হয় যেন ছাগলগরুতে না খেয়ে ফেলে, 
গুড়ি হলে আর বেড়ার দরকার হয় না; তখন 
গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না। এই 
সময় শতশত ছাগলগরু বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় লইয়া 
থাকে। সুতরাং যখন সৌভাগ্যক্রমে সামান্ত 
বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের তাঁব কাহারও মনে অঙ্কুরিত 
হয় তখন উহা সযত্বে রক্ষণ ও পৌঁধণ করা উচিত। 
এক্জস্ট বিষয়ী লোক হইতে দুরে সরিয়া' থাকিবে; 
কিন্ত বৈরাগ্যভাব একবার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া 
গেলে কেহই উহাকে বিপুমাত্র বিচলিত করিতে 


পারিবে না। অব্গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবে। আমি 
'ঈশান্ুসরণণ (01000106005) বইখানার 
কথা বিশেষ করিয়া! বলিতেছি, এই অমূল্য পুস্তকের 
প্রতিটি পৃষ্ঠায় সাস্বনা ও প্রকৃত ভক্তির কথা 
পাইবে, সেগুলি অন্তরে গভীরভাবে সংবদ্ধ করিও । 
এ গ্রন্থকর্তা টমাস্‌ এ কেম্পিস্‌ ভগবান ও তাহার 
প্রেরিত পুত্র যীশুর একজন যথার্থ ভক্ত ছিলেন। 


মাচুষ ও পশুতে প্রধান পার্থক্য এই ₹ প্শু 
যতদ্দিন পর্যন্ত আহার্য ও আশ্রয়স্থান পায় ততদিন 
সে অন্ত স্থানে যাইতে চায় না, কিন্তু মানুষ যদি 
সে খাঁটি মালষ হয়, সর্বদা উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে 
বিচরণ করিতে সচেষ্ট হয়। উচ্চতর আঁদর্শের 
প্রতি নিরন্তর অন্রাগ যথার্থ মানুষের বিশেষত্ব । 
যাহারা সৎ ও মহৎ হইতে চায় “সর্ব ধর্মান্‌ প্রিত্যজ্য 
মামেকং শরণং ব্রজগ এই উপদেশ বাক্য পাঁলনই 
তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়। উচিত। 


ভগব।নের সান্ধ্য লাঁভ করিতে আমরা সকলেই 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাঁকি; কিন্তু আমাদের 
প্রত্যেকের পথ বিভিন্ন । প্রত্যেককে আপন 
আপন পথ খু'জিয়া লইতে হইবে এবং ভগবান 
যাহার জন্য যেরূপ যান-বাহনের ব্যবস্থা করিবেন 
তাহারই সাহায্যে গন্তব্পথে চলিতে হইবে। 
আমাদের সকলেরই শৃঙ্খল ভাঙিয়! ফেলিতে হইবে। 
কিন্তু হঠাৎ এক আঘাতে শৃঙ্খল ভাঙিয়া যাইতে 
কেহ দেঁখিয়াছ কি? যর্দি তুথি শৃঙ্খল-ঘুক্ত হইতে 
চাঁহ, তবে সহিষ্ঠতার সহিত উহাতে একাদিক্রমে 
বুবার আঘাত কর। কোনরূপ কল্যাণ-ই হঠাৎ 
সংঘটিত হয় নাঁই। যখন বৈরাগ্যের ভাব অন্তরে 
প্রবল হয় তখন কোনরূপ বন্ধনই তোমাকে সংসারে 
আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না; ফল 
পাঁকিবাঁণাত্র যেমন উহা মাটিতে পড়িয়! যার, সেইরূপ 
প্রবল বৈরাগ্য হইলে তুমিও শ্রীহরির কোলে 
আসিয়! পড়িবে। 


তুমি বলিত্তেছ সংসার বড় প্রলোভনের স্থান। 


৩৮৩ 


তাহা খুবই সত্য। কিন্তু ইহা কি জান না যে, 
প্রবল বিরুদ্ধ বাযুই দূর্বল বৃক্ষের শিকড় শক্তিশালী 
করে? তোমার. ভিতর এখন যে সৎ মনোবুত্তি 
বর্তমান তাহা তত প্রবল নহে, কিন্তু প্রলোভনের 
সহিত নিরন্তর সংগ্রামের ফলে উহা! বদ্ধমূল হইয়া 
যাইবে । ক্রমাগত ব্যায়াম ও নিয়মিত শ্রমের ফলে 
দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। আমাদের মানসিক 
স্বাস্থ্যের উন্নতিও এই নীতির বহিভূতি নতে। বস্তুতঃ 
এই পথ এত পিচ্ছিল যে, কোন লোৌকই একবার 
পড়িয়া না গিয়া অগ্রসর হইতে পারে না; কিন্ত 
মান্য য্দি চলার পথে কোনরূপ পতনকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করিয়া নিভভীকভাঁবে অগ্রসর হইতে থাঁকে তবে 
ইহা নিশ্চিত যে, সে পঙ্চিল গহ্বরকেও অতিক্রম 
করিতে পারিবে। সমন্মুখের দিকে দুটি রাখিয়া 
মানুষকে উখান-পতনের ভিতর দিয়াই অগ্রসর 
হইতে হইবে; যে পর্স্ত না সে বিপনুক্ত স্থানে 
নিশ্চিতরূপে পৌছিতে পারিবে সে পধন্তও সে যেন 
দমিয়া না পডে, সেই গন্তব্যস্থলেই তো সে তাহার 
একমাত্র ঈঞ্সিত বস্তু ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ 
করিবে ধাহার জন্য সে এতকাল পরিশ্রম করিয়া 
আসিতেছে । সময় সময় পদন্থলন হইলেও তাহাতে 


ব্রহ্মাদেশ ও 


উদ্বোধন 
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বিচলিত হইবে না। মানুষ মাত্রেরই ভ্রমপ্রমাদ 
ঘটে। কিছুতেই নিরুৎসাহ হইও না। দৃটভাবে 
অগ্রসর হইতে থাক। কেহই জগতের পিচ্ছিল কর্দ্ম 
ময় পথ অক্ষত দেহে অতিক্রম কবিবার আশা করিতে 
পারে না। পথ অতিক্রমণের চেষ্টা করিলে পতনের 
আশঙ্কা আ।ছে বলিয়৷ কাদার মধ্যেই বসিয়! পড়া 
নিতান্ত মুখতার কাজ । “পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর” 
এই নীতিবাঁক্য ভূলিবে না। স্কটল্যাণ্ডের রবার্ট” ক্রস্‌ 
ছয়বার চেষ্টা করিয়াঁও যুদ্ধে পরাজিত হন এবং সপ্তম 
বারে তিনি জয়লাত করেন-_এই কথাটি স্মরণ 
করিবে। তোমার ভাগ্যে যাহা আসে তাঁহাতেই সন্তুষ্ট 
থাকিবে । জানিয়া রাখিবে, সব কিছু শ্ীভগবানের 
নিকট হইতেই শাক্ষাতভাবে আসে। নিরন্তর 
তাহার নিকট প্রার্থনা করিতে ভুলিবে না। তিনি 
অনুগ্রহ করিলে যাহা তোমার পক্ষে যথার্থ কল্যাণকর 
তাহাই দিতে পারেন। সর্বদ! বিশ্বাসপূর্বক তাহার 
উপর আত্মসমর্পণ করিয়া! চলিবে। সদা শান্ত ও 
স্থির ভাব অবণশ্বন করিবে । চঞ্চলতা রোগ-বিশেষ । 
ইহা জানিবে যে, ধর্মের অর্থ পরোপকারের ইচ্ছা 
এবং সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার উপর আত্মসমর্পণজনিত 
পরিতৃপ্তিলাভ। 


বাংলা 


শ্রীপ্রফুল্লকুমার বস্তু 
( আযাডীভোকেট্‌, রেন্ুন হাইকোর্ট ) 


ভারত তথা বাংলা আমাদের জননী মাত। 
আর বর্সা আমাদের পালয়িব্রী মাতা । এই উভয়ের 
মধ্যে স্থন্ধ স্মরণাতীত কাল হইতে । 

যদিও বর্মীজাতি মঙ্গোলজাতি-সন্তৃত, তথাপি 
তাঁহাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও এতিহা ভরতীয়। এমনকি 
ইহাদের লৌকিক কাহিনী পর্বস্ত ভারহীয়। 

এই দেশে কতকগুলি প্রচলিত প্রবাদ ব 
কাহিনী আছে। 

(ক) খুষটপূর্ব নবম শতকের মধ্যভাগে অভিরাজ 
নীমে শীক্যবংশীধ এক রাজপুত্র কপিলাবস্ত হইতে 


উত্তর বর্মাতে আসিয়া বর্তমান মোগগ্‌ জেলার 
টাডাউং নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন, এবং 
কিছুদিন পরে আরাকান জন্ম করিয়া সেখানেও 
রাজ্য বিস্তৃত করেন। 

(খ) বুদ্ধদেব স্বয়ং বর্মার লেগাং নামক স্থানে 
এবং বর্তমান মিনবু জেলার শোয়েসেটট নামক 
স্থানে আসিয়াছিলেন এবং শোয়েসেটস্থিত চাউংভাঁয়া 
বৌদ্ধমন্দিরে বুদ্ধদেবের তিনহস্ত-পরিমিত পায়ের 
ছাপ আছে। রেন্কুনের শোয়েডাগন বৌদ্ধমন্দির 
ও পেগুর শোয়েম'ড? বৌদ্ধমন্দির (যাহা গত বর 


* ব্রহ্ম প্রবাসী বাঙালীর সাহিত্য-সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে আুভার্ঘনা-সমিতির সভাপতির অভিস্ভাধণ হইতে সম্কলিত। 


শ্রাবণ, ১৩৬২ ] 


পুননিমিত হইয়ছে) বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থায় 
তাহার শিষ্যগণ কতৃণক নিমিত হইয়!ছে। 

(গ) দওপং নামক এক রাজা খুষ্টপূর্ব পঞ্চম 
ওচতুর্থ শতকে রাজত্ব করিতেন, তাহার রাজধানীতে 
৩০০০ বৌন্ধ ভিক্ষু ছিল। 

(ঘ) সম্রাট অশোক শোন ও উত্তর নামক 
দুই জন বৌদ্ধ ধর্মযাজককে বর্তমান তাঠোনে ধর্ম 
প্রচারের জন্ত প্রেরণ করেন; এবং তাহারা ৬০০০০ 
(ষাট হাজার) লোককে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। 

(উ) খুষ্টায় পঞ্চম শতকের প্রারস্তে গসিংহল 
হইতে ধর্মপাল বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্র নিয়া তাঠোনে আসেন, 
এবং অল্পদিনের মধ্যেই সেই বৌদ্ধ ধর্মশাস্থ আরাকান 
ও শান প্রদেশে প্রচারিত হয়। 

এঁতিহাসিকগণ এই প্রবাদগুলি গ্রহণ করেন 
না। ভারতীয়, চীনা! বা সিংহলের ইতিহাস এই 
প্রবাদ সমর্থন করে না । এই প্রবাদের প্রচলন ও 
বিশ্বাস দ্বারা এই প্রমাণিত হয় বে বর্মীদের প্রবাদ 
ও কাহিনী ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপোঁধক। 

বর্মার ধারাবাহিক ইতিহাস মাত্র একাদশ 
শতক হইতে পাওয়া বায়। তবে কতকগুলি তত্ব 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। খুষ্টের জন্মের পূর্ববর্তী 
কাঁল হইতেই ভারতীয় সংস্কৃতি ধীরে ধীরে দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃত হইতেছিল। খুষ্টীয় প্রথম 
শতক হইতে পূর্ব ভাঁরতবাঁনীরা_-উতৎকলবাসী, 
তেলেঙ্গানাবাসী দ্র।বিড় জাতি ও গোড়ীয়গণ-_ দক্ষিণ 
বর্মীতে ধীরে ধীরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। 
কোন কোন এঁতিহাসিক মনে করেন যে টালাইং 
নামে থে উপজাতি মৌলমিন-তাঠোন অঞ্চলে বাস 
করে, তাঁহারা তেলেঙ্গানা হইতে আগত ভারতীয়দের 
বংশধর । উপনিবেশকারীদের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি 
ও ধর্ম এই দেশে আসে। 

বৌদ্ধধর্ম কাঞ্চিপু় (মান্দ্রাজ প্রদেশে কঞ্চিভরম) 
হইতে প্রথম আসে--সিংহল হইতে নয্প। 

উত্তর ব্রচ্ষেও উত্তর ভারত হইতে উপনিবেশ 


ব্রন্মদেশ ও বাংলা 


৩৮১ 


স্থাপন কর! হয়। প্রোমে ম্বতের ভম্ম 
পরিপূর্ণ একটি পাত্র পাওয়। গিয়াছে__-তাহাতে 
সংস্কত লিখন আছে। তাহা হইতে জানা খায় 
যে বিক্রমবংশীয় রাঁজগণ নবম শতকে প্রোমে রাজত্ব 
করিতেন। প্রোমে ও পাগানে আবিষ্কৃত সংস্কৃত 
লেখ হইতে বোঝা যাঁয় যে তাহাদের মধ্যে সংস্কৃত 
ভাঁষার প্রচলন ছিল । 

সিনবিউসিন ১৭৬৩ খৃষ্টার্ব হইতে ১৭৭৬ খুষ্টাঁ 
পর্যন্ত বর্মাতে রাজত্ব করেন। তিনি বেনারস হইতে 
নয় জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে রাজগুরুরপে বরণ করিয়া 
বর্াতে আনেন । সেই পণ্ডিতদের সহায়তায় মধ্ডং 
সাঁয়াড সংস্কৃত হইতে সারম্ধত ব্যাকরণ, সিদ্ধান্ত- 
কোমুদী, ফলিত জ্যোতিষের বই, ধধাবলী রস- 
রত্বাকর; ধাতুপুণ্, কামরত্ব, ত্রব্যগুণঃ সামুদ্রিক 
লক্ষণ, সুরধসিদ্ধান্ত প্রভৃতি ষাট থানা স্থুপ্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ ব্র্মী ভাষায় অনুবাদ করেন। যেহেতু প্রথম 
ব্যাকরণ অনুবাদ করা হয়, সেইজন্য এই সকল 
পুন্তকাদি বিয়াকরণ নামে প্রচলিত। একজন 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলেন যে, আজও বর্মী ভাষার 
জ্যোতিষশাস্ত/ ফলিত জ্যোতিষ, হস্তরেখা-বিচার, 
ওঁধধ ও চিকিৎসা সম্থন্বীক্ম পরিভাষাসমূহ সংস্কৃত 
ভাঁষার--পাঁলি ভাষার নয়। 

বর্মার উত্তরপশ্চিমে স্থগ্রসিদ্ধ হিন্দুরাজ্য মণিপুর 
অবস্থিত। সেখাঁন হইতে মণিপুরী ব্রাহ্মণেরা হিন্দু- 
ংস্কৃতি সমগ্র বঙ্গে প্রচার করিয়াছেন। তাহারা 
পৌনা নামে বর্মীতে পরিচিত। তাহারা হিন্দু 
আচার-ব্যবহার ও বেষ্ণব ধর্ম ব্রহ্মদেশে আনেন। 
য্দিও বৈষ্ণব ধর্ম এদেশবাসীদের প্রভাবান্িত করে 
নাই, তবু অনেক হিন্দু আচার-ব্যবহার ইহাদের 
মাধ্যমে ব্রন্মদেশে প্রচলিত হইয়াছে । 

এই প্রকারে দীর্ঘকাল বর্মা ও ভারতের সব্ঘন্ধের 
দরুণ বর্মীদের ভাষায়, ধর্মে, ব্যবহারে, শাস্ে ও 
দৈনিক জীবনে ভারতীয় প্রভাব বিস্তার লাত করে। 
আমি উহার একটি ক্ষুদ্র বিবরণ দিব। 


৩৮২ 


প্রথমতঃ ভাষা» ইহা সর্ববাঁদিসম্মত যে, বর্ধী 
অক্ষর দক্ষিণ ভারতের অক্ষর হইতে আসিয়াছে । 
্রক্ধদেশের সবচেয়ে পুরাতন শিলালিপি--কলাণী 
লিপির অক্ষর পল্লভী। পরে এই অক্ষরের উপর 
দেবনাগরী অক্ষরের প্রভাব নাঁকি লক্ষিত হয়। 
এ বিষয়ে আমি একবারে অনভিজ্ঞ। আমি 
কেবল পণ্ডিতদের মত বলিলাম । 

বর্ণমালাগুলির লিখিবার পদ্ধতি যদিও সংস্কৃত 
ভাঁধান্ুঘায়ী বা দেবনাগরী নয়__তবুও বর্ণমালাগুলি 
সংস্কৃত বর্ণমালার ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন কা, 
থা, গা। বর্ণমালার উচ্চারণ বাংলা ভাষার ন্যায় 
বাংল! অকাবাস্ত ক' খ গ মত নয়। তবেব্মী 
ভাষায় ত-বর্গ নাই। ট-বর্গ ছুইটি। বাংলা ভাষায় 
ছুইটি “বর উচ্চারণ একই প্রকার। সংস্কৃত ভাষার 
ম্যায় দুইটি বঃ ৰ উচ্চারণ ভিন্ন। ব্মী ভাষার ব 
সংস্কৃতের ন্যায় ওয়া উচ্চারিত হয্ম। ব্মী ভাষার 
“র' এর উচ্চারণ নাই । “র" বর্ণের উচ্চারণ “ইয়া” | 
শ, ষ, স-র উচ্চারণ তা। যদিও বর্মী ভাষার 
বহু শব্দ সংস্কৃত বা বাংসাঁভাঁষ! হইতে আসিয়াছে, 
কিন্তু €র' সঃষ,শ-র উচ্চারণের পার্থক্যের জন্য 
আমরা সেই শর্খগুলি বুঝিতে পারি না । যেমন 
ইয়ান বলিলে আমরা বুঝি না যে, এই শব্ধটি 
আমরা জানি আমরা বাংল! ভাষায় এবং সংস্কৃতে 
বলিৰ “রণ” | বর্মী ভাষার পদবিস্তাসের সহিত বাংল! 
ভাষার পদবিস্তাসের আশ্র্ধ সাদৃপ্ত আছে। ব্মী 
ভাষার একবাক্যের পদগুলির স্থানে বাংল! প্রতিশব 
বাইয়া গেলে সুন্দর বাংলা হইবে। আঁশ! 
করি কোন ভারতীয় ভাঁষাতত্ববিৎ শীঘ্রই বর্মীভাষা 
ও ভারতীয় ভাষার সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়া 
বিচার করিবেন। আমার উপরোক্ত কথাগুলি 
শুনিয়! কেহ মনে করিবেন না| ষে বর্মীভাষা ভারতীয় 
ভাষা হইতে আসিয়ছে। বর্মীভাষ! ভিন্নভাবে 
কথিত ভাষা হিসাবে ব্হু শ্তাবী প্রচলিত থাকার 
পর বর্ণমল। এবং পরে লিখিত ভাঁষ!৷ আলে । 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--"ম সংখ্য। 


দ্বিতীয়তঃ ধর্ম । এখানকার অধিবাসীরা বৌদ্ধ, 
পঞ্চম শতকে বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম দক্ষিণ ভারত হইতে 
ব্রঙ্দদেশে আসে । উত্তর ভারতে মহাযাঁন বা 
মহায়ণ বৌদ্ধধর্ম অধিক প্রচলিত ছিল। হীন্যান 
বা হীনায়ণ দক্ষিণ ভাবতে বেশী প্রচলিত ছিল; 
সেখান হইতে নিরীশ্বর তেরাবাদ হীনযান বৌদ্ধধর্ম 
বর্মাোতে আপিয়াছে। কিন্ত বৌদ্ধধর্মের পূর্বে, 
সঙ্গে সঙ্গে এবং পরে হিন্দুধ্ম ব্রদ্মদেশে আদিয়াছিল। 
ব্রহ্ষদেশের বিভিন্ন স্থানে দেবদেবীর মৃতি পাওয়া 
গিয়াছে । বর্মীরাঁ নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্মের উপাঁসক 
হইলে ও তাহার! নাট” বলিয়া! এক গ্রেণীর দেবতাকে 
পূজা করে। প্রায় প্রত্যেক বৌদ্ধমন্দিরে এই 
বিভিন্ন প্রকারের নাট 1 দেবতার মুতি দেখা যায়। 
আমার মনে হয় যে এই নাট পুজা হিন্দু দেবদেবী 
পূজার রূপান্তর মাত্র। আমাদের মন্দিরে আসিলে 
বর্মী বৌদ্ধরা আমাদের দেবদেবীর মুতির প্রতি 
অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে। প্রধান মন্ত্রী মাননীয় 
উ নু রামরুষ্ণ মিশনের সোঁসাইটি-মন্দিরে আসিলে 
রামকষ্ণদেবকে পুঞ্জা করেন। মাননীয় ধর্ম ও 
স্কৃতির মন্ত্রী উ উইন ৬দুর্গাপূজার সময় স্থানীয় 
হূর্গাবাড়ীতে আসেন, এবং প্রণাম করেন। 
বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সাংসারিক ব্যাপারে আসিতেন 
না। মণিপুরী ব্রঙ্ষণেরা বা ভারতবর্ষ হইতে রাঁজগুরু- 
রূপে আগত ব্রান্ষণদিগের বংশধরগণ আজও বর্মীতে 
আমাদের দেশের পুরোহিতের কাজ করিতেছেন । 
মেগালেতে পৌনার! এখনও দশ বার খানা ছুর্গাপৃজা 
প্রতিমা তৈয়ারী করিয়া করে। উহাদের মধ্য দিয়া 
হিন্দু আচারব্যবহার ব্রহ্দদেশে প্রবেশ করিয়াছে। 
ব্্ষদেশে যখন কোন পুত্রকন্ঠার জন্ম হয়, তখন 
পৌনাত্রাক্ষকে বা বেডিন সাঃ়াঁকে ডাকিয়া তাহার 
জাটা বা ঠিকুজী তৈয়ারী হয়। এই জাটা প্রস্তত 
করা আজ অবধি প্রচলিত আছে। পুর্বে জাটা 
সব সময় পৌনার! তৈয়ারী করিত, এখন বর্মী বেডিন 
সাষা বা সময় সময় বৌন্ধভিক্ষু যিনি ফলিত জ্যোতিষ 
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শাগ্নে পণ্ডিত, তাহার দ্বারা প্রস্তুত হয়। হিন্দুরা 
যেমন কুগ্ঠির সাহায্যে ভূত ভবিষ্যৎ বলা যাইতে পারে 
বলিয়! বিশ্বাস করে-_বর্মীরাও তাহাই বিশ্বাস করে। 
হিন্দুর! যে রাহুকেতু সমেত নবগ্রহে বিশ্বাস করে, 
বর্মীরাও সেইরূপ বিশ্বাস করিয়! থাকে। প্ররুতপক্ষে 
আমাদের দেশের ফলিত জ্যোতিষ এই দেশে এখনও 
প্রচলিত। 

হিন্দুরা যেমন শুভ দিনক্ষণ বিশ্বাস করে, 
বর্মীরাও তাহ! করিয়। থাকে । বখন বর্মা হ্বাধীনতা 
লাভ করে তথনও শুভক্ষণ দেখিয়! ব্রিটিশ পতাকা 
ন।মাইয়া বর্মী পতাঁকা উত্তোলন করা হইয়াছিল। 
ব্রিটিশদের এই দেশে স্বত্বত্যাগ-কাধ শুভমুহূর্তে 
১৯৪৮ পালের ৪ঠা জানুয়ারী শ্েরাত্রি গ্রায় চারি- 
টার সময় নিরূপিত হইয়াছিল। তবে হিন্দুদের 
হ্যায় বর্মীদের মধ্যেও এখন এই বিশ্বাস শিথিল 
হইয়াছে । 

আঁমাঁদের মধ্যে যেমন অনবারস্ত শুভ দিন দেখিয়। 
করা হয়, ইহ!দের মধ্যেও সেই প্রথা প্রচলিত 
আছে। 

যদ্দিও ব্যবহারশাগ্ত (1.৮) অনুসারে বৌদ্ধদের 
বিবাহ চুক্তিমূলক ( ০১০০৪০.), তবুও প্রথম 
বিবাং শুভ দিনক্ষণ দেখিয়া সম্পনন হয়। 

বর্মীদের মধ্যে হিন্দুদের মতণ বরকনের ভাত 
বাধিয়া দেওয়া! হয়, মঙ্গল কলস স্থাপিত হয়। 

আমাদের দেশে যেমন কর্ণবেধ ও উপনয়ন 
আছে ইহাদের মধ্যেও অনুরূপ প্রথা বর্তমান । 
মেয়েদের কর্ণবেধ করা হয় এদেশে অনেক সময় 
বেশ ঘটা করিয়া। ছেলেদের কর্ণবেধ হয় ন!। 
তাহার্দের বেল! হয় “সিনবিউ'--অর্থাৎ কয়েকদিনের 
জন্য বালককে ব্রহ্মচারী ভিক্ষু করা হয়। প্রথাটা 
আমাদের দেশে ছ্বিজদের মধ্যে উপনয়নের সময় 
ব্রহ্মচারী হওয়ার হায়। আমাদের ব্রাঙ্গণ ব্রহ্ধ- 
চারীদের মত এখানেও ভিক্ষা চাঁহিতে হ্য়। 
আমাদের দেশে যেমন অন্তের ছেলেকে উপনয়ন 


শ্রহ্ষদেশ ও বাংলা 


৩৮৩ 


দেওয়া পুণ্যের কাঁজ বলিয়া বিশ্বাস আছে, এখানেও 
পরের ছেলেকে সিনবিউ করা পুণ্যের কাজ বলিয়! 
পরিগণিত হয়। | 

বদিও স।ধারণতঃ মৃত্যুর পর বোদ্ধদের সমাধিস্থ 
করা হয়, তবুও বহু পরিবার আছে যাহার্দের মধ্যে 
দাহ-প্রথা প্রচলিত। প্রাক্তন বৈদেশিক মন্ত্র 
উ টিন টুটের হত্যার পর বর্তমান প্রধান মন্ত্রী 
তাহার যুতদেহ অন্তান্ত শহীদদের মৃতদেহের সহিত 
আরজানী হলে রাখার প্রস্তাৰ করেন, তীহার 
পরিবারের লোঁকেরা এ মহাসম্মান প্রত্যাধ্যান 
করিয়া তাহাদের কুল প্রথা-অনুসারে তাহার মুতদেহ 
দাহ করে। আমাদের দেশে মুত্র পর দাহ 
করিবার পুৰে যেমন অন্তেট্িক্রিয়া করে এবং পরে 
শ্রা্ধ করে, বর্মীদের মধ্যে মুত্যুর পর মুতদ্দেহ ছুই 
তিন দিন ঘরে রাখিয়া! নমাধিস্থ করার পুরে শ্রাদ্ধের 
অনুরূপ ক্রিয়াকলাপ করা হয়। 

ভাষাঃ ধম ও সামাজিক ব্যাপার ব্যতীত 
ব্যৰহার-শান্ত্রেও হিন্দু ব্যবহার-শান্ত্ের প্রভাব পরি- 
লক্ষিত হ্য়। ব্যবহার-পাপ্প (12) প্রত্যেক 
দেশেই প্রচলিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। 
্রদ্ধদেশে কিন্তু প্রথম লিখিত সম্পূর্ণ ব্যবহার-শাগ্র 
বা পাওয়া যায় তাহাতে হি"! প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় 
বি্কমান। বমীদের ৩৬ থান! ব্যবহার-শান্ত্রের 
পুস্তক আছে। উহাদিগকে ধর্মতট” বলা হয়। 
ধর্মতট শব ধর্মশাস্্ বা ধর্ম সত্তম শব্ষের অপত্রংশ। 
ইহাদের শাস্ত্দাতার নাঁমও মন, যেমন আমাদের 
মানবধর্ম-শাস্্কারের নাম মন্গ। বর্মার ব্যবহার- 
শাস্ত্রে যে সর্ব গ্রথম সম্পূর্ণ ধর্মশীন্তর বা ধর্মতট পাওয়া 
যায় তাহার নাম ওযাঁরু বা ওয়াগুরু। ইহা বর্মী 
দন ৬৪৩ সালে (খৃষ্টান ১২৮৪) রচিত হয়। 
আমাদের মন্গর মতন ব্যবহার শাস্বকে অষ্টাদশ ভাগে 
তাগ করিয়া শাস্ত্র প্রণীত হয় এবং এই অষ্টাদশ 
ভাগের মধ্যে ১৪।১৫টি মন্ধুর জে হুবহু মিলে । 
তবে সব ব্যবস্থাগুলি মনু হইতে লওয়া হয় নাই। 


৩৮৪ 


অধিকাংশই মনু হইতে লওয়া হইয়াছে । বাকী- 
গুলির অধিকাংশ কাত্যায়ন, যাজ্জবন্ধ্য ও নারদ 
হইতে লওয়া' হইয়াছে। কিন্তু একটি আশ্চর্য 
গ্রভেদ আছে আমাদের শান্ব হইতে। ইহার মধ্যে 
ধর্ম বা নীতি-শাস্ত্রেরে কোন কথা নাই যেমন 
আমাদের শাস্ত্রে আছে। কেবল প্রথম পরিচ্ছেদটি 
বাদ দিলে আধুনিক ব্যবহার-শাস্থের লিখিত পুস্তকের 
তায় এই ধর্মতট লিখিত হইয়াছে। 

এই ছিল আমাদের বমীদের সঙ্গে সব্বন্ধ ইংরেজ 
আনার পূর্বে । কিন্তু আমর! উনবিংশ শতকে যখন 


বর্মা় আমিলাম তখন আসিলাম সাআজ্যবাদী 
ইংরেজদের অনুচর হইয়া । আমরা ইংরেজদের 
শাসন-কাধের সহায়ক ছিলাম মাত্র। ইংরেজর! 


ছিলেন বড় সাহেব আর বাঙ্গালীরা নিজেদের মনে 
করিতেন ছোট সাহেব। যদিও বহু শিক্ষিত 
ভারতবাসী বর্মাতে আসিয়াছেন, তাহারা কেহই 
এদেশের সংস্কৃতি, কটি বা এতিহা লইয়া! গবেষণ। 
করেন নাই। ভারতবাসীরা ইংরেজদের সঙ্গে 
আসিয়। এই দেশবাসীর হীনচক্ষে দেখিয়াছেন”। 


উদ্বোধন 


[ €*তম বর্ষ_-৭ম সংখ্যা 


বর্মীরা ভারতব|সীর্দের এই মনোবৃত্তি অত্যন্ত অপমাঁন- 
জনক মনে করিতেন। ভারতীয়দের এই মনোবৃত্ধি 
এই দেশে ভারতীয় বিদ্বেষের অন্ততম কারণ। 
ইহার আরেকটি কারণ ছিল। ইংরেজ সাম্রাজ্য- 
বাদীরা যখন দেখিলেন যে, ব্রহ্মদেশ শাসনের জন্ 
ভারতীয়দের আঁর প্রয়োজন নাই তখন তাহারা 
বদীদের জন্য বর্মা ( 0 টিতে 0000219 ) 
ধুয়া উঠাইলেন। এই ধুঝ্ার প্রকৃত অর্থ যে বম 
ইংরেজদের জন্ত। তাহারা এই প্রচার করিতে 
আরম্ত করিলেন যে, ভারতবাসীরা বমীদের শোষণ 
করিতেছে, তাহারা কোটি কোটি টাক! দেশে লইয়া 
গিয়! ব্রহ্ধদেশকে দরিদ্র করিতেছে । বমীদেের মনে 
এই বিশ্বাস জন্মাইতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। বর্মীরা তখন চিন্ত। করিয়া দেখেন 
নাই, এখানে যে প্রায় ১২ লক্ষ ভারতবানী ছিল, 
তাহার্দের অধিক1ংশেরই উপার্জন অত্যন্ত সামান্য 
কিন্ত মুষ্টিমেয় ইংরেজ কোটি কোটি টাঁক! লইয়া 
বাইতেছে। 

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


সমালোচনা 


টেস (প্রথম খণ্ড) _টমাপ হাডি প্রণীত; 
অন্বাদক--শ্গামনুন্দর মাইতি ও শ্রীণোতনা 
মাইতি; প্রকাঁশক-_বঙ্গভারতী গ্রন্থালগ়, কুল- 
গাছিয়া, পোঃ--মহেশরেখা (হাওড়া) পৃষ্ঠ।--১৩৮ ; 
ষুগ্য-_-৩১ টাকা । 

বিখ্যাত ইংরেজ ওপন্তাসিক ও কবি টমাস 
হাঁডির (১৮৪০-১৯২৮ )10538 ০৫ 0০ 0580051- 
৮11৪ নামক ইংরেজী উপন্যাসের বর্তমান বাঙলা 
সংস্করণটি বঙ্গনাহিত্যে একটি মুল্যবান্‌ সম্পদ্‌ বলিলে 
বোঁধ হয় অত্যুক্তি হইবে না । হাঁড়ি এই গ্রন্থটি 
প্রথম প্রকাশ করেন ১৮৯১ খ্রীষ্টান্ে। কাহিনীর 
পটভূমি ইংলগ্ডের কোন পার্বত্য অঞ্চলের উপত্যকা 


ও গ্রাম। প্ররুতির কোলে অনাড়ম্বর গ্রামীণ 
পরিবেশে লালিত-পাপত সরল! বালিকা টেস্‌কে 
ঘটনাচক্রে নিষ্পি্ হইয়া বুতর নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক সংঘাতের মধ্য দিয়া কত ব্যথা ও 
বেদনা সহ করিতে হইয়াছিল তাহার করুণ কাহিনী 
পড়িতে পড়িতে হৃদয় মানুষের ছঃখে দ্রব হইয়া 
উঠে। আবার শক্তিমান লেখক যখন ব্হুততর 
বিপর্ধয় এবং বর্বরতার ছু্ভেগ্ভ অন্ধকারের মধ্যে 
মানবাত্মার অম্লান মহিমার দীপটি তুলিয়া ধরেন 
তখন সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের চিত্ত এক অনির্বচনীয় 
আধ্যাত্মিক প্রেরণা উপলদ্ধি না করিপ্না পারে ন!। 
হাঁডি তীহার গ্রন্থের ভূমিকায় পিখিয়াছেন-_ 


শ্রাবণ, ১৩৬২ ] 


“এই উপন্তাসের উদ্দেশ্ত না নীতিমূলক, ন! আক্র- 
মণাত্বক... ইহা দৃশ্তাংশে প্রতিস্বিমূলক এবং 
ভাবনাংশে প্রতীতি অপেক্ষা ভাব ও ধারণায় 
পরিপূর্ণ '**।” কিন্তু সমসাময়িক সমাজ ও উনবিংশ 
শতাব্বীর শেষে £বিজ্ঞান-প্রবুন্ধ' জন-মানসের সহিত 
গভীরভাবে পরিচিত তথা উহাদের নমস্তাবলীর 
প্রতি প্রথরভাবে সংবেদনশীল মনীষী লেখক তাহারি 
কাহিনীতে এবং 'ভাঁব ও ধারণা গুলির” মধ্যে হয়তো 
তাহার অজান্তেই একটি সুসমঞ্জস লক্ষ্য এবং নীতিকে 
অভিব্যঞ্জিত করিয়াছেন, যাহা ভারতীয় মনের নিকট 
বিশেষভাবে সমাদরণীয় । মানষের অন্তরে প্রচলিত 
ধর্মবিশ্বাস ও লোৌকাচার-নিরপেক্ষ যে পবি্রতা-প্রেম 
ও সাধুতার একটি সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে 
লেখক যেন উহারই প্রতি বার বার অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিতে চাহিয়াছেন । 

ভারতবর্ষের প্রাচীন দার্শনি কগণের্থায় গ্রন্থকার 
জীবনের কতকগুলি মৌলিক দ্বন্দের মীমাংসা 
খুঁজিতেছেন__ 

“সংদাবের রীতিই এই । সুবিবেচিত পরিকল্পনা যখন 
কৃবুদ্ধিবশে ভ্রান্তপথে চালিত হয়, গুথন যাহাকে ডাকি সে 
সাড়! দেয় না। যখন হদয় ভালবাদিবার জন্য বিকশিত- 
দল পনের মত উন্মুখ হইয়। থাকে, তথন ভালবাসার পাত্র 
জুটে না । যখন একটুমাত্র নচেশতন করিয়া দিলে, অনেক 
ভুল ভ্রান্তির হাত হইতে রক্ষ! পাওয়া! যাইত, তখন নির্দয়! 
প্রকৃতি ভাহারই হৃষ্ট জীবের প্রতি সামাগ্তম অনুকম্প। 
প্রদশন করিয়া তাহার জ্ঞান-চক্ষু উদ্মীলন করিক়! দেন ন|। 
অসহায় মানুষ যখন অন্ধকারে পথ খু্জক্স! মরে, তখন 
তিনি নির্বাক হইয়া! তাহার এ বার্থ প্রয্নান লক্ষ্য করেন। 
*** তারপর জীবনব্যাগপী লুকাচুত্ি খেলার শেষে যখন 
জীবনে ট্রাজেডির মেধান্ধকার ঘনাইরা আসে, তখনই তিনি 
অবোধ জীবের চৈতন্টোৎপা্দন করেন। মানবদভ্যত! যখন 
উদ্নতির উত্তু্জ শিখরে আরোহণ করিবে, তখন কি মানুষের 
জীবনে অন্ধ নিয়তির এই নিঠুর লীলায় অবসান হইবে? 
তখন কি সে এমন লমাজববাবস্থার প্রবর্তন করিতে সক্ষম 
হইযে, হখন সংসারে অন্তায়-মবিচার বলি কিছু থাকিবে 
না? এমন নিধুত সর্মাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন শুধু অসন্ভব নয়, 
বাতুলতাও বটে।” (পৃঃ ৪৮-৪৯) 

৭ 


সমালোচনা 


৩৮৫ 


আগামী দিনের মানুষ তাহার ধর্মবোধে খ্রীষ্টধর্মের 
অযৌক্তিক পাপ-বাদ হইতে ক্রমশঃই যে লরিয়া 
আদিবে লেখক তাহার আতাঁস দিতেছেন__ 

"লোকটি জিখিল_শান্তির দেবত| ঘুগায়ে! ন! তুমি 
(শান 010, 8া,ঢটাণাল 
০], 2 2৪৮ মা 3) শাস্তমিগ্ধ প্রান্তর, ধুদর বনানী এবং 
দিগন্তের নী(লেম।-.এই তিনে [মিলিয়া যে বিস্তীর্দ পটভূমি 
রচন| করিয়াছিল, তাহ।র উপর রক্রবর্ণ রেখাগুলি নক্ষত্রের 
মত দপ দপ করিঝ। জ্বলিয়। উঠিপ। মনে হইল, কথাগুলি 
ধেন সদস্ভে আঁতঘেষণ। করিতেছে এবং তাহাদের কণ্ঠধ্বনিতে 
অ(কাঁশ-বাতাস মুখরিত হইগ উঠিপ্নাছে। একদিন মানব" 
সমাজে উহাদের যথেষ্ট মুলা ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তন 
মানুষের জীবনে ধর্মের স্থান আর আগের মত নাই। তাই 
হয়ত কেহ কেহ এ কথাগুলি দেখিয়। কারুণ্য ও ব্যস 
মিশ্রিভনুরে বলিবে “হায় ধর্মতব, তোমাদের দিন ত অনেকদিন 
চলিয়া গিয়াছে। আর কেন?” (পৃঃ ১০৭) 
পু'থির কথা তোঁতাপাবীর মত আওড়াইক্না! এবং 
ভাঁবহীন গতানুগতিক লো'কাচার যন্ত্রের স্তায় মানিয়! 
বথার্থ ধাঁমিকতা গড়িয়া ওঠে না। ইহা বরং 
নাস্তকতা। জনৈক ধর্মযাজকের সম্বন্ধে হাডি 
বলিতে কুগ্তিত হইতেছেন না 

*টেসের সন্ত্রন্যগ্লক কথাবার্তা, অদ্ভুত মধুর কণ্গ্বর দুই 
একজ্র হইয়! ঠাহার মহত্বর বৃত্তিগুলির তন্ীতে-মহতুর ন! 
বলিয়। বল! ভাল যে, সত্যকার নাস্তিকতার সহিত যাগ্রিক 
বিশ্বাম সংযোৌগিত করিবার দীর্ঘ দশ বতদরের প্রয়ামের পঃ 
তখনও ধে বৃত্তিগুলি বাচিয়াছিল--মাধাত করিল। ভদ্র 
লোকের মধ্যে মানুষ ও ধর্মযাঞজজকের সংগ্রাম বাধিল এবং 
পরিণামে মানুষই জয়ী হইল।” (পৃঃ ১৩২) 
টমাস হাডির এই বিখ্যাত উপন্তাসের অন্বাদ- 
কার্ষে সাহিত্যিক দম্পতি শ্রীশ্তামস্থন্দর মাইতি ও 
শ্রীমতী শোভন! মাইতি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন 
তাহাতে তাহাদিগকে আস্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন 
করি। পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের আত্ম- 
প্রকাশের অপেক্ষায় সাগ্রহে চাহিয়া রছিলাম। 


--অনিরুদ্ধ' 


৩৮৬ 


বৈদ্বিক জীবনবাঁদ-__ডক্টর মতিলাল দাশ; 
এম-এ, বিএল, পি-এইচ.-ডিং প্রণীত ; শিব- 
সাহিত্যকুটার, ৩০৬ পি, ডাক্তার লেন, 
কলিকাতা-১৪ হইতে শ্রীফুত্র গ্রীতিরানী দাশ কর্তৃক 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠা - ৬৫১ মুল্য-_-১২ টাঁকা। 


গ্রন্থকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ 
ক্ষুদিরাম বস্তু বক্তা” হিসাবে, ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর, 
১৯৫৩ তারিখে ছইটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই 
ংগ্রথন এই পুস্তিকাথানি। গ্রন্থকারের উদ্দেশ দেশে 
বেদবিগ্ভার প্রচার। বেদ-পন্থা অনুসরণ করিলেই 
ভারতবর্ষ জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে ইহা তিনি 
বিশ্বান করেশ, আমরাও করি। শ্রথকারের 
কয়েকটি মত আমাদের একদেশী মনে হইল। 
তিনি বলিতেছেন__ 


“যে ভীরু পলায়নপর বৈরাগয একদিন আমাদের দেশে 
ধর্মের গপরম-প্রকাশ বলে সন্মনলাভ করেছিল, নেই আত্মঘাতী 
আত্ম-নিগীড়ন বৈদিকধুগে ধর্মের নামে জয়গৌরব পায়নি। 
(পৃঃ১২) 

ধর্ম তাদের (বৈদিক খধিদের) বৈরাগ্য সাধনে প্রবৃত্ত 
করা নি! পাঁথিব যা কিছু তাঁকে নম্তাৎ করে তারা 
কেবল পারলৌকিক চিন্তার বিহ্বল হন নি'। (পৃঃ ১৪1১৫) 


“এই কর্মবাদকে বৈরাগ্যের উত্তর হিনাবেই দেখতে চেয়েছি। 
একদিন এই দুর্ভাগ্যদেশে বৈরাগ্য-সাধদাই মুক্তির উপায় 
বলে মানুষ স্থির করেছিল। সংসার সায়াদয়, এখানে সবই 
তুচ্ছ, সবই হেয়, সবই ঘৃণ্য। এই মনোভাব আমাদিগকে 
ইহলে।কবিমুখ এবং পরলোকপ্রেমিক করে তুলেছিল। 
এই পলাক্নপর বৈরাগ)বোধ আমাদের দেশের মহৎ সর্বনাশ 
করেছিল এবং এখনও করছে। আমি আপনাদের কাছে 
বলতে চাই, আসাদের গৌরবময় ( বৈদিক) সংস্কৃতি এই 
মৃত্যুর সঙ্গীত শোনাক়নি--আমাদের (খধাষ) পিতামহের! 
জলদ-নির্ধেষে জীবনের জয়গাখ। গেয়েছেন এবং কর্সের 
মহিম! প্রকাশ করেছেন 1 (পৃঃ ৩৭) 


লেখক; পৃঃ ১১, ৩১, ৪০এ যথাক্রমে শিবসংকল্পো- 
নিষং ও ইশোঁপনিষদের মন্তরবিষয় প্রমাণার্থে 
উদ্ধত করিয়াছেন। আমরা নিম্লিখিত উপনিষদ 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ব_-৭ম স্থখ্য। 


মন্ত্রগুলি তাহার উপধু'ল্লিখিত মতগুলির সহিত 
'আলোচন! করিবার জন্য উদ্ধৃত করিলাম। উপনিষদ 
বেদই । যে বেদ অবলম্বন করিয়া তিনি উপরের 
মতগুলি প্রকাশ করিয়াছেন সেই বেদ হইতেই 
তাহার মতের বিরোধী ভাবও পাওয়া যাইবে । 


ছান্দোগ্যোপনিষদের অপ্তম প্রপাঠকের ১ম 
থণ্ডে ১ম হইতে ৩য় মন্ত্রে দেখিতে পাই, “ভগবন্‌, 
আপনি আমাকে অধ্যয়ন করান” এই বলিয়া নারদ 
সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, যাহা জানিয়াছ আমার 
নিকট প্রকাশ কর--মাঁমি তাহার পরবর্তী জ্ঞান 
উপদেশ করিব । তাহাতে নারদ খথে? ইত্যাদি 
২২টি অধীত শাস্ধের জ্ঞানের বিষয় উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “হে ভগবন্, এত জানিয়াও আমি 
শব্দার্থমাত্রই জানি, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারি 
নাই। আপনার সদৃশ ব্যক্তিদের নিকট আমি 
শুনিয়াছি যে, আত্মঙ্ঞানীরা শোকের পারে গমন 
করেন) আর আমি শোকসম্পন্ন। হে ভগবন্‌, 
আমায় শোঁক-সমুত্রের পারে লইয়া যান।, 
স্নৎকুমার তাহাকে বলিলেনঃ “তুমি বাহা কিছু 
শিখিয়াছ তৎসমত্ত কেবল নামমাত্র” ইহার পর 
সনৎকুমার “নাম” বাক্‌ত মিন িক্কল, পভ, 
ধ্যান, “বিজ্ঞান! বল?। অন্ন অপত) হতিজঃ, 
“'আকাশ', “রা, আশা) প্প্রাণ, ইত্যাদির 
উপাসন! দেখাইয়া ২৩ থণ্ডে ১ম মন্ত্রে বলিতেছেন-_ 
“যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নারে সুখমন্তি ভূমৈব সুথম্‌ 
ভূমা স্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।” পুনরায় ২৪ 
থণ্ডে ১ম মন্ত্রে বলিতেছেন ঘন্ত্র নান্তৎ পশ্ততি নান্ত- 
চ্ছণোতি নান্তদ্বিজানাতি দ ভূমা অথ বত্রান্তৎ 
পশ্ঠতি অন্তৎ শৃণোতি অন্তৎ বিজানতি তদল্পং যো 
বৈ ভূমা তদমৃতম্‌ অথ যদ্‌ অল্পং তন্মত্যং-_ইহার 
অর্থ_ যাহা ভূম! ( মহত্তম ) তাহাই সুখ, অল্পে 
( পরিচ্ছিনন বন্থতে ) সুখ নাই, ভূমাই ন্ুথন্বরূপ, 
ভূমাই 'বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা কর কর্তব্য । 


শ্রাবণ, ১৩৬২ ] 


এই অযৃতত্ব-লাঁভ বিষয়ে পিতামহ ব্রহ্মা মহষি 
আশ্বলায়নকে বলিতেছেন। ( কৈবল্যোপনিষৎ 
প্রথম থণ্ড, ২য় মন্ত্র) “নন কর্মণা ন প্রজয়। ধনেন 
ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ । ইহার অর্থ-_কর্মদারা, 
পুত্র বা ধনের দ্বারা নয় একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই 
অমৃতত্ব লাভ ( মহধিগণ ) করিয়াছেন । নাঁরায়ণো- 
পনিরদে (১১১১৪) অথবা (২১২৩), এ 
একই মন্ত্র বলা হইয়াছে । 

এই ত্যাগ বা বৈরাগ্য বিষয়ে জাঁবাঁলোপনিষং 
চতুর্থ খণ্ডে খধি যাজ্ঞবন্ক্য মন্গ্যাস-গ্রহণেচ্ছ মহারাজ 
জনককে বলিতেছেন_- 

্রহ্মচর্ধং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্া 

বনী ভবেং। বনী ভূত! প্রত্রজেৎ। যদি- 

বেতরথ ব্রন্মচধাদেব প্রব্রজেদ্‌ গৃহাদ্৷ বনাদা। 

অথ পুন্রব্রতী ব! ব্রতী ব! ন্নাতকো বা অন্নতকো 

বোত্সন্নাগিকো। বা! যদহরেব বিরজেৎ তদহরেৰ 

প্রব্রজেৎ। 
ইহার অর্থ- ব্র্গচর্যাশ্রম সমাণ্ড করিয়া ( গুরুর 
আজ্ঞায় দারপরিগ্রহ করিয়া ) গৃহী হইবে, (শাস্্র- 
সম্মত) গাহ্স্থযাশ্রম সমাঁপনান্তে বাণগ্রস্থাশ্রমে 
গমন করিবে ( থাবিধি) বাপপ্রস্থাশ্রমের ধর্মপালন 
করিয়া প্রব্রজ্যা (সন্যাস গ্রহণ ) করিবে। যদি 
( পূর্বেই বৈধাগ্য-বশতঃ) এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
হয় তাহ! হইলে ব্রহ্মচধ আশ্রম হইতেই প্রবজ্যা 
গ্রহণ করিবে। গাহস্থ্য বা বাণপ্রস্থ (যে কোনও ) 
আশ্রম হইতেও (প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে )। 
আবার যদি (কেহ) (ক্রহ্মচ্ঘব্রতে ) ব্রতী হইয়া 
অথবা ব্রতী না হইয়া (ক্রহ্ষচ্ধাশ্রমে পাঠব্রত 
সমাপনান্তে) ম্নাতক হইয়া অথবা (সমাপন না 
করায়) অন্নাতক হইয়া, গাহস্থ্যাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত 
অগ্নির উপাসনা এবং আশ্রম সমাপনান্তে অগ্মি 
নির্বাপিত (করিবার জঙন্ত অপেক্ষা) না করিয়া 
(যদি বৈরাগ্যসম্পন্ন হয় তাহা হইলে ) সেই দিনই 
প্রব্রজ্যা করিবে। 


সমালোচনা 
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খষি যাঁজ্ঞবন্ধ্য নিজে যে প্রব্রজ্যা করিঘাছিলেন 
তাঁহা বৃহ্দারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম 
ব্রাহ্মণের ২য় মন্ত্রে আছে। | 

গ্রন্থকার ৪০ পৃষ্ঠায় ঈশোপনিবদের দ্বিতীয় মন্ত্র 
আলেচিন! প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, '্ঞানবাদীরা কষ্ট- 
কল্পিত অন্ত যে অর্থ করেনঃ সেই সান্প্রদায়িক অর্থ 
নিলে ভুল বিচার হবেই ।” এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা 
করিতে গিয় আচার্য শঙ্কর তীহার ভাতে 
বলিয়়াছেন-_ 

শ্নত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াই শতবর্ষ 
জীবন ধারণের ইচ্ছ! করিবে......নরত্বাভিমানী তোমার পক্ষে 
উক্ত প্রকার কর্মানুষ্টান সহকারে জীব্ন-ধারণ ভিন্ন এমন 
আর কোনও উপায় নাই, ধাহ। দ্বারা তুমি অশুভ কর্মের 
আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষ। করিতে পার।” 

এই ভাষ্যের প্রারভ্তে আচার্য বলিয়াছেন, 
£এবমাত্মবিদঃ পুত্রান্ভেষণী ত্রয়সন্ানেন আত্মজ্ঞান- 
নিষ্ঠতয়া আত্ম রক্ষিতব্য ইত্যেষ বেদার্থঃ। অথে- 
তরশ্ত অনাত্মজ্ঞতয়া আত্মগ্রহণাশক্তপ্ত ইদমুপদ্দিষতি 
মন্্রঃ॥” অর্থাৎ যাহারা আত্মজ্ঞানে অধিকারী, 
তাহারা পুত্রঃ বিস্ত ও স্বর্গাি লোক লাভের (বাসন! 
পরিত্যাগ পূর্বক সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়া এবং 
আত্মজ্ঞানে তৎপর থাকিয়া (অনুভূতি দ্বারা) 
আত্মার রক্ষা করিবে। আম্মজ্ঞানের অনধিকারী 
(বলিয্া!) আত্মনুভূতি বিষয়ে অক্ষম যাহার! 
তাহাদের জন্য এই মন্ত্রে উপদেশ করা হইয়াছে । 
এবণাত্রয়সন্যাস যে প্রয়োজন তাহ! আচার্য পূর্ববর্তী 
ঈশাবাস্তম ইত্যাদি মন্ত্রভাঁ্যে প্রমাণ করিয়াছেন। 

সম্ভবতঃ আচার্ধের উল্লিখিত মন্তব্কে লক্ষ্য 
করিয়াই গ্রন্থকার '্ঞানবাদীরা কষ্টকল্পিত সাম্প্র- 
দায়িক অর্থ, ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। আত্ম- 
জ্ঞানের জন্ত স্্বত্যাগ করিবার কথ! উপনিষদ 
মগ্রহইতে আমর! উপরে দেখাইয়াছি। এইরূপ 
কথা পুরাণাদি শাঙ্ধে এবং অবতার ও আচার্ধকল্প 
পুরুষদের উপদেশ বথে্ পাওয়া যায়। এই সকল 
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কথা শুধু এদেশের শান্ধাদিতে যে পাওয়! যায় তাহা 
নয় বিভিন্ন দেশের বিভিম শান্ত্রাদিতে অনেক 
পাওয়া যাঁয়। কাজেই জ্ঞানলাভেচ্ছুদের কথা 
কষ্টকলিত নয়, সান্প্রদায়িকও নয়। 


উপরে আচার্য শঙ্করের মত উপনিষদের 
আলোচ্য মন্ত্র-বিষয়ে উল্লেখ করিলাঁম। কাঁরণ 
উপনিষদেই আছে “আচাধাদেব বিগ্ধা বিদিতা 
সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি” (ছান্দৌগ্যোপনিষদ্‌ ৪1৯1৩) 
অর্থাৎ আচার্য হইতে বিজ্ঞাত বিষ্ভাই অতিশয় 
উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। গ্রন্থকার তাহার 
আলোচ্য মন্তব্য এবং গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 
বৈদিক মন্ত্র অবলম্বন করিয়া যে সকল মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন সে সকলের কোন্টি কোন্‌ আচার্ধের 
বৈদিক মন্ত্র ভাষ্য অবলম্বন করিয়! করা হইয়াছে 
জানিতে পারিলে আলোচনার স্থবিধা হইত। 
পরিশেষে আমাদের মত এই যে সার্বভৌমিক 
ত্যাগসম্পন্ন উদার বেদ মনুষ্টের অসংখ্য প্রবৃত্তি ও 
চেষ্টার পূর্ণতা সাধনের জন্য অসংখ্য প্রকারের 
উপদেশ দিয়াছেন ইহার প্রত্যেকটিরই নিজ নিজ 
সার্থকতা আঁছে--কোনটি অপরটির বিরোধী নয়। 
সেইজন্র বেদকে অবলম্বন করিয়| “কর্ম” বা 'জ্ঞানের 
“গাহস্থ্য' বা ন্যাসের' তুলনামূলক সমালোচনা 
করা সম্ভব নয়। 
--ন্বামী অচিন্ত্যানন্দ 


ভারত-শামনতল্সার_-"অভিজ্ঞ শিক্ষক" 
করৃকি প্রণীত; প্রকাশিক! লিমিটেড, কর্তৃক 
৩নং রমানাথ মজুমদার ফ্রাটঃ কলিকাতা হইতে 
গ্রকাশিত। পু ৮৮4৪7 মূল্য আট আন]। 


প্রধানতঃ বিগালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বাধীন 
ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানার্জনে 
সহগ্নতা করিবার উদ্দেশে আলোচ্য পুস্তিকাখামি 
রচিত হইয়াছে! লেখক একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক । 
পুন্তিকাটির প্রথম তিনটি অধ্যায়ে না, সরকার, 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


নাগরিকতা প্রভৃতি রাজনীতিশাস্ত্বের অতি আবশ্কীয় 
কয়েকটি বিষয় আলোচিত হইগ়্াছে। পরবতী 
আটটি অধ্যায়ে ও তিনটি পরিশিষ্টের মাধ্যমে ভারত 
শাসনব্যবস্থা বণিত হুইক্সাছে। লেখকের বাখ্যা 
প্রাঞ্জল, ভাষা সু ও রচনাশৈলী প্রশংসনীয় 
সংক্ষেপে ইহা একটি সুখপাঠ্য রচনা বলা 
চলে। 

কিন্তু অতিরিক্ত সংক্গিগ্ুতাঁর দরুণ পুস্তিকাখানি 
স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। সংক্ষিণ্ড 
আলোচনাতেও অতি আবশ্যকীয় তথ্যা্দির স্থান 
আছে। গুক্িকাটিতে ভারতীয় সংবিধানের একটি 
অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়__“নাঁগরিকের মৌলিক 
অধিকার”-_ আদৌ আলোচিত হয় নাই বলা চলে। 
"রাষ্ট্রের প্রতি নির্দেশনাঁমা” শীর্ষক অধ্যায়ের উল্লেথ 
মাও নাই । নাগরিকের সাধারণ অধিকার ও 
কর্তব্য যে অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে, সেখানেও 
জ্ঞানার্থার সুবিধার্থে কোনওপ্রকার বাখ্যা সংযোজিত 
নাই। ভারত একটি ুক্তরাষ্্বী একথা উল্লিখিত 
হইয়াছে, অথচ যুক্তরাষ্ট্র কি তাহার সংজ্ঞা ও 
বৈশিষ্ট্য- কোথাও দেওয়। হয় নাই। ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির শ্রেণীবিভাগ ও 
প্রত্যেকটি শ্রেণীর অন্তর্গত রাজ্যগুলির তালিকা 
দেওয়া! হইয়াছে অথচ তাহাদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য, 
ক্ষমতা ও মর্ধাদার পার্থক্য আলোচিত হয়বাই। 
এই আলোচনা ব্যতীত উক্ত রাজ্যগুলির শ্রোৌ- 
বিভাগের তাৎপর্ধ হৃদয়ঙগম হওয়া কঠিন। ভারতীয় 
সংবিধানের অবতরণিকা পুস্তিকার ভূমিকার পূর্বে 
কেন দেওয়! হইল বোঝা কঠিন। অবতরণিকাটির 
আলোচনা পুস্তিকাটির প্রথম অধ্যায়ে হওয়া উচিত 
ছিল। অবতরণিকায় ভারত-রাষ্্রকে “সার্বভৌম 
গণতাঙ্জিক প্রজাতন্ত্র” বলা হইয়াছে । “প্রজাতঙ্ত্রের 
পরিপূর্ণ বাখ্যা ব্যতীত ভারতীয় শাসনতন্ত্ের স্বরূপ 
বোঝা দুর । মোঁটের উপর অবতরণিকার সংক্ষিপ্ত 
একটি বাখ্যার অভাবে পুম্তিকাটির অঞ্গহাঁনি 


শ্রাবণ, ১৩৬২] 


ঘটিয়াছে। শ্থানে স্থানে ছাপার ভূল ও মারাত্মক 
বানান ভুলও দৃষ্ট হয়। 

এই সকল ক্রুটীব্চ্যিতি সত্বেও লেখকের উচ্ঠম 
প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। সর্ব সাধারণ, ধাহাঁদের 
পক্ষে স্ুবৃহৎ মূল সংবিধান পাঁঠ করা ও আয়ন্ত 
করা সম্তব নহে তাহার! এই পুস্তিকাপাঁঠে ভারতীয় 
শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানার্জন করিয়া 
উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 


-_শ্রীসান্্ন। দাশগুপ্ত ( অধ্যাপিক1 ) 


মানসোল্লাদ- আচার্য সুরেশ্বর প্রণীত; 
অনুবাদক-ত্বামী বশিষ্ঠানন্দ পুরী। প্রকাশক-_ 
বন্থমতী-সাহিত্যমন্দির, ৯৬৬, বহুবাজার ই্রীট, 
কলিকাতা--১২ ; পৃষ্ঠা--৮/০+ ১১৮; মূল্য এক 
টাকা। 

তগবান শংকরাচার্ধ বিরচিত সর্বজন-পরিচিত 
্রীদক্ষিণামুতি-্তোত্র গুরুরূপী ব্রঙ্গোপাসনার ও 


শীরামকুষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৮৯ 


সসীমের মধ্যে ব্রহ্মতত্ব ধারণ! করিবার একটি অনবদ্য 
পন্থা । শংকরাচার্ধ-শিব্য শ্রীমৎ সুরেস্বরাচার্ধ উল্ত, 
অঙুত্ত, ছিরুক্ত প্রভৃতি বিচার ছার! এই গ্যোত্রের 
উপর '“মানসোল্লান” শিরোনামায় অতি গম্ভীর ও 
মনোজ্ঞ বাতিক রচনা! করেন। এই বাতিক অনুষ্টপ. 
ছন্দের মাধ্যমে ৬৭টি শ্লোকে রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে; প্রতিটি শ্লোক যেন এক একটি উজ্জল 
হীরক-খণ্ড আর সমগ্র বাঁতিকটি বেদাস্তরসিক 
আত্মজ্ঞান-পিপাস্থবর কগঠাভরণযোগ্য মহামূল্য 
মণিরত্বমাল!। অনুবাদ মুলান্ুগ ও সাবলীল 
হওয়ায় প্রতিপাগ্চ বিষয়টি সহজবোধ্য হইয়াছে । 
প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ 
কবিরাজ, এমএ মহোদয়ের বহুস্থলে টিপ্লনী- 
সংযোজনা ও পরলোকগত দার্শনিক প্রবর মহেন্দ্রনাথ 
সরকারের প্রস্তাবনা আলোচ্য পুস্তকথাঁনির সৌঠৰ 
বৃদ্ধি করিয়াছে । 


_ ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্ 


প্রীরামকু্জ মঠ ও মিশন সংবাঁদ 


রামকৃষ্ণ মিশন মাতৃভবন__৭এ শ্রীমোহন 
লেনে ( কলিকাতা_-২৬) স্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি 
আীভগবানের কৃপায় যোগ্যতর কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া 
পঞ্চম ব্য অতিবাহিত করিল। সালে 
পরলোকগত দাতা রামপ্রসাদ রায় তাহার বসতবাটা 
এবং গভর্ণমেন্ট প্রমিসরি নোট ও শেয়ার 
ইত্যাদিতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা রামকৃষ্ণ মিশনকে 
মাতৃভবন-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তে দান করেন) তীহারই 
উপরোক্ত ঠিকানার গৃহে ১৯টি শব্যাধুক্ত অস্তবিভাগ 
সমদ্বিত হুইয়া এই জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত 
হয়। বর্তমানে এখানে শয্যা -দংখ্যা ১৬, ইহার অর্ধেক 
সমাজের সর্বস্তরের দদিদ্র রোগিণীগণের বিনা-ক্সচে 
সেবায় জন্ত সংরক্ষিত। উপযুক্ত কক্ষ ও প্রয়োজনীয় 


১৯৫৬ 


অর্থের অভাবে অবৈতনিক শয্যাবৃদ্ধি (7৩৫ 1৩) 
সম্ভব হইতেছে না । ছুই জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক 
মাতৃ-ভবনের সেবায় তাহাদের পূর্ণ সহযোগিতা দান 
করেন। প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ কাধই স্বামী 
বিবেকানন্দের সেবাদর্শে অন্ুপ্রা ণিতা ত্যাগব্রতধারিণী 
মহিল! কর্মীদিগের দারা পরিচালিত হয়। 
সালের মুদ্রিত কার্ধ-বিবরণীতে প্রকাশ-_ কলিকাতা 
পৌর সভা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্ত্রীয় সমা্জ- 
সেবা বোর্ড, নিউ দিল্লী আলোচ্য বর্ষে যথাক্রমে 
৪৬০৯২$ ১৫০০২ এবং ১৫০৯২ টাকা দান 
করিয়াছেন। মাতৃতবনে জাত প্রতিটি শিশুকে 
অতি যত্বদহকায়ে রক্ষণাবেক্গণের মধ্য দিয়। তাহাদের 
মাতৃগণকে প্রাথমিক শিশুপালন ও স্বাস্থ্যরক্ষা-বিধি 


১৯৫৪ 


৩৪৩ 


শিক্ষা দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে শিশু-অন্ম গ্রহণের 
পূর্বে চিকিৎসিত রোগিণীর সংখ্যা ৫৪৬৬ ( তন্মধ্যে 
নৃতন ১২৮০ ), অন্তবিভাগে প্রন্থতি ছিলেন ৮৯৬ 
জন ( তন্মধ্যে বিনা-খরচে ৪৯৯ জন )। মাতৃভবনের 
কাধাবলীর উপদেষ্টা ও পরিদর্শক স্বামী আত্ম- 
প্রকাশানন্মজীর দেহত্যাগে প্রতিষ্ঠানটির অপূরণীয় 
ক্ষতি হইয়াছে। 

প্রচার- বোহাই শ্ররামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের 
অধ্যক্ষ শ্বানী সন্দ্ধানন্দজী বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় 
সপ্তাহ হইতে আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত 
একটি প্রচাঁর-সফরে বহির্গত হন। তাহার পরি- 
দ্মণেব এলাকা ছিল উত্তর প্রদেশ, ওভিষ্যা, পশ্চিম 
বঙ্গ এবং পূর্ব পাকিস্তান। শ্রীরামকষ্$-বিবেকানন্দ- 
জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সনাতন হিন্দুধর্মের স্বজনীন 
বাণী ছিল তাহার অধিকাংশ বক্তৃতার বিষয়বস্তু । 
কয়েকটি স্থানে (ভুবনেশ্বর, মেদিনীপুর, কলিকাতা৷ ) 
তিনি কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী-সভাঁতে বিদ্ভাথিজীবনের 
আদর্শ এবং শরীর ও মনের সুলমঞ্জস গঠনের 
প্রণীলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ভুবনেশ্বর 
শ্রীরামকৃষ্চমঠে এবং মেদিনীপুর শ্রীরামকষ্জ আশ্রমে 
বুদ্ধ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তিনি ভগবান তথাগতের 
জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে ভাষণ দিয়াছিলেন। 
তেজস্বী-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উদ্দারচেতা সদাপ্রফুল্প প্রাচীন 
সন্যাসীর পবিত্রসঙ্গ এবং উপদেশ সকল স্থানেই 
বিশেষ সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল । সর্ব- 
সমেত তিনি কুড়িটি বক্তৃতা! দেন। 

স্বামী পুর্ণানন্দ গত ওরা বৈশাখ (১৭ই এপ্রিল) 
রাশীগঞ্জ উচ্চবিগ্ভালয়-গ্রাঙগণে ছুই সহ নরনারীর 
একটি সম্মেলনে বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্য-বুগের 
মাঁনব-কল্যাণকারী মাতৃসাধন! ও শ্রীমা সারদার 
অবদান সম্পর্কে দেড়ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। পরের 
দিন তিনি কুলটিতে "মনুত্যজীবনে ধর্মে প্রয়োজন 
দগ্থন্ধে একটি ভাষণ দেন। উক্ত সন্গ্যাসি-প্রচারক 
১*ই বৈশাখ খডীপুর ছুর্গামন্দিরে একটি এবং ১৬ই 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


হইতে ২৯শে বৈশাখ হুগলী জেলার বিরাটী ও 
ছাপ্রা গ্রামে ধর্ম ও শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি বক্তৃতা 
করেন। ১৩ই 'জ্যষ্ট হইতে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ এই 
চারদিন কুচবিহাঁর শহরে তাহার চারটি ভাষণের 
ব্যবস্থা হইয়াছিল । বিষয়বস্ত যথাক্রমে__শ্রীরাম- 
কষে'র মাতৃসাধনা” “বিশ্বপ্রেমী বিবেকানন্দ” “মনুষ্য- 
জীরনে মায়ের অবদান” এবং “শিবজ্ঞানে জীবসেবা”। 

গত ১৩ই ফাল্গুন ১৩৬১ (২৫শে ফেব্রুয়ারী, 
১৯৫৫) হইতে ৩১শে জ্যৈষ্ঠ পর্যস্ত বেলুড়মঠের 
অন্ততম ছারচিত্র-প্রচারক স্বামী প্রণবাত্মানন্দ 
পূর্বপাকিস্তানের নানাস্থানে ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও 
সমাজ-সংগঠন বিষিয়ে ৫৪টি (৪৭টি ছাঁয়াচিত্র যোগে) 
বক্তৃতা দিয়াছেন । ঢাঁকা, মৈমনসিং, বরিশাল, 
খুলনা, টট্টগ্র!ম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা এবং দিনাজপুর 
__-এ্রই কয়টি জেলাতেই তিনি সফর করিয়াছিলেন । 
হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনগণই 
আগ্রহসহকারে তাহার সভাঁতে যোগদান করিতেন। 
কোন কোন সভায় লোঁকসমাগম হইয়াছিল পাঁচ 
হাঁজারেরও উপর । 

স্বামী গঙ্লানন্দজীর দেহত্যাগ- বেলুড়- 
মঠের প্রাচীন সন্্যাসী শ্বামী গঙ্জানন্দজী ( গঙ্গারাম 
মহারাজ) গত ২২শে জ্যেষ্ঠ (৬ই জুন, ১৯৫৫) 
বি্ুপুর সর্বমঙগলা মুন্ময়ীক্ষেত্রে লালবাধের ঘাটে 
জলমগ্ন অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন (ভগবান 
প্রীরামকৃষ্জ এবং জননী সারদাদেবী তাহাদের 
জীবিতকালে এই পবিত্র দেবক্ষেত্র দর্শন করিতে 
গিয়াছিলেন। ) দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বেকার 
২ দিন গজানন্দজী জয়রামবাঁটী ও কামারপুকুরে শেষ 
তীর্ঘবাত্রা করিয়া আসেন। মৃত্যুকালে তাহার 
বয়স প্রায় সত্তর হইয়াছিল। 

স্বামী গঙ্গানন্দ খ্রীঃ ১৯*২ সালে কাশীতে 
পৃজ্যপাদ হ্ামী শিবানন্দ ( মহাপুরুষ ) মহারাজের 
সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯০৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠে যোগদান করেন। তাঁহার অনাড়ন্ধর জীবন 


শ্রাবণ ১৩৬২ ] 


এবং তপোনিষ্ঠার জন্য পৃজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, 
পৃজ্যপাদ ম্ব/মী তুরীয়ানন্দজী এবং পৃজ্যপাদ শ্বামী 
সারদানন্দজী প্রভৃতি শ্ররামকৃষ্খ-পার্ধদ্গণ তাহাকে 
অত্যন্ত স্নেহ করিতেন । 

গলারাম মহারাজের সুদীর্ঘ সাধুজীবন প্রায় 
পরিব্রজ্্যা ও তপন্তাতেই কাটিলেও মাঝে মাঝে 
জনগণের মধ্যে ধর্মভাব ও সামাজিক সংহতি প্রচারের 
জন্ঠ তাহার নিঃস্বার্থ কর্মোগ্ঠমও উল্লেখযোগ্য | বন 
শান্পে বিশেষত: যোগশাস্ত্রের তত্ব ও অভ্যাস উভয় 
দিকেই তীহার ভূয়িষ্ঠ অভিজ্ঞতা ছিল । হিন্দীতে 
তিনি কয়েকখানি পুস্তিকাও লিখিয়াছিলেন। 

পরমদেবতার শাশ্বতসত্যে একাত্ম প্রাপ্ত নির্মৎ- 
সর সন্গ্যাসীর পবিত্র স্বৃতির উদ্দেহ্যে আমর! হৃদয়ের 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধ অর্পণ করিলাম। 

ভগবান বুদ্ধ এবং আ চার্বদ্বয়ের স্মরণে _ 
মা্রীজ শ্রারামকষ্চ মঠে শংকর ও রামানুজ জয়ন্তী 
বিগত ১২ই বৈশাখ (২৬শে এপ্রিল, '৫৫) মঙ্গলবার 
শুভ পঞ্চমী তিথিতে উদ্ধাপিত হইয়াছে। 
এতছুপলক্ষ্যে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৭ই 
বৈশাখ রবিবার। শংকরের দিখ্বিজয়, তাহার 
জীবনের প্রধান ঘটনাবলী, তাহার দশন ও ধর্মসংস্কার 
আলোচিন৷ করিয়৷ বক্তৃতা দেন ব্রহ্মচারী দুর্গাচৈতন্ত। 
ডি রামস্বামী আয়েঙ্গার শ্রারামীমুজ সম্বন্ধে 
সারগর্ভ বক্তৃতা প্রসঙ্গে রামানুজের নির্দেশিত পন্থায় 
শাপ্ধ-গ্রন্থ পঠনপাঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলবি 
করেন। উপসংহারে তিনি বলেনঃ একই সময়ে 
একই স্থানে ছুই মহান্‌ ধর্মাচার্ধের উদ্দেশ্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
অর্পণ তাহাদের পারস্পরিক সান্লিধ্যেরই সুচক। 

বিগত ২১শে বৈশাখ (৬ই মে) বুদ্ধপুণিমায় 


শ্রীরামরুষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৯১ 


বুদ্ধজয়ন্তী পালন করিবার পর ২৩শে বৈশাখ 
সাধারণ উৎসবের আয়োজন করা ,হয়। আশ্রমের 
সুবৃহৎ কক্ষে পুষ্পমাল্যাদিতে সুশোভিত ভগবান্‌ 
বুদ্ধের মনোহর ধাতব মুতির সমক্ষে বহুসখ্যক ভক্ত 
সমবেত হন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ৫কলাসানন্দজী 
এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশ!ন্মের প্রধান 
অধ্যাপক শ্রী টি এম্‌ পি মহাঁদেবন্‌ বুদ্ধদেবের 
জীবনান্ুণীলনের গভীরতা ও তীহার উপদেশের 
তাৎপর্য বিশদভাবে বুঝাইয়! দেন। 

শিশুমন্গল প্র তিষ্ঠানে অনুষ্ঠান-_ শ্রীরাম" 
রুষ্ণ মিশন শিগমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের (৯৯, ল্যান্সডাউন 
রোড কলিকাতা! ) ছুইটি নবনিমিত গৃহের উদ্বোধন 
উপলক্ষ্যে গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ( ১৫ই জুন, ১৯৫৫ ) 
এবং ৪ঠা আষাঢ় (১৯শে জুন) উক্ত প্রতিষ্ঠানে 
দুইটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হর। গৃহ্দয়ের একটি 
সেবিকাগিণের জন্থঃ অপরটি ত্যাগা কর্মী ও চিকিৎসক 
গ্রভৃতির জন্ত। প্রথমদিন নৃতন উপাসনাগৃহে 
আনুষ্ঠানিক পূজা ও হোমাদি সম্পন্ন করেন স্বামী 
ুকারানন্দজী। বেলুড় মঠের অনেক মন্াসী ও 
্রক্ষচারীর আগমনে অনুষ্ঠান খুব প্রাণবন্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল। দ্বিতীয়দিন আমন্ত্রিত বন্ধু ও অনেক 
বিশিষ্ট নাগরিকের উপস্থিতিতে পশ্চিম বঙ্গের 
রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্কুমার মুখোপাধ্যায় গৃহগুলির 
দ্বারোদবাটন করেন। এই প্রন্থতিসদনের প্রতিষ্ঠাতা 
ও বর্মনচিব স্বামী দয়ানন্দজী প্রতিষ্ঠানের কর্মসথচী 
পাঠ করিলে রাজ্যপাল এই জনহিতকর সেবাকার্ষের 
প্রশংসা করিয়৷ ভাষণ দেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান 
সভার স্পীকার শ্রাশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় রাজ্যপাল 
এবং সমবেত অতিথিগণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মত ও মিশঢেনর নব প্রকাশিত পুস্তক 


€১) শিক্ষাপ্রসঙ-_শ্বামী বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা 
১৬২) মুল্য--১।* আনা । দশটি অধ্যায়ে 
স্বামীর শিক্ষাবিষয়ক উক্তি ও আলোচনাগুলির 
সসম্বৰ সংকলন। প্রকাশক- উদ্বোধন কার্ধালয়। 


(২) 758৮৭ ৮৪155৪-৬168 পৃষ্ঠা--৪৪ ) মূল্য 
॥* আনা । আচার্ধ শহরের উক্ত নামীয্ব প্রকরণ- 
গ্রন্থের মূল, সংস্কৃত টাকা এবং ইংরেজী অনুবাদ । 
গ্রকাশক--শ্রীরামরুঞ্জ আশ্রম. আলমোড়! | 


বিবিধ 


মণিপুরে অন্ুষ্ঠান-_ইম্ফল ( মণিপুর ) স্থানীয় 
মহিলা-সমিতির উদ্ভোগে গত ১৫ই জানুয়ারী বাবু- 
পাড়া থিয়েটার হলে এবং ছাত্রদের উদ্োগে 19. এ. 
091162-এ ম্বামী বিবেকানন্দের জন্মবাঁষিকী 
উদ্যাপিত হয়। শ্রশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি- 
উপলক্ষ্যে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বাবুপাড়! থিয়েটার 
হলে এক সভার অধিবেশন হয়। ছাত্রছাত্রীরা 
রচনা, আবৃত্তি ( বাংলা, মণিপুরী ও ইংরেজী ) ও 
ভজন সংগীত, এবং বিশিষ্ট ভদরমহোদয়গণ বক্তৃতা 
দ্বার ঠাকুরের উপদেশের সারমর্ম শ্রোতৃমণগ্ডলীর 
নিকট ব্যাখ্য! করেন। স্থানীয় রামকুষ্-সমিতির 
উদ্যোগে এই উপলক্ষ্যে ২৮শে মে বাবুপাড়া পৃজা- 
মন্দিরে একটি বিরাট জনমভা আহত হয়। মাননীয় 
শ্রীত্রিজ নারায়ণ, (571 00) বিঃা210) জুডিসিয়েল 
কমিশনার, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
আবৃত্তি, গান এবং হিন্দী, ইংরেজী ও মণিপুরী 
ভাষায় ব্ততা হয়। 

শরীশ্রামা সারদা দেবীর শতবাধিকী উপলক্ষ্যে রচনা- 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী মণিপুরী ছাত্র- 
ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। 
মণিপুরের কৃতী শিল্পী শ্রশ্রামায়ের শতবাধিকী 
উপলক্ষ্যে চিত্রপ্রদর্শনীর নিমিত্ত শ্রীশ্রীমায়ের ন্িশখানি 
জীবনালেখ্য শিলং রামকঞ্চ মিশনের জন্য প্রণ্তুত 
করেন। এই মনোরম ছবিগুলির জন্ত শিলং 
মিশন হইতে শ্রীসান্গ শর্যাকে একটি মেডেল 
দেওয়! হয়। 

কয়েকটি স্ছানে উগ্ুসবের জংবাদ-_ 
নিম়োক্ত কয়েকটি স্থানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
১২*তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণী 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে :-_ 

(১) জয়নগর-মঙ্জিলপুর ( ২৪ পরগণা)ঃ 
উৎসব তারিখ--১২ই ও ২২শে ফাল্গুন ১৩৬১ 
ব্জা-ন্বামী লোকেশ্বরানন্দ ( বেলুড় মঠ ) ও 
শ্রীঅনাদিনাঁথ সিংহ। 


সংবাদ 


(২) ইছাপুর (২৪ পরগণ!) প্রবুদ্ধভারত- 
সঙ্ব ; বক্তা-_প্রীঅচিন্তযকূমার সেনগুপ্ত, শ্রাঅমর 
নন্দী ( হিন্দস্থান ট্াগ্ডার্ড পত্রিকা ) ও স্বামী 
অনিকেতানন্দ ( বেলুড় মঠ )। 

(৩) লাহেরিয়া সরাই (ঘারভাঙগা ); উৎসব- 
কাল--১২ই ফাল্তন হইতে ১৫ই ফাল্তুন, ১৩৬১) 
বক্তা--অধ্যাপক ডক্টর বাগচী, খ্যাতনাম! সাহিত্যিক 
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডক্টর 
হধীকেশ গোস্বামী এবং ডাঃ রণজিত সান্তাল। 

(৪) ধুম (টট্টগ্রাম) বিবেকানন্দ সমিতি; 
উত্সব তারিখ -২*শে চৈত্র ১৩৬১3 বক্তা-_ 
স্বামী সত্যকামানন্দ ( বেলুড় মঠ), স্বামী শমানন্দ 
( বেলুড় মঠ )। 

(৫) বর্ধমান; উতৎসবকা--২৫শে চৈত্র 
হইতে ২৭শে চৈত্র) বক্ত1--অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি 
চক্রবর্তী, শুঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ড্র শ্রপ্রবোধ 
বাগচী, পণ্ডিত গোপেন্দুভুষণ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীমতী 
এটা ঘোষ, ডক্টর শ্রীন্ধাকর চটোপাঁব্যায, শ্রীমশোক 
বিজন্ন রাহ! । 

(৬) সিথি বাঁমকৃষ্চ সঙ্বঘ; উতৎসবকাল-_ 
২৪শে চৈত্র হইতে ২৮শে চেত্র; বক্তা_ বেলুড় 
মঠের স্বামী উকারানন্দজী। স্বামী সাধনানন্ধ, স্বামী 
দেবাননদ, স্বামী মনীষানন্দ, গ্বামী শান্তিনাথাননা ; 
আঙ্গকুলচন্দ্র সান্টাল» শ্ীবিজগ্বলাল চটোপাধ্যায়, 
শন্ুরেন্্রনাথ চক্রবর্তী বেদশাস্্ী, শ্রীমতী চারুলীলা 
দেবী, শ্রীমতী বেলারাণী দে ও শ্রীমতী পুষনা 
চক্রবর্তী । 

(৭) কাটোয়! গ্ররামকৃষ্খ আশ্রম; উৎসব 
তারিখ_-ওরা বৈশাখ ; বক্তা অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়নাথ 
চৌধুরী ও স্বামী অভিন্ত্যানন্দ ( বেলুড় মঠ)। 

(৮) তারকেশ্বর; উৎসব তারিখ-_-১৭ই 
বৈশাখ; বক্তা-_স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও স্বামী প্রেম- 
রূপানন্দ ( বেলুড় মঠ)) ডাঃ রাধাকাস্ত গোস্বামী, 
শ্ধীয়েন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীতুলসী- 
দ্াি ঘোষ। 





মুক্তের খবভাব 


সবত্র দৃশ্ঠতে ব্বস্থঃ সর্বত্র বিমলাশয়ঃ। 

সমস্তবাসনাযুক্তে। মুক্তঃ সধত্র রাজতে ॥ 

পশ্ঠান্‌ শুন্বন্‌ স্পুশন্‌ জিভ্রন্নশ্নন্‌ গৃহুন বদন্‌ ব্রজন্‌। 

ঈহিতানীহিতৈযু'ক্তো যুক্ত এব মহাশয় ॥ 

ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি ন হ্ৃবাতি ন কুপ্যতি। 

ন দদাতি ন গৃহাতি খুক্তঃ সর্বত্র নীরসঃ ॥ 

সানুরাগাং স্্িয়ং দুষ্ট মৃত্যুং বা সমুপস্থিতম্‌। 

অবিহ্বলমনাঃ স্বস্থো মুক্ত এব মহাশয়; ॥ 
--অষ্টীবত্রসংহিতাঁ, ১৭।১১-১৪ 


[ ধিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবনের চরমলক্ষ্যে পৌছিয়াছেন সেই ঘুক্তপুরুষের অন্তরের 
অনুভূতি এবং আচাঁরব্যবহারের দিগ্দ্রশন করা সহজ কথা নহে। সংসারের অজত্র শরনারী যে 
ভাবে চলেন ফিরেন, চিন্তা করেন তিনি অবশ্ঠই সেরূপ করেন না। তাহার শরীর-মনের চেষ্টা 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ]। 

যিনি মুক্ত তিনি সকল অবস্থাতেই আত্ম-সত্যে অবস্থান করেন, তাহার হৃদয় সবদাই নির্মল, 
যেখানেই তিনি যাঁন ও থাকেন কোন বন্ধনই তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না । সকল বাঁসনা-কামনা হইতে 
তিনি যে চিরকালের মতে! নিক্কৃতিলাঁভ করিয়াছেন ।। তাই তো তিনি “মুক্ত” । 

দেখা, শোনা, স্পর্শ ও ঘ্রাণ করা, খাওয়া, (কোন কিছু) নেওয়াঃ বলা, চলা! সবই হয়তে| 
তিনি করিতেছেন কিন্ত তাহার জ্ঞান-প্রদীপ্ড মহান্‌ চিত্তে কোন কাঁজেরই পিছনে অহ্কার-প্রন্থত 
কতৃততবদ্ধি নাই, চেষ্টা এবং অচেষ্টা এই ছুইয়্ের কোনটাই তাহাকে স্পর্শ করে না। এই জন্তই 
তিনি ঘমুক্ত”। 

মুক্ত” কাহারও নিন্দা করেন না, স্ততিবাদও করেন না। না হন তিনি হর্ষে বিহ্বল, না 
ক্রোধে আত্মহারা । দান করিবার প্রয়োজন তাহার ফুরাইয়াছে, গ্রহণ করিবার আগ্রহও তাহার নাই। 
সরক্ষেত্রেই তিনি আসঙ্তিশৃহ্য। 

ধিনি “যুক্ত” তাহার প্রিষ্ন ও অপ্রিয়তে সমান বু্ধি। বৃহজনকাঁম্যা অস্রাগবতী পরমাস্ুন্দরী 
রমণীকে দেখিয়াই ৰা কি, আর সর্বসম্ত্রাসকর মৃত্যু সন্মুথে আসিলেই বা কি-_-আত্মসত্যে অবস্থিত তাহার 
অক্ষোতভ্য প্রশান্ত অস্তঃকরণে একটুও বিহ্বলত! আলিবে ন!। 


কথা প্রসর্গে 


সপ্তম ছ্াণ্রে 


প্ররামকৃষ্ণের কথিত উপমা_ 

জনৈক রাজদর্শনপ্রয়াপী আর একজন সঙ্গীর 
সহিত প্রাসাদের প্রথম দ্বারে উপস্থিত। সঙ্গীটির 
রাজবাড়ীর মনৰ জানাশো।না, রাঁজাকেও দেখিয়াঁছে 
কিন্তু সে নিজে রাজৈশ্বধের কিছুই জানে না। তোরণে 
অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত স্ুুবেশ। সুদর্শন প্রহরীকে দেখিয়াই 
সে. মনে করিল, ইনিই রাজ।॥ ভূমিতে আন্ত 
হইয়। হ্করজোড়ে পরসাদ-ভিন্নী করিতে উদ্ত। 
সঙ্গী হাসিয়া কহিল, ইনি রাঞ্জা নন্, আরও ভিতরে 
অগ্রসর হইতে হুইবে। দ্বিতীয় ছারে যে দণ্ডায়মান 
তাহার সাজসজ্জা আরও পরিপাঁটি। আগন্তক ভাঁবিল 
ইনিই নিশ্চিত রাজা । সঙ্গী আবার ভুল ভাঙিয়া 
দিল, না ইনিও নন্, আরও চলিতে হইবে। ক্রমে 
তৃতীয় দ্বার, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ট দ্বার; প্রত্যেক 
দ্বারে এশ্বরধের প্রকাশ উত্তরোত্তর অধিক, দৌবাঁরিকের 
পোবাকপরিচ্ছদ-আকৃতিও আড়মরপূর্ণ। আগন্কের 
বিস্ময় বাঁড়িয়াই চলিতেছে । কোথায় রাজা? 
এত যে বিভব, এখানেও তিনি নাই? অবশেষে 
সপ্তম দ্বার ছাড়াইয়! রাজসিংহাসনের স্থান। রাজা 
বসিয়া আছেন স্বকীগন মহিমায়। এবার আর 
রাজদশনার্থীর মুখে কথা নাই, সকল জিজ্ঞাসা 
মুহ্ঠেই মিটিয় গিয়াছে, সন্দেহের অবসান হইয়াছে । 
রাজ! যে কে সঙ্গীকে বলিয়৷ দিতে হয় নাই। রাজা 
আর সাত দরজার দৌবারিকগণে কত পার্থক্য 
তাহা রাজাকে দেখিয়াই হৃদয়ঙগম হইয়াছে । তেমনি 
ভগবানকে যখন পাই নাই তখন কত সন্পুখাগতকেই 
চরম ও পরম বলিয়া ভ্রম করিয়াছি, তাহার বিষয়ে 
কত জন্পনা-কল্পনা করিয়াছি, কিন্তু ভগবানকে যখন 
দর্শন করিলাম, দেখিলাম তাহাতে আর আগে- 
দেখা আকর্ষণগুলিতে কী বিপুল ব্যবধান ! 


শ্রীরামকষ্চ কোন্‌ দরজায় বসিয়া ঘোষণা 
করিয়াছিলেন_-“যে রাঁম, যে কৃষ্ণ সেই এই দেহে 
রামরুষ ? সপ্তম ধারে তো নয়। তাহা হইলে 
ঘোষণা করিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? যদি 
রাম ও কৃষ্ণের যুগ্মসত্তাই তাহাতে থাকে তাহা 
হইলে লোকের চোখে এত ধোক1 লাগিল কি 
করিয়। ? তাহারা বূঝিবে না বলিয়াই তে! লজ্জার 
মাথা থাইয়া তাহাকে নিজের মহিম! নিজের মুখেই 
প্রচার করিতে হইল! অতএব সপ্তম দ্বারে আসন 
গাতেন নাই। তবে কিষষ্ঠ ঘারে? পঞ্চম-চতুর্থ- 
ভূতীর দ্বারে? বোধ করি কোন খারেই নয়। 
দর দৌড়ির তকমা-আটা, দ্বারবান্কে দেখিয়াও 
লোকে যেটুকু সমীহ করে শ্রীরামকষ্চের কখনো 
কথনো! সেটুকুও জুটে নাই। কনিকাতার বাবু 
রাসমণির বাগানে বেড়াইতে আসিয়া তীঁহ!কেই 
মালী ভাবিয়া ফুল তুলিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, 
বিনা আপত্তিতে তৎক্ষণাৎ তিনি বাবুর আজ্ঞা 
পালন করিয়াছিলেন। মথুরের মোসাহেবের বুটের 
লাথিও খাইতে হইয়াছিল । যদি র|জপ্রাসাদের কোন 
একটি দ্বারেই তাহার অধিকার, তাহা হুইলে সেই 
দ[ভ্তিক ধনী-প্রসাদ-লিগ্স, একটুও বুঝিতে পারিল না 
কেন, রাজগৌরবকে সে অপমান করিতে বসিয়াছে" 
অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ স্থান-হীনঃ নিদর্শন-হীন, পরিচয়- 
হীন একান্তই জনতার সাধারণ মান্ষ। তবু 
তাহাকে বলি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ । তাহার নিজের 
উপম! নিজের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইল না কি? 

এ প্রশ্নের উত্তর বোধ করি “হা” এবং "নাঃ 
ঢুইই | মাচুষদেহধারী ইশ্বরাবতাঁরের কখনও 
বাহিরের এন্বর্য থাকে, থাকিবার প্রয়োজন হয়। সে 
এর্বর্ধ সগ্ডম ছারেরই এর্বর্ধয। জগতের অন্ত কোন 


ভাদ্র, ১৩৬২] 


শ্বর্ধের সহিতই উহার তুলনা হয় না। তখন 
কবির ভাষায় 
বিশ্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত 
লক্ষ শত ভক্তচিত বাক্যহারা। 

দেখিয়াই সমস্ত বিশ্ব চরণে লুটাইয়। পড়ে, 
ভাষাহীন বিশ্ময়ে লক্ষ চিত্তে অনুভব জাগিয়া ওঠে 
তুমি ভগবনি।” কাহাকেও বলিয়৷ দিতে হয় নাই 
নদীয়ার পথে কার্তনীয়াদলের মাঁঝথানে মহাভাবে 
হৃত্যপরায়ণ অনিন্যস্থন্দর যুবক নিমাইপপ্ডিত 
সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ নন্‌্ঃ দেবলোকের আলোক 
তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে । বাহিরের আকৃতিতে 
গৌরনুন্নরের সপ্তমদ্বারবাসিত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত । 

অঙুন যখন বুঝিগ্াও বুঝিতেছেন না, যাহার 
মূল্য কোটি টাকা তাহার মাত্র একশত বা এক 
হাঁজার মুদ্র দূর দিতেছেন তখন শ্রীকৃষ্চকে অঙ্ুনের 
চোখে নূতন চশমা পরাইয় বিশ্বপ্ূপ দর্শন করাইতে 
হইল। অমনি অজুনের সকল বাচালতা স্তব্ধ । 
করযোড়ে বলিলেন, _ক্ষমা কর প্রভু, আগে বুঝি 
নাই তুমি কে; তৌমার সহিত হাঁপিয়া থেলিয়া 
বেড়াইয়া, নিরন্তর তোমার ন্নেহ-বেই্টনে মুগ্ধ থাকিয়া 
ভাঁবিতাম, তুমি আমাদেরই মতন একজন। এখন 
বুঝিলাম, নরদেহে তুমিই “অব্যয় শাশ্বতধর্মগোণ্ডা 
সনাতন পুরুষ ।” অধ্যাত্মরামায়ণের লিপিবদ্ধ প্রমাণ 
-বালী এবং রাবণ উভয়েরই মৃত্যুর অব্যবহিত 
পূ্ে শ্রীরামচন্দ্রের ভগবত্তার বিশ্বাস হইয়াছিল 
তাহার অদৃ্টপূর্ব শৌধ দেখিয়া । এই শৌর্য তো 
প্রথম দ্বিতীয় তৃতীম্ন বারের বিস্তৃতি নয়, একেবারে 
সপ্তম দ্বারের। 

শ্রারামরুষ্চ-জীবনে উপযুক্ত ধরনের বাহিরের 
বিভূতিপ্রকাশ নাই বলিলেই হয়। সপ্তম ছারে যে 
তাহার অবস্থান বাহিরের দিক্‌ দিয়া ইহা বুঝিবার 
কোনই উপায় ছিল না। 

হা, উপমা ব্যর্থ। কিন্তু আর এক দিক্‌ দিয়া 
বিচার করিলে বলিতে পারি, না, সপ্তম দারের 


কথাপ্রসঙ্গে 
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উপমা শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় নাই। সে 
দিক্‌ আস্তর এশ্বধের দিক্‌, অনন্ত ভাগবত শক্তিকে 
ভিতরে চাঁপিয়! রাখিবার দ্িক্‌। ঈশ্বরাবতারদিগের 
জীবনে এই আত্মসক্ষে!চেরও প্রয়োজন হয়। 
শ্রীরামচন্দ্রের লৌকিক ব্যবহারসমুহ একজন পিতৃভক্ত 
রাজকুমার বা ভ্রাতৃব্সল জ্যেষ্ঠ অগ্রজের মতো 
ধর্মপত্বীর প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ একজন আদর্শ স্বামীর 
মতো। ভগবত্তার সেখানে নামগন্ধ নাই। বস্ততঃ 
ভরঘাজার্দি কয়েকজনমাজর খধি শ্রীরামচন্ত্রকে 
ঈশ্বরাবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমসাময়িক 
বাকি অনেক খষি তাহাকে অবতার বলিয়া মানেন 
নাই। শ্রীকষ্চের এবং অন্তান্টি অবতার পুরুষের 
জীবনেও এই আত্মগুপ্তির অনেক উদাহরণ পাওয়া 
যায়। তাহার! যে বিশেষ ব্রত লইয়া পৃথিবীতে 
আসেন উহাঁরই সংসিদ্ধির জন্ত যেমন কখনও 
কখনও এ্রশ্ব্ধ প্রকাশ করিবার প্রস্নোজন হয়, তেমনি 
সময়ে সময়ে উহা! লুকাইয়াও রাখিতে হয়। এই 
লুকাইয়া রাখা সহজ কথা নহে। যে ভিথারী তাহার 
পক্ষে ভিথারী সাজ্জা অনায়াস-সাধ্য কিন্তু যিনি 
সম্রাট তাঁহাকে অপরের কাছে ধরা না পড়িয়া 
ভিক্ষুকরূপে চলিতে ফিরিতে হইলে অনেক স্তর্কতা, 
অনেক শক্তিমত্তার প্রয়োজন । 

এই দিক্‌ দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিমত্তার যেন 
তুলন! নাই। নিজেকে তিনি কী আশ্র্ধকূপেই না! 
লুকাইগা রাখিয়াছিলেন ! বাহিরে কোন বিভৃতি 
নাই কিন্ত তাহার অন্তরলোকের এশ্বর্ধ কী বিরাট ! 
একটি সহজ স্বাভাবিক জীবন্ধারার মধ্যে এত বড় 
আধ্যাত্মিক তেজ ও শক্তিকে মিশাইয়া রাখিতে তিনিই 
পারিয়াঁছিলেন এবং পারিয়াছিলেন বলিয়াই কি 
তিনি স্বামী বিবেকানন্দের তাঁষায় “অব্তারবরিষ্ঠ” ? 

দ্বারে ঘারে কত প্রকৃতির মানুষ দেখিয়া 
চলিয়াছি। আমাদের মানুষ দেখিবার অভিযান। 
বিগ-বুদ্ধিমতা-আচারনিষায় গৌরবভাজন কত 
মান দেখিলাম। ৮ আন পণ, বাণী, কবি; 
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নেতা, কত কর্মী চোখে পড়িল কিন্তু ভগবানের 
সহিত দিবারাত্র মিশিয়া-থাকা এমন সরস সরল 
মনের মাচ্ষ আর দেখিয়াছি কি? সপ্তম দ্বারে 
মনুষ্যতের পূর্ণ মহিমায় দণ্ডায়মান নরদেব শ্রীরাম- 
কুষ্জ। বাহিরের কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিও 
না। ভিতরের মানুষটির দিকে তাকাও_-দেখ 
তঁ হার পবিভ্রতা-আত্মত্যাগ-বৈরাগ্য, তাহার উক্জিতা 
ভগবদ্ুক্তি, ভাম্বর তত্বজ্ঞনিঃ তাঁহার সহিষ্ততা- 
নিরভিমান্তা-উদদারতা, তাহার স্ত্যনিষ্ঠা-নির্ভীকতা- 
দৃট়তা, তাহার অত্যদ্ভূত মানব্প্রম। আন্তর 
এশর্ধের বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যই মহাঁমহিম সম্রাট । 
এত ভাব-সম্পদ্‌ অন্ত কোথাও দেখি নাই। তাহাকে 
দেখিলে পূর্ব পূর্ব দেখা অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাঁয়। 
তাহারই উপমার কথা বার বার মনে পড়ে। 
রাজার কাছে আমসিলে আর বলিয়া! দিতে হয় না 
ইনি রাজ|। 
ধর্স শু মানুষ 

জনৈক পত্রলেখক ছুটি প্রশ্ন তুলিয়াছেন। 
(১) ধর্ম কি মানুষের জন্মগত অধিকার? (২) 
মানুষ হঠাৎ ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া আবার 
নিবৃত্ত হয় কেন? 

হা, ধর্ম মানুষের জন্মগত অধিকার তো বটেই, 
. বোধহয় অরিও পরিফাঁর করিয়া বলিলে বলা উচিত 
--প্রকৃতিগত অধিকার। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ 
রূপকচ্ছলে এই বিষয়টি চমত্কার উপন্ুস্ত 
করিয়াছেন। প্রজাপতি ব্রাহ্গণ-সতরিয়-বৈপ্ত-শূত্র 
এই চতুর সথষ্টি করিবার পরও পূর্ণ সংহতি ও সমৃদ্ধি 
দেখিতে পাইতেছেন না॥ কিসের ধেন অভাব 
থাকিয়া! যাইতেছে । চাতুর্ব্যে বিভক্ত মামুষের 
সংরক্ষণ পারম্পরিক মিলন ও সামঞ্রন্ত-বিধান্রে 
জন্ঠ একটি কল্যাণ-শক্তি চাই। তখন তিনি 
. “তচ্ছেয়োরপমত্যস্জত ধর্মম্‌”__সেই শ্রেয়ের নিদান 

ধর্মকে স্যটি করিলেন। ধর্স- যাহা মাঁচুষকে ধরিয়া 


উদ্বোধন 
দার্শনিক, শিলপীও দেখিলাম,কত মনীধী, কত রাখিব, _বিশ্লেষ হইতে, 
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বিচ্ছিন্নতা-অবসনতা- 
বিসুঢ়ৃতা হইতে তাহাকে রঙ্গ! করিবে। 

ধর্মের কাজ অতএব মাম্ষের জীবনযাত্রার 
আরম্ভ হইতেই। মনুষ্যত্বের সার্থকতা সম্পাদনের 
জন্য ধর্মকে তাঁহার জীবন-সহচর না করিলে উপায় 
নাই। উক্ত উপনিষদ আরও বলিতেছেন, “যে! 
বৈ সন ধর্ম? সত্যং বৈ তৎ”-বাহাকে ধর্ম বলিয়া 
নিদেশ করিলাম তাহার প্রকৃত রূপ হইতেছে 
“ত্য । চিন্তায়, বাক্যে, আচরণে মাজুষকে সত্য- 
নিষ্ঠ হইতে হইবে, ইহাই ধর্মাচরণ। এই ধর্মীচরণের 
দ্বারাই তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে থাকে, 
তাহার ভিতরকার গচ্ছন্ন পূর্ণতা উত্তরোত্তর ব্যঞ্জিত 
হয়, অবশেষে সে দেবতা৷ হয়, সত্যন্বরূপ ভগবানের 
সত্তাকে স্পর্শ করে। পক্ষান্তরে ষে মানুষ সত্যের 
মধাদ! রাঁথে না, তাহাকে আর মানুষ বলিতে পারি 
না। মনুষ্যতবকে যাহা ধরিরা রাখিবে সেই ধর্মকেই 
যে সে পায়ে দলিয়াছে! সে নিজের প্রক্কৃতিকেই 
আঘাত করিয়াছে, তাহার স্তার় আত্মঘাতী 
আর কে? 

মহষি কণাদ বলিয়াছেন ( বৈশেধিক- দর্শন, 
১১২), “যতোহ্ভুদয়নিঃশরেয়দসিদ্ধিঃ প ধর্ম 
যাহ! হুইতে মানুষের অভ্যুদয় (উন্নতি ) এবং 
নিঃশ্রেয়ম (মুক্তি) সিদ্ধ হয় তাহাই ধর্ম। ধর্মের 
কাজ মানুষের সমগ্র জীবনকে লইয়া । অপরকে 
বঞ্চিত না করিয়া, অন্থের অনিষ্ট না ঘটাইয়া 
সাংসারিক উন্নতি-বিধান ধর্মেরই প্রেরণা । আবার 
ংসারের উধ্বে” বিষয়বন্ধনবিমুক্ত মানুষের যে পরম 
শ্রেয় পারমার্থিক জীবন আছে ধর্ম তাহাও ন্মরণ 
করাইয়! দেয়, মানুষকে এ শ্রেয়োলাভে উৎসাহিত 
করে, সহায়তা করে। মানুষ পৃথিবীর। আবার 
পৃথিবীর অতীত। ধর্ম দুইয়ের পথ-প্রদর্শক, 
বিধায়ক। 

পত্রলেখকের দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রথম প্রশ্নটির সহিত 
সঙ্গতভাবে জড়িত। ধর্ম যদি মানুষের জন্মগত 
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অধিকার, তাহা হইলে মানুষ ধর্ম হইতে নিবৃত্ত হয় 
কেন? ধর্মাহরাগে তাহার জোয়ার-ভাটা আসে 
কি করিয়া? 

আসে তাহার বিপরীত সংস্কারের প্রাবল্যে। 
মানুষ যতদিন না ভগবানকে লাভ করিতেছে 
ততদিন মানুষের ভিতরকার পশু তো একেবারে 
মরে নাঃ স্থযোগ পাঁইলেই সে মাথা নাঁড়া দিয়া 
উঠিতে চায়। ক্ষুদ্র স্বার্থলিগ্মা তখন বড় হইয়া 
পড়ে, আপাতরমণীয় বিষয়ভোগের আকর্ষণ তখন 
মানুষকে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্ত করে। মানুষ তাহার 
মনুষ্যত্বকে ভুলিয়৷ যায়, ধর্মের মঙ্গলময় আদর্শ 
বিস্তৃত হয়। ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা অব্যাহত রাখিতে 
হইলে তাই প্রথর সতর্কতা প্রয়োজন । ধর্ম 
আমাদের মহত জন্মগত সম্পদ্‌ বটে কিন্ত অতি যত্তবে 
এই সম্পদ্‌কে রক্ষা করিতে হয়। প্রাটীন ভারতে 
গুরুগৃহে বিদ্যা বাল্যকাল হইতে শিখিত-__“সত্যং 
ব্দ। ধর্মং চর।-'সত্যান্স প্রমদ্দিতব্যম। ধর্মী 
প্রম্দিতব্যম্‌।” (তৈত্িরীয় উপ্নিষদ্‌, ১১১1১) 
বাক্যে অত্যপরায়ণ হইবে । আচরণে ধর্মকে 
ফুটাইয়া তুলিবে। সত্য হইতে যেন কখনো 
বিচ্যত হইও নাঁ। ধর্মানুণীলনে যেন প্রমাদ না 
আসে, ওদাস্ত-আলন্ত উপস্থিত না হয়। 

ছেলেব্লোয় যে সংস্কার চিত্তে বলিয়া যাইত 
তাহা সারাজীবন ধরিয়া পরিপুষ্ট হইত এবং ফলে 
ধর্মনিষ্ঠ ছিল তখনকার মানুষের চরিত্রে একটি 
স্বাভাবিক বুন্তি। ধর্মকে অগ্লান রাখিবার জঙ্ 
মাুষ কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করিত না; 
হাসিমুখে মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করিতে পারিত। 
এখন আর সে দিন নাই। শিশুকাল হইতে 
আমরা এখন গড়িয়া! উঠি ভিন্ন পরিবেশে । ধর্সের 
সংস্কার শিশুকাঁলে তো! দূরের কথা, সারাঙীবনেও 
মনে পড়িবার সুযোগ আসে কিনা সন্দেহ। ধর্ম 
এখন আমাদের জীবন 'সত্য নয়, বাঞ্িততম অধিকার 
নয়-_-অনেক ক্ষেত্রেই একটি বিলান মাত্র। কাজেই 


কথাপ্রসঙ্গে 


৩৯৭ 


ধর্মানুরাগে যে আমাদের জোয়ার-ভাটা আসিবে 
ইহ! আর বিচিত্র কি! 
ভডারভ-রক্' 
সৌভিয়েট রা শয়া এবং পূর্ব-ইয়োরোপে পীচ 
দপ্তাহব্যাগী সাম্প্রতিক ভ্রমণ শে করিয়! প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীজবাহরলাল নেহরু দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। 
গত ২৮শে আবাঢ় ( ১৩ই জুলাই ) দিন্ীর বিমান- 
ঘাটীতে লক্ষ লক্ষ নর-নারী তাহাকে যে অভ্ূত্পূর্ 
অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছে তাহা হইতেই দেশবাসীর 
হৃদরে নেহরুজীর এতি শ্রন্ধা ও অন্ুরাগের গভীরতা 
বুঝা যার। আবালবুদ্ধবনিতা অসংখ্য ভারতবাসীর 
সভিত আমরা ভবিতমাতির এই আদর্শ সেবকের 
দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্য কামনা করি। 

ত ৩০শে আযাঁঢ় (১৫ই জুলাই ) রাষ্ুপতি- 
ভবনে রাট্রপতি ডক্টর রাজেন্রপ্রসাঁ্ কর্তৃক প্রধান- 
মন্ত্রীর সম্মনার্থ একটি বিশেন ভোঁজসভা আয়োজিত 
হয়। রাফ্রপতি শন্হেরুকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 
£ভারত্র-রত্ব” উপাধিতে ভূষিত করেন। রা্্রপতি 
তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন৮ 

“আমাদের দেশের জন্সাধারণ তাহার প্রতি কিভাবে 
তাহাদের কৃতজত। প্রকাশ করিতে পারে, তাহার বৃহৎ প্রচেষ্টায় 
যে সমগ্র জাতির সমর্থন রহিয়াছে, তাহা! কিছাবে ব্যক্ত কর! 
যাইতে পারে, সে বিষয়ে আমি বনু চিন্তা করিয়াছি । আমাদের 
দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় হ্বর্ণাক্ষরে জাতির 
প্রতি তাহার সারাজীবনের সেবার কথ! লিখিত আছে। মানব- 
সমাজের শান্তিস্থাপন-কল্পে তাহার বীরোচিত প্রচেষ্টা তাহার 
বিরাট জীবনের অধুনাতন অধ্যায়। ইহা তাহাকে আরও 
মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। আমার মনে হয় জাতির সর্বোচ্চ 
সম্মান “ভারত রত্ু' উপাধিতে ভূষিত করাই তাহার প্রতি যোগ্য 
সমাদর প্রদর্শন করা হইবে ।” 

নেহরুজী প্রত্যুন্তরে যাঁহী বলিয়াছেন তাহা 
তাহারই যোগ্য । এই শন্মানের জন্য ব্যক্তিগত 
বিন্দুমাত্র দাবি যে তাহার মনের কোণে স্থান পায় 
নাই তাহা তীহার উক্তিতে সুস্পষ্ট । তিনি স্মরণ 
করিয়াছেন তাঁহার কর্মজীবনের সকল সহ্যাত্রীকে। 
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স্মরণ করিয়ীছেন ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক এতিহাকে-_ 
যাহার নর্মকথা হইতেছে বিশ্বের মঙ্গল ও শান্তি। 
যাহা কিছু গৌরব তাহা ভারতমাতার, প্রত্যেক 
ভারত-কর্মীর। নেহরুর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বাক্যের 
আড়ম্বর নাই, আছে প্রাণের গভীর উপলব্ধি। 
শ্রীজবাহরলাঁল নেহরু সত্যই ভারত-রত্ব, শুধু রাষ্ট্রের 
নিয়মতান্ত্রিক অনুমোদনেই নয়, ভারতবর্ষের যুগ-যুগ- 
পরিপু্ট মানব-মহত্বের বিচারে । ভারতবধের ভয় 
হউক, ভারতের এবছিধ মনুষ্য-রত্বের জয় হউক। 


নেহরু যে পঞ্চশীলের কথা বিদেশে শুনাইয়া 
আসিয়াছেন তাহার ভিত্তি রাজনীতি নয়, মানুষের 
সহিত মানুষের স্বাভাবিক স্ম্পর্ক! মানুষ বখন 
মানুষকে ভুলিয়া! মাঁভষেরই গড়া যন্ত্রের, নিয়মতন্ত্রের 
এবং গণ্তীবদ্ধ অধিকার-নীতি বা ভ্রান্ত মর্ধাদা-বেধের 
অধীন হইয়া পড়ে তখনই মানব-সমাঁজের বৃহৎ বিপদ 
উপস্থিত হয়। এই বিপদের প্রতীকার মানুষের 
মনুষ্য-মুখীনতা। ন্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ 
হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বদেশে যে প্রথম বক্তৃতা 
দেন (কলম্বো, ১৬ই জানুয়ারী, ১৮৯৭) উহার 
কয়েকটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে-_- 


“বৈচিত্র্য ব্যতীত জীবন অসম্ভব । 
চিন্তারাশির এই সংঘর্ষ ও বৈচিত্র্যই জ্ঞান, 
উন্নতি প্রভৃতি সকলের মূলে। জগতে 
অনন্ত প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবসমুহ বিছ্ামান 
_থাকিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া যে 
পরম্পরকে ঘৃণা করিতে হইবে, পরম্পরে 
বিরোধ করিতে হইবে, তাহার কোন 
অর্থ নাই। অতএব সেই মূল সতা 
আমাদিগকে পুনরায় শিক্ষা করিতে হইবে, 
যাহ! কেবলমাত্র এখান হইতে-_-আমাদের 
মাতৃভূমি হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল । 
আর একবার ভারতকে জগতের নিকট এই 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্--৮ম সংখ্যা 
সত্য প্রচার করিতে হইবে । * * *% এই 
শাস্তভাব এই তিতিক্ষা, এই পরধর্ে- 


দ্বেরাহিত্য, এই সহানুভূতি ও ভ্রাতভাবরূপ 
মহতী শিক্ষা আঁবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত 
অশিক্ষিত সর্ব জাতি সর্ব বর্ণ শিক্ষা করিতে 
পারে ।” 
( ভারতে বিবেকাননা। পুঃ ২৫) 
আশ্চ স্বামীজী পৃথিবীর জাতিতে জাতিতে, 
মাঁন্ছষে মানুষে সংঘর্ষ পরিহার এবং শাস্তি ও সামঞীস্য 
প্রতিষ্ঠাকল্পে যে কয়েকটি সর্বজনীন নীতি অন্ু- 
শীলনের কথ! বলিয়াছেন সেগুলিও সংখ্যায় পাঁচ ! 


অভ্নন্দনীয় 

বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির সত্য আবিষ্কার করিয়া 
যান। সেই সত্যের প্রয়োগ কে কতটা কিভাবে 
করিবে সেদিকে সব সময়ে তাহার লক্ষ্য থাকে না। 
রাসায়নিক এবং পদার্থ-বিজ্ঞানীরা এতদ্দিন পরমাণুর 
যে সকল রহস্ত একটার পর একটা আবিষ্কার 
করিয়া আসিতেছিলেন উহারা মানুষের ব্যাবহারিক 
জীবনে কিছু ক্ষতি আনিতে পারে নাই, বরং তত্বের 
( 0১০০9 ) দিক দিয়া উহার মানুষের জ্ঞানকে 
প্রভৃতভাবে সমৃদ্ধ করিতেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
শেবাশেষি আণবিক বিজ্ঞানের চেহারা সম্পূর্ণ 
বধলাইয়া গেল। উহার অপপ্রয়োগ কত ভয়াবহ 
হইঠে পারে আণবিক বোমার বিস্ফোরণে সমস্ত 
বিশ্ববাসী এক দিনেই তাহার প্রমাণ পাইল। 
বৈজ্ঞানিকগণও বুঝিলেন নের্যক্তিক সত্যসাধনা 
কত কঠিন। জ্ঞানের সাধনা যদি রাজনীতির 
সহিত মিশিয়! পড়ে, তাহ! হইলে যে কোন মুহূর্তে 
এ সাধনা মহামৃত্যুর বাহন হইয়া আসে। আথবিক 
বোমার অন্ততম আঁবিঞঠা রবার্ট ওপেনহেমারকে 
বিবেকের দংশন অনুভব করিতে হইয়াছিল। 
(উদ্বোধনের শ্রাবণ, ১৩৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত 
“আণবিক বোমা ও ভগবদগীতা+__ প্রবন্ধ দ্রব্য )। 


ভাদ্র, ১৩৬২ ] 


ভবিষ্যতে আণবিক যুদ্ধজনিত ব্যাপক ধ্বংসের 
দায়িত্ব যে অনেকটা আণবিক বোমার আবিষর্তাদের 
এই চিন্তা তাহাকে পীড়িত করিয়াছিল। 


অধ্যাপক আলবার্ট আইনষ্টাইন্‌ গত ১৮ই 
এপ্রিল ( ১৯৫৫) মৃত্যুর প্রাক্কালে আণবিক যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে স্তর্কতাবাণী-সম্বলিত একটি ঘোবণাপত্রে 
স্বাক্ষর করিয়৷ যান। বিভিন্ন দেশের আরও সাত 
জন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক উহাতে সই করিয়াছেন। 
পৃথিবীর পরাক্রান্ত গবর্ণমেন্টগুলিকে সম্বোধন করিয়া 
লিখিত এ ঘোঁধণাপত্রট ব্রিটিশ দার্শনিক বারপ্র্যাণ্ 
রাসেল কতৃক প্রস্তুত। 
ধ্বংসকাধে প্রযুক্ত না হয় তজ্জন্ত বৈজ্ঞানিকগণের 
এই সক্রিয় গ্রচেষ্ট। বিশেষভাবে অভিনন্দনীয় সন্দেহ 
নাই। ব্রিটিশ শ্রমিক দলের নেতা মিঃ ক্রিমেণ্ট 
এটলী আটজন বৈজ্ঞানিকের স্বাক্ষরিত এ ঘেষণা- 


বরণ 


বিজ্ঞান যাহাতে মানুষের 


৬৩৯৯ 


পত্রটিকে “মানব কল্যাণের এক মহাঁন্‌ অবদান” 
বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন । 

রয়টারের ১৫ই জুলাই তারিখের পরিবেশিত 
একটি সংবাদে প্রকাশ ছরট রাষ্ট্রের ১৮ জন নোরেঙ 
প্রাইজপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক পশ্চিম জার্মানীর মৈন শহরে 
একটি বাধিক অধিবেশনে সম্মিলিত হন। তাঁহারাঁও 
বিশ্বের রাষ্গুলির প্রতি অনুরূপ একটি “আবেদন' 
প্রস্তুত করিয়া অন্তান্ত নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত 
বৈজ্ঞানিকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতেছেন। এ 
আবেদনে আছে 

“বিজ্ঞান মানুষকে আজঘা হী পথে লইয়া যাইতেছে দেখিয়| 
আমর! শঙ্কিত। পরমাণুকে মারণাস্ত্র করিলে রেডিও-রশ্ি 
একপভাবে পৃথিবীকে ছইয়। ফেলিবে ষে সমগ্র মানবজাতির 
বিলোপ ঘটবে ।” 

শ্রীভগবান বৈজ্ঞানিকগণের সাধুপ্রচেষ্টা সফল 
করুন ইহাই এঁকাস্তিক প্রার্থনা । 


বরণ 


শ্রীদিলীপকুমার রায় 
( ইন্দিরা দেনীর মীরা-ভজনের অনুব|দ ) 


শোন্‌ সখী মপ্ধি নরি, 


গানসমোহন হরি 


অতুলন কলতানে এ গান গায়! 


ঠমুক ঠুমুক তালে 


আলোকতিলক ভালে 


কুচ গোপাল ডাকে ঃ আয় আয় আয়! 


রুম বুম রুম ঝুম নূপুর শোন্‌ লো বাজে ! 
শ্টামল রচিল রাস তৃবনমোহন সাজে ! 


কুপ্ত কুপ্ত তলে হেলিয়া ছুলিয়। চলে অন্ুপগ-রূপে দেখ. প্রিয়তম ভায়। 
নেচে নেচে যমুনার তটে নাথ চ'লে যায়, 
চরণ চুমিতে যার যমুনাও উছলায় ! 

টার্দিনী রজনী ভোর করিঃ এ চিতচোর মধুবনে ঝঙ্কার অঝোরে বরায়। 


চল্‌ রে বুন্দাবনে মীরা! আজ অভিসারে ঃ 
অন্তরতম তোরে ডাকে শোন্‌ বারে বারে ! 
অফুর পুলকে কত মধুর ঝলকে কত দরশন-তৃষ। প্রিয় আজিকে মিটায় ! 


কথামত ও গীতা * 
স্বামী বিশুদ্ধানল্দ 
(সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রারামরুষ্চ মঠ ও মিশন ) 


সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ | 

পার্থো বসঃ সুধীর্ভোক্তা ছুগ্ধং গাতামৃতং মহৎ ॥ 

সমস্ত উপনিষদ্রাশি গাভীম্বরূপাঁ। ভগবান 
শ্রীকষ্ণ পার্থরূপ বৎসের ক্ষুন্নিবারণার্থ সুধী ব্যক্তিগণের 
জন্য গীতাবৃতরূপ দুগ্ধ দোহন করেছেন। “সুধীর 
অর্থ শাস্ত্রঙ্জ পণ্ডিত নয়। সুধী বলতে বোঝায় 
শ্রীভগবানে ধাঁর বিবেক হয়েছে, ধিনি গীতামুত পান 
করে সাধনার পথে অগ্রপর হন। অন্যত্র উত্ত 
হয়েছে যে, শ্রীভগবানের মুখনি:স্থত গীতা ভাল করে 
পাঠ করলে সমস্ত শান্তর সার জানী যায়। গীতার 
বাণী ও উপদেশ জাঁনা হলে অন্ত শান্্রাশি পাঠের 
প্রয়োজন থাকে না। 

মহাভারতের অশ্বমেধপবে আমর! একটি ঘটনার 
উল্লেখ পাই। কুরুক্ষেত্র-যুক্ধের অনেক দিন পরে 
একবার অজু'ন শ্রীরুষ্ণকে বললেন,-“কুরুক্ষেলে 
তুমি যে গীতার কথা শুনিরেছিলে মে সব ভুলে 
গেছি! আর একবার যদি শোনাও 1” শ্রাকু্ণ 
ব্ললেন,_“অজুন, তুমি আমাঁকে বিপদে কেললে। 
সে সময় আমি পরমাত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত ছিলাম । 
পরমাত্সাই আমার ভিতর দিয়ে সব বলেছিলেন। 
এখন আমার সে অবস্থা নেই। সে সমস্ত কথ! 
পুনর্বার বিস্তারিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে 
মোটামুটিভাবে বলতে পারি ।” 

ন শক্যং তনয় ভূমত্তথা বক্ত,মশেষতঃ। 

পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগধুক্তেন তন্ময়া ॥ 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ তাঁর “কথাঁমৃত” কোথা থেকে 
বলতেন? মস্তিষ্কের ভিতর থেকে নয়। ভিনি 
পণ্ডিত ছিলেন ন!। তার অনুভূতির ভিতর দিয়ে 


আমরা যে বাঁণী, যে “কথামুত” পাই, তা পরমাত্মার 
কথা। অনুভূতির ভিতর দিয়ে পরমাত্মার নঙ্গে 
যোগধুক্ত হয়ে বলেছেন বলেই “কথাঁমূৃতে” আমরা 
সর্ধর্ষের সার পাই। কোনে! ধর্মকেই বাদ দেননি 
ঠাকুর। তাঁর বাণী ও উপদ্দেশ জগদন্থই তার 
ভিতর দিয়ে বলেছেন । 

হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্মস। সনাতন ধর্ম চিরকাল 
থাকে। অন্যান্ত ধর্ম তা থেকে বেরোয় আবার 
তাতেই লয় পায় । ঠাকুরের আবির্ভাবের প্রাক্কালে 
সনাতন ধর্মের উদ্দেশ্য আমরা ভুলে গিয়েছিলাম । 
দ্বাপরধুগে শ্রুকুষ্ণজ গীতামৃতর্ূপ ছুদ্ধ দোহনান্তর 
অজুনকে উপলক্ষ্য করে সমগ্র জগৎকে পান 
করিয়েছেন। আবার ঠাকুর অবতীর্ণ হয়ে নির্জনে 
দৈ পেতে হুর্ধোদয়ের পুরে মাখন' তুলে দিয়ে 
গেলেন। তাঁর তোলা মাথনটি কি? সনাতন 
হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সনাতন ধমের মধ্যে 
কোনো বিরোধ নেই। সমস্ত ধর্মই তার অন্তভূক্তি। 
হিন্দুরা মন্দিরের মধ্যে যে ভগবানের আরাধনা 
করছে--মসজিদে মুসলমানেরা, গির্ভাক় খ্রীষ্টানেরা 
এবং গুরুত্বারে শিখেরা সেই একই ঈশ্বরের উপাসনা 
করে। ঠাকুরের আবির্ভাবের প্রাক্কালে লোকে এ 
তত্রটি বিস্বৃত হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের 
লোকেরা বলছিল৮__“আসল ধর্ম আমাদের ধর্মস্থানেই 
রয়েছে । এখানে এসে ঈশ্বরকে ডাঁকো।” তখন 
সনাতন হিন্দুধর্মও ফন্তুর মতো অন্তঃসলিল| হয়ে 
চাপ পড়েছিল। সেই গ্লানি দূর করে সর্বধ্ম- 
সমন্থয়ের জন্যই ঠাকুরের আবির্ভাব । সাধনার মধ্য 
দিয়ে তিনি সনাতন ধর্মকে উপলব্ধি করেছিলেন। 


* মালদহ জীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ১৭-৫-৫৫ তারিথে প্রদত্ত পৃজ্জপাদ নহকারী অধ্যক্ষ মহারাজের বন্তৃত| | শ্রীবিমলকুমার 


ভট্টাচার্ধ কতৃক শ্রুতলিখিত। 


তান্র। ১৩৬২ ] 


জগদম্বাকে তিনি বলেছিলেন, “মা আমাকে নিয়ে 
চল্‌ গির্জায় খ্রীষ্টান কিভাবে তোকে ডাকে আমি 
দেখবো ।” এটি ঠাকুরের জীবনে এক অদ্ভূত 
জিনিস। এর আভাসমাত্র পাই আমরা গীতায়__ 
যে যথা মাং প্রপ্ঠান্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বত্মণনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ৪1১১ 
"অজুন, আমার ভাব অনস্ত। আমাকে সগুণ, 
নিগুণঃ অবতার থে ভাবে যে উপাসনা করে আমি 
তাঁকে সেই ভাবেই কৃপা করি।” জন্মান্তরের 
কর্মাম্যায়ী ভিন্ন রুচি, ভিন্ন পথ। ঠাকুরের 
আবিরাবে এই জিনিসটি আমাদের কাছে খুব 
পরিষ্কার হয়। সনাতন ধর্ম উপলব্ধির পর ঠাকুর 
অন্যান্য ধর্মের সাধনা করেছিলেন। অরূপেরও 
অন্তভূতি করেছিলেন । তার মতো৷ এত বিভিন্নভাবে 
সাধনা কোনো! অবতার বা সাধকের জীবনে পাই না। 
কেশব সেন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 
হিন্দুধর্ম ও ব্রাঙ্গধম পার্থক্য কি? যারা ধু পণ্ডিত 
কেবল মন্তিফ্ষের ভিতর দিয়ে খানিকটা বুঝেছে, 
তারা এই পার্থক্য বলতে পারবে না। ঠাকুর 
বললেন--“নহবৎখানায় সানাই বাজে, একজন শুধু 
পৌঁ ধরে বাজায় অথচ তার বাশীর সাত ফোকর 
আছে, কিন্তু আর একজন-__তারও সাত ফোকর 
আছে, সে নানা রাঁগরাগিণী বাঁজায়। আমি সাতটা 
ফোকরে সানাই বাজাই। আমি এক থেকে বহুতে 
যাই, বহু থেকে একে আসি। আবার একের 
পারেও যাই।” তার উত্তর শুনে কেশব বললেন, 
এখানে অপূর্ব জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় দেখছি ।” 
দবাপরুগে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, “সাধক ধে পথ 
দিয়েই আন্ুক না কেন, আমার কৃপালাভ করে।” 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুর সনাতন ধর্ম, মুসলমানের 
কোরাণ, শ্রীষ্টানের বাইবেল, পাশার জেন্দাবেস্ত/--এ 
শমস্তের সার উপলব্ধি করতেন তাঁর সাধনার নানা 
সুরে নানা ভাবে। তার বিচিত্র প্রত্যক্ষাভূতির 
তুলনা! নেই। তাঁর আঁবি9াবে আমর! খুব জোরের 


কথাধুত ও গীত 


৪৬১ 


সঙ্গে তারই কথায় বলতে পারছি, “যত মত 
তত পথ।' 

শ্রীরামচন্ত্র মহাবীর স্বামীকে জিজ্ঞাঁসা করেছিলেন, 
“তুমি আমাকে কিভাবে চিন্তা করো?” হনুমান্‌ 
বললেন, “যখন আমার দেহবুদ্ধি থাকে তখন দেখি 
তুমি প্রত, আমি তোমার দাস। নিজেকে যখন 
জীবাত্মা বলে বোধ হয়, তখন আমি তোমার অংশ। 
ধ্যানের মধ্য দিয়ে আমি আর একটি স্তরে উঠি) 
সেখানে আত্মন্বররপে আমিই তুমি।” ঠাকুর এই 
তিন ভূমিতেই দর্শন করেছেন। 

আশ্চর্ এই “কথামুত” ! ঠাকুরের উপদেশের 
মধ্যে আমরা সব পাচ্ছি। তার বিভিন্ন শ্ুরের 
অনুভূতির কথা রয়েছে “কথামুতে” ৷ আঁসলে সবই 
বুঝাচ্ছেন সেই জগদস্থা । ঠাকুর সমাধির অবস্থা 
থেকে নেমে এসে এই সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন। 
যথন বে ভাবের কথা, তখন সেই স্তরের সমাধি। 

গীতার ভাব এত উদার যে তা সকল সম্প্রদায়ের 
জন্য। তাঁর একটি ঘ্লোকে সমদ্বষ্ের ভাব রয়েছে, 
তা ঃাগেই বলেছি। কিন্তু ধর্মসমন্বয়ের ভাব একটি 
মাত্র শ্লোকে কি পরিফাঁর হবে! গীতায় যে উপদেশ 
অসম্পূর্ণ ছিল, ঠাকুর তা সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। 
দ্বাদশ বর্ষের সাধনার মধ্যে পরমাত্মার সঙ্গে যোগ- 
ুক্ত অবস্থায় ঠাকুরের মন যে যে স্তরে উঠেছে 
নেমেছে, সেই স্মস্ত স্তরের কথাই রয়েছে কথামৃতে' | 
এতে আমর! সব শান্তর সার পাচ্ছি। সার! 
“কথামৃত” নিংড়ালে ঠাকুরের ছুটি প্রধান নির্দেশ 
দেখতে পাওয়া যায়--“এগিয়ে পড়ো” ও ডু 
দাঁও” । এই আমাদের শাস্ত্র, পথ, উপায়। 

পৃথিবীতে কতকগুলি ধর্মগ্রন্থ এক একটি 
লোকের শিক্ষ/ ও ব্যক্তিত্বের উপর একান্তভাবে 
নির্ভরশীল সেই সেই লোককে বাদ দিলে তার! 
নন্তাৎ হয়ে যাঁয়। চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী 
বিবেকানন্দ ধখন ঠাকুরের বাবী প্রচার করেছিলেন 
তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম পর্বস্ত উল্লেখ করেন 


৪০২ 


নি। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিস্থানীয় 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সেই ধর্মমহাসভার় যোগদান 
করোছলেন। 'ম্বামীজী সেখানে ঠাকুরকে প্রচ্ছন্ন 
রাখলেন) সমগ্র জগৎ ঠাকুরের বাণী মাথা 
পেতে নিল। 

যুগে যুগে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্ত আরও 
কত সব মহামানব অবতীর্ণ হয়েছেন । তাদের 
মধ্যে যা অসম্পূর্ণ ছিল ঠাকুর তা সম্পূর্ণ করেছেন। 
দ্বাপরযুগের পর লোকের শরীর ও মনের উপর কত 
পরিবর্তন উপস্থিত হয়েছে । বুদ্ধ উশ্বর-সম্বন্ধে 
কিছু বলেননি ॥ তাঁর শিষ্যদের কতকট! নাস্তিক 
ভাব। ইশ্বর-সম্বধীয় প্রসঙ্গে তারা চুপ করে 
থাকতো] । বৌন্ধগণ কত বেদ-_কত ব্রাহ্মণ ধ্বংস 
করেছে। মহাপ্রভু শ্রাচৈতন্তে ভক্তির পরাকা্ঠা । 
ভগবান শঙ্করাচার্ধ জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ। শ্রীশ্রঠাকুর 
হৃদয়ে শ্রীচৈতন্ৃবৎ, মস্তিষ্কে শঙ্করসদৃশ । ভাষ্য 
দিয়ে গীতা বুঝা যাঁয় না। এক এক পণ্ডিত এক 
এক রকম ভাষ্য করেছেন। ভাষ্বে ভাষ্বে বিরোধ 
রয়েছে । গীতা বুঝতে হবে শ্রীরুষ্ণের ভিতর দিয়ে, 
তীর জীবন থেকে। ঠীকুরের জীবনটাই আবার 
গীতা, উপনিষদ ও অন্ন সমস্ত ধর্মশান্ত্ের ভাষ্য। 

শ্রীভগবান ভক্তের জন্থই অবতীর্ণ হন, অভক্তের 
ক্ন্য নয়। ভক্তকে তিনি কত ভাশবাসেন ! অভক্ত 
গাতাঁয় অধিকারী নয়। অঙ্ঞুন শ্রীভগবানের বড় 
প্রিয়। গীতার শেষে তাই শ্রীকৃষ্ণ ব্বতংপ্রবৃত্ত হয়ে 
অযাচিতভাবে তাকে গুহ্ৃতম পরম উপদেশ 
দিচ্ছেন। অজুন তাকে জিগ্ঞাসা করেননি । 
সেই গুহতম উপদেশ-_ 

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হন্দেশেহজু'ন তিষ্ঠতি। 

ভ্রাময়ন্‌ স্বভৃতানি যন্ত্রারটানি মায়য়াঁ॥ ১৮1৬১ 

“হে অজুবনঃ ঈশ্বর মায়া দারা প্রাণিসমূহকে 
 যস্ত্রার় পুভ্তলিকার ন্যায় ভ্রমণ করিয়ে সর্বজীবের 
হৃদয়ে আঁধান করছেন।” শ্রীতগবান সর্বজীবের 
হ্বদয়ে প্রতিঠিত রয়েছেন। আগে তিনি, তারপর 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-_৮ম সংখ্যা 


তুমি, আমি। তিনি আছেন বলেই আমাদের 
উৎপত্তি। হৃদয় শ্রেষ্ঠ মন্দির । উপনিষদে হৃদয়কে 
রথ বলা হয়েছে। শ্রীভগবান আমাদের হৃদয়ে 
প্রতিঠিত থেকে, চোখে মোহের ঠুলি বেঁধে দিয়ে, 
মায়ার নাগরদোলায় আমাদের ঘোরাচ্ছেন। রাম- 
প্রসাদদের গানে এই ভাবটি রয়েছে। 
মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোঁখবাধা বলদের মতো | 
ভবের গাছে বেধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত । 
কি দৌষে করিলে মা আমায় ছট! কলুর পদান্ত ॥ 
এই অসহায় অবস্থাটির অনুভূতি না! হলে, নিজেকে 
একেবারে নিঃসম্বল বোধ না করলে, ঈশ্বরকে সম্ছল 
করা যাঁয় না। যতক্ষণ অভিমান, যতক্ষণ আমিত্ব, 
তত্গণ আমর! কারুর কাছে সাহাধ্য চাই না । তাই 
আসল কথাটি শ্রুকৃষ্ণ পরবর্তী শ্লোকেই বলছেন__ 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত । 
তত্প্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপ্ন্যসি শাশখতম্‌ ॥ 
১৮৬২ 
সর্বভাবে একমাত্র ঈশ্বরেরই শরণ নিতে হবে। 
তাহলেই সেই আসল পরম! শান্তি লাভ করবে এবং 
সে অবস্থা থেকে বিচ্যুত হবে না। আর সংসারে ফিরে 
আমতে হবে না । “সর্ভাবের' অর্থ কায়মনোবাক্যে, 
মনমুখ এক করে ভাবের ঘরে চুরি না করে। 
ঠাঁকুর ম।গুল আশ্রয় করতে নির্দেশ দিয়েছেন 
"“কথামৃতে”। তার প্রামুখকথিত গল্পটি এই । একটা 
পাখী জাহাজের মাস্বলে অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে 
বসেছিল । জাহাজ গঙ্গার ভিতর ছিলঃ ক্রমে মহা 
সমুদ্রে এসে পড়লো । তখন পাখীর চট্ুকা ভাঙলো, 
দেখলে কৃলকিনারা নেই। সে ড্যাঙায় ফিরে 
যাবার জঙ্ত উত্তর দিকে উড়ে গেল। অনেক দূর 
গিয়ে শ্রীস্ত হয়ে পড়লো; তবু কুলকিনার! দেখতে 
পেলে না। তখন কি করে- জাহাজে ফিরে এলো! । 
অনেকক্ষণ মীস্তলে বিশ্রাম করে আবার উড়ে 
গেল_-এবার পূর্বদিকে | সেদিকে কিছুই দেখতে 
পেলে না। কেবল অকুল পাথার! তখন ভারি 


ভাদ্র, ১৩৬২] 


পরিশ্রাস্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তলের 
উপর বসলো । অনেকক্ষণ জিরিয়ে একবার দক্ষিণ 
দিকে গেল; এইরূপে আবার পশ্চিম দিকে গেল। 
যখন দেখলে কোথাও কৃলকিনার! নেই, তখন সেই 
যে মাস্তলের উপর বসলো, আর উঠলো! না। 
নিশ্চে্ট হয়ে বসে রইল । তখন মনে আর কোন 
বাস্তভাব বা অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েছে, 
আর কোনো চেষ্টাও নেই। 

মনপাখী উড়তেই চায়। যতক্ষণ না ডানা বেদনা 
হয় ততক্ষণ উড়ছেই ৷ আমাদের ভিতরে যে ভগবান 
রয়েছেন তিনিই মাস্তল। স্তন আশ্রক্প করার অর্থ 
_উশ্বরের শরণাগত হওয়া । ঠিক শরণাগত ভাবট 
সাধন বিনা হয় না। ঈশ্বরকে ডাকতে ডাঁকতে 
সেটি উপস্থিত হয়। ডানা বেদনা হয়। 

মহাঁত্/ কবীরের উপদেশে আছে,__-“চল্তি 
চাক্কি সব কোঈ দেখে কীল না দেখে কোঈ।” 
মায়ার জাতা ঘুরছে, সব জীবকে পিষে ফেলছে । 
জাতাঁয় একটা পাথরের ওপর কীল-এর দ্বারা আর 
একটি পাথরের চাকা ব্ষাঁনো থাঁকে। উপরের 
চাঁকা ঘুরে চলে আর শস্তগুলি নিশ্পিষ্ট হতে থাকে । 
ছু-চারটি দানা ছুটে গিয়ে কীল-এর কাছে দীড়ায়। 
তার! পিষ্ট হয়না। সংসারেও তেমনি গুটিকতক 
লোক মায়া-যস্ত্রের হাত এড়িয়ে অক্ষত থাকতে পারে। 

আস্ল কথা-_ভিতরে যেতে হবে। আপনাতে 
আপনি থেকো মন যেও নাকো কারো ঘরে ।” 
বাইরের কোনো বস্তর উপর ভরসা! নেই। এগিয়ে 
পাড়া! ঠাকুরের শ্রীমুখকথিত কাঠ্রের গল্পেতে 
আছে-_প্রথমে চন্দনের বন, তারপর ক্রমায়ে 
রূপোর থনি, সোনার খনি, হীরের খনি। গীতার 
শেষে শ্রীরুষ্ণ বলেছেন, ভিতরে যে দেবতা রয়েছেন 
তার শরণ নিয়ে পড়ে থাকো। ঠাকুরও 
বলেছেন,--“এক হাত ঈশ্বরের পাদপন্মে রেখে আর 
এক হাতে সংসারের কাজ করো। 

রী সঃ ০ 


কথাষূত ও গীতা 


মন্মনা ভব মন্তক্তো মদ্যজী মাং নমস্ুরু | 

মামেবৈ্যসি যুক্তিবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৯৩৪ 

সবধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মাঁমেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাঁপেভ্যো মোক্ষরিষ্যামি মা শুচঃ॥ 

১৮৬৬ 

শ্রীভগবান প্রথম শ্লেকটিতে ভগবতকৃপা-লাভের 
গুহা উপারম্বরূপ এই চারটি সাধনের কথা বলছেন । 
গ্রথম, আমাঁতেই মন সমাহিত কর। যে কাজই 
করতে হয় আমাতে মন সমাহিত করে কর। দ্বিতীয়, 
আমারই ভক্ত হও) তাহলে আমাতে মন সমাহিত 
করতে পারবে। তৃতীয় আমাক্ষেই পূজা কর। 
চতুর্থ, আমাঁকেই নমস্কার কর। মাথা নীচু কর, কাচ! 
আমিটাকে মারো । -* এই সাধন করলে আত্মসমর্পণ 
আসবে । বাকিটা শ্রীভগবাঁন নিজেই করে নেবেন। 
তীর প্রসাদে তাকেই প্রাপ্ত হবে। ঠাঁকুর যেমন 
বলেছেন,_“কেউ ঈশ্বরের দিকে এক পা এগোলে 
তিনি তার দিকে একশো পা এগিয়ে আসেন ।” 

লোকে মন্দকে ছেড়ে ভালোকে, পাঁপকে ছেড়ে 
পণ্যকে; অঙ্ঞানকে ছেড়ে জ্ঞানকে আশ্রদ বরে। 
উদ্ধত শ্লোকের দ্বিতীয়টতে শ্রীতগবাঁন বলছেন,_ 
“সমস্ত ধর্মাধ্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই 
শরণাপন্ন হও। (তারপর নিজের কর্তব্যটাঁও বলে 
দিচ্ছেন) আমি তোমাকে সমন্ত পাপ থেকে মুক্ত 
করবো । শোক কোরো না ।” ছেলে যেমন গুমুত 
মেখে মায়ের চরণে গিক্ে দাঁড়াচ্ছে আর মা ধুয়ে- 
পু'ছে তাকে সাফ করে নিচ্ছেন। 

প্রথম অবস্থায় সাধক ভগবানের হাত ধরে 
চলতে চায়। “কথামূতে” ঠাকুরের শ্রামুখকথিত এই 
গল্পটি আছে। ছেলে বাপের হাত ধরে আলের 
উপর দিয়ে হেটে চলেছিল। এমন সময় আকাশ 
পথে এক ঝ"শাক বক উড়ে গেল। ছেলে তাই 
দেখে আনন্দে বাপের হাত ছেড়ে দিলে । অমনি 
সে থানায় পড়ে গেগ। আর এক ছেলেঃ যে 
বাপের কোলে চড়ে যাচ্ছিল বক দেখে আনন্ব 


করলে! বটে, কিন্তু তাঁকে খানায় পড়তে হলো! না। 
ছেলে যদ্দি বাপকে ধরে চলেঃ তাহলে বরং পড়তে 
পারে। কিন্ত'বাপ যদি ছেলেকে ধরে, সে ছেলে 
কখনও পড়ে ন।। 

ঠাকুরের শ্রীমুখকথিত বিড়াল-ছানার দৃষ্টান্তও 
রয়েছে “কথামৃতে”। বিড়াল-ছানা কেবল মিউ 
মিউ করে ডাকে । তারপর মা যা! করে। কখনও 
হেঁসেলে রাখছে, কথনও বাবুদের বিছানায় । মার 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা, একান্ত আত্মসমর্পণ । 

"কথামৃতে” ঠাকুর বলেছেন,_“সংসারে থাকো 
ঝড়ের এটে পাতা হয়ে। ঝড়ে এটে| পাতাকে 


উদ্বোধন 
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কখনও ঘরের ভিতর লয়ে যায়, কখনও ত্াস্তাকুড়ে। 
এখন সংসারে ফেলেছেন। ভালো, এখন সেই 
স্থানেই থাকো--আবার যখন সেখান থেকে তুলে 
ওর চেয়ে ভালে জায়গার লয়ে যাবেন, তখন যা 
হয় হবে।” 

ঈশ্বরেচ্ছার উপর ষোল আনা নির্ভর চাই। 
পঞ্চমব্ীয় বালকের মতো । 

ক য় ফী 

একটু সংস্কৃত না জানলে গীতা! পাঠ করা যায় 
না। তোমরা “কথামৃত” পাঠ কোরো । তাহলেই 
সব শাস্ত্র পড়া হয়ে যাবে। 


সাধুদর্শনে 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


বড়ই আমি প্রগল্ভ, আর বড্ড অহঙ্কারী, 
অসাধারণ যেথায় দেখি চিন্তে তবু পারি। 
বিস্ময়কর তোমার আবির্ভাব, 
করিয়াছ এই দেহেতেই দিব্য দেহ লাভ, 
অমৃতময় তুমি, চিন্তামণির অধিকারী । 


দেহে মনে পাচ্ছি আমি তোমার আকর্ষণ, 

দিব্য জীবন দাও আমাকে, অনস্ত জীবন । 
যুগে যুগে করিয়াছ কতই তপস্ত। 
শব-সাধনে কাটাইলে ঘোর অমাবস্। 

দিলেন শিব-সীমস্তিনী হাসিয়া দর্শন । 


ভাঁষ। তোমার সঙ্গীতময় ইঙ্গিতময় বটে, 
আনে সুদূর অমৃতলোক চোখের সঙ্গিকটে । 


ভাদ্র, ১৩৬২ ] ভারতের প্রাণবহ্ছি 


সিপ্ধ শান্ত পরম তুমি প্রিয়, 
একেবারে অনির্বচনীয়, 
প্রণাম করি, থাকো ঠাকুর, আকা! মানসপটে | 


৪ 
ভেল্কী কাহার ? বুঝছি আমি আজকে তোমার পেয়ে, 


মা যে আমার, মা যে আমার বাজিকরের মেয়ে । 
কি ভেল্কী ম1 লাগিয়ে দিলে চোখে, 
বল্ছি তাকেই--মরছি বোকে বোকে, 
বিস্ময়ে ও আনন্দেতে অশ্রু আসে ছেয়ে। 


ভারতের প্রাণবহ্িক্* 


শ্রীগগনবিহারী লাল মেহতা 
( আমেরিকাস্থ ভারতের রাষদূত ) 


ইতিহাসের স্তরে স্তরে তিন হাজার বৎসরেরও 
অধিককাল্রে পদচিহ্ন অস্বিত বরাঁথিয়! ভারতর্্য 
আজ? বাঁচিয়া রহিয়াছে- কালের তরঙ্গাঘাতে 
আজও সে অবিচলিত। ভারতে যে সভ্যতার ধারা 
প্রবহমান তাহা বহুবহু শতাব্ীর উদয়াস্ত পার হইয়৷ 
আগিয়াছে-_সেই সত্যতা সুপ্রাচীন চেনিক ও 
মিশরীয় সভ্যতার সমকালীন এবং গ্রীক ও রোমীয় 
সভ্যতার অগ্রজ। সেই সভ্যতা আজও এদেশে 
অক্ষুণ রহিয়াছে, তাই না প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে_ 
এমনকি শীত-খঝতুতেও, জীর্ণবাঁদপরিহিত সহস্র 
সহজ নরনারীর পুণ্যতোয়৷ নদনরদীর পৃত সলিলে 
অবগাহন করিতে যাওয়ার দৃপ্ত দেখিতে পাওয়া 
যায়। এইরূপ একটি প্রভাতী দৃশ্ডের স্বতি আমার 
মনে পড়ে। দ্বেখিলাম গায়ে একখণ্ডও শীতবস্ত্র 
নাই, হাতে একটি করিয়া পিতলের পাত্র--দলে দলে 


মহিলার! পবিত্র গঙ্গান্গানে চাঁ......, ১.২, 
সকলেই নগ্রপ্দ। মনে মনে ব্লিলাম, এইতো 
যথার্থ ভারতবর্ষ__বোন্বাই, কলিকাতা বা দিল্লী- 
নগরীতে কলকাকলিপূর্ণ পানাহারের আমোদসতায় 
যাহাদের সমাবেশ হয়, তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের 
সন্ধান মিলিবে না শৌখিন ক্লাবগৃহে বাঁ বড় বড় 
হোটেলে যাহািগকে দেখিতে পাঁওয়! যাঁ় তাহারাও 
ভারতবর্ষের পরিচয় নয়-_ ভারতবর্ষের শ্বরূপ এই সব 
সাধারণ লোক--এই সব লরল স্পধ্ণহীন বিনত্র 
জনসাধারণ, এবং ইহাদেরই প্রাণম্পন্দনের প্রসঙ্গে 
দুইচারিটি কথা আমি আজ বলিঝ।র প্রয়াম পাইব। 
এই ভারতবর্ষ আজও বাঁচিয়া রহিয়াছে-বাচিয়া 
রহিয়াছে তাছার মন্দিরে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্ষে, তাহার 
কাব্যে এবং লোকশিক্ষার গল্নসম্ভারে। ভারতবর্ষের 
একটি প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ। রামায়ণ ভগবান 


« ১২ই জানুয়ারী, ১৯৫৪ তারিখে নিউইয়র্ক বোগ্ত-সোসাইটিতে ইংরেজী ভাবায় প্রাত্ত ভাষণ হইতে সম্কলিড। 


অনুবাদক : শ্রীনৃত্যগোগাল রায় 


৪০৩ 


বিষ্তুর অবতার সেই রাজ্যেশ্বর রামের উপাখ্যান-- 
যিনি ছুষ্টদ্মন এবং এক পরাক্রান্ত দানব নিধন 
করিয়াছিলেন। “মুল রামায়ণ আমাদের প্রাচীন 
ভাষা সংস্কতে রচিত। কিন্তু তুলশীদাঁস নামক 
একজন কবি এই মহাকাব্য আমাদের জাতীয় ভাষা 
হিন্দীতে অনুবাদ করিয়াছেন। যদিও রামায়ণের 
কাহিনী শিশুকাঁল হইতেই সকলের সুবিদিত তথাপি 
রামায়ণ-আবুততি প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয়ে সুগভীর 
আনন্দের হিল্লোল সঞ্চার করে। বস্তুতঃ এদেশে 
মায়েরা তাহাদের সন্তানদের নিকট মুখে মুখে যে 
সব কাহিনীর গল্প বলেন, যে সব কাব্যের উপাখ্যান 
বর্ণনা করেন, রামায়ণ তাহাদের অন্ততম ; আর 
সব ছেলেমেয়েরা লিখিতে বা পড়িতে ন! জানিলেও 
এই কাব্যগুলি তাহার্দের সুপরিচিত । ছুই এক- 
পুরুষ পূর্বেতো এই কাব্যগুলি সকলের ক্স 
থাকিত। 

ধর্ম ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার-এঁতিহা লইয়া এই 
ভারতবর্ষ আজও বাঁচিয়৷ রহিয়াছে; ইতোমধ্যে 
অপরাপর কত সভ্যতা পৃথিবীর বুক হইতে অবলুপ্ত 
হইয়াছে, আবার কত আধুনিক সত্যতার উদ্ভব 
হইয়াছে । তাই প্রশ্ন জাগে-এই ভারতের বুকে 
শাশ্বত ধন কী রহিয়াছে? চিন্তার পর্যায়ে-ধ্যানা- 
লোকের পরিমগুলে সমগ্র জগংকে গরিবেশন 
করিবার মতো এশ্বর্ধ এই ভারতবর্ষের কি কিছু 
আছে? 

এখন কথা এই যেঃ কোনও দেশের স্বকীয় 
ভাবধারার আলোচনাপ্রদঙ্গে অনেকের পক্ষে এক্ধপ 
একটি ভঙ্গী অবলম্বনের সম্ভাবনা! থাকে যাহা 
জাতীয়তাবোধজনিত ওদ্ধত্য অথব! বর্ণাহক্কারের 
অনুরূপ । প্রতিনিয়তই এই কথা শুনিতে পাঁওয়! যায় 
ফে, প্রত্যেক জাতির একটি অনন্তসাধারণ বৈশিষ্ট্য 
রহিয়াছে; কোন জাতি সঙ্গীতবিস্তায় উন্নত, কোন 
জাতি কাব্যপ্রতিভায়, কোন জাতি বা! দাশনিক 
ক্ষেত-এইবপ। কিন্তু এইরূপ ঢালা সিদ্ধান্ত করিতে 


উদ্বোধন 
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নিরতিশয় সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন--এমনকি 
একটি দেশের মর্মবন্তি বা ভাবধারার কথা 
বলিতেও। কারণ প্রথমতঃ কোনও সংস্কৃতিই 
নিছক শ্বতন্ত্রভাবে একক গড়িয়। উঠে না। সর্ব- 
যুগেই সমস্ত দেশই অপরাপর দেশ হইতে ধার করিয়া 
আসিয়াছে এবং একদেশের সংস্কৃতি অন্তান্ট দেশ 
হইতে উপাদান আহরণ করিয়া স্বীয় সত্তার অন্তভূক্ভ 
করিয়! লইয়াছে। ইহাঁও মনে রাখিতে হইবে যে, 
একটি জাতির ক্রমবিকাশ সুদীর্ঘকাঁলের ধারাবাহিক 
প্রক্রিয়ায় ঘটিয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ার ধার1- 
বাহিকতার পাকে পাকে কতনা তন্ত্রী জড়িত_-কত 
জাতির, কত কৃঠির তন্বী-_আবার বিভিন্ন পারি- 
পাশবিক পরিস্থিতি, ভৌগোলিক প্রভাব, সুখ- 
বাচ্ছন্দ্যের হেরফের এই ক্রমবিকাশের পাঁকে পাকে 
উপাদান জোগাইয়া থাকে। সুতরাং দেশবিশেষের 
মর্মবাণী বা ভাবধারার প্রসঙ্গের অবতারণায় 
আমাদের সতর্কতা অবলদ্ধন অত্যাবশ্যক বলিয়া 
আমি মনে করি। 

আবার কোনও দেশের ভাবধারার কথা বলিতে 
আমাদের এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে, সেই 
ভাবধারা প্রায়শই তাহার ব্যবহারক্ষেত্রে প্রবতিতরূপ 
হইতে বিভিন্ন। আমাদের স্বাভাবিক প্রব্ণতা 
এই যে, আমাদের ধর্মে অথবা আমাদের জাতীয়- 
জীবনে যাহা সবোত্তমঃ অর্থাৎ যাঁহা আমর! আদর্শ 
হিসাবে শুধু প্রচার করিয়! থাকি__হয়তো৷ আধ্যাত্মিক 
উপদেশাবলী বা আমাদের মহাপুরুষদের উদ্দীপনাময়ী 
দিব্যবাণী-_তাহার সহিত আমরা অপরাপর জাতির 
ব্যাবহারিক জীবনে বা অপরাপর ধর্মের ব্যাবহারিক 
দিকে যাহা অপরুষ্ট তাহার তুলনা! করিয়া থাকি। 
আমাদের অবতাঁরমুখনি:স্থত কোনও অম্থপম বাণী 
আমরা মনে মনে জল্পনা করি এবং তাহা উদ্ধত 
করিয়া বলি, এই তো৷ আমাদের হিন্দুধর্ম, বা এই তো 
আমাদের ত্রীটধর্ম বা ইন্লামধর্স। কিন্তু অপরপক্ষে 
একথ ভুলিয়া যাই যে, এই সব বাণী যাহার! দিনের 
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পর দিন ব্যাবহারিক জীবনে নিজেদের কর্মের মধ্য 
দিয়া রূপায়িত করে তাহারা নিতান্তই সাধারণ 
নরনারী। তাই আমাদের ইহা বিশ্ত হইলে 
চলিবে না যে, বাস্তব্জীবনে প্রয়োগকালে এই সব 
বাণীর আদি-নির্মলত| কিছুটা নিশ্রুভ হইয়! পড়ে। 

আবার এঁহিক পরিস্থিতিও মানুষের আধ্যাত্মিক 
আদর্শ, উচ্চাভিলাষ এবং মহত প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে 
্রিয়মাণ করে। যাহা হউক কোন দেশের আদর্শগত 
ভাবধারা এ দেশের সমাঁজসংস্থা ও বিধান-অনুষ্ঠান 
অপেক্ষা সব সময়েই শ্রেষ্ঠ । মানুষ যখন নিজেদের 
ভাবধারাকে বাস্তবক্ষেত্রে সংস্থানুষ্ঠানে, রীতিনীতি 
ও আচারব্যবহারে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করে, 
তখন যে ভাবেই হউক সেই ভাঁবধারার অপরিমেয় 
মহিমা আংশিক শ্লান হইয়! যায়। তাই সব সময়েই 
দেখা যায়, ধর্মের ক্ষেত্রেই হউক বা সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রেই হউক, লৌকিক সংস্থা অপেক্ষা অন্তর- 
লোকের ভাবধারার স্থান উচ্চে। এই কারণে 
একটা জাতির প্রতিভার অনবদ্য বিকাশের কোন 
কোন ধারা সামরিক নৈপুণ্যে প্কুরিত হয় নাঁ_ 
সামাজিক অনুষ্ঠানেও নয়। রাজনৈতিক দন্দেতো 
কোনক্রমেই নয়, _স্ফুরিত হয় শিল্পকলায়, দর্শনে, 
ধর্মে এবং বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় 

প্রথমেই তবে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, 
ভারতের এঁক্য বলিয়া কিছু মাছে কি? আপনাদের 
কানে এই প্রশ্নটি অদ্ভুত শুনাইতে পারে। কিন্ত 
থে স্ুদীর্ঘকাল আমর! বিদেশীশাসনাধীন ছিলাম 
সেই সময় অমর এই কথাই শুনিয়া আসিয়াছি যে, 
ভারতবর্ষ বলিয়া প্রকৃত কোনকিছুর অন্তিত্ 
নাই--ভারতবর্ষ' একটি “ভৌগোলিক বাক্য? মাত্র 
এবং ভারতে কোনও প্রকার মূলগত আধ্যাত্মিক 
বা সাংস্কৃতিক এঁক্য নাই। কিন্ত জনৈক ইংরেজ 
ইতিহাসবিদ্‌ ভিশ্পেপ্ট,ন্মিথ. সাহ্বে লিখিয়াছেন,_ 
একথা সন্দেহাতীত সত্য যে, ভারতে একটি স্থগভীর 
অন্তঃসলিল! মৌলিক এক্য বিস্তমান--ভৌগোলিক 


ভারতের প্রাণবহ্ছি 
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শ্বাতন্ত্র বা রাজনৈতিক পরাঁকাষ্ঠা যে এক্য আনয়ন 
করে তাহা অপেক্ষাও সেই এঁক্য গভীর । সেই 
এক্য জাতি, বর্ণ, ভাষা, পোষাকপরিচ্ছদ, আচার- 
ব্যবহার এবং সম্প্রদায়ের অসংখ্য বৈচিত্র্যকে ছাড়াইয়া 
বিরাজ করিতেছে । এই বিষয়ে আর অধিক 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখি না। 

ভারতের এই এক্যের অস্তিত্ব যদি সত্য, তবে 
উহার প্রধান প্রধান লক্ষণ কি? শতাব্দীর পর শতাবী 
ধরিয়া ভারতবর্ষের প্রধানতম অবদান কি? আমি 
বলিব ভারতের দান প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক চিন্তা" 
ধারায়, ধর্মে এবং দশনের ক্ষেত্রে। আধুনিক 
মানের মাপকাঠীতে একজন অশিক্ষিত ভারতীয়কে 
অজ্ঞ মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহার সভার 
অন্তস্তলের গভীরে এমন একটি বস্তু রহিয়াছে 
যাহাকে আমর] ধর্মাত্বক চেতনা নামে অভিহিত 
করিতে পারি। 

ভারতবর্ষে হিন্ুধর্মেরও অন্তর্গত বহু সম্প্র- 
দায় বিদ্যমান এবং সেখানে বহু সংক্কারমূলক 
জান্দোলনেরও উদ্ভব হইাছে_যে সব আন্দোলনে 
মৃতিপুজজার বিরুদ্ধে প্রচার করা হইত। কিন্ত 
ভারতীয় সংস্কার-আন্দোলনসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য 
এই যে, দৃষট্টিভদ্গী এবং আচরণে উহার! ধর্মাশুয়ী। 
কোন কোন আনোলনধারা কিছুকাল উন্টাআ্রোতে 
প্রবাহিত হই! স্থগ্রাচীন বেদের শিক্ষায় প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছে । তবে তাহাদের নূতন দাবি এই যে, 
সন:তন বেদের উপর পরবর্তী কালের মতবাদ ও 
ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতির জলুশ বর্জন করিতে হইবে। 
অপর কোন কোন সংস্কার-আন্দোলনের বিতর্ক 
এই থে, মুতিপুজা এইরূপ অনুষ্ঠান নহে হিন্দুধর্মের 
মূল তত্বের সহিত যাহার সংহতি পাওয়া যায়। 
এই সব আন্দোলনের কোন কোনটি নিঃসন্দেহে 
অপরাপর ধর্মদঘার! প্রভাবাদ্িত হইয়াছিল। কিন্ত 
একটি ঘটনা আমায় মনে পড়ে-_ব্রাঙ্গসমাজ নামে 
পরিচিত ধর্মসংস্কার-নজ্ঘের মতাব্লম্বী এক ভদ্রলোকের 
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ঘটনা । ব্রাঙ্মদমাজের আন্দোলন প্রধানতঃ বাগলা- 
দেশেই নিবন্ধ ছিল। বদ্দিও ভারতের অন্যান্ত কোন 
কোন স্থানেও ইহার কিছু কিছু বিস্তার হইয়ীছিল। 
ব্রাহ্মদের বিশ্বাস, ঈশ্বর নিরাকার এবং যে শ্রেণীর 
মন্দিরেই মুতি বা প্রতিমা পৃজ| হয় সেই স্থানে 
হিন্দুধর্মের মুলভাবটি প্রকটিত হয় না। এই মতবাদে 
বিশ্বাসী উচ্চশিক্ষিত এবং পাঁশ্চান্ত্দশনে সুপণ্ডিত 
এক ভদ্রলোক আমাদের পবিত্র তীর্থ বারাণসীর 
মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি 
দেখিতে পাইলেন একটি দরিদ্র! রমণী মন্দির হইতে 
বাহির হইয়া আসিল, বিগলিতধারায় তাহার নয়নের 
অশ্রু ঝরিস্া পড়িতেছে-__ আনন্দের অর্শ, বহুকষ্টের 
পরে পরিশেষে মন্দির-দর্শনলাভের এবং পরমেশ 
শিবের সুতির সম্মুথে প্রণিপাত করিতে পাঁরার 
আনন্দে উদ্বেলিত অশ্রু। এই দৃশ্ত দেখিয়া এ 
ভদ্রলোক আমার পিতার নিকট বলিয়াছিলেন, 
“আমি মৃতিপুজায় বিশ্বাস করি না, কিন্তু এই 
রমণীটি যে এ মন্দিরে তাহার ভগবানের দর্শন- 
লাভ করিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ।” 

আর একটি ঘটনার কথাও মনে পড়িল। 
ভারতের একজন খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ শ্রুদিলীপ 
কুমার রায়, একদিন কলিকাতার একস্থানে বাঙলা- 
ভাষায় একটি অতি মধুর গান করিতোছলেন। 
গানের পদগুলির ভাবার্থ এইরূপ,_“যার! তোমাকে 
চিনে ন! তারা তোমাকে বুঝিতে পারে না, কিন্ত 
আমি যে তোমায় চিনি, তাই তোমাতে আমার 
পরম বিশ্বাস- আমি তোমাকে দেখিয়াছি আমার 
অন্তরের মণিকোঠায়।” গানের কলিটি ছিল 
মর্মস্পশী। আমার মনে আছে, তিনি যখন সেদিন 
এঁ গানটি গাহিতেছিলেন তথন উপস্থিত অন্ততঃ 
ছয়সাঁতজন মহিল! কান্নায় ভািয়! পড়িয়াছিলেন। 
হয়ত! তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্বে আঘাত 
পাইয়া থাকিবেন__কেহু হয়তো তাহার কোন 
প্রিয়জনকে হারাইয়া থাকিবেন--কাহারও হদয় 


উদ্বোধন 
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গভীর ভক্তির ভাবে ভরপুর ছিল। এই সব ছোট 
ছোট ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমি আপনার্দিগকে 
এই কথ বুঝাইতে চাই যে, ভারতের অতি সাধারণ 
অন।ডম্বর নরনারীর চেতনার গভীরে এমন একটি 
ভাবের আবেগ রহিয়াছে যাহাকে শুধু আত্মার 
আকুল আকিঞ্চনের মুছনাবিশেষ বলিয়াই বর্ণনা 
করা চলে। 

ভারতের গ্রতিহ্প্রাপ্ত ভাবধারার একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী । বহুভাবেই ভারতবর্ষ 
যেন একটি মহাসাগর-_ম্মরণাতীত কাল হইতে 
কতনা জাতির কতন! ধর্সের ধারা বহিয়া আসিয়া 
এই মহাসাগরের বুকে মিশিয়া গিয়াছে! সেই 
সব ভিন্ন ভিন্ন ধারাকে অনাদরে প্রত্যাখ্যান 
না করিয়া তাহাদিগকে নিজের বিশালতার মধ্যে 
পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া আত্মভৃত করিবার শক্তির 
প্রাচূ্ধ ভারতবর্ষের রহিয়াছে । এইরূপ আয়ত্তী- 
করণ যুগ যুগ ধরিয়৷ চলিয়া আসিয়াছে । প্রসঙ্গত 
এখানে আরও বলা যায় বে, এমনকি বহুবছ 
শতাবী পূর্বেও অন্তান্ত দেশে যাহার! ধর্মের জন্য 
নিধাতিত হইত তাহারা ভারতবর্ষে চলিহা আসিত 
এবং ভারত তাহার্দিগকে সাদরে আশ্রয়দান করিত। 

ভারতবর্ষ বিদেশাগত বিভিন্ন মতবাদেরও 
সামগ্তস্ত-সাধনের প্রচেষ্টা করিয়াছে । ফলে যাহার 
বিদেশ হইতে আগমন করিত তাহাদের অনেকেরই 
ধর্মান্ধতার উচ্ছাস এবং অপরকে ধর্মান্তরিত করিব!র 
উৎসাহ কিছুটা অন্তহিত হইত। উপরন্ত তাহার! 
ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিল এবং 
কিয্ৎপরিমাথে তিতিক্ষার ভাঁৰ উপচয় করিতে 
লাগিল-যে তিতিক্ষা পূর্ণপ্রদীণ্ড হিন্দুধর্মের 
মধ্যমণি। বস্ত্তঃ হিন্দুধর্ম অন্ঠান্ত মতবাদের রসগ্রহণে 
এতদুপ্প উদ্দার যে, অনেক সময়ই হিন্দুধর্মের সঠিক 
ব্যাখ্যা করা অথবা! এমনকি তাহার মূল তত্ব নির্ণয় 
করাও কঠিন হইয়া পড়ে। হিন্দধর্মে এত সম্প্রদায়, 
এত দেবদেবীর সমাবেশ যে, অনেকে মনে করে 
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ইহা একটি কুসংস্কারপূর্ণ বুনে! ক্তিয্ানুষ্ঠানসমাকীর্ণ 
বু ঈশ্বরবাদী ধর্মবিশেষ। কিন্তু মনুষ্যমন এযাবৎ 
যে-সব স্থগতীর স্ুশ্মাতিহুস্ম চিন্তারাজ্যে প্রবেশ 
করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার অনেকখানিই এই 
হিন্দুধর্মের পরিক্রমার অন্তভূক্তি। সমস্ত ধর্মেই 
পৃূজাপারণ এবং ক্রিয়ানুষ্টান ইত্যাদি রহিয়াছে__ 
অপরের নিকট নে সমস্ত যুক্তিবিচারসিদ্ধ মনে না 
হইতে পারে, কিন্ত একটি চৈতন্াশ্রয়ী ধর্মবিধানের 
অর্থ ও তাতৎ্পধ গভীরতর। আর হিন্দুধর্মে ধর্ম- 
বিধান ও দর্শন ওতপ্রোত বিদ্যমান । 

এই সমঘ্বয় প্রবণতার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে 
পারে। সুফিবাদ এই দরশনছারা প্রভাবাদ্ষিত 
হইয়াছিল। মধ্যযুগর একজন মহাসাধক ভক্ত 
কবীর এমন একটি ধর্ম গ্রচার করিয়াছিলেন এবং 
নিজেও সেই মতে সাধনা করিয়াছিলেন যাহা 
হিন্দু ও ইসলাম এই উভয় ধর্মের ভাবধারার একটি 
মিলন-প্রয়াস। আর সুগ্রসিদ্ধ মুসলমান সম্রাট 
আকবর এমন একটি ধর্ম উদ্ভাবিত করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন যাহা হইবে বিভিন্ন ধর্মের শ্রেষ্ঠাংশের 
সম্মিলন । এমনকি তিনি তাহার সান্নিধ্যে একজন 
পা্রী পুরোহিতও রাখিয়াছিলেন। আঁকববের 
পরিকলিত সেই ধর্ম (“দীন্-ইলাহি” এই নামে 
উহা অভিহিত হইত ) ভারতীয প্রাণবহ্দির একটি 
প্রকষ্ট নিদর্শন | 

এই দৃষ্টিতঙীর মূলে রহিয়াছে জড় অপেক্ষা 
চৈতন্ের প্রাধান্টে বিশ্বাস। এইরূপ উক্তিতে 
আমি নিশ্চয়ই বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জন করিতেছি ন1। 
অবশ্ত এইরূপ সিদ্ধান্তের তাৎপর্ধ-প্রণিধানে অর্থ- 
বিভ্রম হইবার সম্তাবন! রহিয়াছে । কিন্ত আমি 
ঝাঁষদের উপদেশ ও আপ্তবাক্য বা শাস্ত্রনিহিত বাণী 
উদ্ধত করিব না-_দেশের সাধারণ লোকের মনোগত 
দৃরিভলীর কথাই বলিব। একজন সাধারণ 
অশিক্ষিত কৃষকেরও জীবনের অনিত্যত সন্থন্ধে 
ইহজগতের পরপারে অপর একটি জগতের অস্তিত্ব 


ভারতের প্রাণবন্ধি 
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সম্পর্কে, জন্মান্তরে ইহজীবনের স্বকৃতির ফলপ্রান্তি 
বিষয়ে, এমনকি পরিপূর্ণ আত্মমনর্পণোনুখতার, 
এবং বোধ করি বলিতে পারি বৈরাগ্য প্রবণতার 
একটি দার্শনিক মনোভঙ্গী রহিয়াছে । অশিক্ষিত 
হইলেও ভারতের সাঁধারণলোকই আমাদের মতো 
শিক্ষিতদের তুলনায় ভারতের আত্মার প্রকষ্টতর 
প্রতীক। ভারতের এইরূপ একজন সাধারণ লোক 
ঘর্দি তাহার কোন প্রিয়জনকে হাঁরায়_সেই 
শ্রিয়জন যদি তাহার একমাত্র পুত্রও হয়__তবে 
সে মর্মাহত হইবে এবং শোকপ্রকাঁশ করিবে ইহ 
সত্য, কিন্তু তথাপি বলিবে “ইহা ভগবানের 
অভিপ্রায় ।” এইরূপ আত্মসমর্পণের ভাব হয়তো 
সময়ে সময়ে মানসিক পক্ষা থাতের পূর্বাবস্থা বলিয়া 
মনে হইতে পারে। বন্তা বা ছুভিক্ষের বিপর্যয় 
আসিলে লোকে যর্দি জলসেচনের সুব্যবস্থা এবং 
বাধ প্রস্তুত না করিয়! অথবা জমির উর্বরতা- 
সংরক্ষণের কোনপ্রকার পন্থাবলম্বন না করিয। শুধু 
নিশ্চিন্ত মনে বলেঃ “আহা, ইহা তে! ভগবাঁনের 
ইচ্ছাতেই হইয়াছে তবে তাহা আর সত্যই 
“চৈতন্যের” লক্ষণ নয়। ইহা বিষার্দকাতর তৃপ্তির 
মোহ-_কর্মবিমুখতা ও নিশ্চলত| হইতে এই তৃপ্তির 
মোহের উদ্ভব। কিন্ত এই প্রকারের আত্মসমর্পণ 
বাঞ্চনীয় নয় একথা স্বীকার করিলেও আপনারা 
কিমনে করেন ন! যে, মানুষ সর্বশক্তিমান -_এই 
জগতে মানুষ যাহ! ইচ্ছা সাধন করিতে পারে 
এইনপ বলিলে কি যেন একটি সত্য অব্যক্ত রহিয়া 
যায়? এই উক্কিটিকে বিশেষিত করিবার প্রয়োজন 
নাই কি? কেননা, শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবনে 
অনেক কিছু দেখা যায় যাহা মহাশক্তিমান্‌ পুরুষ 
আয়ত্তীবীন করিতে পারে না। বা্টাণ্ড রাসেলের 
ন্যায় একজন ঘোর জড়বাঁী দার্শনিকও তীহার 
“একজন মুক্ত বাক্তির উপাসনা” (ঞ চ:5৩ 80৪8 
ড/০1911) নামক একটি গভীর পাত্ডিত্যপূর্ণ 
নিবন্ধে বলিয়াছেন, দুর্দিন পূর্বেই হউক কি পরেই 
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হউক মানুষের জীবনে এই পরম নির্বেদ--এই জ্ঞান 
উদ্দিত হয় ষে আমাদের ভোগের জন্ত এই পৃথিবীর 
সৃষ্টি হয় নাই, এবং যে-সব বস্তর জন্তা আমরা 
উদগ্র কামনা করি তাহা আমাদের পক্ষে যতই 
বাঞ্ছিত হউক না কেন শেষ পর্যন্ত আমাদের 
অধিগত হয় না। 

আমাদের অহংবুদ্ধির মোহে একথা যেমন 
হৃদয়ঙ্জম করা কঠিন যে, এই পৃথিবী আমাদের 
ভোগের জন) নয়, তেমনই আমি মনে করি, 
আজই হউক কি কালই হউক ইহ আমাদিগকে 
্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের জন্মের বহু 
পূর্বেও এই পথিবীর অস্তিত্ব চিল এবং আমাদের 
তিরোধানের পরেও সুদীর্ঘকাল তাহার অস্তিত্ 
থাকিবে। তাই আমার মনে হয়, এরূপ একটি 
বৈরাগ্যের কিছুটা প্রেরণা থাকা! শুধু বিচক্ষণতাই 
নহে নুথান্ুভৃতিরও পরিপোবক- অন্তলৌকের 
সাম্যসঞ্জাত সুখান্থভৃতি_যে স্ৃথান্ুভৃতি শুধুমাত্র 
পাধিব শ্বাচ্ছন্দ্যজনিত সেই স্থখান্ভৃতি নহে | 

এই বৈরাগ্যের প্রেরণা আছে বলিয়াই-_ 
অন্ঠান্ত ধর্মের মতো হিন্দুধর্মে যাহাঁকে আমরা 
ত্যাগ' বলিয়া অভিহিত করি, তাহার উপর সবিশেষ 
গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে । আমাদের “গীতা” 
বলেন, “এই জগৎ উপভোগ করিতে হইলে ত্যাগের 
পথ অবলম্বন কর।” এবং পুনঃপুনঃই আমরা 
দেখিতে পাই যে, ইহা সত্যই একটি জ্ঞানগর্ভ 
উপদেশ । যে সর্বস্ব ত্যাগ করে সে-ই পরিশেষে 
সর্ব লাত করে। আমি বলিতে চাহিতেছি ন! 
যে, একথার এই তাৎপর্ধ যে আমাদিগকে দারিদ্র্য 
বণ করিতেই হইবে, অথবা আমাদের পািব 
যে-সব সম্পদ্‌ রহিয়াছে তাহ! অবশ্ঠই সব পরিত্যাগ 
করিতে হইবে-_আমার পক্ষে এইরূপ উক্তি ভগ্ডামির 
সাষিল হইবে। কিন্তু ইহাঁও সত্য যে, কমবেশী 
পাধিক সম্পদ থাঁকা সধেও আরও পাইবাঁর-_ 
নৃতন কিছু--বিশাল কিছু অধিগত করিবার এই 


উদ্বোধন 
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যে অনির্বাণ আকাজ্ষা, এই যে উন্মত্ত উদ্যম__ 
মান্তুষের মনের দিক্‌ দিয়া ইহরি নিশ্চয়ই একটা 
সীমা রহিয়াছে। কারণ, আমার বিশ্বাস জীবনের 
অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতেই পাই__ 
প্রত্যেকেই আমর! দেখিতে পাই যে, চরম বিশ্লেষণের 
পরীক্ষোত্তীর্ণ যথার্থ সুখ অন্তরের উৎস হইতেই 
উদগত হয়-_বহির্জগতে তাহার সন্ধান মিলে না। 
এবং আমার মতে ইহাই হিন্দুধর্মের অন্তঃসলিলা 
চিন্তাধারা। একটি গাথা প্রচলিত আছে; তাহার 
ভাবার্থ এই--“ধনসম্পত্তির প্রসারে নয়, বংশ- 
মাদার দৌলতে নর--একমাত্র ত্যাগের পথেই 
অমরত্‌ লাভ হয় ।” 

বুদ্ধদেবের একটি উপাখ্যানে এই ত্যাগ 
সম্পকিত একটি অতি হ্ন্দর কাহিনী প্রচলিত 
আছে। “প্রভূ বুদ্ধের জন্থ আজ কিছু ভিক্ষা দাও 
গো আমি সেই ভিক্ষার অর্ধ্য বহিয়া লইয়া তাঁহাকে 
নিবেদন করিতে চাই”-_এই ঘাজ্ঞা করিতে করিতে 
একদা বুদ্ধদেবের এক স্ুপ্রসি্ধ শিষ্য অনাথপিগুদ 
শ্রাবন্তিপুর নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্যস্ত পরিক্রমণ করিয়া চলিলেন। তাহার ডাকে 
তখন ধনবান্‌ ব্যক্তিরা তাহাদের প্রাসাদোপম 
অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া আসিয়! মণিমাণিক্য 
দান করিলেন, রমণীর রত্বীলঙ্কার দান করিলেন, 
আবার অনেকে অর্থ প্রদান করিলেন। কিন্তু 
অনাথপি গুর্দের মন ভরিল না_তিনি এসব কিছুই 
গ্রহণ করিলেন না। তিনি চলিতে লাগিলেন 
চলিতে চলিতে নগরের এক প্রাস্ত হইতে অপর 
প্রান্তে পৌছিলেন। পরিশেষে তিনি যখন নগরের 
উপকণ্ঠে দীনহীন্দের পল্লীতে আসিয়া উপনীত 
হইলেন, তখন দেখিলেন একজন রমণী একটি বৃহৎ, 
বৃক্ষের অন্তরালে দীড়াইঞ্জ। তাহার অঙ্গের একমাত্র 
পরিহিত বস্বধানি খুলিয়া লইয়া বুদ্ধদেবের জন্ত দান 
করিল। বুন্ধশিষ্য অনাথপিগুদ মনে মনে বলিলেন, 
“ইহাই আজিকার শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা কেননা, এই 


ভাব, ১৩৬২ | 


বন্্রধানিই ছিল এই রমণীর একমাত্র সম্থল। 
এমনকি সে বৃক্ষের অন্তরালে নিজের লজ্জা গোপন 
করিয়া এই বস্বখানি দ্রান করিয়াছে।” তিনি আরও 
বলিলেন, “মেঘের দল যেমন পৃথিবীকে জীবনদায়িনী 
বারি দান করিতে নিঃশেষে গলিয়া নিজেদের 
বিলোপ করিয়া দেয়, সেইরূপই ত্যাগ, কারণ 
ত্যাগের হোমাগ্নি হইতেই অবশেষে নূতন জগতের 
ক্রমাগত উদ্তব হইয়া! আসিতেছে ।” 

ভারতের মর্মবাণীর অপর মহান্‌ মন্ত্র হইল 
অন্থকম্পা_যাহাঁকে আমরা “করুণা” বলি--সমন্ত 
জীবের প্রতি করুণা; যে-ভাবেই যাহারা ব্যথিত, 
ক্রিষ্ট, তাহাদের সকলের প্রতি করুণা । বুদ্ধণেৰ 
তাহার শিষ্যদ্দের বলিয়াছিলেন, “বৎসগণ, তোমা- 
দ্িগকে আমি দুইটি মাত্র শিক্ষা দিতেছি__ছুঃখ 
এবং ছুঃখ হইতে মুক্তি ।” মানুষের জরা, ব্যাঝি। 
মৃত্যু দেখিয়া কুমার সিদ্ধার্থের চিত্ত অশান্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল এবং তিনি মানবের দুঃখের কারণ 
জানিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বুদ্ধের 
জীবন এই “করুণার আদর্শে মুর্ভ হইস্। উচঠিম্ছে। 
আবার আমাদের ধর্মগ্রন্থরাজির অন্থতম “ভাগবতে'র 
একটি সুনগর শ্লোকে- একজন ভক্ত ভগবানের 
নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন__“আমি 
রাজ্য চাই না, ম্বর্গ চাই না, অমরত্ব চাই না 
চাই শুধু জগতের ছুঃখজর্জরিত মানবের দুঃখের 
উপশম করিবার শক্তি ।” ইহাই মনে হয় মানবের 
আধ্যাত্মিক আকিঞ্চনের আকাশচুম্বী জলদাচিরেখা । 

ভারতের ভাব্ধারার অপর বৈশিষ্ট্য তিতিক্ষা 
বা সহনশীলতা । এই দাবি আমি একান্ত বিনক্লের 
সহিত করিতেছি । একথায় এইরূপ বুঝায় না যে 
ব্ট্টিহিসাবে আমর! অসহিষু) নই, অথবা এমনকি 
সমষ্টিহিসাৰেও কখনো কখনে! অসহিষু হইতে 
পারি না। কিন্ত একথা খামি নির্ভয়ে বলিতে চাঁই 
যে, বুদ্ধ হইতে আরম করিয়া গান্ধী পর্যস্ত আমাদের 
মধ্যে ধাহারা গরিষ্ঠ তারা সকলেই এই তিতিক্ষার 


ভারতের গ্রাণব্হ্নি 
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মাহাত্্য ধু প্রচারই করেন নাই, নিরবচ্ছিন্ন 
অভ্যাসের পথে নিজেদের জীবনে ফুটাইয়! 
তুলিয়াছেন। হিন্দু মনীষী স্বীয় 'মতাতিরিক্ত অন্তাশ্ 
অভিমতও স্বচ্ছন্দমনে মাঁনিয়া লন এবং নেই সব 
মতও যে প্রণিধানযোগ্য তাহা স্বীকার করেন। 
আপনারা এই উপাসনালয়ের* দেওয়ালে এই শ্নোকটি 
উৎকীর্ণ দেখিতে পাইতেছেন--“একং সদ্িপ্রাঃ 
বুধা বদন্তি।” (তিনি এক--খধিরা সেই 
এককেই বহুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ) ইহাই 
ভারতের মর্মনিঃস্ঘত ভাবধারার সার কথা। 
আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন “পথ বহ্থ, 
কিন্ত আলোকশিখা মাত্র একটি” এবং হিন্দুরা একথা 
অকপটে বিশ্বাস করে। বস্তুতঃ আমি যতূর জানি 
হিন্দুধর্মে অপর ধর্মাবলদ্বীর্দের ধর্মান্তর গ্রহণ করাইবার 
কোন মতবাদও নাই, প্রথাও নাই। হিন্দুরা বিশ্বাস 
করে বে, যাহার! নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী চলে 
এবং নিজ নিজ ধর্ম অন্গসরণ করে তাহার 
প্রত্যেকেই সত্যপথে চলিয়াছে, কেননা তাহাকে 


*উত্রষ্টতর পন্থ। নিদেশ করিবার মতে। বথেই, গ্ীধান্য 


কাহারও নাই। কল ধর্মই দত্যে পৌছিবার পথ । 
একটিমাত্র মিথ্যা ধর্ম আছে--ভণ্ড ও গ্রতারকের 
ধর্ম। কারণ ধর্মের পথ যাহাই হউক না কেন, সে 
পথে পৌছিতে হয় ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তির 
একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার ধারা বহিয়া__মানুষ এবং 
ধর্ম উভয়েরই অভিব্যক্তি। বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের 
অংস্তত্বতত্ব সথন্ধেও ক্রমবিকাশের মতবাদ পর্স্ত 
গ্রহণ করে। সমগ্র মানবজাতির জন্ত একটিমাত্র 
একছীচে-ঢালা পদ্ধতি নাই। কেহ পুজা করে 
মন্দিরে, কেহ পথে ঘাটে রচিত অস্থায়ী কুটারে ও 
তাবুতে, কেহ উপাসন! করে গির্জায় আবার কেহ 
মস্জিদে। কিন্তু যর্দি অকপটভাবে করে, যদি 
নিরহস্কারের সহিত ভক্তিদহকারে করে তাহা হইলে 
অপরের পক্ষে তাহাকে তাহার নিজম্ব পথ হুইতে 
*. নিউইয়ক বেদাপ্ত-সোমাইটির উপাসনালয় 
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বিচলিত করিয়া অন্ত কোন মতে প্রবৃত্ত ও দীক্ষিত 
করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। 

কেননা, হিন্দুমত-অন্ুযাঁয়ী মানুষের ক্ষেতে স্তরে 
স্তরে চলিয়াছে ক্রমবিকাশ এমনকি তাহার 
ঈশ্বরে বিশ্বাসের স্তরেও। কিছুক্ষণ পূর্বে আমি 
হিন্দুধর্মের অন্তর্গত মতবাদের ও সম্প্রদায়ের বহুলতার 
কথা উল্লেখ করিয়াছি । আমাদের একটি শাস্ত্রে 
বলা হইয়াছে যে, ভগবদজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যেন এক 
প্রকার ক্রমাঘ্বয়িক পর্যায় বা উচ্চনীচ স্তরের পরিমগ্ডল 
রহিয়াছে এবং আমাদের ভগবদনুভূতির দিকে 
ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইবাঁর পথও সেই স্তর-অনুযাী 
বিভিন্ন । ধীহারা নিগুণ পরব্রহ্গের উপাঁসক 
তাহাদের স্থান সকলের উচ্চ স্তরে। তীহার্দের 
নীচের স্তরে রহিয়াছেন সগুণ বা লীলাময় ঈশ্বরের 
উপাসকেরা। তাঁহার পর আসেন রাঁম, কৃষ্ণ বুদ্ধ 
প্রভৃতির স্ায় অবতারের উপাসকেরা । তীহাদের 
নীচে রহিম্নাছেন ধাহারা পূর্বপুরুষের, দেবদেবীর এবং 
ধধিমহাপুরুষদের পূজা করেন। আর যাহারা তুচ্ছ 


নৈসর্গিক শক্তি এবং ভূতপ্রেতের পূজা করে. 


তাহাদের স্থান সকলের নীচে । কাহারও কাহারও 
দেবদেবী জলে বিরাজ করে_ যাহার! অপেক্ষাকৃত 
উন্নত, তাঁহাদের দেবদেবীর লীলাভূমি স্বর্গ বা 
অন্তরীক্ষ। ধর্সজ্ঞান যাহাঁদের অপরিণত তাহার! 
মুতি পূজার আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্ত খষি-ব্যক্তি 
নিজের গভীর অন্তলেকেই ভগবানের সন্ধান পায়। 

হিন্দুধর্সের এই পরধর্ম-সহিষ্ণতার জন্য এবং 
প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজ নিজ মুক্তির পথ নিজেরই 
সন্ধান করিতে হয়। হিন্দুধর্মের এইরূপ মত ও 
বিশ্বাসের জন্ত অনেকে মনে করেন হিন্দুধর্মে কোন 
শাশ্বত মুল্যবে।ধ নাই, ইহা অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন, 
বিশ্ঙ্খল। এইরূপ অভিমত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । হিন্দু- 
ধর্মে অনেক অনাপেক্ষিক পরম সত্য রহিয়াছে। 
কিন্ত এই ধর্সের এইরূপ শিক্ষা নয় যে, ত সত্যগুলি 
অপরের উপর চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


আমি শুধু বলপূর্বক শ্বমতে আনয়নের কথাই 
বলিতেছি না, এমনকি শিক্ষা ও প্রচার দ্বারা 
চাঁপাইবাঁর কথাও বলিতেছি। কেননা, যে-কেহ 
নিজের ভাবৰ-অন্ুযায়ী ভগবানকে বরণ করিয়া 
লইয়াছে--তাহার পথে আর অন্তরায় স্যটি করা 
সঙ্গত নহে। হিন্দুধর্মে স্থনির্দিষ্টতা নাই বা সংহতি 
নাই এইরূপ যে প্রচলিত ধারণ! সেই সম্পর্কে আমি 
ফিলিপ. থেয়ারের (7001110. ৬/, 7085০) 
অধুনা প্রকাশিত “অদূর ভবিষ্যতের জগতে দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়1” (50007129030 /5819. 17. 056 
€010178 ৬/০৭ ) নামক পুত্তক হইতে নিয়ে 
উদ্ধৃত করিতোছি £ - 


"জাতীয় অথবা আন্তর্জাতীয় যে ভিত্তিতেই (বচার কর! 
হউক না কেন প্রাচীন হিন্দু-আইন-প্রণালীর পিছনে একটি 
নীতিমূলক তত্ব বিষ্মান ছিল-যাহাঁকে বল! হইত ধর্ম। 
ইহা! এই জাতীয় বিভাঁবন! যাহার অনুশাসন বাষ্টির পক্ষেও 
যেমন, পাঁরম্পরিক সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষেও তেমনই 
বাধ্যতামূলক ছিল। চরম বিশ্লেষণে উহার তীঁৎপর্য এই যে, 
প্রত্যেককেই চ্যায়সঙ্গত কার্য করিতে হইবে_ শুধু এই কারণে 
ঘে উহা স্যায়নঙ্গত। উহার ম্বীকৃতির মূলে ছিল উহার 
অলজ্যনীয় দৈবাদেশমুূলক উৎপত্তি। হিন্দু-আইনের একেবারে 
ভিত্তির গভীরে ধর্মের এই প্রতীতির মুল প্রোধিত বলিয়। 
আইনের সর্ববিভীগেই-তাহার অপরিলীম প্রভাব পড়িত। এই 
আইনের কোন কোন অংশ বর্মা ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রবতিত ও 
ক্রমে ক্রমে তথায় আত্মলীন হওয়ার ব্যাপারে ধর্ম তাহার নীতি- 
মূলক তাঁৎপর্যের সমগ্র গুরুত্বসহ একটি বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল ।” 


এই উদ্দাহরণে আমার বক্তব্য বিষয়টি পরিষ্ফুট 
হইবে বলিয়া আশ! করি। 


পরিশেষে বক্তব্য-_যুগে যুগে শীস্তি ও মিলনের 
উচ্চতানে ও কামনার আবেগে ভারতের মহান্‌ 
মর্মবাণী উখিত হইয়া আসিতেছে । “ও শান্তি 
শস্তিঃ, শ্বান্তিঃ এই মন্ত্রে আমাদের সকল উৎসব 
পরিসমাণ্ হয়। ইহার অর্থ শাস্তি-কামনা। আর, 
অপর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকে উদ্‌গীত হুইয়াছে__ 
“সমগ্র জীবকুল সমগ্র মনুষ্যকুল সখী হউক।” 
- পাধিব ধনসম্পন্তি লাভে সুখী হওয়ার অর্থে নয়-_ 
পরস্ত নিজের সীম সত এবং সম্মুথস্থ অনন্ত 
অসীমতা এই ছই-এর অন্ভৃতিপ্রদীপ্ত অস্তলেকের 
এরশবর্ষে সুখী হইবার অর্থে। 


পুতুলের বিয়ে 


শ্রীকংসারি চট্টরাজ, বি-এল্‌ 


গিন্নীপনায় এমনি পাকা আমার কোলের খুকু 
সকল গুণে মায়ের শিশু সংস্করণটুকু ! 
বিয়ের সাথে সেদিন মেলায় আনলো পুতুল কিনেঃ 
মা-হারানো মেয়েকে মা ফেলল যেন চিনে। 
নাটার পুতুল হলে কি হয়? ন্নেহের জীয়ন কাঠি 
দু'ইয়ে তারে বাঁচিয়ে দিলো পাঁচ বছৰের মা-টি | 
নাওয়ায় খাওয়ায় ঠিক সময়ে পাড়ায় তাঁরে ঘুম 
দাদলে পরে যায় পড়ে তার আদর করার ধূম। 

ঙ্ চু ন 
খেলাঘরের পঞ্জিকাঁতে একদ্িনেতে বছর-_ 
দুসপু|হে শুনছি খুকুর মেয়ের বিয়ের খবর। 
শিশু ঘটক-ঘটকীদলে খুঁজে বেড়ায় বর 
পাঁড়াটাময় বিয়ের যোগাড় চলছে অত:পর । 
মুখুজ্জেদের টন্থুর ছেলে পাত্র চমৎকার 
তার ছেলেকেই ঘটকীদলে করলে! আবিার। 
পাত্রের মা'র মত করতে দিতে হোলো! ঘুধ 
আধেক খাওয়া সন্দেশ আর কিছু লজেগুম্‌। 

১৬ ঞঁ রর 
দুই বেয়ানের ঘর ছু; পাড়ায়, যৌগ করে এক নাল 
ব্ধা-ভেজা গাঁয়ের গলায় পরিয়ে জলের মালা । 
বাদল দিনে পাঠায় খুকু মেরে শ্বশুর-বাড়ী 
শ্হরি শ্রদুর্গা বলে নৌকা দিলো! ছাড়ি। 
শালার জলে চললো! বেয়ে কচুর পাতার না” 
সবার সাথে দাড়িয়ে দেখে পাঁচ বছরের মা। 
বৃষ্টি নামে সবাই পালায়, সে থাকে ঠিক চেয়ে 


চোঁখ ফেটে তার জল পড়ে, সে দেখছে জামাই মেয়ে। 


দুরে দূরে আরও দূরে-আরতো৷ দেখছে না 
বট গাছটার গোড়ায় মিলার কচুর পাতার না” 


বৃষ্টি থামে টুনুর বাঁড়ী সবাই ছুটে যাঁয়, 
তাদের বাড়ীর নালার ধারে নৌকো যদ্দি পাঁয়। 
বৃষ্টি নামে, এল খবর যায়নি পাওয়া তরী । 
বুক চাপ্ড়ে কাদ্ছে খুকু দিচ্ছে গড়াগড়ি । 
বলছি নতুন পুতুল দেবো, আবার হবে মা 
সেইটাই চাই কী বায়না, কান্মা থামে না। 
দুপুর রাঁতে ঘুমের ঘোরে কষ “সেইটাই চাই» 
বৃহৎ জগৎ ক্ষুদ্র বাঁছু হাতড়ে কোথায় পাই? 
শ্রাস্তিবিহীন শবণধারার শব্দ ঝুপৃঝুপ, 
চৌদিকে মোর কেঁদে বেড়ায় শিশুর ম্বরের রূপ । 
হা-হা করে দমকা হাওয়া হ-হু করে মন। 
আকাশ পাতাল এক করে এই কিসের অদ্বেবণ? 
ভাবছি তোমার অগম্য ঠাই নাই হে ভালবাসা, 
কুদ্র শিশু-হৃদয়েতেও বাঁধলে আপন বাসা ! 

রা চি ১৬ 
জড়ের জগৎ চেতন জগৎ কোনও তফাৎ নাই 
হারিয়ে অণু পরমাণু কয় “সেইটাই চাই ।” 
“সেইটাই চাই” এই ধ্বনিটার কাতর প্রতিধ্বনি 
আছড়ে কাদে হিয়ায় হিয়ায়, এ চাঁওয়া চিরন্তনী । 
শিশুর রোদন গড়ছে কী যে ব্যথার আব্হাওয়! 
পড়ছে মনে “সেইটাই চাই” আজও যা নয় পাওয়া । 
যা ছিলো 'নাই', আজও সুদূর “সেইটাই চাই” রব, 
অনির্বাণ এ চিতার আগুন শোকের মহোৎসব ! 


“সংহতিই শক্তির মূল। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্্বল করিতে হইলে 
তাহার মূল রহস্তই এই সংহতি, শক্তিসংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তিসমূহেগ একত্র মিলন।” 


স্বামী বিহেবকানন্ন 


তান ও কর্ম 
অধ্যাপক শ্ত্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্‌-এ 


অজুবন নাধিয়াছেন কুরুক্ষেত্রে_যুদ্ধ করিতে, 
শ্রকষ্ণের উদ্দেশ্তও তাহাকে যুদ্ধেই প্রণোদিত 
করা, তবে জ্ঞানের উপদেশ কেন? একটি বইয়ে 
'কুরুক্ষেত্র' শব্জের অর্থ দেখিয়াছিলাম,-'কুরু । ক্ষেত্র 
অর্থাৎ “কর' ইহাই যে ক্ষেত্রের বাণী, তা শশ্বার্থ 
যাহাই হোক কর্মে বিরক্ত অভুবনকে কর্মের প্রেরণা- 
দান যে ভগবানের উদ্দেন্ত তাহা সহজেই বুঝা যায়। 
কাজ করিতেই হইবে__না করিয়া উপায় নাই, 
£করিষ্যসি অবশোহপি তত । প্রত্যেকের স্বভাবই 
কাজ করাইবে, ইহার অন্তথা হইতে পারে ন|। 
তবে আর উপদেশের প্রয়োজন কি? 

উপরদেশের প্রয়োজন এই জন্যই যে স্বভাববশে 
কাঁজ করিতে করিতেও আবার স্বভাববশেই মনে 
প্রশ্ন জাগে, শোক-ছুঃখ দেখা দেয় এবং মাচ্ষ 
কিংকর্তব্যবিমুচ হইয়া পড়ে! মানুষের অন্তরই 
তখন নিজের “বিবেক” “বিচার, অথবা “গুরু” যাহাই 
বলিন! কেন কোণ পথের সন্ধানীর কাছে পথ চায়, 
একটা আশ্রয় চায় বেখানে বলিতে পারে “শিষ্যস্তেহহং 
শাঁধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ । পথ বলিতে [গিয়া শরীক 
অজুনকে প্রথমেই আত্মবিষয়ক জ্ঞানোপদেশ 
করিলেন, তারপর বলিলেন ধনয়তং কুরু কম ত্বম্‌: | 
বিষয়টি গীতার তন্বোপলন্ধির দিক্‌ হইতে বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । কেছ কেহ বলেন প্রথম কর্ম 
তারপর জ্ঞান-_কর্ণ সোপান, জ্ঞান লক্ষ্য। 
আবার কেহ বলেন ব্রহ্মজ্ঞান-লাতের পরে সংসার 
করিতে। 

আমার মনে হয়, গীতায় কথিত 'জ্ঞাঁন' ভবিষ্যতে 
দাধনার দ্বারা প্রকান্ত কোন বস্ত নয়_-এই জ্ঞান 
বর্তমান মুহূর্তেরই সত্য এবং চিরকালেরই সত্য । 
কর্ম-সম্পর্কে যে কথা, সত্য তাহাই গীতা অন্কুলি 


নির্দেশপূর্বক অন্কুনকে দেখিতে বলিতেছে মাত্র, 
কর্মদ্বারা লভ্য সত্যের ইঙ্গিত করে নাই। “দিবসে 
স্ষ আছে' এ কথা যেমন হ্ধের অস্তিত্বের সত্যতাই 
ভাবায় ব্যক্ত করিতেছে, স্থধের থাক! যেমন এ বলা 
বান! বলার উপর নিভর করিতেছে নাঃ কম-সন্বন্ধে 
গীতোক্ত সত্যও সেইরূপ-_উহা! একটি 3191570১501 
919০৮ প্রকৃত বিষয় বা অবস্থার কথনমাত্র। 
কর্ম-সম্পর্কে অজুনের একটা! ভ্রান্ত ধারণা হইতেই 
অজুনের ভাল-মন্দ। পাপপুণ্য ইত্যার্দি বুদি। 
আপিয়াছে, আবার “অশোকে'র বস্ততে শোকের 
সুষ্টি হইয়াছে । কম-সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন 
প্রকৃত সত্যটিকে দর্শন, ইহাই অজ্ঞুনকে প্র ও 
জ্ঞান”, উহা কর্সদ্বারা লভ্য কোন বস্ত নহে। কর্মের 
প্রকৃত সত্যটিকে দর্শনপূর্বক কর্ম কর!__ইহাই কম- 
যোগ? কাজেই গীতায় কথিত কর্মবোগ-_জ্ঞানযোগ 
হইতে অভিন্নঃ ইহাই বলিতে চাই। 

এই জ্ঞান বা সত্যটিকে লাভ করা'র অর্থই 
্রাস্তিটিকে দুর করা, ভ্রাস্তিটিকে দূর করার অর্থই 
স্ত্যটিকে লাভ কর! । অজুনের ভ্রান্তি সংসারাসন্ড 
বিচারহীন লোঁকমাত্রেরই ভ্রান্তি। “কাজ €েে 
করিতেছে”__-এই ব্যাপারেই অজুবনের এবং সংসারা 
লোকমাত্রের গোড়ার ভুলঃ আর এই ভুলেই শোক, 
ছুঃখ। দেহ, ষন, বুদ্ধি কাজ করিতেছে বুঝিলাম__ 
কিন্তু এই দেহ-মনের করাই কি আমার করা? 
দেহাতীত কেহ কি 'আমি'র প্রক্কত স্বরূপে নাই? 
গীতা সেই আত্মার কথাই, আমার প্ররুত শ্বরূপের 
কথাই বলিতেছে। গীতার মতে আত্ম! কিছুই করে 
না। দেহাতিরিক্ত আত্মাকে ধাহার! বিচার করেন 
বা বিশ্বাসের দিক্‌ হইতে মানেন তাহাদেরই কাছে 
গীতোন্ত। বক্তব্যের অর্থ আছে। অধিকাংশ মানুষই 
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বিচার বা বিশ্বাসের দিক্‌ হইতে আত্মাকে স্বীকার 
করেন। কাজেই এই আলোচন! তাহাদেরই সঙ্গে 
চলিতে পারে। অধিকাংশ লোক আত্মায় বিশ্বাসী 
বলিয়াই গীতোক্ত আলোচনা! যুগে যুগে সেই অধি- 
কাংশকে আলোকদীনে সমর্থ । 

দেহাতিরিক্ত আত্মাকে অর্জন শ্বীকার করেন। 
শধু তাঁবিয়া দেখেন নাই যে, মে আত্মাই কর্ম করে 
কিনা । আত্মা বলিতে তো “আমিই, আমার প্রকৃত 
'মামি”, অন্তরতম “আমি । প্রকৃত “আমি' যে_সেই 
মাত্সা এবং সেই আত্মার একান্ত বিনাশ নাই। 
মামার দেহের বিনাশ আছে, আমার মনের চেতন, 
অবচেতন, অচেতন অবস্থা থাঁকিতে পারে, হয়তো! 
বিনাশও থাকিতে পারে, কিন্তু আমার বিনাশ নাই। 
এই আমার সর্বযূগীয় অস্তিত্ব বা অমরত্বে বিশ্বাসই 
মাত্মায় বিশ্বাস। “আমি ছিলাম না এমন সময় 
কখনো ছিল না, আমি থাকিব না এমন সময়ও 
কখনো আসিবে না”_এই জাতীয় বিশ্বাসই আত্মার 
অমরত্বে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসটিকে যর্দি একটু 
স্পষ্টভাবে বিচার করিয়া দেখি তবে ইহাকে উপলক্ষ্য 
করিয়াই আমর! গীতোক্ত জ্ঞান বা সত্যকে প্রকাশ- 
মান দেখিব। আমার প্রকৃত শ্ববূপের যদি বিনাশ 
না থাকে তৰে তো জন্মও নাই। কারণ যখনই 
জন্ম কল্পনা করা হইল তখনই জন্মের পূর্বে অনস্তিত্ 
স্বীকার করিতে হয় । কিন্ত আত্মায় বিশ্বা অর্থই 
ইইল আনাদি অনন্ত কালে কোন-না-কোন ভাবে 
আমার অন্তিত্বে বিশ্বাম। কেহ হয়তো বলিবেন, 
আম্মায় বিশ্বাসের অর্থ- অনার্দি অনন্ত কালে 
পরিবর্তনের ভিতর দিয়া প্রকাশিত সেই পরিবর্তন- 
শীল অস্তিত্বে বিশ্বাস উহাতে একই অঞঞ্চল 
কোন সং-স্বরূপে বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় না। 
কিন্ত দেহাতীতে একটা সত্বাকেই তো “আমি বা 
আত্ম!" বলিয়া মান! হইতেছে, যাঁহা দেহের ভন্ম।- 
বসানেও থাকে, মনের সুযুণ্তি বা লয়েও থাকে। 
মোট কথা আত্মাকে আমাদের অস্তরতম, হুক্মতম, 
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উপনিষদের ভাষায় “অণোরণীয়ান রূপেই তো 
আমর! মানিতেছি। অনন্ত পরিবর্তনের ভিতর 
দিয়া এবং অনন্ত পরিবর্তনকে আত্মার স্বরূপের 
মধ্যেই ধরিয়! যে আত্মার স্বরূপ-স্বীকৃতি ইহা কিছুটা 
বৌদ্ধমতের অনুরূপ । শঙ্কর এই মতবাঁদের ত্রুটি 
দেখাইয়াছেন। যখন বলা হুইল “ক “থ'তে 
পরিণত হইল তখন কি “ক'র সম্পূর্ণ বিনাশ কল্পনা 
করা যায় ?_আর যদি না যায় তবে খ'তে তো 
কি'র কিছুটা রহিয়াই গেল। এ যাহা “ক” ও “তে 
সাধারণ তাহাকেই তো! তবে সেখানে পরিবর্তনহীন 
বলিয়া স্বীকার করা হইল। আর বদি “ক'র 
সম্পূর্ণ বিনাশে “এর উৎপত্তি, তবে তো সব 
পরিবর্তনের ভিতর দিয়া যে একটা সুত্র তাহাই 
ছিড়িয়া গেল। সেই ক্ষেত্রে আত্মার অমরত্বই 
অন্বীকৃত হইয়৷ পড় । গীতায় বলা হইয়াছে আত্মা 
অমর এবং ইন্জিয়াতীত। সে কিছুই করে না, 
মরেও না-করিতেছি”_এই অহংকার ভুল; 
'মরিতেছি বা মারিতেছি'_-এই অহংকারও ভূল। 
সীত্মার অমরত্তের উপর বিশ্বীসে প্রতিষ্ঠিত এই 
জ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণ অজু'নকে দিতেছেন। 

“করে কে ?- দেহ, মন, ইন্দ্রিয় সমঘ্থিত; সত্ব, 
রজঃ ও তমোসমদ্বিত প্রকৃতিই করে। বিশ্ব 
ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়া__প্রতি অণু, পরমাণুর ভিতর 
দিয়া__মন, বুদ্ধিঃ অহংকারের ভিতর দিয়া এই 
প্রকৃতির করাই চলিতেছে। আমি করিতেছি? 
ইহাই ভুল। বিচার করিলেই দেখা যাইবে 
করিতেছে, আমার দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার 
ইত্যাদদি। প্রকৃত “আমি' উহার অন্তরালে কোথায় 
তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তৎসত্বেও একটু 
চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, এই করার খেলা 
চলিয়াছে আমার দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার 
সমদ্বিত এই যন্ত্রটতে। মুলে “বাসনা” রহিয়াছে । 
কিন্ত কে খুঁজিয্া দেখিয়াছে এ বাঁলনারও মূলে 
কে এবং কি? কোথা হইতে এই কর্মপ্রেরণ! 
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আমিতেছে--“মনসঃ মনঃ প্রাণন্ত প্রাণঃ_কে? 
গীতা অন্গুলি-নির্দেশপূর্বক স্পষ্ট করিয়া বলিয়া 
দিতেছে, “তুমি করিতেছ না--করিতেছে তোমার 
দেহ-মন-বুদ্ধি-অহংকাঁর__-এক কথায় সতত রজঃ ও 
তমোময়ী প্রকৃতি ।” কিন্তু এই “প্রকৃতি কার? 
_-ঈশ্বরেরই | 
“দেবী হোষা গুণময়ী মম মায় ছুরত্যন্সা। 
মামেব যে প্রপদ্থান্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥” ৭১৪ 
“আমি করিতেছি রূপ উত্ত অহংকাঁরও প্রকৃতিরই 
খেলা । প্রক্কৃতিই করে, জীবের ভ্রান্তি হয় “আমি 
করি'। আত্মস্বরূপ স্থন্ধে বিচারের দ্বারা এই সত্য 
দেখ! যায় যেঃ "আমি প্রকৃতপক্ষে আত্মা । আমি 
কিছুই করি ন1।: 

অজুনকে কর্মপ্রেরণা দিতে গিয়া শ্রকষ 
অজু-নের ত্রান্তিটকুই দেখাইয়া দিয়াছেন, বুঝাইয়াছেন 
যে, অজুনের আত্ম! প্রকৃতপক্ষে কিছুই করে না । 
আমি করি” এই ভুল ধারণায় অজুনি শোকগ্রস্ত হয়। 

আমি করি না”-একথা না হয় আমার 
অন্তরতম সততার দিক্‌ হইতে সত্য বলিয়৷ মানিয়া 
লইলাম। কিন্ত তাহাতে কি এই দেহ, মন, বুদ্ধি 
ইত্যাদিকে উপলক্ষ্য করিয়া যেরূপ কর্ম চলিতেছিল 
তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে? --না। শুধু কর্মে 
এমন একটা নিরহংকার ভাব আনিবে যে, সব 
“তিনি করেন। বিশ্বগ্রকৃতির ভিতর দিয়! 
তাহারই খেলা চলিয়াছে, তিনিই করিয়। 
চলিয়'ছেন--আমার দেহাঁদিকে উপলক্ষ্য করিয়া 
যে “করা' চলিয়াছে উহ! তীহারিই “করা” । তিনিই 
এঁ অজ্ঞানরূপী তামসী অহংকার দিয়াছেন, কিন্ত 


“কর্ম যোগ, কর্মদ্বারা জশ্বরে মন রাখা । 


ধারণাদি কমযোগ। 
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তিনিই আবার অন্তরে ও সত্যদর্শনের নির্দেশ এবং 
বিচারও দিয়াছেন £ 
/ “যৎখকরোধি যদশ্নাসি যজুহোষি দদাসি যৎ। 
১ যত্তপস্তসি কোস্তেয় তৎকুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥৮ ১২৭ 
তাহার বিশ্বপ্রকৃতিই সব করিয়া চলিয়াছে, 
“আমি কর্তা নই” ইহাই জ্ঞান, ইহই কর্মসন্থদে 
সত্য। কর্মসম্পর্কে এই সত্যকে দেখা এবং স্মরণ 
রাখাই গীতার নির্দেশ । ইহাই কর্মযোগ। ইহা হইতে 
বুঝা যায় যে, গীতায় জ্ঞানযেগ ও কর্মযোগ ভিন্নবন্ত 
নয়, জ্ঞানের দৃ্টিতেই ঘাঁর কর্ম তাতে সমপ্রণ' বা 
কমধোগ সম্ভব। “তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে 
বলে করি আমি” 1” সব বুঝিলাম। বিচারেও হয়তো 
সিন্ধান্ত হইশ যে “আমি করি না” এইম্বরীক় প্রকৃতিই 
করে, কিন্তু একথা মনে থাকে কোথায়? মনে রাখা 
শক্তু তো হইবেই। কারণ এ অহংকাব তো আর 
আমাদের স্ষ্ট নয় বা আমাদের আয়তে নয়। উহা 
ঈশ্বরেরই হট “মায়া'__'ম মায়! হুরত্যয়া_-তাই 
বুঝিয়াও বিশ্থৃতি আসে, ভুল হয়। শ্রেষ্ট উপায় সেই 
জন্যই বল! হইয়াছে, এ মীয়াধীশ পুরুষোত্তমের আশ্রয়- 
গ্রহণ করাকে, ধার কাছ হইতে এ মায়া আসিতেছে £- 
£মামেব যে প্রপদ্ধান্তে মার়্ামেতাং তরন্তি তে। 
তাই প্রত্যেক ধর্মেই তার নিকট প্রার্থনাঃ অনন্যমনে 
তার আশ্রয়চিন্তাকে শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে নির্দেশ করা 
হইয়াছে । যে সত্য সহজ এবং সরল তাহাকেই 
দেখার জন্য, তাহাকেই স্মরণ রাখার জন্য আমাদের 
ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন-_কারণ সতোর 
প্রতি “অন্ধ” হওয়! এবং সত্যকে বিশ্বৃত হওয়াই যেন 
আমর! অভ্যাঁস করিয়া ফেলিয়াছি। 


অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম, ধ্যান- 


সংসারী যদি অনাসক্ত হয়ে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে, তাতে 


ভক্তি রেখে সংসারের কর্ম করে-_-সেও কর্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পুজা- 


জপাদ্দি কর্ন করার নামও কঙ্যোগ। 


ঈশ্বরলাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য ।” 


সী রাসক্কাহ 


শ্রীকদেৰ 
ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্ 


শ্ীরামরুষ্জদেব বলতেন, “বেদে আছে হোঁমা- 
পাথীর কথা । খুব উচু আকাশে সে পাখী থাকে। 
সেই আকাশেই ডিম পাড়ে । ডিম পাঁড়লে ডিমটা 
পড়তে থাকে । কিন্ত এত উচু যে, অনেকদিন 
থেকে ডিমট| পড়তে থাকে । পড়তে পড়তে তার 
চোখ ফোঁটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই 
দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাঁচ্ছে, মাটিতে লাগলে 
একেবারে চুরমার হয়ে বাবে। তখন সে পাখা মার 
দিকে চৌচা দৌড় দেয়, আর উচুতে উঠে যায়।”% 

কার! এই হোমাপাঁখীর পর্যীয়ভূক্ত ? সংসারের 
আবিলতা-মলিন্তা ধারের স্পর্শ করতে পারে না, 
ঈশ্বরাভিমুখীনতাই ধাঁদের জন্মগত সংস্কার তীরাই 
এই হোমাপাখীর দল। ধুগে যুগে কচিৎ এরা 
লোকশিক্ষার জন্তে আসেন ও নিবৃত্তিমার্গের পথ 
দেখিস্ে চলে যান। 

পুরাণে আছে, জগংস্থট্টির পর শ্রাভগবান্‌ 
এর স্থিতির ইচ্ছায় প্রথমে মরীচি প্রভৃতি 
প্রজাপতিকে স্থষ্টি করে তাদের বেদোক্ত প্রবৃত্তিধর্মের 
উপদেশ দেন; তারপর সনক, সনন্দ, সনাভন, 
সনৎকুমাঁর নামে চারজন মুনি উৎপাদন করে তীদের 
জ্ঞান-বৈরাগ্যলক্ষণ নিবৃত্তিধর্মের নির্দেশ-দাঁন করেন। 

সনকলনন্দেরাই “হোমাপাখী”। এরা নিত্য- 
শুন্ববনুক্তস্বতাঁব। আমাদের শাস্ত্রে উপনিষৎপুরাণে 
'হোমাঁপাখী'র সন্ধনি মাঝে মাঝে মেলে। এইরূপ 
একটি চরিত্র বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য । ইনি 
হলেন শ্রীশুকদেব। হোমাপাখীর সাথে তাঁর কী 


* শ্ীত্রীরামকৃষঃকথ।মৃত---১1১।৭।৩৫ 


1 শহ্বরাচার্য গীতা-ভাব্মে এই মতের উল্লেখ করেছেন ১ 
'স ভগবান্‌ স্ষ্টেদং জগৎ তণ্তা চ স্কিতিং চিকীধুর্মরীচ্যাদীনগ্রে 
সন প্রজাপতীন্‌ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্নং শ্রীহ্য়ামাস বেদোক্তম্‌। 
ততোহস্তাংশ্চ সনকসনন্দানীনুৎপাস্ত নিবৃত্বিধর্মং জ্ঞানবৈরাগা- 
লক্গণং গ্রাহয়ামাস।*স-গীতা। শাক্কর্ভাহা। 


অদ্ভুত মিল! অতি বিচিত্র তাঁর জীবন কাহিনী । 
নশ্বর সংসারের মধ্যে মায়াবিষ্ট হবেন না এই ছিল 
শুকদেবের প্রতিজ্ঞা । মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হতে 
ইচ্ছা নেই পাছে মায়ার ফাদে পড়েন-_আশঙ্কা ! 
দু'এক বছর নয় জননীজঠরেই সুদীর্ঘ যোল বৎসর 
কেটে গেল শ্রীরুষ্ণের ধ্যানে । ন্নেহময়ী জননী গর্ভ- 
ভারনিগীর়িত। কতর্দিন আর এভাবে কাটাবেন ! 
অবশেষে শ্বয়ং ব্যাসদেব গর্ভস্থ শিশুকে ভূমিষ্ঠ 
হতে আর্দেশ দিলেন। মাতৃগর্ভ থেকেই শিশুর 
কথ! শোনা গেল-_বর প্রার্থনা করছেন, যেন 
সংলারের মায়া তাঁকে বিমোহিত করতে না পারে। 
ধরিত্রী নিমেষের জন্টে মায়াশন্ত হয়ে ব্রন্মজ্ঞ পিতার 
আীর্বাদধন্ঠ নবজাতকে অক্কে ধারণ করলেন পরম 
শুতক্ষণে। আজ তার আনন্দের আর পরিসীম! 
নেই। পৃথিবীর ধুলিকণা, আকাশবাতাস সবই যেন 
শিশুকে সাদর আহ্বান জানিয়ে বরণ করে নিল। 
কিন্তু ঘটল এক অত্যাশ্চর্ধ ঘটনা । মাতৃগর্ভ হতে 
নির্গমনের পরই অনিন্যনুন্দর কুমার কঠোর 
বৈরাগোর বশে অগ্রপর হতে লাঁগলেন। গতি 
অনির্দিষ্ট, কোথায় চলেছেন কিছুই ঠিক নেই। 
জন্মগ্রহণের পর গৃহত্যাগ, নিবৃত্তিমার্ণের আশ্রয়, 
সন্গাস কে কোথায় দেখছেঃ কে কবে শুনেছে 
এ রকম কাহিনী ! কৌতুহলী দেবগণ অস্তরীক্ষ থেকে 
দর্শন করছেন আর বোধহয় ভাবছেন, “অনেন 
সদূশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্তি--এ রকম 
মহাঁপুরুষের আবির্ভাব এর পূর্বে কখনও হয়নি 
আর ভবিধ্যতেও হবার সম্ভাবনা নেই।” কেউবা 
দেখছেন, জগতরূপ জাল ছিড়ে দুর্দান্ত সিংহ 
যেন বেরিয়ে আসছে-_নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ 
পিপ্ররাদিব কেশরী।” পিতা ব্যাসদেব পুত্রকে 
ফিরিয়ে আনবার জন্তে পিছু পিছু চলেছেন। এমনই 


৪১৮ 
অপত্যন্নেহ। স্নেহের আকর্ষণ যে অতি দুর্বার! 
“আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ 1 


যা খু নী 

বহুকাল মাতৃগর্ভে ধ্যাঁনতদগতভাঁবে অহনিশি 
হ্ামের চিন্তায় শিশুর অঙ্গকান্তি হয়েছে শ্তামবর্ণ। 
অন্থপম নবজলদ জিনি ঠ্যামতন্ব-_নীলোৎপল আভা। 
আর মুখে মৃছ্মহ হাস। যত দিন যায় ততই 
রূপের শোভা শশিকলার মতে! বাড়ে আর কথায় 
অমিয় ঝরে। শুকপাথীর মতে মধুর কন্বর শুনে 
ব্যাসদেৰ আদর করে ছেলের নাম রাখলেন শুক। 
সকলেই বালককে দর্শন করে নিজেদের ধন্য মনে 
করছেন। দেবতারাঁও এসেছেন । দেবরাজ হন 
স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কমগ্ডলু ও দিব্যবক্ম উপহার 
দিলেন। কিন্তু বস্্পরিধানে কোন লক্ষণ নেই, 
নিষ্পৃহভাব। দেবাদিদেব মহাদেব দেববিধাঁনে 
শুকদেবের উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। এইবার 
শাক্সাত্যাস। স্থরগুরু বৃহস্পতি নিলেন অধ্যাপনার 
ভার। ব্যাদদেবও সর্বশান্ত্র পড়ালেন সযত্বে। 
আশ্চর্য স্থৃতিশক্তি ! কোন কিছু একবার শুনলেই 
মুখস্থ হয়ে যায়। শ্রুতিধর ব্রহ্মচারী । অল্পদিনেই 
তার স্বচ্ছ হদয়মুকুরে সরহন্য বেদবেদান্তবেদা্গ 
দীপ্যমান হল। আর সর্বদ1 জ্ঞানের অতি উচ্চ 
স্তরে অবস্থান করায় মহধি ও দেবগণেরও মাননীয় 
হয়ে উঠলেন। বয়সে নবীন হলেও জ্ঞানে প্রবীণ 
যে পৃজার্থ ! তাইতো এগুণাঁ; পৃজাগ্থানং গুণিযুন চ 
লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।+ 

গুকদেব ঘেন মৃতিমান্‌ যজ্ঞমৃতি। অবিরত 
অধীত শান্রসমুহ পর্ধালোচনা করছেন। বিবেক- 
জ্ঞানের উদয় হয়েছে, কিন্তু অপরোক্ষান্ভূতি 
হল কই? দৃঢবিশ্বামে “ইহাই বন্ধ” প্রত্যক্ষ হবে 
কবে? পিতা নর্বশাস্্বেতা! মহাপ্রাজ্জ । একদিন 
নির্জনে তাকে বললেন, “বাবা, এই মায়াময় সংসারের 
উৎপত্তি, পরিমাণ ও পরিণাঁম কি?” পুত্রের প্রশ্নে 
রুফ্তৈপাঁয়ন যা কিছু জাড়ব্য বরন করলেন। কিন্ত 


উদ্বোধন 


[ €*তম বর্ষ--৮ম সংখ্য 


পিতৃবাক্য শুকের পর্যাপ্ত মনে হল না। ভাবলেন, 
“আমি বুদ্ধিবলে সমন্তই অবগত হয়েছি, বাঁবা তে 
তার বেশি কিছু বললেন ন1।” তখন অন্ত্রষ্ট৷ ভগবান্‌ 
ব্যাসদ্দেব শুকের মনোভাব বুঝতে পেরে পুনরায় 
বললেন, “আমার জানা সবই তোমায় বলেছি। 
যদি সংশয় না! দূর হয়ে থাকে, তবে মিথিলায় রাজি 
জনকের কাছে যাও, তোমার অভীষ্ট লাভ হবে।” 

রাজা জনক ছিলেন আবার ব্যাসদেবেরই 
শিষ্য। তিনি গুরপুত্রের তত্রজ্ঞানের জন্ত আগমনের 
কথা পূর্বেই বিজ্ঞাপিত হয়েছিলেন এত বড় 
একজন মহাঁপুরুষের পুত্র, আর যিনি নিজেও মহাত্মা 
এবং অতি উচ্চ অধিকারী, তাই রাজধি জনক আগে 
থেকেই শুকদেবের পরীক্ষা ও অভ্যর্থনর জন্টে 
বিশেষ কতকগুলি বন্দোবস্ত করে রাখলেন । 

পিতার আদেশে শুকদেব বিদ্বে-রাজ্যে 
উপস্থিত। সেথানে ক্রমে ক্রমে একটি রমণীয় 
উপবনে উপনীত হয়ে দেখলেন অসংখ্য ভস্তী, অশ্ব, 
বিচিত্রবস্তসস্তার আর বিরাট জনমগ্ডলী। এই 
সমস্ত দর্শনে তার মনের মধ্যে কিছুমাত্র বিকার 
এল না। তিনি মোক্ষচিন্তা করতে লাগলেন। 
উপবনের পরেই রাজগ্রসাদদ। শুকদেব প্রাসাদ- 
দ্বারে পৌছুলেন। কিন্তু একি ! কেউ তো ত্বকে 
অভ্যর্থনা করতে আঁমছে না? তিনি দ্বারদেশে 
দাঁড়িয়েই রইলেন। তবে কি মহারাজ জনক তার 
পরীক্ষা নিচ্ছেন! এই পরীক্ষায় তাকে উভী 
হতেই হবে। পরীক্ষাই যোগ্যতার মানদণ্ড। 

দৌবারিকগণ রাজধিকে জানাল শুকর্দেবের 
আঁগমন-বার্তা। মহারাজ অবজ্ঞা-প্রদর্শন করে 
বললেন, “দাড়িয়ে থাকুক” এইমাত্র বলে সাত- 
দিন মৌন রইলেন কোন খবর নিলেন না বা কিছু 
পাঠালেন না। সপ্তাহান্তে মহারাজ তাকে অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করালেন কিন্ত নিজে আরও কয়েকদিন আন্ঠ- 
ভাবে থাকলেন। শুকদেব বার বার খোঁজ করছেন, 
রাঁজা কোথায়; কিন্ত কে শোনে তাঁর কথা ! কেউ 
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তাঁর কথার উত্তর পর্বস্ত দেয় না, দেওয়া প্রয়োজন 
বোঁধও করে না। তিনি রাজদর্শন না পেয়ে অত্যন্ত 
ব্যথিত হলেন। দিন দিন মন খারাপ হতে লাঁগল। 
এত প্রচেষ্টা সবই বুঝি নিক্ষল! 

এদিকে রাজার আদেশে রাজপুরী-মধ্যে 
শুকদেবের যথোঁচিত সৎকার হতে লাগল। উচ্চ 
রাঁজকর্মচারীরা এসে অভিবাদন ও সুখন্ুবিধার 
ব্যবস্থা করছেন। যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা । সুগন্ধি- 
জলে ন্নান করালেন, মুল্যবান পরিচ্ছদ দিলেন। 
আর কত রকমের যে আহার্ধ ও বিলাসদ্রব্য তার 
ঠিকানা নেই। তার উপর নৃত্যগীতবাদ্চ ও কত 
আমোর-প্রমোঁদ ! কিন্ত মহাযোগী শুকদেবের চিত্ত 
স্থির--নিশ্চলঃ যেন প্রশস্ত গম্ভীর সমুদ্র! চিত্ত- 
বৈরুব্যের কারণ থাকা সত্বেও ধার্দের চিত্ত চঞ্চল 
হয় না তারাই তো ধীর। “বিকারহেতৌ সতি 
বিক্রিযন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরা:।” 
শুকদ্দেব ধানী মৌনী আত্মনিষ্ঠ হয়ে শ্বস্থভ!বে 
অবস্থান করতে লাগলেন। তীর বদনমণ্ডল পুর্ণ- 
চ্ত্রসৃশ প্রসন্ন ও সমুদ্তাসিত। 

রাজধি জনক এইরূপ পরীক্ষার দারা প্রনুিতাত্মা 
গুরুপুত্রের স্বভাব সম্যক বিদিত হুলেন। তার 
পরে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে “গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু ভাবে 
পাগ্যঅর্থ্যসহকারে তার যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন। 
স্বাগত প্রশ্ন ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসার পর 
ব্ললেনঃ “হে শুক, তোমার আগমন শুভ হোকঃ 
তোমার অভিলাঁষধ কি বল।” শুকদেব উত্তর 
দিলেন, “মহারাজ, এই সংসার কি প্রকাঁরে উৎপন্ন 
হয়েছে এবং কিরূপেই বা এর শাস্তি হয় তা' 
আমাকে শীঘ্র বলুন। পিতার আদেশে আমি 
তত্বজিজ্ঞান্ হয়ে শিষ্যরূপে আপনার নিকট 
মমাগত। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।” রাজা 
তাঁকে কানায় কানায় ভরা একটি ছুধের পাত্র দিয়ে 
সমত্ত সভাটি লাঁতবার প্রদক্ষিণ করতে বললেন। 
“একটি ফোট। দুধও যেন না পড়ে*”_এই আদেশ! 
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শুকদেবের মনের উপর অসীম প্রভাব, অদ্ভুত তার 
একাগ্রতা। উতসব-মুখরিত রাজসভা একবার 
হবার করে সাতবারই দেখতে দেখতে প্রদক্ষিণ 
করা হল, কিন্তু কই ছুধের একটি ফোটাও তো 
পড়ল না! তখন মহারাজ অনক তাঁকে ব্যাসদেৰ 
যেরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন অবিকল সেই সম্ম্তই 
বললেন। 

শুকদেব বললেন, “আমি তত্ববিচারের দ্বারা যে 
সমস্ত জেনেছি, বাবাও আমাকে সেই উপদেশ 
দিয়েছেন); আপনার কাছে যা শুনলাম তাও 
একই ॥ অধ্যাত্মশান্ত্রেও এইরূপই পুষ্ট হয়। আমি 
নিশ্চয় করেছি যে, এই সংসাঁর কেবল স্বকীয় কল্পনায় 
সমুখিত হয়েছে, কল্পনার ক্ষয় হলে ইহাও ক্ষয়প্রাপ্ত 
হয়, স্থতরাং ইহা নিতান্ত নিঃসার। মহারাজ, 
আমার বিচারপ্রভব তথ্য সত্য কিনা বলুন।” 

রাজধি দেখলেন শুকদেবের প্রত্যেকটি কথায় 
প্রাণের আকৃতি যেন ফুটে বেরুচ্ছে। সাম্বনা দিয়ে 
বললেন, “বৎস, তুমি শ্বয়ং যা জেনেছ এবং গুরুমুখে 
যা' শুনেছে তাইই অবধারিত। এ ছাঁড়া আর 
কোন নিশ্চয় নেই। হে শুক, অবিচ্ছিন্ন চিন্ময় 
একমাত্র পরমাত্মা ভিন্ন অন্ত কিছুর অস্তিত্ব কোথায়? 
সেই এক অদ্গয় পরমাঁত্মা স্বীয় সন্কনের বশীভূত হয়ে 
সংসারী ও জীবভাবে বদ্ধ হয়েছেন; ইনি যখন 
নিঃসঙ্কলল হবেন তখনই হবে সংসারবিমুক্তি ও স্ুখ- 
ছঃখের চির অবসান ।” ব্রহ্মজিজ্ঞানু শিষ্যকে বিদেহ- 
রাজ উপদেশ দ্দিয়ে চলেছেন-নিজের অধ্যাত্ম 
সম্পদ্‌ যেন নিঃশেবে উজার করে দিচ্ছেন। উপযুক্ত 
শিষ্/কে গুরুর অদেয় যে কিছুই থাকেনা! শুক 
অবধান-সহকারে প্রতিটি উপদেশ শুনছেন-_ প্রতিটি 
বানী যেন তার অন্তরের অন্তঃকর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে 
আর আনন্দতরগগে হৃদয় উদ্বেল হয়ে যাচ্ছে। 

জনক বললেন, “ছে শিশ মঙ্কাবীর !। ভোগ 
একপ্রকার রোগবিশেষ আর এই ভোগ অত্ন্ত 
দীর্ঘ) তুমি বাল্যকাঁলেই যখন তাতে বিরক্ত হয়েছ 
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তখন তোমাকে মহাবীর বে আর কি বলি। 
তোমার পিতা ব্যাসদেব বেদবিভাগ করেছেন; তিনি 
আমারও গুরু, তিনি সমস্ত জ্ঞানের আকর। তুমি 
তীর প্রিয় পুত্র ও উপযুক্ত শিশ্য, তার উপর দেবগুরু 
বৃহস্পতির কাছে মর্বিদ্যা অধ্যয়ন করেছ । তোমার 
মতে! ত্রিজগতে আর কে আছে? তুমি বাল্যকালেই 
যেবপ পূর্ণজ্ঞানী হয়েছ, সুদীর্ঘ তপস্তা করে যোগী 
খধিদের পক্ষেও সেইরূপ জ্ঞানসাভ ছুঃসাধ্য। 
পূর্বতন খাধি ও আচার্ধগণ মানুষের ধর্মশিক্ষ! ও 
কর্মকাণ্ডের সীমা-নির্ণয়ের জন্তে ব্রন্মচর্ধ গাহস্থ্য, 
বাণগ্রস্থ, সন্গ্যাস__এই আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্মসংস্থাপন 
করেছেন। লোঁকে সেই নিয়মানুস।রে ধর্মানুষ্ঠানের 
দ্বার! বহুজন্মের পর কর্মের শুভাশুভ পরিত্যাগ ক'রে 
মোক্ষলাভ করতে পারে। কিন্তু যে ভাগ্যবান্‌ 
জন্মজন্মাস্তরের তপস্তায় ইন্ত্রিয়সমূহ বশীভূত ও পরি- 
শোধিত করে, তার ব্রহ্ষচর্ধা শ্রমেই মোক্ষিলাঁভ হয়। 
ব্রহ্মচর্ধাশ্রমে মোক্ষলাভ করতে পারলে গাহ্‌স্থ্যাদি 
আশ্রমগ্রহণ নিশ্রয়োজন। মানবজীবনের উদ্দেশ্য 
ঈশ্বরলাভ। সর্বদা তমোগুণ পরিত্যাগ করে 
সত্বগুণসম্পন্ন হয়ে পরমাত্মায় মনঃসন্গিবেশ কর্তব্য । 
ইহা যে কোন আশ্রমেই হতে পারে। ধন্য তোমার 
জীবন, যেহেতু বাল্যেই তূমি এই পরম সম্পদ্‌ 
মোক্ষফল লাভ করেছ । আমি বিদেহ অর্থাৎ শরীর 
থেকে আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এবং “আমি শরীর নই; 
মন নই__নিত্যশুদ্ধ আত্মা” এই উপলব্ধি আমার 
হয়েছে। কিন্ত এই অনুভূতি তোমার মত ছেলে- 
বেলাতেই আমার হয়নি। তোমার ভোগবাসনাও 
সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত। তাই তুমি ব্যাসদেব ও 
আমার চেয়েও মহান্‌। হে ব্রক্গণ, তুমি যা পাবার 
পেয়েছ, কিছুই আর তোমার অপ্রাপ্য নেই। তুমি 
আর কোন দৃশ্তবস্ততে নিম নহ, সুতরাং মুক্ত । 
এখন সংশয় পরিত্যাগ কর ।” 

মহাত্মা! জনকের এইন্প মহতম উপদেশে শুক- 
দেবের সমম্য সংশয় তিযোহিত হল । তখন তিনি 


উদ্বোধন 
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শোক, ভদ়ঃ আয়াস ও সর্বপ্রকার চেষ্টা পরিশূন্ত 
হলেন। তারপর গুরুর চরণবন্দনা করে প্রপম্মমনে 
জনকপুরী থেকে বিদায় নিলেন। 

পথিমধ্যে নদীতীরস্থ বৃক্ষতলে মৌনভাবে 
যোগাসনে উপবেশন করলেন । ব্রহ্মজ্ঞের মুখমণ্ডলে 
অপূর্ব আনন্দজ্যোতি ! যেন ভিতরের আনন্দকআ্রোত 


বাহিরে উপচে পড়ছে। দলে দলে অধ্যাত্মপিপ।সুরা 
তার চারিদিকে ভিড় করতে লাঁগল। কী মুন্দর 
সে দৃশ্য ! 


“চিত্রং বটতরোমূলে বৃদ্ধা; শিষ্যাঃ গুরুযু'বা। 
গুরোস্ত মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্ত ছিন্নসংশয়াঃ ॥” 
কী আশ্চ্ধ ! বটবৃক্ষের মূলে তরুণ গুরু বৃদ্ধশিষ্যগণ- 


পরিবৃত। মৌনই গুরুর শাস্তব্যাথ্যান এবং তাতেই 
শিষ্গণের সংশয় ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে! 
ঙ্ী ধা জী 


ব্যালদেব ব্রঙ্গস্ত্র রচনা করছেন। আর পুত্র 
ধ্যানিতন্মর়ভাবে তার সামনে বসে শুনছেন। 
ভবিষ্যতের কল্যাণদীপিকা এই বেদান্তগ্রন্থ। যখন 
বেদাস্তস্থত্রের রচনা শেষ হলঃ ব্যাসদেব অবাক হয়ে 
দেখলেন সমুদয় গ্রন্থ শুকের কথম্ক এবং এর 
প্রতিপাগ্ঠবিষয় সম্পূর্ণূপে অধিগত। তাই বলে 
উঠলেন__“অহং বেদি, শুকো বেত, অন্যো বেত্তি ন 
বেত্তি বা।- বরঙ্গস্থত্রের মর্ম আমি জানি, শুক জানে 
অন্ত কেউ এর তত্ব জানতে পারেঃ নাও পারে।” 
বেদান্তের প্রত্যেকটি স্থত্র ও উপনিষদের প্রত্যেকটি 
মন্ত্র যেন ভাশ্বররূপ পরিগ্রহ করে শুকদেবের চোখের 
সামনে জলজল করছে--আর তিনি সচ্চিদানন্দ- 
সাগরে ম্নান করছেন। আশ্চর্য অন্থভূতি ! 
চি ক 
এর পরে মহামতি ব্যাসদেব দেবধষি নারদের 
উপদেশে শ্রীহরির গুণ ও লীলা বর্ণন করে 
শ্রীমপ্তাগৰত মহাপুরাণ রচন! করলেন। এই বিশাল 
্রস্থ-রচনায় শুকদেবের অব্দানও কম নয়। জীবন- 
ব্যাপী সাধনার অযৃতনিঝরি কৃফঘৈপায়নের অমর 


ভাদ্র? ১৩৬২ ] 


লেখনী দিয়ে বেরিয়ে এল। মানুষের কল্যাণের জন্ত 
ভাগবত রচিত হয়েছে, এখন জগতে তার প্রচার 
না হলে লোকে কেমন করে সেই অমৃতের সন্ধান 
পাবে? তাই ভগবান ম্বয়ংই যেন ঘটনা-পরম্পরার 
পরিবিস্তারে প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। 

দ্বাপরের শেষ সীম! উপস্থিত হতে চলেছে। 
পাগ্ববংশাবতংস রাজচক্রবর্তী মহারাজ পরীক্ষিৎ 
বিধির বিধানে শাপগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি তো 
পরমভাগবত-_তিনিও রেহাই পেলেন না। ছলজ্ব্য 
বিধিলিপি ! বনমধ্যে পিপাঁসায় শুফক হয়ে কী 
মতিভ্রম হয়েছিল তাঁর, ধ্যানস্থ শমীকখষের গলায় 
মর সাপ পরিয়ে দিলেন_ তাইতো ঝধিপুত্র বালক 
শলী তার প্রতি বাগবভ্ নিক্ষেপ করে ফেললেন__ 
গবনা দৌঁবে পিতার আমার অবমাননা! আজ 
থেকে সাত দিনের দিন সপ্পদংশনে তোমার মৃত্যু 
অবশ্যম্ভাবী ।” চারিদিকে হায় হায় রব পড়ে গেল। 
মহারাঁজ পরীক্ষিৎ অভিশপ্ত । অমোঘবাক্‌ সত্যসন্ধ 
যে, বালক হলেও তার বাক্য নিক্ষল হয় না! 

দুর্বার অভিশাপ! মহারাজ পরীক্ষিৎ সমস্ত 
এঁহিক স্থথে জলাঞ্জলি দিয়ে পুত্র জনমেজয়ের 
উপর রাজ্যভাঁর অর্পণ করে তিলে তিলে মৃত্যুর 
প্রতীক্ষা করতে লাগলেন । পুণ্যময়ী গঙ্গার তীর-__ 
প্রায়োপবেশনরত রাজা । সাত দিনের মধ্যেই তার 
জীবনদীপ নির্াপিত হবে-তবে নির্বাণদীপে কিমু 
তৈলদানম্‌ ? এখন অনন্তমনে একমাত্র ভগবানেরই 
শরণ নেওয়া! দরকার । প্পরয়াগতীর্ধে গঙ্গাযমুনার 
মিলনক্ষেত্রে অনশনের কথা রাষ্ট্রের সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে 
গেছে। চতুর্দিক থেকে দেবধি, মহযি, রাঁ্জধি, 
বর্বিঃ মুনি, ব্রাহ্মণ ও রাজভজ্ঞ প্রজাবৃন্দ দলে দলে 
প্রঞজাবংসল মহারাজের কাছে সমবেত হচ্ছেন। 
বিপদের সময় যারা পাশে এসে দাড়ান তারাই তে 
বন্ধু। লোকপুজ্য ব্যাসদেব ও ভক্তত্রেষ্ঠট নারদও 
এসেছেন। হ্বর্গ থেকে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করছেন। 
বরন্ধশাপ ব্যর্থ করবার জন্যে যজ্ঞও আরভ হয়ে 


শ্রীশুকদেব 


৪১ 


গেছে। কিন্ত অব্যর্থ ষে শীপ--তার যে কোন 
প্রতিকারই নেই! তবু কল্যাণকাঁমীর মন মানে 
না, প্রতিকার চায়। পূর্ণ নিশ্তব্ধতার মধ্যে মরণের 
করাল ছায়া যেন ধেয়ে আসছে । সকলেই মলিন 
-বিবাদাচ্ছন্স। কারুর মুখে কথাটি নেই-_সবাই 
নিরাক্‌, নিম্পন্দ, পাঁষাণব সমাসীন। কেবল 
ভাগীরথীর কলধ্বনি এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। 
অমানিশার আকাশে মেঘের কোলে বিজির হাসি 
যেমন অন্ধকার ভীম্ণতর করে তোলে সেইরূপ 
শঙ্গার তরঙ্গধ্বনিতে চারিদিকের নীরবত) আরও 
ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। সহসা সভার সহস্র সহস্র 
চক্ষু একার দিকে নিপতিত হল? সকলে 
সোত্মকে কাকে দত্বেখছেন? কে আসছেন-- 
শ্যামবর্ণ, দিগম্ধর, ধূলিধূসরিত তন্থ। আহা ভূবন- 
তোলানো রূপ, পিঙগলকেশ আবার তপশ্তার শক্তিতে 
শিরোপরি জ্যোতির ব্লয়াক।র আঝেষ্টনী--তার 
থেকে চারিদিকে আলো ঠিকরে পড়ছে ! আশ্রম- 
চিহ্নবিহীন শ্বৈরবিহারী চিরকিশোর কে ইনি? 
ইনি শ্রীশুকদেব। সবার মনে একটি কথাই জেগে 
ওঠে, 'নিশ্বেগ্তণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো 
নিষেধঃ? --গুণাতীত অদ্বৈত ব্রন্মে বিচরণশীল 
জীবনুক্ত পুরুষ যে সমস্ত বিধিনিষেধের পারে। 
বধিঠ খষি-মহধিগণও মুহূর্তে যন্ত্রটালিতের মতো 
রহ্মতৃত প্রসম্নাত্বা সেই পরম রমণীয় মুতিকে বরণ 
করে নিলেন- মহারাজ পরীক্ষিৎ তার পদধূলি গ্রহণ 
করে উপযুক্ত আসনে বসালেন। রাঁজচক্রব্তী 
প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন দিগন্বর ভিক্ষুক ! 

আজ অভিশপ্ত রাজার আনন্দের শীমা নেই। 
্রহ্মজ্ছের শুভাবিভাবে তাঁর মরণোশুথ জীবন অনন্ত 
জীবনের আশায় উদ্বেল ! তিনি যোগীদের পরম- 
গুরুরূপে শুকদেবকে সম্বোধন করে বললেনঃ__ 

পকথয়ত্ব মহাভাঁগ ! যথাহমখিলাত্মনি। 

কৃষে নিবেহ্য নিঃসজং মনত্তক্ষ্যে কলেবরম্‌ ॥” 

( ভাগবত--২।৮৩ ) 


৪২২ 


“হে মহাভাগ, বিষয়সঙ্গশৃন্ত হয়ে শ্রীকষে মন সমর্পণ 
করে দেহত্যাগের উপায় আমাঁকে বলে দিন” 

ব্রহ্মচারী শুকদেবের মুখ থেকে অজস্ররসধারায় 
নির্শলিত হল পুণ্য ভাঁগবততী কথা দাশ স্বন্ধবিশিষ্ট 
শীমাগবত-_ভাপ্রমাসের শুক্লা নবমী থেকে পুণিমা 
পর্যন্ত সাতদিন ধরে । এখনও ভক্তজন “আঁননে 
করিছে পান সুধা নিরবধি ।” আজও ভগবৎবিষয়ক 
প্রশ্ন» বিষুপদোন্তবা পতিতপাবনী গঙ্গার মতো 
প্রশ্নক্তা, বক্তা ও শ্রোতাকে সমভাবে পবিত্র করে 
থাকে। 


“ৰাস্থদেবকথা প্রশ্নঃ পুকুত্াংস্ত্রীন্‌ পুনাতি হি। 
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদদসলিলং যথা ॥” 
ভাগবত--১০।১।১৬ 
যার জন্তে ধ্রাতলে অবতরণ সেই লোককন্যাণত্রত 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ধ--৮ম সংখ্য 


উদ্যাপিত হল। আর কেন? আর তো কোন বাসন! 
নেই, একেবারে নির্বাসনা হয়ে গেছে চিত্ত। এখন 
পরমত্রন্দে বিলীন হতে হবে। শুকর্দেব চলেছেন 
নিঃসঙ্গ হয়ে কোন্‌ সুদূরের আহ্বানে কে জানে? 
নানা রমণীয় স্থগম ছূর্গম পথ অতিক্রম করে কৈলাস- 
শিখরে গমন করলেন। সেখানে যোগাসনে গভীর 
ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। বহুদিন কেটে গেল একই 
তাবে নিবিকল্প সমাধিতে । সলিলকণা যেমন 
সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেলে তার আর কোন পৃথক্‌ 
অন্তিত্ব থাকে না সেইরূপ শুকদেবেরও আর পৃথক্‌ 
সত্তা রইল না, তিনি পরাৎপর পরমাত্মার পবিভ্রপদে 
একীভূত হলেন। পশ্চাতে রেখে গেলেন অনন্ত- 
কালের জন্তে একটি আধ্যাত্মিকতার ভাবসমুদ্র-_ 
আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত রইল তাঁর তরঙ্গ শুধু 
মহাঁতাপনদেরই অন্ুভূতিগম্য হয়ে। 


আতি 


শ্রীদিবাকর সেনরায় 


মানস-ছন্দের ক্ষত বেড়ে চলে দিন হতে দিন-_ 
ক্ষুদ্রতার জয় আনে মহুতের আশু পরাজয়, 

এ ভ্ীবন-পারাবার সাস্ত নয় এ যে অন্তহীন-- 
শুধু দেশ্ঠ, রিক্ততা যে প্রাণরসে করে ফেলে ক্ষয়। 


অল্পতার-দীনতার আজ হতে হোক্‌ অবসান, 
মৃত্যুর তৃহিন তুলি আঁকে জানি কালো বর্ণ-ছায়া, 
তবু নব দীক্ষা লয়ে সম্তীবিয়া ওঠে! মোর প্রাণ, 
মানস-গহন ছেড়ে কল্পময়ী ধরো তব কায়!। 


কষুত্রতাঁরে বিস্জিবে যদ্দি, খোঁজ উৎসটি তার-__ 
কোথা হতে এ বিধ্বংসী বীজরাশি পড়ে উড়ে উড়ে, 
খোঁজ তবে কৰে সেই অবিম্ষ্য কোন্‌ পাপে কার 
উঠেছিলে। এতে! জাল! বনুধার বক্ষটি ফুড়ে। 


সেই জালা আজে বৃঝি ভোলে নাই এই সর্বসহাঁ_ 
তীতিময় ভয়ানক স্ৃতিভারে কেঁপে কেঁপে ওঠে, 
চক্ষে ঝরে-_অশ্রু নয়, রক্তধারা_-সববুকদহা, 
অপরাধ সন্তানের, অভিযোগ তাই ঠেকে ঠোঁটে। 


সমুদ্র-মস্থনে বিষ উঠেছিলো! অ্বতের সাথে, 

গ্রলই তো! পড়েছিলো! আত্মভোল!মহেশের ভাগে_ 
অমৃত কেহ তো৷ এনে দেয় নাই তুলে তাঁর হাতে, 
বিষপানে নীলকণ্ঠ শিব, অন্কে অমুত যে মাগে। 


আমি জর্জরিত আজ কামনার তীব্র কালকূটে। 

কোথায় দে নীলক--গরল যে ধরেছিলো গলে? 
আর্ত দিশীহার। আমি তাই আধ কৃতাঞ্জলিপুটে 
ডাকি শিবে, ঘি পান করে নেয় সেই হ্লাহলে 


স্বামী প্রেমানন্দের পুর্ববঙ্গে শেষ-দফর 
শ্রীউমেশচন্দ্র সেন, এমএসসি 


শিয়ালদহ ই্টেশনে গোয়ালন্দগামী ঢাকা মেল 
দাড়াইয়া আছে । ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেবের অন্তম 
পার্ষদ পৃজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ ( বাবুরাম মহারাজ ) 
প্্যাটফরমে পায়চারি করিতেছেন। আমি যাইয়া 
প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন,__“তুইও যাৰি 
নাকি?” আমাদের তখন বি-এস্সি, পরীক্ষা 
চলিতেছিল । থিওরেটিক্যাল হইয়! গিয়াছে, 
প্র্যাক্টিক্যাল বাকী। বলিলাম,_-“আজ্ঞে, এখনও 
একজামিন চলছে, একজামিন্ট! শেষ হলে আপনার 
সঙ্গে গিয়ে যোগ দিতে চাই ।” তিনি অনুমতি 
দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী ছাড়িল। 
শরশ্ীবাবুরাম মহারাজ পূর্ববঙ্গে তাহার শেষ সফরে 
বাহির হইলেন) সঙ্গে পৃজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ 
(স্বামী ধীরানন্দ) এবং আরও কয়েকজন সাধু 
্রম্মচারী। যতদূর মনে পড়ে এই সময়টা ১৯১৭ 
্বীষ্টাব্দের মে মস।; 

পরীক্ষা শেষ হইতেই পরীক্ষার হল হুইতে 
একেবারে উদ্বোধন অফিসে গেলাম শ্রীশ্রীবাবুরাম 
মহারাজের তখনকার অবস্থান জানিবার জন্ত। 
তথায় জানিলাম, তিনি ঘারিন্না গ্রামে কয়েকদিন 
থাকিয়া সিরাজগঞ্জে ফিরিবেন এবং তথা হইতে 
ময়মনসিংহ যাইবেন, কিন্তু সিরাজগঞ্জে ফিরিয়াছেন 
কিনা তাহার স্থিরতা নাই। পরদিন অনিশ্চিতের 
উদ্দেশেই রওনা হইলাম । মনে একটা অন্বস্তি রহিল, 
কারণ তখন সি, আই, ভি পুলিশের বড়ই জুলুম। 
মাস ছুই পূর্বে লাট লাহেব (লর্ড কারমাইকেল ) 
মঠ মিশনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বক্তৃতা 
করিয়াছেন। এ বক্তৃতার কয়েকদিন পরে মঠে 
যাইলে পুজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন,_ 


১ প্রবন্ধের ঘটন[গুলি ১৯২৬ সনে সৃতি হইতে (লিপিবদ্ধ 
এবং ১৯৫২ সনে পুনলিখিত্ত। 


"কিরে তোর ভয় ডর নেই?” আমি ত অবাকৃ! 
বলিতে লাঁগিলেন,_-লাট সাহেব ব্কৃতা দিয়েছেন, 
মঠ মিশন সস্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়স্থল, সেই অবধি 
মঠে তেমন লোকজন আসে না ইত্যা্দি। এতক্ষণে 
ব্যাপার বুঝিলাম॥ শেষটাঁয় বলিলেন, “আসবি, 
খুব আসবিঃ আসতে যেতেই হবে।” মনে মনে 
আঁওড়াইতে লাগিলাম আসতে যেতেই হবে» 
আসতে যেতেই হবে।, 

যাঁহা হউক সিরাজগঞ্জঘাটের টিকিট করিলাম। 
উদ্দেগ্ত, উত্ত ষ্টেশনে নামিকা ঘেরূপ খবর সংগ্রহ 
করিতে পাঁরিৰ তদনুনারে সেখান হইতে সিরাজগঞ্জ 
শহরে অথবা ময়মনসিংহে রওনা হইব । সিরাজগঞ্জ 
ঘাটে নামিষা খোজ লইয়া জানিলাম, মহারাজ 
ঘ।রিন্দা হইতে সিরাঁজগঞ্জে ফিরিয়াছেন এক ডাক্তার 
খণীবাবুর বাসান্ধ আছেন। তখন সেখান হইতে 
দী্র পথ হাটিয়া খু'ঁজিতে খু'জিতে শশীবাবুর বাঁসায় 
হাজির হইলাম। পুর্ববর্তী স্টেশন সিরাজগঞ্জ কোরে 
নামিয়। খোজ করিলে এতটা হাটিতে হইত না; 
কিন্ত সি, আই, ডির ভযষে তাহা করি নাই। 
আমার পৌছিবার একটু পূর্বেই নহারাজ মধ্যাহ্ের 
আহার করিয়া বিশ্রীম করিতে গিয়াছিলেন। 
কৃষ্ণলাঁল মহারাজ আমাকে লইয়া তাহার ঘরে 
গেলেন। পুঞনীয় বাবুরাম মহারাজ আমাধ কুশল- 
প্রশ্ন করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া শ্গানাহার করিতে 
বলিলেন। সেই দিনই বিকালের গাড়ীতে সকলের 
সঙ্গে সলফ গ্রামে শ্রীধৃত ভূপেন্দ্র সান্ন্যালের বাড়ীতে 
গেলাম। 

ভূপেন্বাবুর বাড়ীতে কয়েকদিন অবন্থান 
করিয়া মহারাজ তথাকার ভক্তদের আনন্দবধন 
করিলেন। ভূঁপেনবাবু শ্রশ্রমায়ের শিশ্যঃ বাড়ীতে 
্ীপ্রীঠাকুরের সেবাপুজা করেন। তাহার বড় ভাই 


৪২৪ 


ইহার বিরোধী, এবং এইজন্যই নাকি বাড়ী ছাড়িয়া 
অন্তত্র বাস করেন। ভূপেনবাবুর মা একদিন 
মহারাজের নিকট তাঁহার এই ছুঃখ নিবেদন 
করিলেন। মহাঁরাজের অন্থরোধে জোন্টভ্রাতা বাড়ীতে 
আমিলেন। তিনি বাঁয়৷ তবলায় পারদর্শী ছিলেন, 
এদিকে মহারাজের সঙ্গী একজন সন্গাসী অতি 
উপাদেয় ভ্জন গাহিতেন। উভয়ের সহযোগে খুব 
ভজন-কীর্তন হইল। কিন্ত ভদ্রলোক মহারাজের 
শ্নেহপ্রেমে ধরা দিলেন বলিয়া মনে হইল না। 
মহারাজ খুব উত্তেজিতভাবে ভূপেনবাবুকে একচোট 
বকিলেন, ঠাকুর স্বামীজী সকলকে ভালবেশে 
আপনার কবেছিলেনঃ আর তুমি যদি গাকুর-শ্বামীজীর 
নাম করে আপন ভাইকে পর করে দাও তো 
তবে ধিক তোমাকে, ধিক তোমার ঠাকুরের নাম 
লওয়া, ফেলে দাঁও ঠাকুর-স্বামীজীর ছবি পুকুরের 
জলে ইত্যাদি ।” 

মহারাজ একদিন ভূপেনবাবুর এক জ্ঞাতির 
বাড়ীতে সদলে ভিক্ষাগ্রহণ করিলেন। তাহাদের 
বাড়ীর একটি ছেলের খুব জ্বর ছিল, মহারাজ সেই 
ছেলেটিকে দেখিতে চাঁহিলেন। বাড়ীর লোকের 
ওজর আপত্তি না শুনিয়া মহারাজ রোগীকে 
দেখিলেন এবং “ভয় নাই ভাল হবে” বলিয়া আশ্বাস 
দিলেন। একদিন পাশের গ্রামের এক তক্কের২ 
বাড়ীতে বেড়াইয়। আমিলেন। সেখানে বিশিষ্ট 
গায়কগণের কে ভজন খুব জমিয়াছিলঃ এবং 
আমরা ইতরে জনা: মিষ্টাননাদি প্রসাদ পাইলাঁম। 
এই শেষোক্ত জিনিসটাতেই আমাদের রুচি ছিল 
বেণী। একদিন এইবপ মিষ্টানের আহ্বান উপেক্ষা 
করায় মহারাজ বলিয়ছিলেন “ওরে নাই যদি খাবি, 
তবে আমার সঙ্গে এলি কেন? এখানে এক 
রাঁজবন্দীর মাত! মহারাজের কাছে অনেক ছুঃখ- 
প্রকাশ করিয়ছিলেন। মহারাজের এই সফরে 

২ শ্রীজীমায়ের শিখা, প্রীনরেন্্রনাখ ভৌমিক, বিএ, 
হেছু মাষ্টার । 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-_৮ম সংখ্যা 


দেখিলাম রোগশোৌকদারিত্্যের মতে! রাঁজরোষও 
বাংলার ঘরে ঘরে দুঃখের তমিআ্র! নামাইয়াছিল। 

দীনেশ নামে একটি ছেলে মহারাজের বিশেষ 
স্নেহ আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। একদিন তিনি 
ওজন করার ভঙ্গীতে তাহার ডান হাতটি নাড়িস্স 
চাঁড়িয়া' বলিলেন, “ঠাকুর এইভাবে হাতের ওজন 
নিয়ে ভাল মন্দ লক্ষণ বুঝতে পারতেন ।” ছেলেটি 
একদিন মহাঁরাজকে বলিল “তাহাকে কে বলিয়াছে, 
সাধুর পায়ে হাত দিয়! প্রণাম করার কি দরকার ? 
মহারাজ পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করার প্রয়োজনীয়তা 
বুঝাইয়া বলিলেন,__“সাঁধুকে দর্শন স্পর্শন করিয়া 
তাহার কৃপাভিক্ষা করিতে হয়)” একদিন স্থানীয় 
এক ফুটবল ম্যাচে দীনেশের দল জয়ী হইল। 
লোকে বলিতে লাগিল তাহার পল মহারাজকে 
প্রণাম করিয়া থেলিতে গিদ্লাছিল বলিয়াই জনী 
হইল। 

তাচার পর একদিন পূর্বাহে সকাল সকাল' খাইয়া 
ময়মনসিংহ যাঁওয়ার উদ্দেশ্যে সিরাজগঞ্জ রওনা 
হইলাম। অপরাহে সিরাজগঞ্জে এক ভক্তের 
বাড়ীতে উঠা গেল। সেখানে শ্রীঅধর দাস নামে 
তফসিলী জাতির একজন প্রচারক মহারাজের সঙ্গে 
দেখা করিতে আসিলেন। সন্ধ্যার কিছু পুরে 
আমর! সকলে সিরাজগঞ্জ ঘাটে হীমারে উঠিলাম। 
মারের হিন্দু কর্মচারীরা, হিন্দুযাত্রীরা এবং ক্রমে 
মুসলমান কর্মচারীরাও মহারাজের প্রতি আকৃষ্ট 
হইল। ক্রমে কীর্তন আরম্ত লইল। উদ্দাম নৃত্যাদি 
সহ যখন কীতন সমাণ্ড হইল, তথন রাত্রি হইয়া 
গিয়াছে, ঠীমারও তাহার গন্তব্য পথে অনেকটা 
অগ্রসর হইয়াছে । জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে ্ীমার 
পৌছিবার পূর্বেই মুষলধারে বৃষ্টি আর্ত হইয়াছিল। 
বৃটি না থামাতে ট্টামার ভিডিতে বিলঙ্থ হইতে 
লাগিল। যাত্রীরা নামিবার জন্ত প্রস্তুত, মহারাজও 
উপর হইতে নামিয়৷ আপিয়াছেন। কিন্ত তাহার 
গতরাত্রের আননগমুতি কোথায় অন্তহিত হইয়াছে; 
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মহারাজ এত গম্ভীর যে তাহার দিকে তাকান 
যায় না। 

জগন্নাথগঞ্জ হইতে ময়মনসিংহ ট্রেনে কয়েক 
ঘণ্টার রাস্তা। মহারাজ ময়মনসিংহে সদলবলে 
শ্রীধুক্ত জিতেন্ত্রবাবুর বাড়ীতে উঠিলেন। বছর 
দেড়েক পূর্বে শ্রতীরাজ! মহারাজ ও শ্রীশ্রীবাবুরাম 
মহারাজ একত্রে ময়মনসিংহে আসিরা এই বাড়ীতেই 
অবস্থান করিয়াছিলেন পৃঙজনীয় বাবুরাম মহারাজের 
আকর্ষণে বৈঠকথানায় বহলোকের সমাগম হইত। 
মহারাজ সংগ্রস্ঙ্গ করিতেন, কখনও বা গাঁয়ক 
সন্যাসীটির ভজন হইত। সুপুরুষ এক ভদ্রলোৌককে 
প্রায়ই এই বৈঠকে দেখিতাম। তিনি মৌনীই 
থাকিতেন, হঠাঁ একদিন আবেগভরে বলিতে 
লাঁগিলেন,_“শুন্ুন, ইনি (স্বামী প্রেমানন্দ ) কত 
মহৎ। আমি লিঃ আই, ডি'র লোকঃ উপরওয়ালার 
আদেশে একদিন বেলুড় মঠে অনুসন্ধান করিতে 
যাই। : গ্রীগ্মকালে ছুপুর রোদে হাটিয়া মঠে পৌছি 
এবং উত্তাপ ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়৷ বারান্দার 
বেঞ্চিতে বসিয়া পড়ি । মঠ তথন নিঝুম, সকলে 
বোধহয় বিশ্রাম করিতেছিলেন। কোঁথ! হইতে 
এক ব্যক্তি আলিয়া আমাঁকে পাখার হাওয়া করিতে 
লাগিলেন। আমি তথন এত অবসন্ন যে, কোন 
আপত্তি করিলাম না। পবে তিনি কিছু প্রসাদ ও 
পানীয় জল আনিয়া দিলেন। আমি সমস্তই গ্রহণ 
করিলাম এবং পরম তৃপ্তিলভ করিলাম। আমার 
তথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য তাহার অজানা! ছিল না, 
তথাপি তিনি আমার এরূপ সেবা করিলেন। কে 
তিনি জানেন? ইনি ইনি!” 

এখান হইতে নেত্রকোণায় যাওয়ার কথা হইতে 
লাগিল। মহারাঁজকে সেখানে লইয়! যাওয়ার জন্ত 
্রীনীরদ সান্যাল প্রমুখ কয়েকটি ধুবক ভক্তের 
আগ্রহ। প্রথমে শুনা গেল, এক ভদ্রলোকের মোটর 
গাড়ীতে মহারাজকে ময়মনসিংহ হইতে নেত্রকোণায় 
লওয়া হইবে। সেট! বাতিল হইয়া গেল। ইহায় 
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পর শুনিলাম, ময়মনসিংহ-নেত্রকোণায় যে নূতন 
রেল লাইন হইয়াছে তাহাতে যাওয়া হইবে। যদিও 
তখন যাত্রীগাড়ী যায় না, কেবল" 391181 0:91 
চলে, তথাপি পরিচিত লোকের সাহায্যে মহারাজের 
পার্টির জন্ত এঁ ট্রেনে একখানা যাত্রীগাড়ী জুড়িয়৷ 
দেওয়া যাইবে । শেষ পধস্ত কিন্ত এ দীর্ঘ, সংস্কার 
বর্জিত ও বিপজ্জনক ২৫ মাইল রীস্ত/ ভাড়াটে 
ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে হইল। সকালবেলা রওন৷ 
হইয়া অতিকষ্টে ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া! এক 
ডাকবাংলোতে আহারাদির জন্ত উঠা গেল। সড়ক 
অনেক স্থলে ভাঙ্গা ছিল। সমন্ত রাস্তায় কতবার 
যে সহিস গাড়ী উল্টাইয়! যাওয়ার ভয়ে তাহাকে 
ঠেলিয়া ধরিয়াছে, আর আধ্োহীদেরও যে কতবার 
নামিতে হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। ডাকবাংলোতে 
থাওয়ার সময় এক পুলিশ অফিসার (1.5.0১.) 
আসিয়া উপস্থিত। এই অফিসারটির '( মুসলমান ) 
নাকি আমাদের দেখিয়াই মেজাজ খারাপ হইয়া 
গিয়াছিল এবং তিনি নাকি মহারাজকে কি কড়া 
কথাও বলিয়াছিলেন। ইহাও নেত্রকোণার অপরিণত 
বুদ্ধি ছেলেদের অবিবেচকতার ফল। কারণ 
যদিও তাহারা ময়মনপিংহি হইতেই এই বাংলোয় 
আহার ও বিশ্রামের মতলব করিয়া আসিয়াছিল 
তথাপি কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট এই 
বিষয়ে অনুমতি লয় নাই। মহারাজ সমন্তই হজম 
করিয়া! গেলেন। কেবল তাহার মুখলগুল অতিশয় 
আরক্তিম ও গম্ভীর দেখাইতে লাগিল। তাহার 
বোধহয় সেখানে আর এক মুহর্তও থাকিতে ইচ্ছা 
হইতেছিল না । কিন্ত সৌভাগ্যক্রমে তখন তাহার 
আহার হইয়। গিয়াছিল, আমাদের আহারের জন্ত 
তাড়াহুড়া পড়িয়া গেল। যথেষ্ট কলাপাঁতার যোগাড় 
ছিল না। তাতে কি আসে যায়? একজনেন্র 
উচ্ছিষ্ট পাতে আর একজন খাইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া 
গাঁড়ীতে উঠিলাম। দ্রারুণ রোদ, হাওয়া নাই, 
গাড়ীয় ছাদ ভয়ানক তাতিয়৷ গিয়াছে। অল্প 
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বেলা থাকিতে নেত্রকোণায় যথাস্থানে পৌছিলাম 
অধমূত অবস্থায়। দেখিলাম বিরাট জনসভা, 
মহারাজ ঠাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। তিনি 
আমাদের কিছ আগে পৌছিয়াছিলেন। আমার 
জোয়ান বয়সেই যখন অতটা কষ্ট হইয়াছিল, তখন 
তাহার যে কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল তাহা অনুমেয় | 
তিনি সমস্ত সহা করিয়াছিলেন এ ছেলেগুলির মুখ 
চাহিয়া__এই কথা নিজমুখে পরে বলিয়াছিলেন। 

একদিন নেত্রকোণার এস্ডিও আসিয়া দেখা 
করিলেন। পূর্বোক্ত পুলিশ-অফিসারের প্রসঙ্গ 
তুলিয়া বলিলেন, তিনি আসিয়া দেখা করিয়া 
যাইবেন। পরে একদিন এ অফিসার আসিলেন 
এবং মহারাজের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাগোছের করিয়। 
নিজের আচরণের জঅমর্থনে বলিলেন,__“আপনি 
তখন নিজের পরিচয় দিলে এইরূপ হইত না” 
এম্‌ডিও মহাঁরাঁজকে তাহার বাংলোয় খাওয়ার জন্য 
নিম্ত্রণ করিয়াছিলেন । 

আর একদিন নেত্রকোণার সরকারী ভাক্তারের 
বাড়ীতে নৈশ আহারের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। 
আহারের সময় ডাক্তার অনুপস্থিত, সবগুলি জিনিস 
খাওয়ার উপযুক্ত ছিল না-ফিরিবার পথে আমরা 
এই সব আলোচনা করিতেছিলাঁম। মহারাজ তাহা 
শুনিয়া বলিলেন,_“ওরেঃ নেমকহারামি কচ্ছিস? 
যার খেলি তারই নিন্দা কচ্ছিস?” মহারাজের 
সাঙ্গোপাঁগদের খাওয়াইতে উত্সবের উদ্যোক্তাদের 
বেগ পাইতে হুইতেছিল দেথিয়াই মহারাজ 
সকলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছিলেন, ইহাই 
আমার ধারণ! । 

মহারাজের কাছে সকালে বিকালে অনেক 
লোক-সমাগম হইত। তিনিও নানা! সংপ্রসঙ্গ 
করিতেন। একদিন ভিড় বেশী হওয়াতে তিনি 
আমাদিগকে বলিলেন-_-তাহার আরও কাছে 
আগাইয়া বসিতে। আমি তখনও তার ও আমার 
মধ্যে ব্যবধান রাখিতেছি দেখিয়া! বলিয়া উঠিলেন, 
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“একি সাপ না বাঘ ধে কাছে আসতে ভঙ়্ 
পাচ্ছিস ?” এইরূপ প্রসঙ্গকালে একদিন এক 
যুবক প্রিজ্ঞীসা করিলেন, __“মহারাঁজঃ কাম কি 
করে দূর হয়?” মহারাজ কিছুক্ষণ গম্ভীর থাকিয়া 
ঝলিতে লাগিলেন, “তীর কাছে প্রার্থনা করতে 
হয়; ধারা কাম জয় করেছেন- যেমন ঠাকুর স্বামীজী 
তাদের চিন্তা করতে হয়; আর মনে খুব জোর 
রাখা চাই--কিঃ আমি তার সন্তান, আমার আবার 
কাম? “দুর হয়ে যা যমের ভাটা+ আমি ত্রহ্মমন্ীর 
ব্যাটা, তোর যমের যম হতে পারি ভাবলে মায়ের 
রূপের ছটা”__ইত্যাদি।” এইরূপ প্রসঙ্গের পরে 
একদিন বাহিরের লোক চলিয়া গেলে মহারাজ 
বলিয়াছিলেন,_-“আর রেখে ঢেকে বলতে পারি না। 
ক * ক ঠাকুরের নাম চিন্তা করলেই যে সব হয়।” 
তিনি সকলের সমক্ষে ঠাকুরের কথা বলিতেন না। 
শ্রশ্রীগাকুরকে প্রকাণ্তে অবতার বলিয়া প্রচার 
করিবার রেওয়াজ তখনও হয় নাই। 

মহারাজের নেত্রকোণাত্যাগের প্রাকালে 
তথাকার অনেকেরই চোখে জল দেখ! গিয়াছিল। 
এক বুদ্ধ উকীল একেবারে হাউ হাউ করিয়! কাদিয়। 
উঠিলেন। মহারাজ তাহাকে এই বলিয়া! সান্বন। 
দিলেন, আপনি বেলুড় মঠে গিয়ে কিছুর্দিন আমাদের 
0099৪91-00993০-এ থেকে আপবেন- গলার ধার, 
ফাকা জায়গা, খুব নিরিবিলি আর শান্তিময় স্থান। 

নেত্রকোণা হইতে রওনা হইতে হুইতে বেল 
২|-৩ট| হুইয়া গেল। এখাঁন হইতে সেই ডাক- 
বাংলো পর্বস্ত মহারাজের জন্য পান্ধীর ব্যবস্থা হইল । 
কারণ রাস্তার এই অংশটাই বেনী খারাপ ছিল 
এবং এখানেই গাড়ীর ঝণাকানিতে ও কাত হইয়া 
পড়ার আশঙ্কায় কষ্ট হইয়াছিল বেশী। কিন্ত 
পা্ধীর ঝাকানি না থাকিলেও নীচু ছাদের গরমে 
মহারাজের খুব কষ্ট হইয়াছিল। ডাকবাংলোর 
কাছে পৌছিয়! মহারাজ পাী ছাড়িয়া গাড়ীতে 
উঠিলেন। সন্ধ্যার পয়েই ময়মনগিংহের অপর 
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পারে ব্রহ্মপুত্রের ধারে আমাদের গাড়ী থামিল। 
নিজের কাপড়-বিছানার ছোট পুটুলিটি ঘাড়ে 
করিয়া বেয়া! নৌকায় আপিয়া উঠিলাম এবং 
পু্টুলিটি নামাইয়! তাহার উপর বসিব ভাবিতেছি 
এমনসময় মহারাজ পিছন হইতে আনিয়া অবসন্ন- 
ভাবে তাহার উপর বসিয়া পড়িলেন। আবার 
যাই শ্রীযুত জিতেন দত্তের বাড়ীতেই উঠা! গেল। 
সেখানে রাত্রিবাস, রাত্রে একটা শব্ধ শুনিয়া 
জাগিয়া দেখিলাম, মহারাজ বাহিরে যাইবার জন্য 
দূরজা খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্ত পারিতেছেন 
না। উঠিয়! দরজ! খুলিয়া দিলাম এবং তাহার সঙ্গে 
বাহির হইলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাঁকে 
সঙ্গে যাইতে দিলেন নাঁ। অগত্যা ফিরিয়া শহ্যা 
আশ্রয় করিতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরের দিন 
শুনিলাম তিনি ঘরে ঢুকিবার সময় পড়িয়া 
গিয়াছিলেন। বাস্তবিক নেত্রকোণা হইতে ফিরিবার 
পথে তাহার খুবই ক্রেশ হইয়াছিল। তথাপি 
তিনি মন্নমনসিংহে একট। দিন বিশ্রীম করিতে রাজী 
হইলেন না । জিতেনবাবুকে বল! হইল মহারাজকে 
থাকার অন্থরোধ করিতে, তিনিও তাহা করিলেন 
না। তীহার ভাব এই, ধাহারা সকলের অন্তর 
দেখেন তীহার্দিগকে আবার বলাবলি করিতে 
হইবে কেন? সকালের গাড়ীতেই মহারাজ ময়মন- 
সিংহ হইতে নারায়ণগঞ্জের দিকে রওনা হইলেন। 
শ্রীধৃত নীরদ সান্যাল আমাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া 
দিয়া ময়মনসিংহ হইতে বিদায় লইলেন। প্রধানত: 
তীহারই আগ্রহে ও উদ্ভোগে মহারাজ নেত্রকোণা- 
ভ্রমণে গিয়াছিলেন। নীরদবাবু তখন কলেজে 
২য় বর্ষে পড়েন বালক বলিলেও চলে। এ বয়সে 
এতবড় একট! দারিত্বপূর্ণ কাঞ্জ করিয়া তিনি (পরে 
স্বামী অধিলানন্দ ) নিজের প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। 

নারায়ণগঞ্জ আশ্রমে মধ্যাহ্নের আহার ও 
বিশ্রামের পর সেই দিনই বোধহয় ধীরেনবাবুর 


স্বামী প্রেমানন্দের পূর্ববঙ্গে শেষ-সফর 
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( পরে স্বামী সধুদ্ধানন্দ ) আমন্ত্রণে সোনার গাঁয়ে 
রওনা হওয়। গেল। মহারাঁজ কতকগুলি সঙ্গী লইয়া 
একখানা ্টীমলঞ্চে উঠিলেন, অবশিষ্ট লোক সেই 
লঞ্চবাহিত একটি নৌকায় চলিলেন। লঞ্চে যাইবার 
জন্যই লোকের আগ্রহ । কিন্ত (কি কারণ মনে 
নাই) লঞ্চ বেশী দূর অগ্রসর হইল না। তখন 
মহারাজ নৌকায় আদিলেন এবং নৌকার অনেক 
লোক হাটিয়া চলিল। প্রথমে শুনিয়াছিলাম, 
রাস্ত। বেশী নয় অল্প সমক্েই পৌছানি যাইবে। 
কিন্ত সন্ধার কিছ পূর্বে নৌকা হইতে নামিয়। 
গন্তব্য স্থানে পৌছিতে রাত ৯ট] বাজিয়া গেল। 
সৌনার গায়ে ঘাটে গৌছিয়া মহারাঁজকে অপেক্ষা 
করিতে হইল, কারণ তীহার জন্য পান্ধী ও ব্যাও 
আসিয়া! পৌছায় নাই। অবশেষে ব্যাণ্ডের বাগ্ছে 
গ্রাম কীপাইয়। মহারাজ সদলবলে গন্তব্স্থানে 
পৌছিলেন। এদিকে অনেক রাত হইয়া গেল, 
আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থায় কিছু বিশৃঙ্খলা দ্বেখিয়! 
ঢাকা হইতে সমাগত সাধুভক্তেরা রান্মীবান্ায় অগ্রসর 
হুইলেন। সহকর্মীদের ত্রুটির জন্য বেচাঁরী ধীরেন 
বাবু মহারাজের কিছু তিরস্কার শুনিলেন। পরের 
দিন মহোৎসব, জনসভা, মহারাজকে অভিনন্দন্পত্র- 
প্রদান প্রভৃতি হইল। সন্ধ্যার পূর্বেই নারায়ণগঞ্জের 
দিকে রওনা হওয়া গেল। মহারাজের সঙ্গে এক 
নৌকায় উঠিলাম। তাহাতে টাঁকার বীরেনবাবু 
( রাজামহারাজের শিষ্য ) প্রভৃতি ছিলেন । অনেক 
রাত্রে নারায়ণগঞ্জে পৌছান গেল। পরদিন 
মহারাজের সর্দি হইল। 

নারায়ণগঞ্জ আশ্রমটি তখন নদীর পাড়ে ছিল। 
বিকালবেলা নদীর ধারে ছাদের উপর বসিলে বড়ই 
আরাম লাগিত। একদিন এরকম সকলে বসিয়া 
আছি এমন সময় মহারাজ বলিলেন,_আর কেন, 
এইবার বাড়ী যা, কাছেই তো এসেছিস ।” আমি 
উত্তর করিলাম, "আপনার সঙ্গে মঠ পর্ধস্ত যাব ।” 
ইহাতে পৃজনীয় কষ্ণলাল মহারাজ যেন ধৈরধচ্যুত 
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হইয়া বলিয়া! উঠিলেন, “হ্যা সাধু হবে! ভিতরে 
গজ গজ, কচ্ছে সব।” ইহাতে সমন্ত আসরটাই 
খানিকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। 

ইহার পরে ঢাক! মঠে কয়েকদিনের অবস্থানও 
বেশ আনন্দদায়ক হইয়াছিল। মহারাজ সকালবেলা 
একটু বেড়াইতেন, আর আমরা তাহার ছাভাটা 
লাঠিটা বহন করিয়া ধন্য হইতাম। আর যর্দি 
ছোটখাট ফরমায়েস করিতেন তবে তে! কথাই 
ছিল নাঁ। সকাল বিকাল ছুই বেলাই বেশ লোক- 
সমাগম হইত। একদিন প্রফললবাবুর (এনজিনীয়ার) 
শ্বশুে সঙ্গে প্রসঙ্গকালে মহারাজ বলিলেন, 
প্ভগবানের ধানচিন্তা করবার আগে হাততালি দিয়ে 
হরিনুম করা ভাল। গাছের তলায় দীড়িয়ে 
হাততালি দিলে যেমন গাছের পাখী উড়ে যায়, 
তেমনি হাততালি দ্রিয়ে হরিনাম করলে পাঁপপাখী 
পালিয়ে যায়।” এই বলিয়া নিজেই হাততালি দিয়া 
হরিনাম করিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে 
ভাবাবেশে উঠিয়! পড়িলেন এবং হাততালি দিয়া 
গর্িবাল, হরিবোল' বলিয়া নাচিতে লাঁগিলেন। , 

ঢাকাতে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাঁকে 
চিঠি দিয়েছিস 1” কি উত্তর করিয়াছিলাম মনে 
নাই, তিনি বলিলেন, পভাথ » ম! প্রত্যক্ষ দেবতা 1” 

ঢাক! মঠের গরমটাঁও উল্লেখযোগ্য । অত বড় 
কম্পাউগ্ডের দক্ষিণ সীমানা উত্রদ্ধারী বাঁসগৃহ, 
আর পূর্ধধারে পশ্চিমদ্বারী মন্দির। মন্দির তখন 
অধ-সমাণ্ত হইয়াছিল বলা চলে। 

যোগেন্্র দে নামক শান্ত স্বপ্পভাষী এক যুবকের 
আগ্রহে ও উদ্যোগে মহারাঞ্ল অতঃপর বিক্রমপুরের 
হাঁসাড়া গ্রামে যানঃ এবং কয়েকদিন সেথানে 
অবস্থান করেন। শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন মহাশয়ের 
পাকাবাড়ীর দোতলার হলঘরে মহারাজ ও কৃষ্ণলাল 
মহারাগ বাস করেন । আমর! কয়েকজন এ হলেরই 
পাশের বারান্দায় থাকি। স্থানীয় ভক্তদের উদ্ভোগে 
প্লকদিন মহোৎসব হয়। তার পূর্বদিন নগর- 
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সংকীর্তনের সঙ্গে মহারাজও বাহির হইয়াঁছিলেন এবং 
ফিরিয়া আসিঙা অবসাদবশতঃ অনেকক্ষণ শুইয়া- 
ছিলেন। সেবক য--মহারাঁজ এই সময় ছুই 
একপিনের জন্য টাকায় গিয়াছিলেন। মহারাজ 
তখন গ্রবন্ধকারের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সেব! গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। হাত পাঁতিয়া যখন ছুটি লব্দ বা অন্য 
মুখওদ্ধি গ্রহণ করিতেন তখন মনে হইত--এ কি 
মানুষের হাত, এত কোমল, এত রক্তিম! তাহা 
হইলে “করকমল” «গাদপ্' প্রভৃতি কথাগুলি 
নিছক কবিকল্পনা নয়। এখানেও সকাল বিকাল 
অনেক লোকসমাঁগম হইত ও মহারাজ নানা সং- 
প্রপঙ্গ করিতেন? লোকে এতদূর আকৃষ্ট হইত 
যে “এখন উঠুন” বলিলেও তাহারা উঠিতে চাঁহিত 
না। গোস্বামী উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ (ধাহার 
অনেক শিষ্য ছিল) মহারাজের প্রতি খুবই শ্রদ্ধা- 
সম্পন্ন হইগনাছিলেন। মহারাজ একদিন শ্র্রঠাকুরের 
সহিত (সাহিত্যসপ্রাট ) বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার 
বর্ণনা করিলেন। 

দীনবন্ধুবাবুর পুকুরের ধাবে ধরে কিছু কচুরী 
পানা ছিল। এইগুলি মহারাজকে খুব মনঃপীড়া 
দিতেছিল। একদিন পূর্বাহ্ে মানের সময়ে পুকুরের 
দিকে একটা কলরব উঠিল। দেখিলাম মহারাজ 
নীচের বারান্দায় একা দীড়াইয়। আছেন, অতিশয় 
গম্ভীর, পায়ে সাদা সাদ! চন্দনের ছিটার মত দাগ। 
পুকুরধারে গিয়া দেখিলাম, জলে একটিও কচুরী 
নাই। খুনিলাম মহারাজ কচুরী পানার অনিষ্ট- 
কারিতার কথ! বলিতে বলিতে নিজহাতে ২1৪টি 
তুলিত্েই উপস্থিত সকলে বাঁপাইয়া' পড়িয়া পানা 
তুলিয়৷ গিঃশেষ করিয়াছে। পায়ের দাগগুলি 
কাদার ছিটা। 

একদিন মধ্যাহ্নের আহারের পর আমর! এখান 
হইতে ঢাকার দিকে রওনা! হইলাম । নৌক! করিয়! 
রমার ট্টেশনে যাইতে হইবে । নৌকা ঘাটে উপস্থিত 
হুইলে মহারাজ কৃপা করিয়া আমাকে তাহার 


ভা্রঃ ১৩৬২ ] 


নৌকায় উঠিতে বলিলেন। নৌক৷ চলিতে আর্ত 
করিলে আরোহীরা আরামে ঘুমাইতে লাগিল। 
নৌকায় এমন কেহ ছিল না যে মহারাজের আরামের 
দিকে নজর দেয়। তিনি ছাপ্পরের একপ্রান্তে 
আমি আর একপ্রান্তে; আরোহীরা এমনভাবে 
শুইয়! যে তাহার কাছে যাওয়ার পথ নাই। অগত্য। 
ছাপ্পরের উপর দিয়! তাহার কাছে গিয়৷ তাহাকে 
পাঁথ করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে নৌকা 
পথে এক জাগায় ভিড়িল। আরোহীর একটু 
পরিবর্তনের আশান্ব উপরে গেল । মহাাজ বলিলেন 
--তুইও একবার ঘুরে আয় না। কিন্তু তাহার 
সান্নিধ্য আমার এত ভাল লাগিতেছিল যে আমি 
উঠিলাম না। তারপর মহারাজ নিজেই উঠিলেন। 
তখন আমিও সজেসঙ্গে গেলাম এবং দেখিলাম 
স্থানটি বাস্তবিকই মনোরম । ট্রীমারে শ্রযুত নীরদ 
মজুমদার এম্রাজ বাজাইয়া মহারাজকে গান শুনাইলেন 
“মলয় বাতাস পরশে যেমন মালতী ফুটেরে বনে, 
সাধু-সঙ্গের বাতাস লেগে নাম ফুটেরে মনে” 
ইত্যার্দি। নর্দীবক্ষে এইরূপ পরিবেশে সকলেরই 
খুব ভাল লাগিল। 


স্বপ্নভাস 


ঢাকা মঠে কয়েকদিন থাকিয়! মহারাজ সধুুবূলে ৯ 

বেলুড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ফিরিবাসটু,? "৭. 
তাহাকে কলম! হইয়! যাওয়ার জন্ত অন্থরে রী রর 
হইলে তিনি অসম্মত হইলেন এবং তাহার কর 
পু্নীয় কষ্চলাল মহারাজকে যাইতে বি 
পুজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ ও আর একজনমনীযু, 
জন্য টাকা হইতে তারপাঁশার টিকিট করা দি 
অন্ নকলের জন্ত কলিকাতার। ৬ 
ামারে হৃনধযাত্রী এক বাঁঙাঁলী যুবক ম জের 
কেবিনে ট্ুকিয়া তাহাকে প্রণাম করিল, টি 
তাহাকে খুব আশীর্বাদ করিলেন। তা রর 
রমার ভিড়িলে আমরা ভারাক্রান্তহদয়ে মহ 
নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া নামিয়া পড়িল্গাম। 
পৃজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ ও তাহার সঙ্গী ধুও 
নামিলেন। তাহারা কয়েকদিনমাত্র কলমায় দ্র রা 
চলিয়া গেলেন। ইহার পরেই খবর পাঁচ 
পরমারাধ্যশ্রী্ীবাবুরাম মহারাজ জরে পড়িয়া 
এই জরই কালাজ্বরে পরিণত হইয়৷ তাহার কাল- 
স্বরূপ হইল, এবং বৎসরাধিককাল ভূগিয়া হট 
নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিলেন । 











ব্বপ্নভাস 

আীরবি গুপ্ত 
মুক্তির বিহ্গ ওগো, ধরণীর লাগি 
কোন্‌ উধ্ব”-আঁকাশের আনো  স্বপ্নভাস, 
সুগহন বার্তা কোন্‌ ওগো অন্থরাগী। 
নিবিড় তিমিরতলে প্রভাত প্রকাশ ! 


্ব্ণাভ্র-শিখর হ'তে লভিয়া কিরণ 
রচিয়! তূলিতে চাঁও একথানি নীড়, 
গাথিয়! তুলিতে চাও অলথ-স্বপ্ন 
ধূলিকার মর্মে চির সান্ত্র স্থুমিবিড়। 


স্বপন-তআীথি বুঝি মগ্ন ভবিষ্যের পানে-_ 
নামে পৃথ্বী-বক্ষ-পরে সমুধ্ব-সোপান 
সঙ্গীত-নিঝ'র তব মানবের প্রাণে 
জাগে ধীরে নব উষা আনন্দ-অয়ান। 


বায় গ্লাবি' মন্ত্র-ধবনি অন্ুধি-কাস্তার 
লভে তস্ত্রী ধরিত্রীর অনিন্দ্য ঝংকার 


ধর্ম ও আধুনিকতা 


শ্রীসবুরথনাথ সরকার, এম্-এস্সি 


ধর্ম নিয়ে মানুষের মধ্যে বিচার-বিতর্কের অন্ত 
নাই। যুগ যুগ ধবে এ যেমন নানাভাবেই মানবের 
মনকে নাড়৷ দিয়েছে তেমনি আবার বিরোধ 
ও হানাহানির উপপক্ষ্যও হয়ে উঠেছে । এই 
সেদিনকার ভারত-ব্যবচ্ছেদের ইতিহাস তাঁরই এক 
ম্সীলিগ্র উদাভরণ। তথাপি ধর্মকে বাদ দিয়ে 
মাচুষ থাকতে পারে না, যদিও সময়ে অসময়ে 
তাঁকে লিয়ে সমালোচনার সীমা! থাকে ন!! 

ধর্ম হচ্ছে মানব জীবনের ফুলম্বরূপ। ফুল ফুটতে 
হলে যেমন আলো, বাতাস ও মাটির প্রয়োজন, 
অথচ ফুলের বিকাশের মধ্যে তাদের কোন্টারই 
ছাঁপ বর্তমান ধাকে না, তেমনি মাঁনবজীবনে ধর্মের 
নিঃশব্ধ বিকাঁশের মধ্যেও অন্তলেণকে যে ধীর মন্থন 
চলে তাঁর হিসেব পাঁওয়া যাবে না বাইরের জীবনধারা 
থেকে । এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্ম বলতে ঠিক কি 
বুঝায়? উপাসনা, জপ-তপ ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলিই 
কি ধর্ম, না তার অতীত এমন কোন কিছু আছে 
যাকে লাভ করাই ধর্ম? ধর্মজ্ঞজনেরা অব্ঠ 
এগুলিকে ধর্মলাতের উপায় হিসেবেই নির্দেশ করতে 
চেম্বেছেন। তারা বলেন, দেহ ও মনের সাধারণ 
পরিক্রম! পেরিয়ে যে বিরাট ক্ষেত্র বিস্তৃত তার 
উপলব্ির স্তর ধর্সের মধ্যে নিহিত। ভোগবহুল 
জীবনের গতানুগতিক প্রয়োজনকে ছাপিয়ে যাহা 
নুষ্কুঃ উন্নততর বোধের সুচন! করে তাকে বলা যায় 
ধর্স। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-__পপ্রাণের ভিতরকার 
স্যজনীশক্তিই হচ্ছে মাঁনুষের ধর্ম । আমাদের ভাষায় 
ধর্ম শব্দ খুব একটা অর্থপূর্ণ শব । জলের জলত্বই 
হচ্ছে জলের ধর্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্ছে তার 
ধর্ম। তেমনই মানুষের ধর্মটি হচ্ছে তার অস্তরতম 
সত্য । *" আমর! বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধম 


পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার 
সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। 
ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের 
চিরজীবনের সাধনা । "1 সব মানুষেরই ধর্ম বলে 
একটা জিনিস রয়েছে । হিন্দু; মুসলমান, গ্রীষ্টান 
ইত্যার্দিভাবে সে নিজেকে পরিচিত করার চেষ্টা 
করে। অথচ এর ফলে তার জীবনের মূলসত্য 
হয়তো তাতেই চাপা! পড়ে যায়” 

সাধারণ মান্ষের কাছে ধর্ম জিনিসটা কোন 
দিনই একট! সমস্তার বস্তু হয়ে উঠে না। তার! 
ধর্মের ব্যবহারিক দিকটাঁকেই বড় করে দেখে। 
তারা জানে তিথিবিশেষে উপবাস, পুজা-অর্চনা 
কিংবা গঙ্গানান করা-_-এট।ই ধর্ম। তাঁরা মনে 
করে-এ সব বিষয়ের যৌক্তিকতা নিয়ে মাথা 
ঘামানো কিংবা! অনাবশ্তক প্রশ্ন করতে নাই। 
তার্দের কাছে পাপপুণ্যের বিধিনিষেধের বাছ- 
বিচারটাই বড় কথা। যুক্তির চেয়ে জন্ধবিশ্বাস 
তাদের আকর্ষণ করে বেশী । চিরকাল সবাই করে 
আসছে এবং তার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত-_এই 
সহজবোধে উদ্দ্ধ হয়ে তারা ধর্মচর্চার চেষ্টা করে। 
কিন্তু বর্তমানের বিজ্ঞান তথা আধুনিকতা বলছে 
“এই সব আচার-অনুষ্ঠানের পেছনে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই যখন বিশেষ কোন যুক্তি খুজে পাওয় 
যায় না তখন ওগুলোকে আাকড়ে ধরে থাকার 
সার্থকতা কি? এগুলিকে ধরে থাকার অর্থ হচ্ছে 
গতিশীলতার পথে বাঁধা স্থা্ট করা, তাই এগুলিকে 
কুসংস্কারও বলা যেতে পারে। কাজেই ইহাদের 
বর্জন করাই উচিত।” সে যাই হোক, বিষয়টির 
আমরা ক্রমে আলোচনার চেষ্টা করব। তবে একট! 
কথা বলা দরকার মান্সষের যুক্তিবোধটাও 


ভার, ১৩৬২ ] 


একান্তই অসম্পূর্ণ এবং তা বর্দলাতেও বেণী সময় 
লাগে না। 

এই ধর্মবোধের উতৎ্দ কোন্থানে? এ প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া কঠিন। কাহারও মতে উহা ধুরন্ধর 
ও সুবিধাবাদী উর্বরমস্তিফের ত্্টিমাত্র। কেউ 
কেউ বলেন__ভয় থেকেই ধর্ম বোধের উন্মেষ। 
সহজ, স্বচ্ছন্দ গতিতে জীবন যখন চলে তখন ধর্মের 
কথাটা লোকের মনে বড় থাকে না। কিন্ত মানুষ 
যখন কোন বিপদে বিমুঢ় হয়ে পড়ে তথন মনে হয় 
কোন উন্নত শক্তির কথা, জেগে ওঠে একট! কিছুকে 
অবলম্বন করে ফাড়াবার প্রয়াস। তবে ধর্ম বলছে 
“মাভৈঠ। ভয়কে জয় করাটাই আসলে ধর্ম। 
আবার কেউ বলেন- ধর্মের উৎপত্তি বিষাদ থেকে। 
গীতা, চণ্ডী, ভাগবতই তার প্রমাণ। আত্মীয় 
স্বজনের হনন দেখে অজুর্নের মন বিষগ্ হয়ে পড়ল, 
তার থেকেই গীতারূপী ধর্মতত্বেরে অবতারণ|। 
চণ্ডীতেও দেখা বাঁয়, সমাধি বৈশ্য এবং রাজা 
সুরথের বিষাঁদভাব থেকেই ধর্মপথে যাত্র! শুরু। 
শ্রমদ্ভাগনতেও রয়েছে রাজা পরীক্ষিৎ সর্পাঘাতে 
আগন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে শঙ্ক কুল হয়ে শুকদেবের 
কাছে ভাঁগবত-জীবনের সন্ধানলাভ করেছেন । 
অথচ গভীরভাবে দেখতে গেলে আনন্দই হচ্ছে 
ধর্মের স্বরূপ ! 

তবে মৃত্যুই সম্ভবতঃ মানুষের প্রথম ধর্ম- 
শিক্ষক। মৃত্যুচিস্তাই মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে-_ 
“জীবনের পরিণতি কোথায়? এর পরে আরকি 
কিছুই নাই?” প্রকৃতপক্ষে স্যট্টির পশ্চাতে কোন 
ষ্টট আছেন কিন! এই অন্ুসন্ধিৎসাই ধর্মের ভিত্তি 
স্থাপন করেছে । এই বিরাট বিশ্বে মানুষ তো 
সেদিনকার অতিথিমাত্র। তার সীমাবদ্ধ শক্তি যে 
কত ক্ষুন্ব এ চিন্তাই তাকে ধর্মবোধে উদ্দীপিত 
করেছে। আত্মচিন্তাই সকল ধর্মের মূল উৎস। 
তবে খুব কম লোকই জীবনে ধর্মবোধকে জাগ্রত 
রাখতে কিংবা! সদদ| তার অম্ভৃতি প্রত্যক্ষ করতে 


ধর্ম ও আধুনিকতা 


৪৩১ 


সমর্থ হন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রঠ্ধোয় তথাকথিত 
সাধনায় মানুষ যখন শাস্তির সন্ধীন পায় না তখন 
হতাশ হয়ে ভাবে তার বুঝি ছুকলই গেল। ধর্ম 
সম্পর্কে আমাদের এই ব্যবসায়ীস্থলভ দৃষ্টিভঙ্গীটিও 
মনে রাখা দরকার । ধর্ম মূলতঃ এক অপরিবর্তনশীল 
সত্য, তবে সামাজিক ক্ষেত্র ও পরিবেশ 
তেদদে তার বহিরঙ্গের রূপান্তর ঘটে থাকে । 
আজকাল পাঁধারণতঃ ধর্মবিষয়ে যে আলে চনা শোন! 
যায় তাতে আন্তরিকতার চেয়ে পাঙ্ত্যের 
অভিব্যক্তি থাকে বেশী। বাগাড়ম্বরের ভিতর দিয়ে 
বিজ্ঞাপনের প্রচারের মতোই সাধারণ মানুষকে 
বিভ্রান্ত করবার অপপ্রয়াম দেখা যায়। বস্তুতঃ 
এই বাগবিস্তাস না থাকলে দল উপদল তথা 
নানা ধম্ম-সম্প্রদায়ের মুলোচ্ছেদ হবে সন্দেহ 


নাই। 
কিন্ত আজকাল অনেকেই “ধম” কথাট। শুনলেই 


একেবারে উন্নাসিক হয়ে পড়েন। “এ যুগে এ নৰ 
ব্যাপার একেবারেই অচল”-_এটাই হচ্ছে সাধারণের 
ধারণা । অব্ন্ত এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ও 
অনেকেরই নাই। তার কারণও সম্ভবতঃ বর্তমান 
যুগে বথার্থ ধর্মবোধের অব্নতি। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের 
মর্8ভীগ যা চিরকালের জন্ত অমর তা হারিয়ে 
লোকের মধ্যে এখন খোঁলসটা নিয়েই কাঁড়াকাঁড়ি 
চলে। ফলে ধর্ম এখন ঢুকেছে হেসেলে আর 
মাঁছুলির মধ্যে । আধুনিক কালে তাই উহা কতক 
জনকে করেছে সুবিধাবাদী ও ভণ্ড, আর কতককে 
উদ্দাসীন ও নিক্রির এবং বাকী অন্যান্থকে ভীতু ও 
গ্রতান্থগতিক করে তুলেছে । এ জন্যই ধর্মের বিষয় 
শুনতে হলে অনেকেই আতকে উঠেন, এই বুঝি 
আবার বকুনি শুরু হল। তবে মজার কথা এই 
যে, এধুগে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়িরও অন্ত নাই। 
মহাপুরুষদের আ'বিরাব ও তিরোভাব তিথির ঘটাই 
তাঁর প্রমাণ। পুরাণো কথাগুলিকেই ঘুরিদ্নে ফিরিয়ে 
বলতে পারলে লোকের কাছে আজও বাহবা পাওয়া 


৪৩২ 


যায়। তাই তো দেখি £:4১ শব্দটাকে নিয়ে 
লোকের এত মাতামাতি ! 

মান্ষ আজ হন তরর্বন্থ হয়ে পড়েছে। তার 
চিন্তাধারায়ও যস্ত্রেরে প্রভাব সুস্পষ্ট । যন্ত্রের 
নিশ্পেষণে জীবনের বৃত্তিগুলি বহিমুথী হয়ে উঠেছে। 
বস্ততঃ মানুষের সামগ্রিক লক্ষ্য ও চিন্তা যদি দেহ- 
সর্বস্ব হয়ে পড়ে সেখানে ধর্মকে অবাস্তর বলে 
বিবেচনা করা অস্বাভাবিক নয়। আমাদের 
দেহাত্ববোধ এত বেড়ে গেছে যেঃ আমরা ভূলে 
যাই এই বহির্জগৎ মনোজগতেরই একটা! প্রতিচ্ছবি। 
বিজ্ঞানের আলোচনায় মান্য আজ একান্তই 
“্আমনস্ক"। বিজ্ঞানের সৃষ্টিকে মেনে নিয়েছে, কিন্ত 
শ্রষ্টার প্রতি তার ওৎস্ুক্য নাই। বিজ্ঞানের 
বিজয়োল্লীস মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে দিয়েছে 
ধাঁধিয়ে। এজন্যই বিজ্ঞানী স্তার জেমস্‌ জীনস্‌ 
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জড়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করতে যেয়ে মানুষ 
আজ এক বিপধয়্ের সন্ুখীন। আণবিক বোমা 
তারই ইঙ্গিত মাত্র। শক্তি-সাধনার উৎকর্ষে 
মানষ যদি হৃদয়ের বুত্তিনমূৃহকে উন্নততর করবার 
ন্থযোগ না পায় তবে অনর্থের স্থষ্টি অনিবার্ধ। 
আধ্যাত্বিক ও বাহা প্রকৃতির মধ্যে ভাবসাম্য 
প্রতিষ্ঠিত না হলে কল্যাণ নাই। 

আশার কথা এই যে, ধর্ম সম্বন্ধে আমরা যতই 
বিরূপ হয়ে উঠিনা কেন--জীবন থেকে ইহাকে 
সম্পূর্ণভাবে মুছে দিতে পারছিনে। বস্ততঃ ধর্ম 
কতক লোকের কাছে বিলাসমাত্র, আবার কারও 
কারও কাছে উহা! শ্বাস-গ্রশ্থাসের মতোই নিত্য 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্য--৮ম সংখ্যা 


প্রয়োজনীয় । আমর! সাধারণ লোক ধর্মাচরণের 
প্রয়াস পাই, আর এই শেষোক্ত মহাজনদের 
আচরণই ধর্ম হয়ে ওঠে এবং সমাজজীবন তাদের 
প্রভাবেই সঞ্জীবিত হয়ে থাকে । কিসের প্রেরণায় 
মানুষ ভোগস্ুথ, প্রশ্বর্ধ ত্যাগ করে ছিন্নকম্থা ও 
জীর্ণবস্ত্রে বনজঙ্গলের নির্জনপ্রদেশে কচ্ছতার মধ্যে 
জীবন যাঁপন করে, মানবচরিত্রের এ এক জটিল 
রহস্ত। আরও আশ্র্ধের ব্যাপার এই যে, তাঁদের 
পদমূলে বসেই সংসারী শৌকসন্তগুজন খোজে 
শান্তির আশ্বাসবাণী, চায় জীবনের হতাশায় নিশ্শি্ত 
নিররতা। এদের সামান্য ইঙ্গিতে কত জনের 
জীবনে ঘটে যায় কী বিপুল পরিবর্তন ! 

কিন্ত ধারা জড়বাদে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী তারা 
ইহারও অপব্যাখ্যা ক'রে অবজ্ঞা-প্রকাঁশের প্রয়াস 
পেয়ে থাকেন। ত্ার্দের যুক্তির পিছনে এমন 
একটি গৌড়ামি বর্তমান, যাঁর ফলে ধর্মের ভাল 
জিনিসটাকেও সংশয়ের চোথে না দেখে পারেন 
ন1। মানুষের সঞ্ধন্ধে প্রধান কথা হল, মাুষ 
মননশীল, মনোৌজগতেই তার বান। মানুষের পক্ষে 
থাছ্ভের যেমন প্রয়োজন মননশীলতারও তেমনি 
প্রয়োজন রয়েছে । ধর্মকে অবলম্বন করে কয়েক 
জনের পক্ষে যে ব্যভিচার বা স্থথভোগের সুবিধা 
দেখা যায় তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোঁষণা করেই এ'রা 
সমগ্র ধর্মবৌধটাকে উচ্ছেদ করতে চান। কোন 
জিনিসে মন্দ থাকবে বলে তার ভালটুকুও বর্জন 
করতে হবে তার কোন যুক্তি থাকতে পারে বলে মনে 
হয়না। এই প্রনঙ্গে বলা যায়, আধুনিক মনো- 
বিজ্ঞানের নিজ্ঞান মনের আবিষ্কার এক বিশ্ময়কর 
ব্যাপার। মান্ষের এই অন্তর্জগৎ দৃশ্যমান ব্রহ্ধা্ 
থেকেও অনেক বড় এবং তার চর্চার মধ্যেই হয়ত 
ধর্মের মূলসত্য নিহিত। 

বর্তমান ধুগে ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণার কারণ 
প্রধানত; আমাদের ব্যন্তবাগীশতা ও স্বার্থবোধ। 
বিজ্ঞানের দৌলতে আমাদের জীবনে চাঞ্চল্য গেছে 


ভার, ১৩৬২ ] 


অসম্ভবরকমে বেড়ে, তাই গভীরভাবে কোন 
কিছুই এখন দেখা সম্ভব হচ্ছে না। পৃথিবীর এক 
প্রান্তের সামান্ত একটু ঘটনা অপর প্রান্ত পযন্ত 
আলোড়ন স্থট্টি করে তোলে । তছুপরি আমরা 
তাঁবি ধর্ম করতে যেয়ে আমাদের বুঝি সব কিছুই 
বাদ দিয়ে এক অস্বীভাবিক জীবন যাপন করতে 
হবে। স্বার্থবোধকে বিসর্জন দিতে হবে সন্দেহ 
নাই। স্বার্থকে বাদ দিতে হবে ভেবেই আমর! 
মনে করি পার্থিব সুখভোগ ধর্মজীবনের সঙ্গে থাপ 
থায় না। আসলে ব্যাপারটি ঠিক তার উন্টো। 
ধর্ম পরলোকের পথ প্রশস্ত করে কিনা জানিন! 
কিন্তু ইহা ইহলেকে বেঁচে থাঁকারই উপায়মাত্র। ধর্ম 
মানেই একটি উন্নত সামগ্রিক জীবনের ধারা । এই 
বৃহত্তর অর্থে ই ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তাই 
বর্তমান যুগোপযোগা ধর্মীয় ব্যাখ্যারও প্রয়োজন 
রয়েছে । আগেকার দিনের নিভৃত ও নিঝঞ্ধাট 
পরিবেশে যা সহজসাধ্য ছিল আজকার কলকোলা- 
হলে তা সম্তব না হলে উহাকে ঢেলে সেজে নেওয়া! 
চলতে পারে। 17, 
£[050101530 06 ০৪139] 
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সত্যের সাধনায় মানব বিজ্ঞানকে যেমন 
অবলম্বন করেছে তেমনি ধর্ম তথা প্রজ্ঞানকেও 
গ্রহণ করতে হবে। নতুবা উভয়ের সংঘর্ষে 
অকল্যাণেরই স্থষ্্রি অবশ্স্তাবী। তাঁই ধর্মবোধকে 


উপেক্ষার কোন কারণ থাকতে পারে না। 


ব্রহ্মদেশ ও বাংলা 
শ্রীপ্রফুল্পকান্ত বস্তু 
(আযঁড ভোকেট, রেঙ্গুন হাইকোর্ট ) 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর) 


বর্মার সহিত ভারতের সংস্কৃতি ও কৃঠির সম্বন্ধ 
মামি পূর্বে বলিরাছি। ইহা সন্বেও ইংরেজদের 
চার আরম্ভ হইল যে, ভারতের সহিত বীর 


(স্কৃতি বা কার সন্বন্ধ কোন দিন ছিল লা । ধর্মও মঙ্গল। 


তাহারা ভারত হইতে পায় নাই, পাইয়াছে সিংহল 
হইতে-আর বর্মীদের সংস্কৃতি চৈনিক এবং 
বর্মীদদের ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বর্মার পক্ষে 
ব্মীদের দরদে সাআজ্যবাদীদের প্রাণ 


* অুদ্ধপ্রযাদী বাঙালীর সাহিত্যদপ্টেলনের সপ্তম অধিবেপনে অন্তার্থনা-নমিত্বির সভ।পতির অভিতাধণ হইতে সঙ্গ জিত 


ঙ 
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কাদিয়া উঠিল। এখানকার ইংরেজ শাসক ও বণিক্‌- 
সম্প্রদায় এখানকার এক শ্রেণীর রাজনৈতিকদের 
মনে ভারতীয় [িছবেষ এবং ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন 
হওয়। বর্মার পক্ষে মঙ্গল-_এই ছুইটি ধারণা বদ্ধমূল 
করিতে সমর্থ হইয়া এখানকার শাননকণ্া ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টকে বলিলেন যে, বর্মা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইতে চায়। পার্লামেন্ট বলিলেন ভারত হুইতে 
বর্মা বিচ্ছিন্ন হইবে কিন! এই বিচাধ বিবর লইয়া 
সাধারণ নিবাচন হউক । কিন্তু শিবাঁচনে বিচ্ছি্ন- 
কারিগণ নির্মমভাবে পরাজিত হন। কিন্তু ব্রিটশ 
কূটনৈতিক গভর্ণর কিভাবে দেশের এই মত প্রকাশ 
সত্বেও ব্রদ্মদেশ ভারত হুইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন, 
তা বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। বর্মা 
ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ডাক্তার বা ম' 
(0£. ৪ ১৪৬) প্রধান মন্ত্রী হইয়া ত্রিটিশদের 
শোষণ-নীতি সামান্ত রোধ করিতে চেষ্টা করিলেন, 
তখন তাহার মন্ত্রিত্ব গেল এবং তীহার স্থান হইল 
জেলে। তারপর আসিল জাঁপানীরা। জাপানী 
অধিকারের সময় ভারত-বিদ্বেষ অনেকটা কষে। 
তাহার কারণ নেতাজী নুভাঁষচন্দ্রের প্রভাব। 
তারপর আসিল ভারতের ও ব্রন্গের স্বাধীনতা। 
তথন ছুই দেশের রাজনৈতিক সম্বন্ধ হইল বন্ধুত্বের । 
উভয় জীতিই বুঝিল ফেঃ উভয় দেশের ভবিষ্যৎ এক- 
স্তরে গাথা । বর্মী এখন বুঝিতেছে যে, ভারতীয় 
সংস্কৃতির সহিত ব্রহ্গসংস্কৃতির সন্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। 
ব্রহ্মদেশ ও ভারতের বন্ধুত্ব সংস্কৃতির ভিস্ভিতে 
স্থাপন করিতে পারিলে উভয় দেশের প্রভূত উপকার 
হইবে। এবিষয়ে আমাদের বাঙালীদের কর্তব্য 
আছে-_-সাহিত্য-সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে এই 
বন্ধুত্বের ভিত্তি-স্থাপনে সহায়তা করা। আমাদের 
কর্তব্য হইবে বর্ম এবং ভারত এই ছুই দেশের প্রাটীন 
ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা_-এবং সেই সংস্কৃতির ও 
কৃষ্টির পুরাতন ইতিহাসের ভিত্তির উপর আমাদের 
বর্তমান বন্ধুত্ব স্থাপন করা__এবং আমাদের ছুই 


রর 


উষ্বোধদ 


[ ৫৭তম বর্ষ--৮ষয সংখ্য! 


দেশের সংস্কৃতির আদান-প্রদান করা ও আমাদের 

ংলার কবি ও মনীষীদের বাণী এদেশে আনয়ন 
করা- আদার এদেশের বাণী আমাদের দেশে 
লইয়া! যাওয়া । এই দেশে বুদ্ধদেবের সমত্থের বাণী 
এবং বাস্তব জীবনে তাহার রূপাঁয়ণ, আমাদের দেশে 
বহুল প্রচার কর্তব্য । সমগ্র জাতির মধ্যে একটি 
নির!সক্ত ভাব প্রয়োজন যাহাতে দেশবাসী মহা 
বিপদে বিচলিত না হয়। এই দেশবাসীর 
আনন্দবোধ ও আনন্দ উপভোগ করার ক্ষমতার উৎস 
আমাদের গবেষণা করিয়া বাহির করিয়া আমাদের 
দেশে প্রচার করিতে হইবে । আমাদের প্রধান মন্ত্রী 
নেহরুজী বলিয়াছেন যে, বিদেশে প্রত্যেক ভারতবসী 
ভারতবধের প্রতিনিধি বাঁ দুত। ব্রন্গবাসী 
বাঙালীদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আমরা শুধু 
বসাতে ভারতের প্রতিনিধি নই, তারও আবার 
আমাদের বর্মার প্রতিনিধির কাজও করিতে হইবে। 
ব্রনের সংস্কৃতির ও কির প্রতিনিধি ভারতীয় দূত 
বা বর্মার দূত হইতে পারেন ন! কারণ তাহাদের জন- 
সাধারণের সহিত কোন যোঁগ নাই। উভয় দেশে 
আমাদের এই দৌত্য-কাঁধ করিতে হইবে_তবেই 
আমরা আমাদের মাতৃভূমির প্রতি এবং আমাদের 
পালস্িত্রী মাতার প্রাতি কর্তব্য করিব। অতীতে 
আমর! কিছু করি শাই, তাহার কারণ আমরা 
তথন ব্রিউশদের অন্ুচর হিসাবে ছিলাম। এখন 
আমরা ভারত, পাকিস্তান ও বর্মা তিনটি স্বাধীন 
দেশের অধিবাসী । আমাদের দৌত্যকার্ধ পরম্পরের 
সংস্কতি ও কৃ্টি এক দেশ হইতে অন্ত দেশে বিতরণ 
করা। বাঙালীরা বহু কার্ধে ভারতে অগ্রগামী 
হইয়াছে-_সেই হিসাবে সকলে একত্র হইয়া! এই 
সংস্কৃতির বিনিময়ের দৌত্যকার্ধ করিয়া! আমাদের তিন 
দেশকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা প্রয়োজন । বর্মার 
বাঙালী সবচেয়ে গরীব-_কিন্ধু শিক্ষ। ও সংস্কৃতিতে 
আমরা গরীব নই। আমাদের বিদ্ভার সম্পদ আমাদের 
তিন দেশেরই কাজে লাগানো প্রয়োজন । 


ভাদ্র, ১৩৬২ ] 


এখানকার বাঙালীদের অরাজনৈতিক সমস্তা 
ও তাহার সমাধানের আলোচনা করা আমাদের 
অন্থতর কর্তব্য। ব্রিটিশ শাসনকর্তারা দিমলায় 
বসিয়া যুদ্ধোভ্তর শিক্ষাপদ্ধতি কি হুইবে তাহার 
একটি খসড়া করেন। যুদ্ধের পূর্বে এখানে 
অব্ীদের ইংরেজীর মাধ্যমে এবং তাহাদের মাতৃ- 
ভাঁষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা! ছিল। 
অব্র্মীর জন্য মধাম শ্রেণীর বর্মী ভাষা স্কুলে অবশ্য 
পাঠ্য ছিল। ব্রিটশ শাসকগণ সিমলায় খসড়া 
করিলেন যে, যুদ্ধোত্তর কাঁলে সকল শিক্ষা ও 
পরীক্ষা বর্মী ভাষায় হইবে, এবং প্রত্যেককে উচ্চ 
শ্রেণীর ব্র্মী ভাষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। পরিবর্তনের 
জন্য এক বৎসর সময়ও দেওয়া হইল না। ইহা যে 
তাহার! বর্মীপ্রীতির জন্ত করিয়াছিলেন তাহা নভে। 
্র্গপ্রবাসী ভারতীয় বাঁলক-বালিকারা যাহাতে 
বরহ্মদেশে শিক্ষীলাভ করিতে না পাঁরে_-এই উদ্দেশ্ঠ 
ছিল। অবশ্য তখন তাহারা কল্পনাও করিতে 
পারেন নাই বে, ভারতীয়দের নয়--তীহাদের 
নিজেদেরই বিদায়ের দিন আগত। সুতরাং ১৯৪৬ 
্রীষ্টাঞ্ষে আমাদের বাঁডালীর ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার 
প্রশ্ন একটি বিশেষ সমস্তার আকার ধারণ করিল। 
তখন একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করা হইল। আমরা 
তৎকাণীন অবস্থায় দেখিলাম যে, বর্মী ভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষা-গ্রহণ আমাদের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে 
সম্ভবপর হইবে না। যুদ্ধের চার বৎসর তাহাদের 
কোন শিক্ষাই তয় নাই। মুতরাং কমিটি মাতৃ- 
ভাষার মাধ্যমে তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। 
প্রথমে ১০।১২টি ছাত্র লইয়া ৪৫নং গলিতে বাণী- 
মন্দির-ভবনে বিগ্ঠালয় আরন্ত হইল। যুদ্ধের পূর্বে 
আমাদের বাঙালীদের স্থাপিত বেঙ্গল একাডেমী 
নামে একটি খুব ভাল উচ্চ বিগ্ভালয় ছিল। আমরা 
সেই স্কুল পুনরায় গঠন করিব--এই আশায় স্কুলের 
নাম দেওয়া হইল বেঙ্গল একাডেমী । সেই স্কুল-ভবন 
তখন গবর্ণমেন্টের অধিকারে ছিল। এবং পরে 


ব্রহ্ষদেশ ও বাংল! 


৪৩৫ 


আমরা বিষ্ালয়-ভবনের অধিকার পাইলাম। ক্রমে 
ছাত্রসংখ্যা প্রায় চারশত হইল। ছেলে-মেয়েদের 
সহশিক্ষা আমাদের ব্যবস্থা করিতে হইল। 

তারপর -৯৪৭ সালে আসিল স্বাধীন ভারত ও 
স্বাধীন পাকিস্থান। রাঁজনৈতিক প্রয়োজনে 
আমাদের পসোনাঁর বাংলা দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি 
স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তভূক্তি হইল। ১৯৪৮ সালের 
৪ঠা জান্রয়ারী আসিল ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা । 
ব্রিটিশেরা বমীদের ভারতীয় বিদ্বেষ শিক্ষা দিয়া- 
ছিলেন-তীভারা তখন কল্পনাও করেন নাই যে, 
এই বিদ্বেব শিক্ষার ফলে তাহাদের একদিন বর্মা 
ছাঁডিতে হইবে। ভারতীয়েরা কিন্তু এই দেশে 
রহিয্া! গেল। স্বাবীনতার পর মন্ত্রীষগ্ুলী নির্দেশ 
দিলেন বে, ধাঁহারা এই দেশের নাগরিক না 
হইবেন তাহাদের গবর্ণমে্টের বা কর্পোরেশন বা 
পোর্টকমিশনার বা! রেলওয়ের চাকরিতে রাখা হইবে 
না। শিক্ষিত বাঁডীলীরা অধিকাংশ চাকরিজীবী 
ছিলেন। তীহাদিগকে পরিবারসহ দেশ ত্যাগ 
করিতে হইল। পূর্বপাঁকিস্থানে দা্গাহাঙ্গীমার দরুন 
যে সব বাঙালী বেসরকারী কাজে ছিলেন, তাহারা 
তাহাদের পরিবার ও ছেলেমেয়ে এদেশে আনয়ন 
কবিলেন। সুতরাং ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বাঁড়িল, 
কমিল না। আজ আমাদের বেঙ্গল একাডেমীতে 
প্রায় নাত শত ছেলেমেয়ে শিক্ষা পাঁয়। 

আমাদের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা-সমস্তা দেখা 
দিল। কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের তৎকালীন ভাইম্‌ 
চ্যানস্লোর ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধায় আমাদের 
পরীক্ষা-বিষয়ে অনেক স্ুখ-স্থুবিধা করিয়া দেন। 
আমাদের শ্রদ্ধের বন্ধু অধ্যাপক নুপেশচন্দ্র দাস 
ও রমাপ্রসাদ চৌধুরীর চেষ্টায় এবং তৎকালীন 
ভারতীয় দূত ডাঃ রউফের এবং পরবর্তী ভারতী 
দূত মিঃ চেষ্ট,রের সাঁভাষ্যে কলিকাত! বিশ্ববিদ্তালয়ের 
ও পরে মাধ্যমিক স্কুল বোর্ডের প্রবেশিকা-পরীক্ষার 
জন্ত রেহুনে কেন্দু স্থাপিত হয়। 


৪৩৬ 


কিন্ত প্রবেশিকা-পরীক্ষা পাঁশের পর উচ্চ শিক্ষার 
জন্য ছেলেমেয়েদের দেশে যাইতে হইত, কারণ 
্্ষভাষা না জানিলে রেশন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টার 
মিডিয়েট কলেজে ভরতি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু 
বি-এ. ক্লাসে ইংরেজীতে শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া 
বি-এ ক্লাসে ভরতি হওয়ার কোন বাঁধা নাই। 
স্থতরাং অধ্যাপক বৃপেশচন্দ্র ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
কয়েকজন সহকর্মীর উদ্যোগে এবং দূতাবাসের 
দুইজন কর্মচারীর সহায়তায় ইন্টার মিডিয়েট কলেজ 
খোলার বন্দোবস্ত হয়। এবং ডাঃ নীহাররঞ্রন রায় 
এবং ভারতীয় দূতের সহায়তায় এখানে পরীক্ষার 
কেন্দ্র খাপিত হইয়াছে । 

স্কুল ও কলেজ উভয় পরিচালনা কমিটির 
সভাপতিরূপে যে স্ব সমস্তা আমার নিকট 
আসিয়াছে তাহা অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। 

এখানে বাঙালীর! তিন শ্রেণীভুক্ত -কেহ ভারত- 
রাষ্ট্রের, কেহ পাকিস্থানী রাষ্ত্রের, কেহ ব্ঙ্গরাষ্ট্রের 
নাগরিক। ভারত ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের নাগরিকগণ 
অনেকে হয়তো চিরকালই এথানে থাঁকিবেনণ 
যাহারা এখানে থাঁকিবেন তাহাদের পুত্রকন্গাদের 
জন্য বর্মী ভাষ! শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করিয়াছি। 
ধাহারা ভারতীয় তাহাদের জন্য হিন্দীর ব্যবস্থাও 
হইয়াছে। কিন্তু সমস্তা এই যে, এখন যে পশ্চিম 
বঙ্গ মধ্যশিক্ষ। পর্যদের পরীক্ষা ভারতীয় দূতাবাসের 
তত্বাবধানে এখানকার কেন্দ্রে গৃহীত হয়, পশ্চিমবঙ্গ 
মধ্যশিক্ষা পর্যৎ বৈদেশিক নাগরিকদের জন্য বিদেশে 
পরীক্ষা নিবেন কিনাঃ তাহা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। 
দ্বিতীর় চিন্তার বিষয় শিক্ষক পাওয়া । বর্মাতে 
এখন যে শিক্ষকগণ আছেন, তাহাদের সকলেরই 
দেশস্তরবসতি-আইন অনুসারে বর্মাতে চিরকাল 
থাকিবার আদেশপত্র আছে। নূতন শিক্ষক আনা 
যে কত কষ্টকর, তাহা আমরা ব্যক্তিগতভাবে 
জানি। যদি বাংলাদেশ হইতে শিক্ষক আন 
সম্ভবপর ন| হয়। তবে এই বিষ্তালয় বেশী বৎসর 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৮ম সংখ্য! 


চলিবে না । শিক্ষক আনিতে পারিলে আমাদের 
আর এক সমস্তা হইবে তাহাদের বাসস্থান সংগ্রহ 
করা। তাহার উপর আমাদের আয়ের জন্য 
বিদ্ভালয়ের কতকাংশে শিক্ষক এবং লোকদের 
বসবাস করিতে দেওয়া হইয়াছে । এখন তাহাদের 
উচ্ছেদ করা আইন অনুসারে সন্তবপর নয়। সুতরাং 
আমাদের খিক্ষা-ভবনের আয়তন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন 
এবং তাহার জন্ত অর্থের প্রয়োজন ৷ 

কলেজের সমস্তা আছে। কলেজ শুধু বাঙালী 
ছাত্রছাত্রী দ্বারা চলিতে পারে না। কলেজের জন্য 
পরিসর স্থান প্রয়োজন। লাইব্রেরীর প্রয়োজন। 
এখন কলেজের শিক্ষকেরা একজন ব্যতীত কোন 
প্রকার বেতন বা ভাতা নেন না। কত বৎসর 
বিনা বেতনে তাহারা কাজ করিতে পারিবেন তাহা 
চিন্তনীয়। আমরা স্থির করিয়াছিল।ম যে, স্কুলের 
জন্য এমন শিক্ষক নিযুক্ত করিব যেন তিনি কলেজেও 
শিক্ষা দিতে পারেন। এমন শিক্ষক আমরা গত 
বসব কয়েকজন নিয়োগ করিয়াছিলাম। আঙ্জ 
পর্যন্ত দেঁশান্তরবসতি-আইনের জন্ত তাহাদের 


কাহাকেও আন সম্ভবপর হয় নাই। 


ইহা ব্যতীত আমাদের আর একটি কার্ধ আমাদের 
পূর্ব সংস্কৃতি রক্ষা, এবং ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের 
সহিত সংস্কৃতির যোগাযোগ রক্ষা করা । সাহিত্যি- 
সম্মেলন দ্বারা এই সংস্কৃতির যোগাযোগ আমরা 
রাখিতে চাই । আমাদের এখানে বেলী এসোসিয়ে- 
সন আছে। তাহার! আমাদের কির রক্ষার জন্য 
অনেক কাজ করিয়া থাকেন। আমাদের প্রবাসী 
জীবনে ব্মী সংস্কৃতি এবং দেশের সংস্কৃতির যোগ 
এবং আদান-প্রদান আমাদের করিতে হইবে। 

সর্বশেষে একটি কথা আমি বলিতে চাই। 
যর্দি বাংলা ভাষার এবং বাংলার নিজ সংস্কৃতি ও 
কৃষ্টির অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হয় এবং এ কৃষির 
উন্নতি-সাধন করিতে হয়ঃ তবে রাষ্্রবিভাগ সন্বেও 
উভয় বাংলার মধ্যে বিশেষ যোগাযোগ রাখিতে 


ভান, ১৩৬২ ] 


ইবে। পূর্ববঙ্গের আমাদের মুসলমান ভাইগণ 
নালা ভাষার জন্ত যে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছেন, 
তাহা বাংল! ভাষার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখ 
1ঁকিবে। উভয়বঙ্গের সাহিত্যিকগণকে এবং জন- 
নাঁধারণকে বাংলা ভাষা রক্ষার জন্ট) চেষ্টা করিতে 
ইবে, একদিকে হিন্দীর আক্রমণ হইতে অন্য দিকে 
টছু'রি আক্রমণ হইতে । বাংলা অক্ষরের পরিবর্তে 
দবনাগরী অক্ষর প্রচলনের জন্ঠ অবাঁঙালীরা অনেকে 
[লিতেছেন। উভয় বঙ্গের সাহিত্যিক মনীষিগণ ও 
দনসাধ|রণ এই বাংলা ভাষা ও বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি 
রক্ষণ এবং উন্নতির জন্তয চেষ্টা করিয়া আমাদের 
[ীতৃভাষাঁকে সমৃদ্ধ করুন--এই আমার প্রার্থনা । 


*সুন্দরম্ 
সি 


৪৩৭ 


এখানে আমার বাঙালী ভাইবোনের! আমাকে 
অত্যন্ত শ্নেহ করেন, সেইজস্ক আমাকে অভ্যর্থনা- 
সমিতির সভাপতি নির্বাচন করিয়াছেন । আমি 
জানি--আমি এই কাঁজের কত অনুপযুক্ত । তবুও 
তাঁদের শ্নেহের আহ্বান উপেক্ষা করার ক্ষমতা 
আমার নাই। এখানকার সকল বাঙালীদের এই 
নিঃস্বার্থ ন্নেহ আমার জীবনে একটি সর্বাপেক্ষা বড় 
আশীর্বাদ এবং গৌরব । আমি ভগবানের চরণে 
প্রার্থনা! করি যেন আমি এই স্নেহের উপধুক্ত হইতে 
পারি। আমি তীহার্দিগকে ধন্যবাদ দিয়া বা 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া সেই শ্গেহের অবমাননা 
করিব না। 


'সুন্দরম্‌ 
প্রীমটলচন্দ্র দাশ 


যা” কিছু করেছি, যে কথা কয়েছি, লিখেছি যতেক গান, 
অস্ত্রে যত ভাবন! ভেবেছি পলে পলে অবিরাম, 
তরুতলছায়ে বাঁশী বাঁজাইয়। করিয়াছি যত খেল, 
অলসনয়নে সন্ধ্যা-প্রভাতে কাটায়েছি যত বেলা, 
কাননে কুসুম ছি ডিয়! হেলায় গাখিয়।ছি যত মালা, 
মনেরে ভোলা"তে কোলাহল হ'তে খুঞ্জেছি যত নিরাল।, 
যেটুকু বেদন। দিয়াছি না জেনে" যাহাদদের বুকে মনে, 

নে সকলে তুমি ছিলে নাকি প্রভূ, সদাই আমার সনে ! 
খেয়ালে জীবন-তরী যদি মোর কালের সলিলে ভাসে, 
ডোবে ঘোরে নাচে ঢেউএর তালে ফিরে ফিরে যায় আসে, 
কেন তবে বুকভরা৷ এ কামন! !--কথা-খেলা-হাসি-গানে 
ছুখে শোকে নাশে বিষাদে বিপদে ছন্দাবত আনে ! 

যে দিল আমারে এত রূপ রস ভোগ করিবার রীতি, 
ধরণী ভরিয়া আলোক আঁধার হৃদয়ে গিয়াস নিত্তিত 
সে যদি আড়ালে সরে যায় কভু ত্যজিয়! আমারে একা; 
মুছে যাবে নাকি নিমেষে সকলি ভোগ্য-ভোগের রেখ। ? 


ভক্তিশান্ত্রের ভূমিকা 
শ্রীমতী স্ুজাত৷ হাজরা 


এ জগতে সেই সুখী হুবে, যাহার হৃদয় আছে। 
শুধু সুন্দর নয়, শিব এবং সত্যও অনুভূতির মধ্) 
দিয়া সহজতর ভাবে ধরা দেয়। ম্বন্দরকে আমর! 
হদয় দিয়া অনুভব করি, শিবকে আমরা জদয় দিয়া 
বরণ করি, তাকে আমরা হৃদয় দিয়াই উপলব্ধি 
করি। চৌখ দিয়া বাহা৷ দেখিলাম, কান দিয়! যাহা 
শুনিলাঁম তাহা যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয় 
হদ্দয়কে স্পূর্ণ করিবেঃ ততক্ষণ রূপ ও শঙ্ষ পূর্ণতা- 
লাভ করিব না। স্থুর যখন কানের মধ্য দিয়া 
মরমে গিয়া প্রবেশ করে তখনই তাহা প্রাণকে 
আকুল করিয়া তোলে । 

মূনই সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু। ভালমন্দের বিচারে হৃদয়ের 
প্রেরণাই আমাদের সহজে ঠিক পথে লইরা যায়। 
মন যি নিদারুণরূপে কুসংস্কারাচ্ছন্ন না থাকে তবে 
বুদ্ধির বিচার ছাড়াই স্থিরমনে সত্য আপনিই 
উদ্ভাসিত হয়। মনের অভাববোধ এবং হৃদয়ের 
অন্থভূতিই মানুষকে উচ্চতর পথে ঠেলিয়া দেয়। 
রোগমৃত্যুপ্রপীড়িত মানবের ছুখে বিলাঁদী রাজ- 
কুমারের হৃদয়কে যে মুহুর্তে স্পর্শ করিল, সেই 
মুহুর্তে সিদ্ধার্থের স্থানে মহামানব বুদ্ধ জন্মগ্রহণ 
করিলেন। আমরা দেখিতে পাঁই জগতে ধাহারাই 
হৃদয়ের পূর্ণতা! লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহারাই 
বড় হইগাছেন। হৃদয়ের সহিত সম্পর্কশূন্ত শুক্ক 
জ্ঞান জগতের কোন উপকারে আসা দূরে থাকুক, 
জ্রানীর নিজের মনকেই তৃপ্ত করিতে পারে ন1। 
জ্ঞানের পরিপূর্ণতা প্রেমে। তাই বুগে বুগে জ্ঞানী 
মানব আর্তসেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। 
কাহাকেও শিক্ষাদানের মধ্য দিয়া, কাহাঁকেও ধর্ম- 
দানের মধ্য দিয়! কাহাকেও সর্বাঙগীণ সেবার মধ্য 
দিয়! সেই হৃদয়ের খণ শোধ করিতে হইয়াছে। 


হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি ভক্তি। মানুষ তাহার 
অপেনশ উচ্চতর কাহারও নিকট যখন সম্পূর্ণভাবে 
আত্মসমর্পণ করে তখনই তাহার প্রাণে ভক্তির 
উদয় হয়। আমি যাহাকে ভক্তি করি, তাহাতে 
লেশমাত্র মালিন্ত দেখিতে পাই না। ভক্তির পাত্রে 
দোষ দেখিলে ভক্তির হানি হয়। যাহাতে 
আত্মসমর্পণ করিব তাহার উপর আমাঁকে সম্পূর্ণ 
নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু এই সর্বাঙ্গীণ 
নির্ভরতার আশ্রয় কোন সীমাবদ্ধ মানুষ হইতে 
পারে না। সেইজন্ প্রকৃত প্রেমের ঈশ্বরই 
একমাত্র বিষয় । 

ভক্তির মূলে এই যে আত্মসমর্পণ, ত্যাগের মধ্য 
দিয়াই ইহার জন্ম। আত্মসমর্পণ__অর্থাৎ কিনা, 
আত্মাকেই সমর্পণ করিয়া দেওয়া । ভক্তের নিজের 
শুভাশুভ, - স্ুথছুঃথ কিছুই থাকিবে নানিজের 
জন্য তাঁহার একটি অন্গুলিও নড়িবে না 
তাহার সমস্ত কর্মই ভক্তিভাঁজনের জীতির জন্ত। 
“নিজাজমপি য! গোপ্যো মমেতি সমুপাঁসতে”- 
( লঘুভাগবত ) “গোপিকাগণ নিজদেহ আমার 
( শ্রীকৃষ্ণের ) বলিয়াই বিভূষিত করেন।” তাহার 
সুখছুঃখ, ক।মনাবাপনা সবই ঈশ্বরকে ঘিরিয়া--সে 
সর্বদাই অনুভব করে “আমি তাহারই জন্ত--তীাহার 
গ্রীতিসাঁধনই আমার জীবনধারণের একমাত্র উদ্দেশ্ঠ।” 
“কৃষে্জিয় গ্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাঁম।” 

ত্যাগী ভিন্ন কেহই এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে আত্ম- 
সমর্পণ করিতে পারে না। প্রিয়তমের জন্ত শুধু 
নিজের স্থথ নয়, স্থথের ইচ্ছাকেও ন! ত্যাগ করিতে 
পাঁরিলে নিঃস্বার্থ প্রেমের উদয় হয় না। মনে করুন, 
আমি আমার পিতাকে ভালবাসি । তিনি হয়তো 
অন্থষ্থ হইয়া পড়িয়াছেন। বৈছ্ধ ঠিক মধ্যরাত্রে 


তাত্রঃ ১৩৬২ 


তাহীকে ওষধ খাওয়াইবার বিধি দিয়াছেন। আমি 
যদি যথার্থ নিঃস্বার্থভাবে পিতাকে ভাঁলবাসিয়! থাকি, 
তবে মামি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহাকে ওষধ 
দিবার জন্ত জাগিয়। বসিয়! থাকিব। আমি যে 
নিদ্রাস্থথ ভোগ করিতে পারিলাম না, ইহাতে 
আমার মনে বিন্দুমাত্র গ্লানি নাই, পিতা স্থস্থ হইলেই 
আমার তৃপ্তি। শুধু ক্ষণিক একটি কার্ধে নহে__ 
জীবনের সমস্ত কাধে প্রতি মুহূর্তে যখন আমরা 
এরূপ শিংস্বার্থ হইতে পারিব তখনই মনে যথার্থ 
ভক্তির উদয় হইবে। কর্তব্যের থাতিরে বা লোক 
দেখাইবার জন্য আমরা অনেক। সময় স্বার্থত্যাণ 
করিয়া! থাকি । কিন্তু তাহা নিঃস্বার্থপরতা নছে। 
কারণ আরা আত্ম প্রপাদলাভ করিবার জন্য এরূপ 
ত্যাগ করিয়া থাকি । “আমার খুবই কষ্ট হইতেছে, 
কিন্তুকি করিব, কর্তবোর খাতিরে আমাকে বাধ্য 
ভঠয়া এরূপ কণ্ঠ ভোগ করিতে হইবে ।”-_ এইরূপ 
মনোভাব লইয়া ত্যাগ করিলে বাহিক ত্যাগ হয় 
বটেঃ কিন্ত মনের ত্যাগ হয় না। এইরূপ ত্যাগ 
শুধু অহমিকাকেই পুষ্ট করিয়া তোলে। 

প্রক্কত ত্যাগ সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব 
নয়। মানুষের মনে প্রকাহ্ত ও অগ্রকাশ্ 
সকল কামনা মুলে উচ্ছেদ করা প্রায় অসম্ভব 
কাজ। ্রশ্রারামকৃঞ্দেব বলিতেন, মানুষের মনের 
বাসন! অশ্থথগাছের ফেকুড়ির মতে!- আজ কাটিয়া 
দাও, কাল দেখিবে আবার গঞ্জাইয়াছে। হাইড্রার 
নিত্যজন্মশীল মন্তকের মতো! এই কামনারাশিকে 
বশে আনিবার একমাত্র উপায় তাহাদের মোড় 


ভাতুর গাম 


৪২৩৯ 


ফিরাইয়! দেওয়া। ভক্তিপথে ভোগবাসনাত্যাগ 
সেইজন্য সম্পূর্ণরূপে নিবৃতিমুলক নহে। ভক্জের 
ত্যাগই উদ্দেগ্ত শহে, উদ্দেশ্তের' সহায়ক মান্র। 
ধাহাকে ভালবাসি তাহাকে লাভ করা, তাহার 
প্রীতিসাধন করাই একমাত্র উদ্দেগ্ত-_সেই উদ্দেশ্যের 
পরিপন্থী যাহা কিছু সবই ত্যাগ করিতে হইবে। 
এই ত্যাগে বঞ্চিত হইবার ছুঃখ নাই, আছে তৃপ্তির 
পবিত্র আনন্দ । “যত লক পুমান্‌ সিদ্ধো ভবতি 
অমুতো ভব্তি তৃপ্ত ভবতি 1” ( নারদীয় ভক্তি- 
স্ত্র ১৪) যাহা আমাকে তৌমা হইতে বিষুক্ত 
করিয়া দেয় তাহা আমি কোনমতেই চাহি না, 
আমি শুধু তোমাকেই ভালবাঁসিতে চাই। এই 
যে ভালবাসিয়া তৃপ্তি, ইহা! ভক্তিপথকে এক অপুর্ব 
মাধুধে মণ্ডত করিয়া দিয়াছে। ভালবাসা এমন 
একটি জিনিস যাহা সার্থক হইলেও মধুর, সার্থক 
হইলেও মপুর। প্রেমের সাঁধনা সিদ্ধি হইতে পৃথক্‌ 
নহে-- ঈশ্বরকে যখন হইতে ভালবাসিতে আরম্ত 
করিয়াছি, সেই মুহূর্ত হইতেই ঈশ্বর আমার মধ্যে 
প্লুকাঁশিত হইয়াছেন। 

এই থে ঈশ্বরপরায়ণতা--তখিন্‌ অনন্থতা__ 
ইহাই ভক্তিমার্গের প্রথম ও শেষ কথা। এই 
পবিত্র পথের ধাত্রী ধাহার! -ঈশ্বর-কামন1 ব্যতীত 
তাহাদের আর কোনও কামনা থাকে নাঁ। সকল 
নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মেশে তেমনি তীহাদের 
হৃদবের সমস্তবৃত্তিই ঈশ্বরাভিমুখী। প্রেমের যজ্ঞে 
'অহংই একমাত্র আহুতি--এই আঅহং-ত্যাঁগের মধ্য 
দিয়াই প্রেমের জন্ম । 


ভাতুর গান 
জ্লীজয়দেৰ রায়, এম.এ, বি-কম্‌ 


মানভূমের বিশিষ্ট লৌকপঙ্গীত “ভাছুর গান;। 


অংশেও ভাছুর পুজ৷ প্র»লিত হুইয়াছে। বাঁকুড়া, 


ভাত্রমাসে ভাুর মুতি গড়িয়! ছড়া গাহি ভাহুপূজা বীরভূম ও বধ'মানের গ্রামে গ্রামে সারা ভাত্রমাস 


করা হয়। মানস্ূম হইতে পশ্চিম বঙ্গের নানা 


গান গাহিয়! কুমারী মেয়ের! এই পর্ব পালন কষে। 


পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ছোটনাগপুরের আদি- 
বাপীদের “করম উৎসব হইতে ভাছুর পুজার প্রচলন 
হইয়াছে । এই প্করম'ও সাওতালদের বর্ধার উৎসব, 
বাঙ্জালীরাও শেষ বর্ষায় ভাদুপুজা করিয়া থাকে। 

অন্তান্য মেয়েলী পুজার ন্যায় ইহাতে আয়োজন 
বিশেষ কিছু লাগে না। মেয়েরাই ছড়া গাহিয়া, 
ফুল-ফল দিয়া ভাছুপূজা করিয়া থাকে, ভাছুর 
প্রতিমা অনেকটা লক্মী-প্রতিমার স্তায়। বালিকারা 
প্রতিদিন সন্ধ্যায় চিড়াঃ দই, মিষ্টি দিয়া তাহার 
পূজা করে। 

সকল লৌকিক উৎসবের স্ঠায় ভাদুপুজারও 
একটি এঁতিহাসিক পটভূমিকা আছে! মানভূম 
জেলায় পঞ্চকোট রাজ্যের রাঁলধাণী ছিল কাশাপুর, 
সেখানে নীলমণি সিংহ দেবশর্মা নামে এক প্রসিদ্ধ 
রাজা এক সময়ে রাজত্ব করিতেন। তাহার 
ভদ্রেশ্বরী নামে এক বড় আদরের সুন্দরী কন্তা 
ছিল। কন্তা যোবনে পদার্পণ করিলে তাহার 
বিবাহের আয়োজন হইল, নানাদেশ হইতে রাজ- 
পুত্রের রাঁজকন্তার পাণিপ্রাথী হইয়া আসিতে 
লাগিল। শেষে এক রাজপুত্রের সঙ্গে ভদ্রেশ্বরীর 
বিবাহ স্থির হইল। 

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের পুরে বর্ষার এক 
ঘনঘোর ছুধোগময়ী রাত্রিতে পথের মধ্যে বরের 
কলেরায় অকাল মৃত্যু ঘটল। রাজা ভত্রেশ্বরীর 
অন্তত্র বিবাহের ব্যবস্থা করিলেও সে আর বিবাহ 
করিল নাঃ বাগদ্ত্ত পতির চিতায় পড়িয়া মরিল। 
শোকে ছঃথে রাজা শব্যাগ্রহণ করিলেন। রাজ্যে 
প্রবল বিশৃঙ্খল! দেখা দিলে মন্ত্রীরা উপদেশ ও 
সান্বনাবাক্যে রাজার শোক দুর করিতে পারিল না, 
শেষে তাহারা এক অভিপন্ধি করিল। তাহার! 
গিয়া! রাজাকে জানাইল, প্রজার! ভদ্রেশ্বরীর স্থৃতি- 
রক্ষার জন্য সার! ভাত্রমাস ধরিয়া! পূজানু্ঠান করিবে, 
রাজাকে তাহাদের উৎসাহিত করিতে হুইবে। 
রাজ! তখন হইতে আবার সিংহালনে বপিয়! এই 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা! 


অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা করিতে 
লাগিলেন। এইভাবে ভাহুপুজার প্রচলন হইয়াছে। 
ভাছুগানের তিনটি ভাঁগ--প্রথমটিতে ভাদ্র 
মাসের গোড়ার দিকে তাহার আগমনী গান। 
কুমারীর। ভদ্রেশ্বরীর একটি মাটির পুতুল গড়িয়! 
তাহাকে গৃহে গৃহে গান গাহিয়া প্রতিষ্ঠা করে-_ 
যেমন-_ 
ভাহুর আর পেয়ে, ভাছু সেযেরাজার মেয়ে 
ভাঙ্গে জুনার লো!। 
ওলো আয়লো ভাদু, থেতে দিব ডাঁলভাঙগা 
ফুশের মধু গো॥ 
কোথাও বা গাওয়া হয়-_- 
ভাছু নিজগুণে 
দয়া করে এসেহে গো এখানে ॥ 
কেহ বারি আন্তে চল গো» কেহ ঘাও ফুপ-বাগানে। 
(আবার) কেহ বা নিধুক্ত থাকো নৈবেগ্ের আয়োজনে ॥ 
ভাদুপূজা  উচ্চ-নীচ-বর্ণনিবিশেষে সকল 
স্বীলোকই করিয়া থাকে। তবে উচ্চবর্ণের 
বালিকার! সমবেতকণ্ঠে যখন ছড়া গাহে, তখন 
কোন বাগ বাজে না। কিন্ত নিয়শ্রেণার বালিকারা 
নাচিয়া নানা প্রকার বাগ্ঠের সঙ্গে গান গায়। 
একজন গায় আর বাঁকা সকলে দৌহারকি করে। 
নানাপ্রকার লোভনীয় সুথাগ্ধের তালিকাই তাহাদের 
গানের বিষরবস্ত। 
--কলাপাকা আত্রটাবা গো, বাজার আন কিনে; 
আরো কেহ বামিষ্টার আনো, ভুবন-ময়রার দোকানে ॥ 
জিলাপী, খাজা লেডিকে নি গো» কিন্বে যে দেখে শুনে; 
ভালে! ক'রে পরখিবি, বাসি যেন আনিস্‌ নে ॥ 
আগমনী গানের পর সারামাস ধরিয়া চলে 
ভাতুর মানভগ্ন গান।” প্রিয়ন্ধী ভাছ্রানীর 
মানভঞ্জনের জন্ঠ বালিকার! গায়-_- 
তাছু বিধুমুখি | 
বদন তুলে হেসে কথ কও দেখি ॥ 
বিরল বদন কেন লো, আজকে তোমায় নিয়খি ॥ 


ভাদ্র, ১৩৬২] 


ধনি, কিবা অভিমান হয়েছেঃ আমাকে বলো দেখি। 
স্থখনিশি জাগরণে লো, সকলি যে হয় ফাকি। 
তুমি বহুদিন পরে এলে নিরানন্দ করো ছিঃ ॥ 

কোন কোন দিনঃ বিশেষতঃ বিসর্জনের পূর্ব 
দিন সারারাত্রি ধরিয়া ভাুগান গীত হয়; তাহাকে 
বলে “ভাছু জাগরণ ।” নানা গাহস্থ্য ও সাংসারিক 
থু'টিনাটি প্রসঙ্গ অবলগ্থনে এ সকল গান রচিত হয়। 

ভাদুজাগরণের এক বিরাট অংশ ভাদ্রর বিবাহের 
গান। প্রচলিত আখ্যানে আছে, বিবাহের পৃর্বদিনে 
তাহার অকাল মৃত্যু হয়। তাই সেই করুণ- 
স্মৃতি বালিকারা বাঁম্পগদ্গদ্কথ্ে ব্হন্‌ কৰে 
ভাছ আপন ভুলে, কেন বিয়ে কর্বে না তাই বলখুলে। 
নবীন! প্রেমিক! ভ'ছুলো, কেমনে আছ ভুলে? 

তরলমতি কুমারী বালিক! ও ন্ববিবাহিতা 
কিশোরী বধূদেরই তো এসব উৎসব, তাহার্দের কণ্ঠ 
বেশিক্ষণ বাম্পরুদ্ধ থাকে না, 'অলক্ষণ পরেই তাহারা 
আবার র্র-পরিহামে মাতিয়! উঠে। বাংলা! দেশের 
চিরন্তন সেই তরজীর লড়াই জমিয়া উঠে। 
প্রতিবেশিনী বালিকাদের সঙ্গে নিজেদের পুজা 
লইয়া প্রতিযোগিতা শুরু হম়্। গানের আবুধেই 
একদল অন্কদলকে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ করে। 
ভাছকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তরে বাদ- 
প্রতিবাদের লড়াই জগিয়া উঠে 

ভাইরে, মনে মনে। 

আমার ভাছুর রূপ দেখে জবলিস্‌ কেনে? 


আমার ভাছুর রূপটি তোর্দের চোখে লো বল সইবে কেনে? 


হের আলো দেখলে পেঁচা লুকায় গিয়ে ঘোর বনে ॥ 
তেম্নি তোরা ভাছধনে লো, দেখ.তে নারলি নয়নে । 
তোদের ভাহু, আমার ভীঁহু, তফাৎ লো রাত্রি দিনে ॥ 
বাস্তব-জীবন হইতে ভাদুপূজা বিচ্ছি্ন নয়। 
সরল স্থণীলা বালিকার! ছলাঁকল! জানে না, 
তাহাদের মনের সক্ল কথাই ভাদুগানের মধ্য দিয়। 
উজাড় করিয়া দিয়াছে। সমন্তা, ঘটনাসংঘাত, 
অন্তদ্বন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! জীবন প্রবাহ বহিতে 


| 


ভাদুর গান 


৪৪১ 
পারে না, তাই প্রতিবৎসরই নূতন নূতন বিষয়ের 
গান পুর[তিন গীতিহ্ত্রে বোঞিত হইয়া চলিতেছে। 
তরিপর ভাত্রসংক্রান্তির দিলে ভোরবেণায় 
ভাছুর বিশর্জানের গান। আনন্দে হাদিতে উৎকুল্ন 
কণচগুলি হঠাৎ বাম্পভারাক্রান্ত ব্যথাতুর হইরা উঠে 
ভাছু তোমা ধনে, 
ওগো বিদায় দিন কেমনে ॥ 
বেও না যেও না ভাছুগো ধরি তব চরণে। 
চলে গেলে আমরা বলো গৃহে রব কেমনে ॥ 
দ্রিবানিশি তোমায় হেরে গো থাকি আনন্দ মনে। 
তুমি চলে গেলে প্রাণ ত্যজিবঃ কাজ কি এ ছার জীবনে। 
বালিকারা যেন বৃথিতে পাবে নাং কিস্বে জন 
মী ভাঁুরানী এভাবে তাহাদের ছাড়িয়া যাইতেছে ? 
অল্প দিনের মধ্যেই হয়তো তাহাপেরও এইভাবেই 
অপরিচিত ভীবনসাথীর ভাত ধরিয়া কাদতে 
কাদিতে পিত্রালয় হইতে বিদায়-গ্রণ করিতে 
হইবে | সেই আসন্ন বিরহবেদনা, সেই রহস্যময় ভয়- 
ভাবনা ভাছুর ভাসান-গানে আভামিত হইয়া আছে। 
তাঁহার! ভাদুকে আশ্বস্ত করে - 


জলে হেল, জলে থেল, জলে তুমার কে আছ? 
আপন মনে ভেবে দেখ জলে শ্বক্পর-ঘর আছে ॥ 

" তাছুর গান আগাগোড়াই তাহাদের আশা ও 
আকাঙ্জাকে এইভাবেই পরিমূর্ত করিয়াছে । 

এ গান তো কেবল সখী-বিরহে ব্যাকুল 
বাঁলিক1দের গান নয়, তাহার মধ্যে আছে বিচ্ছেদ 
বেদনাতরা মাঁভহদয়ের আকুলতা । বাখমল্যরসের 
পরিপূর্ণ কুগুথাঁনি উজাড় করিয়৷ এ সকল গান 
তাহাদের মায়েরাই রচনা! করিয়া দেঁন। উমা- 
সঙ্গীর্তে মা মেনকা যেমন উমাকে আশ্বাস দিবার 
নাম করিয়া নিজেই নিজেকে আশ্বস্ত করেন। 
উমা-সঙ্গীতের সেই হৈমবতী ধারাই বাংলার রাটের 
রূঢ় মাটিতে প্রবাহিত হইয়া! তাহাকে বাত্সল্যরসে 
উবরা করিয়াছে। 

বালিকার তাহাকে বিদায় দিতে আশ্বাসদানের 
মধ্যেই দীর্ঘনিশ্বীস ফেলিয়া গীন ধরে 
বিদায় দিতে মন সরে না তাছু তোমারে । 
নিশ্চয় যদ্দি যাবি গো ভূলিস না গো আমারে ॥ 
যাচ্ছ যদি ভাদুমণি কেঁদে ন! গো মনৌমোহিনী । 
আর বৎসর থাকি বদ্দি আন্ব প্রো তোরে॥ 


বিজ্ঞীন-সাঁধন। 
শ্রীন্বর্ণকমল রায় 


বৈজ্ঞানিকগণ নৃতন কিছু আবিফার করেন না 
তীহাঁর! মাত্র প্রাকৃতিক গু রহস্তের এক একটি 
দ্বার উদ্ঘাটন করেন। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-হুত্র 
আবিষাঁর ককিয়াছিলেন। এ সুত্র চিরকালই ছিল, 
এই প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তি তাহার অলৌকিক দৃষ্টি বা 
জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা তাহা উদ্ধার করিম্াছেন। দিন 
দিনই নৃতন রহস্তের দ্বার উদ্ঘাঁটিত হইতেছে। 
আপেক্ষিকবাদ আবিষ্কার করিয়া আইনষ্টাইন এ 
যুগের স্্বশ্রেষ্ট মনীষী বা বিজ্ঞানী বলিয়! সমাণৃত 
হইয়াছেন। এই আপেক্ষিকবাদও মহাত্সা আইন- 
টাইনের হাতের গড়া কিছু নয়, রহস্তময় প্রকৃতির 
বুকে ইহা লুক্কাপ্িত ছিল, কিন্তু এতদিন সেইরূপ 
তীক্ষবুদ্ধি বাঁ প্রষ্টার আবির্ভাব হয় নাই তাই ুত্রটি 
ধরা পড়ে নাই। নিশ্চয়ই কিছুদিন পরে আর 
একজন প্রকট হইবেন, তাহার আরও তীন্বতর 
মেধাবুদ্ধির জোরে অপর একটি অলৌকিক 
প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক বিধান আবিফ্ত হইবে। 
এইরূপভাঁবে কতকাল এ আবিদ্ধারের পালা চলিবে 
কে জনে? এসমস্ত মনুষ্ঃশক্তি অনন্তশক্তির বা 
অনন্তলীলার দুই একটি করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন 
করিতেছে মাত্র | মনীবী নিউটন নিজেই 
বলিয়াছেন, “আমি সমুদ্রতীরস্থ অনন্ত বালুকারাশির 
ছুই একটি বানুকা মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি অনন্ত 
বালুকারাশি স্মুথে পড়িয়া আছে ।” 

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-হত্র$ আইনষ্টাইনের 
আপেক্ষিকবাদ, ডলটনের পারমাণবিক শ্থত্র, বয়েলের 
আইন্‌ ইত্যাদি সবই অতি সনাতন জিনিস। ইহারা 
গবেষণারপ খনন-কার্ধ দ্বারা হুত্রগুলি আবিষ্কার 
করিয়াছেন, যেমন মহেঞ্জোদরোঃ হরপ্পা, সারনাথ 
প্রভৃতি স্থানের কিছু পুরাতন সভ্যতাঃ কৃষি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । এই শেষোক্ত আবিষ্কারগুলি দ্বার আমরা 


স্থিরসিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি যে, প্র সমস্ত স্থানে 
পুকনাকালে এক অতি উন্নত সভ্যতা বা জ্ঞানবৃদ্ধি- 
বিরাজ করিত। ইহাই যদি যথার্থ হয়, তবে নিশ্চয়ই 
এক অতি পুরাতন বিচক্ষণ অসীম মহতী চিৎশক্তি 
বাবা এই বিশ্বত্রঙ্ষাণ্ স্থষ্ট ও পরিচালিত হইয্সাছিল 
এবং এখনও হইতেছে, যাঁহার বিশাল ক্রিয্াকাণ্ডের 
এক একটি ক্ষুদ্র সত্র আবিষ্কার করিয়া উক্ত মনীষিগণ 
বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন। যদি এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক 
থননকারিগণ পৃজাহ্‌ হন, তবে সেই অজ্ঞাত, অনন্ত- 
শক্তিময় বিজ্ঞানী পুজার্থ হইবেন না কেন? আইন- 
্টাইন, নিউটন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের বীশক্তির 
পরিচয় লইয়া আমরা বিস্ময়ে পুলকে আত্মহারা হই, 
কিন্ত অনন্ত ধীশক্তির কথা ভাবিতে ভুলিয়া যাই। 
এমনকি তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করি। 

বৈজ্ঞানিক গবেবণার তারতম্য বেশ দেখা যাঁয়। 
কেহ অধম গবেষক, কেহ মধ্যম গবেষক, কেহ বা 
উত্তম গবেষক। শক্তি যদি এইরূপভাবে ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতে পারে তবে অনন্ত শক্তির কথা ভাবিৰ না 
কেন? রাজার উপরে য্দি রাজা থাকেন তবে অনন্ত 
শক্তিময় রাজা থাকিবেন না কেন? 

অনন্তশক্তির পরিচয় বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া যেরূপ 
প্রকাশমন এইরূপ আর কোথাও নাই। তাহাকে 
ধর্িবার বা চিনিবার এইরূপ চমৎকার সুত্র আর নাই। 
পেনিসেলিন আবিষ্র্ভীকে আমরা পুজা করি, কত 
শ্রদ্ধা নিবেদন করি, কিন্তু যিনি বিশ্ব জুড়িয়া প্রাণ- 
বাছু ছড়াইয়া রাখিয়াছেন তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা 
দেখাইতে বা তীহাকে ম্মরণ করিতে ভুলিয়া 
যাইতেছি। বায়ুর মধ্য দিয়া শক্তিময়ের রাসায়নিক 
থেল! এক অপরূপ ব্যাপার! আমর! দেখি বাযু 
পৃথিবীর উপরে খেলা করিক্প! বেড়ায়, আর যেন 
কোন কাজ নাই। কিন্তু আমর! খবর রাখিন! 
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এ নৃত্যপরায়ণ বাযুর মধ্য দিয়া কে একজন বিশ্ব- 
জোড়া রাসায়নিক হস্ত পরিচালনা করিতেছেন। 
সেই ক্রিয়াকাণ্ড খুবই চমৎকার। উহাতে না 
আছে তাঁপাধিক্য, না আছে চাপের প্রাচূর্ঘ। এক 
শীস্ত সমাহিত পরিবেশের মধ্যে রাঁসায়নিক প্রক্রিয়া 
সাধিত হয়। এক নিপুণ রাসায়নীয় নির্দেশে 
গাছপালা, প্রাণিজগৎ বাধুর স্পর্শ পাইয়া প্রাণবন্ত 
হইয়া আছে। এই প্রয়োজনীয় পদার্থট ছাড়! কি 
আমর! একটিন বাঁচিতে পারি? তিনি বিনামুল্যে 
অধাচিতভাবে আমাদের ইহা দান করিয়াছেন, 
তবু দিনান্তে একবারও আমরা তাহাকে স্মরণ 
করা প্রয়োজন মনে করি না। 

পেনিসিলিন্, ক্লোরোমাইসিন্ঃ প্লাস্টিক, 
ক্রিম রবার ও মিক্ষ প্রভৃতি তৈয়ার করিতে 
একজন রাসায়নিকের প্রয়োজন মাত্র । বিশ্ব 
জুড়িয়। এই যে থৈ থে জল-_ইহার প্রস্তির পেছনে 
কি কোন রসায়নবিদ্ধ নাই ? নিশ্চয়ই আছেন। 
কি স্বন্দর টল টল, নির্ঁল জল! জলের তুলনা! 
কেবল জলই। জল ও বায়ু বিশ্বরাসায়নিকের 
দুইটি অপরূপ দান। ইহাদের না আছে রূপ, না 
আঁছে গন্ধ, না আঁছে বর্ণ, না আছে স্বাদ । ইহারা 
সেই অর্ূপেরই যেন প্রতিচ্ছবি । যে রূপে বাঁধ 
সেইরূপই ইহার! প্রাপ্ত হয়। যে গঞ্ধে আপ্যায়িত 
কর সেই গন্ধেই ইহার! ভূর ভূর করে। আমরা 
চিত্তাকর্ক কত মনোরম জিনিসই বৈজ্ঞানিক 
প্রথায় তৈয়ার করিয়াছি। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী 
সর্বত্র উহার্দের ভারে ভারে সাজাইর়৷ রাখিয়াছি। 
কিন্ত এইরূপ দুইটি অতি সহজ ও সরল জিনিস 
কি কেউ তৈয়ার করিতে পারিয়াছে? এন্প 
আনন্দমাথানো জিনিস মানুষ কি তৈয়ার করিতে 
পারে? 
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যিনি এই অপরূপ জিনিস দান করিয়াছেন 
তাহাকে মানিৰ না কেন? তাহাকে বাদ দিয়া 
কোথায় বাইব? আমার নিজের কৃতিত্ব কোথায়? 
সবই তো! তিনি কোন্‌ এক আদিকালে বপাক্কিত 
করিয়া রাখিয়াছেন আগাঁদের দ্বারা খেলা করিবেন 
বলিয়া। আমরা তাহার হাঁতের কতকগুলি পুতুল 
বা বন্ত্র। পুতুলের আবার অহঙ্কার! যঙ্ত্রের 
আবার দন্ত! 

আমরা সেই অনন্ত পুরুষের একটু সামান্ত শক্তির 
সন্ধান লইয়া অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়াছি। 
গীতাঁয় সেই আমর সম্পদের কথা মনে পড়ে। 
আমরা আজ আনুর সম্পর্দের মাঁপিক হইয়াঁছি। 
জগৎ এখন আমাদের কাছে ইঈশ্বরশূন্ত। আমরা 
এখন দম্তপরায়ণ, মানী, মদান্ধঃ ভোগসর্বন্ব । বিষয়- 
ভোগের জন্ত অন্ঠায়পূর্বক দ্রব্য বা অর্থ সঞ্চয় করিতে 
আমরা দ্বিধাবোধ করি না। আজ ইহা পাইলাম, 
এই মনো পূর্ণ হইল) এত ধন আমার আছে, 
ভবিষ্যতে আরও হইবে'"'আমি ব্লবান্‌, আমি 
সখী, আমার মতো! আর কে আছে--পরমপুরুষকে 
ভুলিকা যাওয়াতে এই ভাবগুলি আমার্দের একদম 
গ্রাস করিপ্নাছে। কিন্তু ইহাতে কখনও শান্তি 
হইবে ন|। বিজ্ঞানের মধ্য দিয়! যতই কার্ধদক্ষতার 
পরিচয় দিই না কেন, তাহার নিপুণতার কাছে 
আমাদের নিপুণতা কতটুকু? কাজেই অনন্ত 
শক্তিকে স্মরণ করিযা! প্রতিকার্ধে অগ্রসর হইতে 
হইবে। আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নাই, আমার 
কাজের মধ্যে তাহারই কৃতিত্ব কুটয়া উঠিতেছে__ 
এই ভাব লইয়! বিজ্ঞান-চর্ঠ করিলে প্ররত বিজ্ঞান- 
সাধনা হইবে এবং তাহারই পুজা সম্পাদন করা 
হইবে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অনাবিল শান্তি লাভ 
করিয়া ধন্ত হইব । 


“ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান । 


-আরামকৃ 


বৈতরণী 


[ শ্মশান-দর্শনে ] 
শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ 
ভোর হয়ে আসে রাব্বি ধুসর আঁকাশে-_ দুর হতে শোনা যাঁয় জীবনের গাঁন_ 
নগর-সৌধ-শিয়রে উধার বাতাসে স্ষ্টি-প্রবাহের নিত্য এই অন্যান 
চিম্নির কালধূম মেলিয়াছে পাখা, স্ুপ্তির বিনুষ্ডি হতে প্রভাতের ভালে 
তন্দ্রালু মেঘের নীচে নদী আকাব।কা, সিঞ্িয়া জীবন-সরণী ঘুমের আড়ালে 


পাড়ি দিয়ে দেশান্তরে চলেছে বলাকা। 


এপারে দহন-মত্ত ক্ষুধিত শ্বুশান 

উন্মত্ত আরক্ত (জিহ্বা উধ্বে” লেলিভান 

লেহিছে ক্ষ্যাপার মত চিতা অবিশ্রাম ; 

আর পারে কর্ম-ভূমি- চঞ্চল, উদ্দাম, 
মধ্যে বহে তরন্গিনী বৈতরণী নাম। 


সগুধির সভা-দীপ গিয়াছে নিবি 
চন্দ্রমা চলেছে অন্তে কক্ষে সুধা নিয়া 
ওপারের তন্দ্রাভারা বাণীর আহ্বানে 
জাগিয়! পারের যাত্রী নদীর উজানে 
রাত্রি হতে চলিয়াছে আলোকের পানে। 


নর্দীর সীমাটুকুর এপারে ওপারে 
জীবনের জর়-যাত্রা আলোকে আঁধারে 
একপারে সুর্য ওঠে, অস্ত আর পারে, 
নিশীথ সঞ্চয্প ভরি” জীবন-সম্তারে 

উদ্দায়াস্ত খেয়া-তরী কহে বারে বারে। 


প্রাণের প্রেরণা-শিথা জালে অন্তরালে । 


রিক্তা উত্ভিন্ন করি? উদদয়-শিখরে 
দেখা দেয় জ্োতিলোক বিলুপ্তির স্তরে 
মঞ্জরিয়া দিবসের প্রহরে প্রহরে 
স্টির মদির স্বপ্ন । বৈতরণী তটে 
রাত্রির আসন্ন সন্ধ্যা ঘনায় নিকটে | 


মৃত্যুর রহস্ত ভেদি” সগ্য এই ঘাটে 

ছাড়পত্র পেল যারা চলিয়াছে বাটে, 

জীবনের অভিসার ক্ষণেক রহে না-_ 

নিত্যই বিশ্বের হাটে আছে বেচাকেনা, 
আজিকার পণ্যগুলি কালিকার দেন] । 


সঞ্চয় কুড়ারে হেথ! আখেরী পারাণি 
মু্তিকার দেহ দিয়ে গড়া পাত্রখানি 
পৃর্থীরে সপিয়া দিয়া গোধূলি বেলায় 
তারপর দিনগোনা নতুন আশায়, 
প্রভাতের বর্ষপজী নতুন ভাষায় । 


গুরু ও শিয্য 
জ্ীগোপীনাথ সেন 


ভারতের আত্মাকে বুঝিতে হইলে ইহার অণু, গিরি-কন্দরে দিন কাটাইঙ়্াছে, কত গৃহী তীর্থের 
পরমাণু, ইট, পাথর, গাছপালা, জীবজস্ক সমস্তকেই পর তীর্থ পর্যটন করিয়! বেড়াইয়াছে ! দীর্ঘদিন 
বুঝিতে হইবে। এই বিরটি মাত্মার সহিত পরিচিত তপন্তার ফলে অনেক সাধক হয়তে। ভৃতভ বিষ্যৎ 
হইবার জঙ্ঠ ঘুর্িবাত্যার মতো! কত সন্ন্যাসী বনে ও বলিতে পারেন কিন্তু তাহাদের গণনা কোনট। 


ভাদ্র, ১৩৬২ ] 


সঠিক হয়, কোনটা বা অস্পষ্ট থাকিয়! লোঁককে 
বিভ্রান্ত করিয়! তোলে। এই পৃথিবীর পথ পিচ্ছিল, 
সকল সময় পদস্থলনের সম্ভাবনা । যদি গুরু না 
পাওয়া যায় তাহা হইলে পথ দেখাইবে কে? গুরু 
শিষ্যকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যান। সংসারী 
মানুষের মন বিষয়াঁসক্ত, ঠিক যেন মাতাঁলের মত। 
যতক্ষণ গুরুবাক্য শোনে ততক্ষণ মাতাল অর্থাং 
বেঘোরে থাকে আবার নেশা কাটিয়া গেলে অসৎ- 
রিপুর বশবতীঁ হইয়া যায়। কখনও তাহারা 
নিজেদের মনকে ক্ষুদ্র সংসারকুণ্ড হইতে বিরাটের 
মধ্যে স্থাপন করিতে পারে না। যাহা কিছু করে 
নিজের জন্ত বা নিজের নাম করিবার আশায় । 
অনাসক্ত হইরা সংসারে জীবের সেব। করিতে আসে 
এইরূপ লোক অত্যন্ত কম দেখা ঘায়। এই 
সংসারের বিরাট ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত কত লীলা হইয়া 
থাকে তাহা দেখিয়াও কাহারও মোহ ভঙ্গ হয় না। 
ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে প্রথমে সদগুর 
প্রয়োজন অর্থাৎ যিনি জীবনের দিঙ.নির্ণয় যন্ত্রটকে 
নিজের জীবনের প্রতিটি কাধে নিরূপণ করিয়া 
দিতে পারেন সেইরূপ গুরু দরকার; কিন্তু সদ্গুরু 
পাওয়া বড় কঠিন। এইবপ গুরু ও শিষ্যকে দর্শন 
করিলে মনে হয় মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে । একটি 
কথা "আছে “গুরু লাখ লাখ পাওয়া যায়, শিষ্য 
পাওয়া! ভার।” জীবনের প্রথম অরুণোয়ে শিশু 
তাহার জনককে দেখে কিন্তু সে তাহার পিতার 
যাহা দেখে তাহাই অন্গকরণ করিবার চেষ্টা করে। 
শিশুর ভবিব্যৎ জীবনে পিতার চরিত্রের বহু অংশ 
প্রতিফলিত হয় । জীৎনের সুত্রপাতে যদি উপযুক্ত 
গুরু পাওয়া তাহা হইলে সারা জীবনের পাথেয় 
সঞ্চিত হইয়া থাকে। একটি লোককবির কে 
ধ্বনিত হইয়াছে-_ 
“দয়াল গুরু আমায় পারে লয়ে চল, 


তুমি দীন্হীন কাঙালের বন্ধ, বান্ধব আর 
কে আছে তাই বল।” 


গুরু ও শিষ্য 
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একমাত্র গুরুই ঝঞ্চাসদ্ছুল সমুদ্র হইতে পারে 
তুলিতে পারেন। 

আদর্শ গুরুশিষ্যের প্রসঙ্গে প্রথমৈই মনে আসে 
শরামকষ্ণদেৰ ও স্বামী বিবেকানন্দের কথা। 
জহুরী যেমন জহর চিনিতে পারে তেননি শ্ীরামরুষ্চ 
চিনিয়াছিলেন নরেন্্রনাথকে, গুরু ও শিষ্য মিলিত 
হইলেন কিন্ত শিষ্বের মন সারা দিল না। তিনি 
নানান ধর্মের ও সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুর সন্ধানে 
দৌড়াইলেন। কেহই তাহার একটি ছোট প্রশ্নের 
উত্তর দিতে পারিলেন না ঈশ্বর দেখিয়াছেন কি ? 
এর জবাব আসিল শ্ররামকুঞ্খের নিকট হইতে 
ডিহাতে সনেহ কেন? আমি মার সঙ্গে কথা 
কহিয়াছি, তাহাকে সবদা দেখিতেছি |, ইহা যেন 
নরেন্দ্রনাথের নিকট পাগলের প্রলাপ বলিয়া বোধ 
হইল। সময় আসিল যখন তিনি চারিদিকে বিফল- 
মনোরথ হইয়া ব্লান্তপদে ফিরিলেন দক্ষিণেশ্বরে। 
দ্বারে ঠাকুর দাড়াইয়া আছেন, তিনি ফিরিয়া 
ভাবিতেছেন সংসার-মস্ত্রণার কথা বলে কেমন 
করিয়া--সহজ বটে; কিন্তু ভীষণ জটিল। গুরু 
অন্তধামী-_ফাকি দেওয়া তত সহজ নয়। তাঁহার 
চোখ এড়ার নাঃ তিনি বলিলেন, এই তো সময় 
নরেনকে পাবার, এই সুবর্ণ সুযোগ হারান উচিত 
নয়। গুরুর পরশে শিষ্য দেখিলেন নূতন জগৎ 
এই পৃথিবী হইতে তিনি হইলেন মায়ামুক্ত, পাইলেন 
সর্দা আনন্দ, ছুঃখের রাত্রি শেষ হইল, দেখা 
দিল জ্যোতির্সয়। 

এইবারে শিষ্য গুরুকে যাচাই করিলেন যেমন 
কগ্িপাথরে সোনা কষে স্বর্ণকার। শ্রীরামক 
বলিলেন, টাকা হাতে দিলে জলে যায়। ইহার 
পরীক্ষা করিলেন নরেন্দ্রনাথ গুরুর শয্যার নীচে 
একটি টাকা! রাখিয়া । সেই কথা 'জলে গেল, জলে 
গেল' “নিয়ে যা, [নয়ে যা'-_শিষ্ের সনোহ ঘুচিল। 
গুরু বুঝিলেন, এইরূপ শিষ্েরই প্রয়োজন যে খাঁটি 
ও মেকি যাচাই করিয়৷ নেয়। ভারত দেখিয়াছিল 


৪৪৬ 


দ্রোণাচাধ ৪ একলব্যের মতো গুরু-শিষম্যকে। 
বর্তমান যুগে রামকুঝ্চ ও বিবেকানন্দ এই দুইজনের 
মতো গুরু শিশ্ধ দেখা যায় না। একদিন তুলনীদাস 
বসিঞ। আছেন শিষ্মগ্ডলী লইয়া । একজন সংদার- 
ত্যাগী লোক ঘুরিতে ঘথুরিতে হাজির হইলেন 
সেইস্থানে। লোকটি কোনকথা না বলিয়। তুলসী 
দাসকে ভণ্ড মনে করিয়া আঘাত করিলেন তাহার 
মাথায়। ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিল। শিষ্যেরা সহ 
করিতে না পারিয়া আততায়ীকে মারিতে গেল। 
তিনি বাধা দিয়া বলিলেনঃ “ওরে তোরা ওকে 
চিনিসনিঃ ওযে গুরু খুঁজতে বেরিয়েছে ও সব 
জ।রগাঁয় ঠকেছে তাই অদীর হয়ে মেরেছে, ওর তে। 
দোষ নেই।” সকলেই স্তব্ধ এইরূপ গুরুবাক্য কখন 
শোনেনি । নবাগত শিষ্য গুরুর চরণে লুটাইয়া 
পড়িল। লোকে মাটির হাড়ি কিনতে গিয়ে 
দশবার বাজিয়ে নেয়, ওষে চিরজন্মের মতো গুরু 
করতে এসেছে, বাজিয়ে নেবে না!” গুরু নির্বাচনে 
ইহা ম্মরণীয়, নরেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অধ্যাত্মু- 
জগৎকে অকন্কবিশ্বামে মানিয়! লন নাই। তিনি 
নিজে নিজেকে যাঁচাই করিয়া দেখিয়াছেন 
সেইজন্ গুরুকে যাঁচাই করিতেও দ্বিধাবোধ 
করেন নাই। 

এই সংসারে সাচ্চা ও ঝুটা চেনা বড় কঠিন। 
চারিদিকে যেন রাতদিন অনবরত বহিতেছে মিথ্যার 
বিষাক্ত হাঁওয়া। সংলোকও এই হাওয়ায় প্রতি- 
নিত অবগাহিত হইতেছে । সাংসারিক ভারে 
ভারাক্রান্ত দেহ যখন অধসন্ন হইয়া পড়ে তখন যে 
যেমন পারে ঠকাইয়া লয়। এই সংসারে জীবের 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-_-৮ম সংখ্যা 


মুক্তি-সাধন করিতে শ্রীরামরু্ণ উদয় হইলেন রানী 
রাসমণির মন্দিরে! ভোঁগব্লাসের ছড়াছড়ি । 
ঠাকুরের ভোগরাগ হইতেছে ধুমধামে আর কাঙালী- 
ভোজন মহাসমারোহে, কিন্তু নেই যেন ভক্িরসের 
সংশ্রব-মানষের ব্যথার কোন সমাধান। যেন 
উদর-পুতির জন্ট কাঙালের জন্ম ও এলাহি অর্থ 
থরচের জন্ত বড়লোকের আত্ুতৃপ্তি। কি সাংঘাতিক 
সামাজিকতা, বেন মানুষে মানুষে তেপাস্তরের 
ব্যবধান ! শাস্ত্রের কর্মফলের বিচার- এযে মিথ্যার 
প্রচার! ছিছি করিয়া উঠিল মন রাঁমরুষ্জের। 
পাগল ভোঁলানাথও মানুষের চিত্হীনত| দেখিয়া 
গ্রতিবাদ্দ করিলেন। দূরে বসিয়া রহিলেন যেন 
নিষ্পৃহ হইয়া । তখন হইতে মন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল 
এমন একটি শিষ্য তৈয়ার করিবার জন্য--যে হইবে 
বজের চাহিতেও ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড এবং তেজবান্‌-- 
লক্ষ্যতরষ্ট গলিত সমাজকে ভাড়িয়! চুরমার করিয়া 
তৈয়ার করিবে নৃতন সাম্যবাদী সমাজতম্তের ভিত্তি 
যাহা ভারতকে করিবে অচল অটল মহীয়ান্‌। 
রামকঞ্চের মনের মতো শিষ্য তৈয়ারী সার্থক হইল। 
শিষ্য নরেন্দ্রনাথ গুরুও চাহিতেছিলেন এইরকম-- 
ধাহার কোন ভেদাভেদ জ্ঞান থাকিবে নাঁ_খিনি 
হইবেন ব্রাক্ষণ কিন্তু ব্রাহ্মণ অন্রাক্ষণ সকলের 
আশ্রয়স্থল। তিনি হইবেন তান্ত্রিক কিন্তু চৈতন্থের 
মত প্রেমময়। আর হইবেন বড় বৈজ্ঞানিক-_ প্রমাণ 
দেখাইবেন হাতে হাতে। নরেন্দ্রনাথ পাইলেন 
সেইরূপ গুরু, ধাহার নিকটে মুন্ময়ীকে চিন্ময়ী দেখি 
জন্ম সার্থক করিলেন। এইরূপ গুরু ও শিষ্য যুগে 
যুগে ছুলভ। 


্ীরামকুষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


জনশিক্ষ।-শ্রীরামকৃ্*চ মিশন সারদাপীঠ 
জনশিক্ষ।-মন্দিরের ( ৭২, লালাবাবু সায়র রোড, 
পোঃ বেনুড় মঠ, হাওড়1) উদ্যোগে জোষ্ঠ মাঁসের 
প্রথম সপ্তাহ হইতে আষাঢ় সাসের প্রথম সপ্তাহ 


পর্যস্ত হাওড়া, চব্বিশ পরগণ! ও বীরভূম জেলার 
কয়েকটি স্থান এবং কলিকাতা। হইতে সমবেত প্রায় 
৮* জন ছাত্র ও গ্রামসেবকদিগের জন্য সমাজসেবা- 
শিক্ষণের একটি শিবিরের ব্যবস্থ। কর! হইয়াছিল। 


ভাগ, ১৩৬২ | 


প্রাথমিক চিকিৎসা, গ্রস্থাগার-পরিচালনাঃ জনস্থাস্থ্য, 
সজী বাগান গঠন, সমাজবিজ্ঞান, বয়স্কশিক্ষাকেন্ত্র- 
পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাধিবৃন্দকে গুপপত্তিক 
(00507661091) এবং ব্যবহারিক (0300091) 
শিক্ষাদান করা হয়। শিবিরটিব উদ্বোধন করেন 
বিচারপতি বিঃ কে, গুহ ॥ যাহারা বিভিন্ন ব্ষি্নের 
আলোচনার ভর লইয়াছিলেন তীহার্দের মধ্যে 
নিয়োস্ত মহোদয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য :- শ্রীকেশবন্‌ গগ্রস্থাগারিক, ন্যাশনাল 
লাইব্রেরী ), শ্ীচিভ্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় (স্বপারিন্- 
টেন্ডেন্ট,, স্তাঁশনাল লাইব্রেরী ), শ্ীববোধ দুখো- 
পাধ্যায় ( লাইব্রেরীয়ান, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ধালয় ), 
শ্রীনিখিলরঞ্জন মছম্দার ( প্রধান পরিদর্শক, পশ্চিম 
বঙ্গ সমাজশিক্ষা-বিভাগ ), আমন্মথ রাক্ষস (সমাজ- 
শিক্ষাচালক, পশ্চিমবঙ্গ সবকার ), শ্রাক্ষিতীন রায় 
( শারীরশিক্ষা-গ্রদশক, পশ্চিমবঙ্গ স্বকাঁর ) 
শ্রারতনমণি চট্টোপাধ্যাঘ, শ্মএস্‌, চৌধুরী (বাণি 
মিউনিসিপ্যালিটি ), ডাঃ মন্মণনাথ সরকার ভাঁঃ 
বিঃ কে, বায়। শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক পুজ্যপা্দ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ 
অনুষ্ঠানের অন্তিম সম্মেলনে সভাঁপতিত্ব এবং 
শিক্ষাথথিগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। কলিকাতার 
সপ্রসি্ধ ব্যবসায়ী শ্রামনিবাস ঝুণ্ঝুন্ওয়াল 
জনশিক্ষা মন্দিরের কাঁজের জন্ত ৫০০১ টাকা দান 
করিয়াছেন, ইহা সভা ঘোষিত হয়। 


ক্ীরামক্ুষ্ত মিশন ইনভ্রিটিউট 
অক্ষ কালচার 


কলিকাতা ১১১ রসারোডস্থিত এই প্রতিষ্ঠানের 
৫৪ সালের (সপ্তদশ বাঁধিক) কাধবিব্রণী নিমরূপ £-_ 


আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠানেব সভ্য ছিলেন ৪০২ 
জন, তন্মধ্যে ১৬ জন জীবনব্যাপী সভ্য । গ্রন্থাগারে 
২৪৯ থানি পুস্তক সংধোজিত করিয়া মোট সংখ্যা 
ধাড়াইয়াছে ২২৪২৬) ৭২৮৪টি পুস্তক পঠনার্থে 
এবং ৮৯৪টি ক্ুত্রনির্দেশের জন্য (60: 16161906) 
দেওয়। হইয়াছিল। ২২২ খানি ভারতীয় ও 
বৈদেশিক পত্রিকা! সমদ্বিত পাঠাগাঁরে পাঠকবর্গের 
দৈনিক উপস্থিতির গড় ৫০1 ভারত ও বিদেশের 
বিছন্মগুলী-প্রদত্ত সমাজ ধর্ম ও কৃষ্টি বিষয়ক ৪২টি 
বক্তৃতার ২০* হইতে ৫০* শ্রোতা আগমন করেন। 
ভারতের স্বাধীনতা-দিব্স, সম্মিলিত রাই -িবস, 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 
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মানবীর স্বত্বাধিকার দিবস প্রভৃতি এবং বুদ্ধদেবঃ 
শরীর, যীশু্ীষ্, শ্রীরামকঞ্চ, শ্রীমা সারদা-দেবী ও 
স্বামী বিবেকানন্দ্রে জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৪টি 
বিশেষ সা অনুষ্ঠিত হয়। সাপ্তাহিক ধর্ম-ক্লাশের 
মধ্যে স্বামী ওকারানন্দ ৩৭টি ( উপনিষদ), স্বামী 
সংঘ্বরপানন্দ এবং স্বামী শ্রদ্ধনন্দ ৩৮টি (গীতা) 
এবং অধ্যাপক শীত্রিপুরারি চক্রবর্তী ৩,টি (মহা- 
ভারত ) পরিচালনা করিয়াছেন। শোঁতসংখ্যা 
দুইশত হইতে সাড়ে সাঁত শতেব মধ্যে। ৮ জনের 
একটি সাপ্াঁভিক শিক্ষাচক্রে স্বামী বিবেকাননের 
রচনাবণী পঠিত ও আলোচিত হয়। প্রতি-সপ্তাহে 
ছুই দিন কিবা পণ্ডিত ীভূবনেশ্বব ঝ। ১৭৬ জনকে 
হিন্দা শিক্ষা দিছেন ) পশ্চিন বঙ্গ রা্ট্রভাষাপ্রচার 
সমিতি কতক গুহীত প্রাবন্তিক ও প্রবেশ পরীক্ষায় 
উন্দীর্ণ হইয়াছেন ৮২ জন। পণ্ডিত শ্রীণানেশচন্ত 
ভটাঁচাধ শান্বী তর্কবেদান্ততীর্থেব পরিচালিত সংস্কৃত 
চতপ্পাঠীতে ১৩ জন পি। সাংখা, যোগ, বেদান্তাছি 
অধ্যযক্সন কবেন। বিভিন্ন মময়ে ৬টি শিক্ষাবিষষক 
চলচ্চিএ প্রদশিত হঘ॥ ইনাটিটউটে প্রদর্ত বর্তৃতা- 
বলী, পুস্তক-সমালোচনা ও প্রতিষ্ঠঠনের কাধাবলীর 
সংন্ষিপু বিবরণ স্হ প্রতিমাসে নিষমিতভাৰে 
প্রক।শিত হয ইন্টিউট. পত্রিকা (6011৩07) 
পম বর্ষ অতিবাহিত কখিপি। তারত-সস্কৃতি 
৪র্থ খণ্ডেবক (110৩ হান (101995০01 
101 ৬৩ 7%) প্রকাশন বোগা কাধাদি 
চলিতেছে । ছাঁণবাসে বিছ্াথী ছিল ১৭ জন, 
৪ জন রিসা»ফ্লার সংস্কভ-সাহিশ্য, ভারত-সংস্কৃতি, 
শিক্ষা! ও সমাজ-বিদ্ঞান বিবণে গব্ষণা কবেন। 


চিকাগে। বেদান্ত-কেজ্দ _- চিকাঁগো 
( আমেরিক! ) বেদান্তকেন্দরে বিগত ৬ই মে, ১৯৫৫ 
(২২শে বৈশাখ, '৬২) পুণ্য বুদ্ধ-পুিমা! তিথিতে 
একট নূতন গৃহপ্রতিষ্টা ও ভজনালয়ের শুভ উদ্বোধন 
সাঁড়গরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। পূর্বাহ্কে বিশেষ 
প্জাদদি হয়; স্বামী অধিলানন্দজী, স্বামী 
পবিভ্রানন্দজী, স্বামী সতপ্রকাশানন্দজী এবং স্বামী 
বিশ্বানন্জীর সুষ্ঠু পরিচালনায় মাঙ্গলিক ত্রিয়াগুলি 
সর্বাজমুন্দর ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। সায়া 
সাধারণ সভাগ্ন দুরবর্তী অনেক নগর হইতেও বেদাস্ত- 
প্রিয় বাক্তিবৃন্দ আগমন করেন হিন্দুধ্মসংগীত 
গীত হইলে কেন্দ্রাধ্যক্ষ হ্বামী বিশ্বানন্দতরী ভাবগন্তীর- 
কে মঙ্গলাচরণের পর প্রারভ্িক ভাষণ দেন; 


৪8৮ 


তিনি বলেন, চিকাগে! নগরী মহাতীর্থ এখানকার 
পবিত্র মাটিতেই হয় প্রাচ্যপ্রতীচ্যের সুধীসম্তদের 
সমাবেশে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাবে চিরম্মরণীয় ধর্মমহাসভাঃ 
যেখানে জগতপুজা স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসী 
ভ্রাতাভগিনীগণের নিকট ভারতখধিদের “সত্য এক' 
এই মহাবাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। ম্বামী 
অখিলাননদজী পাশ্চাত্য ও আমেরিকায় বেদান্ত- 
প্রচারে চিকাগোর মহাদানের কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করিয়৷ বলেন, বর্তমান যুগ শিল্প ও বিজ্ঞানের 
যুগ_ আধুনিক জগতে সবই এমনকি ধর্মপ্যস্তও 
বিজ্ঞানের কষিপাথরে য'চাই করা না হইলে লোকের 
বিশ্বাস হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ বেন্ঞানিক 
দৃটিভঙ্গী দিয়া ধর্মতত্ত বি-শ্রষণ করিন্নাছিলেন বলিয়! 
সহ সর্তধর্জ-উরিধক্ষ বি আনলে, 
হৃদয়কে ম্পর্ করে। শ্রবিখাত ধর্যাজক ফাদ'র 
রোগারন্‌ বলেন, শ্রীরানকৃষ্জ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাবাদর্শের পরিপ্রে'ক্ষতে সমস্ত ধর্মে বিশেষ কিয়! 
্রীষ্টধর্মে নুতন আলোক-সম্পাত হইর/ছে এবং 
প্রাচ্য পাশ্চান্ত উভয় জগতের কাছেই মহান্‌ হ্প্দু- 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


ধর্মের দার উনুক্ত হইয়া গিয়াছে। স্বামী পবিভ্রানন্দজজী : 
বলেন, বুদ্ধদেব বারাণসীতে তাহার প্রথম বাণী 
দেন, শ্বামীজীও সেইরূপ চিকাগোতেই তাহার প্রথম 
ভাষণ প্রদান করেন, তাই চিকাগে! বাঁরাণসী- 
তুল্য । বুকের মত হৃদয়ব্তা লই়্া আসিয়াছিলেন 
ত্বাঁমীজী, জগৎকে তিনি এক পবিত্র উন্নতস্তরে 
উঠাইতে চাহিয়াছিলেন_-তীাহার ভাবধার! মানব- 
সমাজের মধ্যে এখনও নিঃশব্দে সকলের অজান্তে 
কাঁজ করিয়া চলিয়াছে। চিকাগো উত্তরপশ্চিম 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের মধ্যাঁপক পল ক্ষিল্ন, তাহার চিন্তিত 
ভ।ষণে স্বামীজীর চিন্তাধারার মৌলিকত্ব বিশ্লেষণ 
করেনঃ তিনি বলেন, কালের অগ্রগতির সঙ্গে 
সঙ্গে খ্রীষ্টোপদেশের মতোই স্বামী বিবেকানন্দের 
বৃল্ীর তাপ টপলবি। হইতেছে. স্বামী, সং- 
প্রকাশানন্দঈগী আচাধ শংকরের সহিত স্বামীজীর 
তুলনা করিয়া দেখান থে, স্বামীজী প্রাচীন যুগের 
সত্যকে বহু সমন্তাপূর্ণ বর্তমান যুগ সমক্ষে তুলিয়া 
ধরিয়াছিলেন। সভান্তে ভারতীর প্রথায় সকলকে 
জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। 


আবেদন 

ভুষ্ব্গ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে ঘুগাঁচাধ স্বামী বিবেকানন্দের বছু-আকাজিিত শ্রারামক্ষ্ণ- 
মিশন-প্রতিষ্ঠা তাঁর তিবোধানের স্বদীর্ঘকাল পরে হইলেও গ্রীভগবানের অপার করুণায় ১৯৫৪ সালের 
মে মাসে সম্ভব হইয়াছে! ইতোমধ্যেই আশ্রম-কতৃ পক্ষ একটি অবৈতনিক এ্যালোপ্যাথিক চাকৎসালয়। 
একটি সাঁধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার এবং প্রতি-সণ্তাহে ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক আলোচনা-সভা নিয়মিতভানে 
চাঁলাইতেছেন। চিকিৎসাঁলয়টি এবং ক্মাশ্রমের কাঁধাব্লী খুবই জনপ্রিয় হইয়া উত্িগ্াছে ; কিন্তু বর্তমানে 
যে পরিবেশে আশ্রমটি অধিষ্ঠত তাহা ঠিক আশ্রমোপঘোগা নয় এবং আশ্রমের প্রয়োজনীয় গৃহবৃদ্ধির 
জন্য পর্ধাপ্ত স্থানও ইহার চতুষ্পার্থে নাই, সেইজন্। শহরের কেন্দ্রের দিকে আশ্রমটিকে সরাইয়া পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজনীয়ত! অন্ভূত হইয়াছে । ইহার জন্ট উপযুক্ত জমি ক্রয় করিতে হইবে। জমি 
ক্রয় এবং গৃহাি নির্সাণের জন্ত প্রথমেই লক্ষাধিক টাকার প্রয়ৌজন। শ্রানগরে শ্রীরামকুষ্তমিশন-কেন্দরটি 
যাহাতে দেশে বিদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্ঠ শাখার স্ায় জনগণের সেবার পরিপূর্ণ সহযোগিতা দিতে 
পারে সেইজন্। আমল! বদান্য ব্যক্তিগণের অকুণঠ সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। বাহার! দান করিতে 
ইচ্ছুক তাহারা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, শ্রীনগর, কাশ্মীর--এই নামে চেক্‌ বা ড্রাফট (নিরপত্তার জন্য 
০9336 করিয়! ) পাঠাইতে পারেন। কোন গৃহের আংশিক বা পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়াও প্রিয়জনের 
স্থৃতি চিরস্থায়ী ও স্মরণীয় কর! যাইতে পারে । 


শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নিবেদক 
করণ-নগর, স্বামী অসঙ্গানদ্দ 
জীন্গর ( কাশ্মীর ) কর্মাধ্যক্ষ 


ঠা 
বট 2. ্ 


রর শ্ 
টা টা 





কবে ? 


বিলাসবিক্রান্তপরাবরালয়ং 
নমস্াদাতিক্ষপণে কৃতক্ষণম্‌। 
ধনং মদীয়ং তব পাদপস্থজম্‌ 
কদা নু সাক্ষাৎকরবাঁণি চক্ষুষ! ॥ 


ভবস্তমেবান্চরনিরস্তরং 
প্রশান্তনিঃশৈষমনোরথান্তরঃ | 
কদাহমৈকাস্তিকনিত্যকিস্করঃ 
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতঃ ॥ 
_-যামুনাচার্স ( আল্ওয়ান্দার )-বিরচিত 
স্তোত্ররত্ব, ৩০, ৪৬ 


কৰে সেই স্র্দিনি আসিবে_ জন্মজন্মাস্তরের প্রতীক্ষিত সেই সুদিন ? 


প্রণতজনের আতি দূর করিবার অন্ত অন্ুক্ষণ উদগ্রীব তোমার যে চরণদয় একদা 
( বামনাবতারে দাঁনগবিত বলিরাজার দর্প চূর্ণ করিতে ) লীলাচ্ছলে শ্বর্গ ও মত্যকে অতিক্রম 
করিয়াছিল সেই পাদপন্ন শ্বচক্ষে কবে দেখিতে পাইব ? এ রাতিল পদছটিই যে আমার একমাত্র 
জডাইবাঁর স্থান, অনন্তকালের অভয় আশ্রয়, ঈপ্সিততম সম্পদ্‌ | কবে, প্রভু, কবে আপনার ধন 
আপনি চিনিয়া লইব ? 


মুহূর্তে মুহূর্তে বিচিত্র আকর্ষণ লইয়া সমূপস্থিত অগণ্য চঞ্চল অনোরথ নিঃশেষে শান্ত হইয়া 
গিয়াছে, তোমারই চিন্তায় তোমারই আশায়, আকাজ্জায়, সেবায় জীবন নিরন্তর ভরপুর হইয়া আছে-_ 
এমন শুভ সময় কবে আসিবে? একান্ত তোমারই-নিত্যকিস্কর-হইয়া-থাকা-_তোমাকেই জীবনের 
একমাত্র-স্বামী-করিয়া-চলা-__তোমার প্রীতির জন্য সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত-করিয়া-রাথা লেই মহাজীবন 
কৰে লাভ করিব? 


কথা প্রসঙ্গে 


সংসার ও ভগবান 


ভারত-সংস্কৃতি সংসারের সহিত ভগবানের 
কোন বিরোধ দেখে নাই-_তবে বিরোধ দেখিয়াছে 
সাংসারিকতার সহিত। সংসার ও দাংসারিকতা 
এক কথা নয়। সংসারে আমরা যখন ভগবানকে 
হাঁরহিয়া ফেলি তখন উা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাঁষায় 
সংসার অর্থাৎ অন্তঃসারশৃন্ত আড়গ্ছর মাত্র। 
ভগবানকে বাঁদ দিয়া সংসারে মত্ত থাকার নাম 
সাংসারিকতা_-সে সংসার যতই ধন মান এন্বধ্ 
বিভব দ্বারা পূর্ণ হউক না কেন। ভারত-মানস 
চিরদিন সাংসারিকতাকে নিন্দা করিয়া আসিয়াছে । 


আধুনিক" সভ্যতা যে জীবনধারাকে সারা মনঃ- 
প্রাণে বরণ করিয়া লইতে উদ্গ্রীৰ, নিঃসস্কোঁচে 
ভারত একদিন তাঁহাকে আস্মর বৃত্তি বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছিল । উদগ্র লৌভ, স্বার্থপরতা, দশজনকে 
বঞ্চিত করিয়া ধনসঞ্চয়, ছূর্বার ক্ষমতাস্পৃচাঃ দস্ত 
এইগুলিই তো উন্নতির নামে আজকাল “সভ্য, 
মানুষের সর্বথা অনুনরণীয় দেখিতে পাই। যে যত 
এই পন্থায় আগাইয়া যাইতে পারে আধুনিক সভ্যতার 
বিচারে সে তত বাহবা লাভ করে। কিন্ত ভারত- 
পুরুষ শ্রুকষ্ণ অজুনকে কি বলিয়াছিলেন ?-_ 


ধর্ম-আড়ম্বর, দর্প-_শুন মহাঁবল 
অভিমান নিষ্টুরতা, ক্রোধ আর অজ্ঞানতা 
অন্থর-ভাবের এই লক্ষণ সকল। 


৮ চা ০ 


কহে তারা__“সত্যহীন এ ভবমগ্ডল . 
নাহি কিছু পাপপুণ্য / সংসার ঈশ্বর-শৃশ্ঠ 
আপনা -আপনি হয় উৎপত্তি সকল ।” 
স্থির কারণ তার! এই জানে সার-_- 

স্্রীপুরুষ-কাঁমনায় বাড়িছে সংসার 


ঞ ধাঁ এ 


যাবৎ না তাহাদের ছাড়ি যায় প্রীণঃ 
অনন্ত চিন্তার বশে, স্মখ-ভোগ অভিলাষে 
কাম-ভোগ সংসারের সার করি জ্ঞান। 
শত আশা-পাশে বন্ধ কামক্রোধে মাতি 
ছলে বলে অর্থলাভে মত্ত দিবারাতি। 
ভাবে তারা নিশিদিন উন্মাদ যেমন 
অন্ত এই লাভ ভবে কল্য আশা! পূর্ণ হবে, 
অদ্য এই আছে, কল্য হবে এই ধন। 
এই শত্রু নাশিয়াছি বধিব অপর 
আমি ভোগী সিদ্ধ সুখী আমিই ঈশ্বর ! 
( শ্রীমদ্তুগবদ্গাতা, ১৬৪,৮১১১-১৪ ) 
কুমারনাথ সুধাকর কৃত পঞ্চান্বাদ ) 
আনুর মানুষের শ্ররুষ্টোক্ত বিশ্লেষণ আজও কি 
সমানভাবে সত্য নয়? বদ্দি সত্যই হয়, তাঁহা হইলে 
উক্ত মানুষেরা আজ এত মধাদা পাইল কি করিয়া? 
তাহাদের জীবনরীতি (প্রগতির নামে ব্যাপকভাবে 
সহত্র সহআ্রকে আকর্ষণ করিতেছে কেন? বোধ 
করি, সভ্যতার মূল্যবোধ ব্দলাইয়া গিয়াছে বলিয়া 
সংসার হইতে ভগবান নিবাসিত হইয়াছেন বলিয়া । 
সভ্যতার মূল্যবোধকে সংশোধিত করিবার 
প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই সংশোধনের 
দায়িত্ব ভারতকেই সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হইয়া লইতে 
হইবে, যে যাহাই বলুক, আজকালকার “সভ্যে'রা 
যতই উপহাস করুক। বিদেশের অনেক রাষী- 
প্রতিনিধি এবং ভ্রমণকারী বর্তমান ভারতবর্ষের 
কলকারখানা প্রভৃতি দেখিয়া মুরুববীর মতে! 
সার্টিফিকেট দিয়! যাইতেছেন, “হা, ভারতবর্ষ 
আগাইয়! যাইতেছে, এবং আমরাও তৃপ্ডিবোধ 
করিতেছি--“তবে তে! ঠিক আমরা চলিতেছি, 
সভ্য জাতিসমূহের দরবারে আমাদের উত্তরোত্তরই 
উচ্চশ্রেণীর টিকিট মিলিতেছে, সাবাস আমরা | 
কিন্তু ছুই তরফেরই ছুটি প্রাথমিক ভুল রহিমা 


আশ্বিন, ১৩৬২ ] 


গেল। তাহারা বুঝিলেন অগ্রগতির অর্থ 
তাহার্দিগের নিকট যাহা, ভারত তাহাই মানিয়। 
লইয়াছে। আর আমরা আমাদের প্রগতির নিজস্ব 
সম্পূর্ণ অর্থ বিস্বত হইলাঁম। ছুটি ভুলই মারাতুক । 
তাহাদের নিকট শিল্প-বিজ্ঞান, যান্ত্রিক উন্নতির শিক্ষা 
তারত সোঁৎসাহে লইবে, কিন্তু ভারত যে সভ্যতা 
বলিতে এইটুকুই বুঝে না, এই উন্নতি ভারত-ৃষ্টিতে 
মানুষের উন্নতির সবট1 তো নয়ই, অতি অল্লমান্র_ 
এই কথা স্বাধীন-ভাঁরত তাহাদের নিকট বলিতে 
কুন্তিত হইবে কেন? সভ্যতার--বিশ্বকল্যাণকর 
সভ্যতার অষ্টী আলুর মানুষ নয়, দেব-মানুষ__ 
ভারতের এই সনীতন শিক্ষা পাশ্চীত্য গ্রগাতির 
মৌহে ভারতবাসী যদি অনাদর করে তাহা হইলে 
শুধু ভারতের ক্ষতি নয়, সারা পৃথিবীরই ক্ষতি। 
সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া আস্র সভ্যতার__আঁড়ম্বর- 
দম্ত-কাম-লোভের যে নিলজ্জ প্রকাশ চলিয়াছে 
তাহার প্রতিরোধ আবস্তকঃ মানব-প্রগতির জন্তই 
আবশ্তক। নসাংসারিকতা বর্জন করিয়াও যে 
সংসারের উন্নতি বিধান করা চলে--ভগবানকে 
সারের পুরোভাগে রাখিয়া যে প্রগতি উহ্হাই যে 
বথার্থ প্রগতি, ভারতকে আজ ইহা জীবনে প্রত্যক্ষ 
দেখাইতে হইবে এবং অপর দেশকেও শুনাইতে 
হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন__ 

“নবীন জাতিগুলির নিকট এখনও মূল 
প্রশ্নগুলি অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে । 
তাহারা জোর করিয়া বলিতে পারে না 
শান্তিই স্থায়ী হইবে, না যুদ্ধবিগ্রহ ; তিতিক্ষা 
টিকিয়! থাকিবে, না অসহিফুতা ; সতত। না 
সৌজন্য ; শারীরিক বলের জয় হইবে, না 
মানসিক শক্তির; ইক্দ্রিয়পরতা বাঁচিবে না 
আধ্যাত্মিকতা । আমব৷ কিন্তু বহু যুগ পূর্বে 
এই সমস্তার সমাধান করিয়া লইয়াছি। 

সুদিন ও ছুদিনে আমরা এ সমাধানটিই 


কথাপ্রসঙ্জে 


৪8৫১ 


শাকড়াইয়া রহিয়াছি এবং শেষ পর্যন্ত 
থাফিবও। আমাদের সমাধান ভোগ নহে, 
তাগ; সাংসারিকতা নহে, সাংসারিক বিষধে 
অনাসক্ত্ি 1” 

সাংসারিক বিষয়ে অনাসক্তি বলিতে স্বামীজী 
নিশ্চিতই সাংসারিক অন্যুদূয়ের বিরোধিতা বুঝেন 
নাই। ভারতে সাংসারিক মত্যুদয় চতুরিধ 
পুরুষার্থের ছুইটি--( অর্থ ও কাম) দ্বারা সংজ্রিত। 
সাংসারিক অভ্যুদয় অবগ্যই চাই, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
চাই ভগবান-_ পু'থির বা গিজার বা সামাজিক 
তন্ুষ্ঠানের মৃত ভগবান নয়, মানুষের সকল চিন্তা- 
কর্মন-আশা-আকজ্ষার বিধারক, সামঞ্জস্তবিধায়ক, 
সত্য শক্তি ও আনন্দদাঁয়ী জীবন্ত ভগবান । 


টবত্ভীনিক ও ঈশ্বর-বিশ্বাস 


“বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা কি 
সম্ভবপর ?” 

এই ন।মে আমেরিকার একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক 
ডক্টর ওয়ারেন উইভার (০2০ ৩/৪৪৮০৪: ; ইনি 


«আমেরিকান আসোসিয়েশন ফর দি আযড ভান্স- 


মেন্ট অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং 
গত বিশ বত্দর ধরিয়! রকৃফেলার ফাউগ্ডেশনের 
বিজ্ঞান্প্রসার বিভাগের অধিকর্তা ) লুক (1-০০1) 
পত্রিকায় সম্প্রতি (৫ই এপ্রিল, ১৯৫৫) একটি 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ধর্ম এবং বিজ্ঞানের সংজ্ঞা, 
ক্রিয়া ও দৃষ্টিভঙ্গী পাশাপাশি বিশ্লেষণ করিবার 
পর লেখক বলিতেছেন,-"অনেকে মনে করেন 
বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা মোটেই 
সম্ভবপর নয়। কিন্ত আমার মনে হয়, এই বিষরে 
বৈজ্ঞানিকগণেরই বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। অনৃষ্ঠ 
এবং প্রধানত; অনির্ণেয় বস্তুতে আস্থা স্বাপন করিতে 
তো তাহারাই বেশী অভ্যন্ত।” লেখক একটি 
উদাহরণ দিতেছেন £ 

বর্তমান বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে অখিল জড়- 


৪৫২ 


জগতের উপাদান হইল বিহ্যতিন্‌ বা ইলেক্ট্রন। 
কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিকই এ পধস্ত অতিক্ষুত্্ 
এই বিছ্যৎকণা ইলেক্ট্রন চোখে দেখেন নাই বা 
ভবিষ্যতেও ইহাকে যে কোনকালে প্রত্যক্ষ কর! 
যাইবে তাহাও মনে করেন না। ইলেক্ট্রনের 
যাহা প্রকৃতি তদন্গসারে উহাকে প্রত্যক্ষ কর! বা 
যথাবথ নির্ণয় করা একেবারেই অসম্ভব--উহা 
একপ্রকার অতীন্ত্রিয়, অনির্ণেয়। তথাপি ইলেক্ট্রনের 
চেয়ে সত্যবস্ত বেজ্ঞানিকের নিকট আর কিছু 
থাকিতে পারে না। 

বস্ততঃ বৈজ্ঞানিক যখন গভীরভাবে চিন্তা করেন 
তথন চেয়!র, টেবিল, গাছ, পাথর এগুলি তর 
কাছে খুব “সত্য নয়। আণবিক পদার্থবিদের 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে টেবিলটি কতকগুলি ছায়াময় 
ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক চার্জের সমষ্টি ( বৈদ্যুতিক চাজ 
জিনিসটিও আবার অতি অস্পষ্ট এবং ধরাছোয়া 
দিতে নারাজ)। অতএব সাধারণ দৃষ্টিতে টেবিলের 
যে বৃহৎ কঠিন বাস্তবতার প্রতীতি-__উহা বৈজ্ঞানিকের 
মননে ন স্তাৎ হইয়া যাঁ়। বর্তমান বৈজ্ঞানিকের 
মাথায় জগৎ সম্প্ধে ছুই ধরনের চিন্তা রাখিতে হয়। 
(১) যখন বব্যবহারিক' ক্ষেত্রে চলেন ফিরেন কাজ 
করেন তখন তিনি সরল সর্বজন্প্রচলিত ধারণা গুলির 
প্রয়োগ করেন (২) যখন তাত্বিক বিশ্লেষণের 


প্রয়োজন উঠে তখন সাধারণ প্রতীতির উধ্বে 


গভীরতর ধারণাঁগুলিতে মনোনিবেশ করেন। 
সাধারণ লোককে তুমি, আমিঃ টেৰিলঃ চেয়ার, 
গাছ পাথর প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ঘনতাঃ দুঁঢ়তা, 
অবস্থান, বাস্তবতা প্রভৃতির ধারণা রাখিতে হয়। 
এই সব ধারণা না থাকিলে আমাদের দৈনন্দিন 
জীবন অচল হইয়া পড়ে। বৈজ্ঞানিকও এই 
ধারণাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিবেন কি করিয়া? 
তাহাকেও তো ব্যবহারিক জগতেই থাকিতে হইবে। 
তথাপি বৈজ্ঞানিক জানেন যে, এই আপাত প্রতীয়মান 
ধারণাগুলি প্রথরতর পরীক্ষার সন্মুথে দাঁড়াইতে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


পারে না। বিশ্বপ্রকৃতির মূল সত্য অদ্বেষণ করিলে 
সম্পূর্ণ অভিনব তাত্বিক ধারণানিচয় আসিয়! উপস্থিত 
হয়। “ব্যবহারে' যাহা দৃঢ় ঘন বস্তু (39114) ছিল 
তাহা প্রকৃতপক্ষে দৃঢ় বা ঘন নয়। 

ইলেক্ট্রনের কথাই ধর! যাঁক। প্রথম প্রথম 
পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন উহা একটি কণা 
পরে তাহার! দেখিলেনঃ না, উহা 
একপ্রকার তরঙ্গ-গতি 
আজকাল তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ইলেক্ট্রন কণা 
এবং তরঙ্গ-গতি ছুইই। প্রহেলিকা? 

আবার ইলেক্ট্রনের অবস্থান সম্বক্ধে যদি 
জিজ্ঞাসা! কর, তাহা হইলে আরও কুয়াসা আসে 
কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষণে একটি ইলেক্ট্রন কোথায় 
আছে বা কোন্‌ দিকে গতি লহবে তাহা বর্তমান 
বিজ্ঞানের অনির্েয়। 

দৃশ্তমান প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের কার্ধকারণ 
সম্বন্ধ বর্ণনা করা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কঠিন নয়। 
এই এই ব্যাপার যদি দেখা যায় তে! বৈজ্ঞানিক 
সুম্পষ্টভাবে বলিয়া দিতে পারেন এই এই 
পরবর্তী ব্যাপার ঘটিবে। কিন্তু ইলেক্ট্রনের ক্ষেত্রে 
বৈজ্ঞানিক বোঁক1 বনিয়া যাঁন। এই মুহূর্তে কোন 
একটি নিদিষ্ট ইলেক্ট্রনের আচরণ দেখিয়া বৈজ্ঞানিক 
বলিতে পারিবেন না পরমূহূতে উহার আচরণ কি 
হইবে। বড় জোর তিনি বলিবেন_- এইরূপ 
হওয়ার সভাবনা। শুধু “ভাবনা! নিশ্য়ত। 
কিছু নাই। কার্ধকারণশৃঙ্খলা - খাহা বিজ্ঞানের 
মেরুদণ্ড, ইলেক্ট্রনের জগতে যেন তাহা ভাঙ্গিয়! 
পড়িয়াছে ! 

বৈজ্ঞানিক আব দেখিতেছেন কোন কিছুর 
সম্পূর্ণ “ব্যাখ্যা করা তাহার পক্ষে সন্তবপর নয়। 
পরিচিত এবং প্রচলিত ধারণ! দিয়া অভিনৰকে 
ব্যাখ্যা” করা ছিল এতর্দিনকাঁর বৈজ্ঞানিক রীতি। 
আঙ্গ “পরিচিত” এবং 'প্রচলিত'গুলি সম্বন্ধেই 
সংশয় উঠিয়াছে। “পরিচিত” এবং «প্রচলিত গুলিকে 


(087001)। 


(25০ 10001003) 


আশ্বিন, ১৩৬২ ] 


ব্যাখ্যা করিতে গিম্ন! উত্তরোত্তর আমরা “অজ্জেয়তে 
আসিয়া হাঁজির হইতেছি। 

আজিকার বৈজ্ঞানিক অতএব, তাহার চিন্তা- 
জগতে দিধারা রাখিতে বাধ্য। “প্রতীয়মান” সমস্তা 
সম্থন্ধে একটি সহজ উত্তর দিতে তিনি সম্কুচিত। 
প্রতীয়মন'কে তিনি মানেন, লইয়া ঘর করেন-__ 
কিন্তু তিনি জানেন উহাদের মূলে একটি বহু হুক্মতর 
দুনির্ণেয় রহস্ত আছে। এ অনূস্ত গভীর সন্থন্ধে 
শেষ উত্তর না! পাওয়া গেলেও উহা কিন্তু সত্য, 
অপ্রত্যাধ্যেয়। 

আজিকার বেজ্ঞানিকের এই দৃষ্টিভজী এবার 
ঈশ্বরবিশ্বাসের দিকে প্রয়োগ করা যাক । উতর 
উইভার বলিতেছেন_-“ঈশ্বরের ধারণ জটিল ও 
বস্ত-নিরপেক্ষ (9302০) বলিয়াই উঠা সত্য 
নয়, এমন কথ! আর ধিনিই বলুন, বৈজ্ঞানিক কখনই 
উহা! বলিতে পারেন না, কেননা তিনি জানেন, 
টেবিল, গাঁছ, পাথর প্রভৃতির যে প্রাত্যহিক 
বাস্তবতা তাহা! একটি মায়া মাত্র, প্রকৃত বস্তৃসত্তা 
অতি সুক্ষ, দুনিবীক্ষ্য, কুহেলিকাঁময় ব্যাপার ।” 

বৈজ্ঞানিক দেখেন, কোন একটি সংজ্ঞা 
কুহেলিকাময় হইলেও সক্ষমভাবে কাধকরী কিনা । 
কতকগুলি ঘটনাসমষ্টির 'নাম' হইতেছে “ইলেক্ট্রন, 
( উহাকে সম্পূর্ণ বুঝি বা ন! বুঝি )। এই ঘটনাগুলি 
কিঃ সে সম্বন্ধে সকল বৈজ্ঞানিকই একমত। আবার 
উহার ধে নিয়মগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সে বিষয়েও 
বৈজ্ঞাশিকগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নাই। 
অতএব ইলেক্ট্রন”_এই সংজ্ঞাটি “কাধকরী।। 
'ঈশ্বর' বিষয়ট সম্বন্ধে মান্নষের উক্ত ধরনের একটা 
সর্বজনীন এঁকমত্য না থাকিলেও ভর ওয়ারেন 
উইভার লিথিতেছেন__ 

“তথাপি তিনটি কারণে আমি ইঈশ্বর-ধারণাটি 
গ্রহণ করি। (১ম) মানুষের সমগ্র ইতিহাসে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্ধে একটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী 


সাধারণ ক্বীকৃতি রহিয়াছে । ইলেক্ট্রনের শ্বীকার . 


কথাপ্রসঙ্গে 


৪৫৩ 


যুক্তির দিক দিয়া যত স্রনির্দিষ্ট, ঈশ্বর-শ্বীকার হয়তো 
ততটা নয়» কিন্তু একথা সত্য যে, যত লোকে 
ইলেক্ট্রনকে বিশ্বাস করে তাহা অপেক্ষা অনেক 
বেশী সংখ্যক লোক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াছে বা 
করে। (২য়) জীবনের ক্ষুদ্র খুদ্র সাঁধারণ সমস্তাগুলি 
লইয়া আমি যেভাবে চিন্ত/ করিতে পারি ধর্মীয় 
অনুভূতির ক্ষেত্রে আমি হয়তে৷ সেরূপ সন্তোষজনক 
ভাবে পারি না, কিন্ত আণবিক-বিজ্ঞানীকেও তো 
অসম্পূর্ণ এবং পরস্পরবিরোধী মত লইয়া চলিতে 
হয়। এ মতগুলি *কাধকরী” এবং একটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ বিষয়ের সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতার সচক। ঈশ্বর 
সম্বন্ধেও আমার মনন “সম্পূর্ণ ও নিখুত” না 
হইলেও উহা! “কার্ধকরী”। (৩য়) আমি ভগবান 
সম্বন্ধে ছটি পৃথক শ্রেণীর ধারণা গ্রহণ করিব 
( ইলেক্ট্রনের স্বরূপসন্বব্ধীয় ছ্বিধার! চিন্তার নায় )। 
প্রথম- জনসাধারণের হদয়াবেগস্থিত ও অন্তধযান- 
লভ্য ঈশ্বরের ধারণ! ; দ্বিতীয়__বুদ্ধিবিচারলক্ষ্য 
বস্তনিরপেক্গ ঈশ্বরের ধারণা । দুটিই আমাকে 
পরিতুষ্টি দেয়। এই ছুটি ধারণা পরস্পর অত্যন্ত 
পৃথক জানি, কিন্ত তাহাতে আমি বিচলিত নই। 
একটি ইলেক্‌ট্রুনে যদি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্মদন্্ন থাকিতে 
পারে ঈশ্বররূপ অতি মহান্‌ তত্বের ধারণায় বিরুদ্ধতা 
কিছু থাকিবে না এমন আশা কর! উচিত নয়।” 

“জনসাধারণের হদয়াবেগহ্তি ও অন্তধনলভ্য 
ঈশ্বরের ধারণা” ডক্টর ওয়ারেন উইভারের মতে 
উড়াইস়। দিবার জিনিল নয়--যেমন, চেয়ার, টেবিল 
ব। দৈনন্দিন আরও অজশ্র ইন্জিক়গ্রত্যক্ষ বিবয় 
আমরা অস্বীকার করিতে পারি না সেইরূপ । 

"যখন আমি বিপদে পড়ি বা আতঙ্কগ্রস্ত হই, 
ছেলেবেলায় গির্জায় শোনা স্থন্দর ভগবত-প্রার্থনা- 
স্ঙ্গীতগুলি যখন আমার কানে বাজে তখন ঈশ্বরকে 
আমি নিকটে পাই আমর হৃদয়াবেগের মধ্য দিয়া__ 
এক সাত্বনাদাযী, সঙ্কটত্রাতা পিতারূপে। যখন 
আমি একটি স্তায়-অন্ঠায় সংক্রান্ত সমন্তার সম্মুখীন 


৪৫৪ 


তখন ঈশ্বরকে আমি পাই আমার অন্তরের সুস্পষ্ট 
বিবেক-বাণীর মাধ্যমে । কি করিয়া কোথা হইতে 
এর বাণী উঠে তাহা আমি বুঝতে পারি না, কিন্ত 
জানি, উহার নিদেশ শুনিলে আমার সমস্তার 
মীমাংস| হইবে ।” 

উপরোক্ত উদাহরণ ছইটি মানুষের প্রাত্যহিক 
জীবনের হদয়-মনের অনুভব । বঠিঃপ্ররূতির ঘটনার 
মতো উহারাও ঘটনা-_মানুযের অন্তর্জীবনের ঘটনা। 
এই টেবিলটি, এই পাঁথরটি কঠিন নয় ইহা যেমন 
কেহ বলিতে পাঁরে না, তেমনি উপরোক্ত মানস- 
অনুভবে যে ঈশ্বরকে লোকে পায় সেই ঈশ্বর নাই 
ইছাঁও ব্লা চলে না। মান্তাষের ব্যব্গৃরিক জীবনে 
এই ঈশ্বরাহ্ছতবের চুলচেরা নৈয়ায়িক বিশ্লেষণ 
অনাবশ্তক ( যেমন, চেয়ার টেবিল প্রভৃতির তাত্বিক 
বিশ্লেষণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়)। 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রের ঈশ্বর তত্রবিচারের ক্ষেত্রে 
পরিণত হন একটি সুক্ষ, অনির্ণেয় সত্তার । ( যেমন 
গভীরতর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে চেয়ার টেবিলের রূপ 
নেয় দুর্ডেক্ধ ইলেক্ট্রনে সেইরূপ )। এই বুদ্ধি- 
বিচারের ঈশ্বরও ন স্তাৎ নন্। মনের কোন 
বিশেষ অবস্থায় উহাঁকেও আমাদের প্রয়োজন 
হয় ( বৈজ্ঞানিক সত্যের অবধারণে ইলেক্রনের 
ধারণার ন্যায় )। 

মনীষী বৈজ্ঞানিক-লেখকের বিচারধার। অনুসরণ 
করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বৈজ্ঞানিক-চিন্তার 
সহিত ঈশ্বর-চিন্তার কোন বিরোধ নাই ইহা তাঁহার 
রচনায় সুস্পষ্ট । তবে একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা 
উচিত মনে হইতেছে ॥। লেখকের মতে, দার্শনিক 
বিশ্লেষণ করিয়! বুদ্ধিবিচার দ্বারা নিবিশেষ নৈর্যক্তিক 
ঈশ্বরের যে ধারণায় আঁমরা উপনীত হই তাহার 
উপযোগিতা! আছে, তবে উহা অস্পষ্ট ও হুর্বোধ্য 

ভারতবর্ষের বেদান্ত-বিজ্ঞান কিন্তু বিশ্ববন্ধাণ্ডের 
চরম সত্য নিবিশেব নৈর্যন্তিক সত্তাকে (যাহাকে 
্রন্ম বল! হইয়াছে ) একটি ছুজ্জেয় কুহেপিকার মধ্যে 


উদ্বোধন 


[ €*তম বর্-_৯ম সংখ্য। 


রাখেন নাই। উহা! একটি কল্পনা (1৭5৪) মাত্র নয়, 
আর এ কল্পনা “কার্ধকরী' বলিয়াই যে উহাকে মানিব 
তাহাও বেদান্তের দৃষ্টিতজী নয়। বেদান্ত-বিজ্ঞান 
চরম সত্যে সংশয়ের, দন্দবুদ্ধির কোঁন লেশ দেখেন 
নাই। এই চরমসত্য মানস করন! নয় সকলেরই 
প্রত্যক্ষ-যোগ্য আত্মচৈতন্থম্বরূপ । উহা অপেক্ষা 
নিঃসন্দিগ্ধ বৈজ্ঞানিক” সত্য আর কিছু হইতে 
পারে না। 


হিংসা ও অহিংস? 

সাম্প্রতিক কতকগুলি ঘটনায় হিংস। ও অহিংসা 
লইয়া ভারতীয় জনসাধারণের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন 
উঠিতে আরস্ত করিয়াছে । অহিংসপন্থী একাধিক 
নেতা ছুষ্টের শাসনের জন্ত নিছক অহিংসা পথ 
ত্যাগ করিয়া সঙ্গত হিংসার সমর্থন করিয়াঁছেন। 
সম্প্রতি শ্রীবেদপ্রকাঁশ ভাটিয়া নামক অন্থালার 
জনৈক পত্রলেখক “হিন্ুগ্থান ষ্র্যাগা” পত্রিকায় 
এ বিষয়ে একটি স্থচিস্তিত চিঠি প্রকাশ করিয়াছেন । 
ইহা তীহার ন্যায় আরও শত শত দেশবাঁদীর মনের 
কথা, সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত ভাটিয়। লিখিতেছেন-_ 

“দেখিয়! শুনিয়। মনে হয়, অনেকে ইহাই বলিতে চান যে, 
অশুভপ্রতীকারের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থ। হইল অশুভকে শুড-বিনাশের 
প্রশ্রয় দেওয়। আর শুভ্তের ক্রমাগত নির্মম আত্মত্যাগের ফণে 
কোন না কোন উপায়ে অশুভ একদিন দুর হইবে বা উহার 
প্রকৃতি ব্দলাইয়! যাইবে। কিন্তু ইতঠহাসের ঘটনাবলী অগ 
কথ| বলে। * * * বোধ করি বান্াার্ড শ' ঠিকই বলিয়াছিলেন, 
--ইতিহাদ হইতে আমর! কেবলমাত্র এই শিক্ষাটিই 21৬ 
করি ষে, ইতিহাস হইতে আসর] কিছুই শিখি ন।' ক * ॥ 
দুর্যোধন কি পাণুবগণ এবং কৃষ্ণের একাস্ত তেষপ-প্রচেষ্টা 
সত্বেও নত হুইয়াছিলেন? বুদ্ধের নির্ভেগাল অহিংসা-বাণী 
এবং উহার অপরিহার্ধ ফলস্বরূপ ভারতীয় চরিত্রে শৌরধবীর্ধভাবের 
ক্লীপতাই কি বৈদেশিক আক্রমণের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয় 
লাই? দিনের পর দিন আমর! শুনিতেছি যে ভারত শুধু 
অহিংদারপ মহান্ত্রের সহায়েই শ্বাধীনত। লাঁভ করিহাছে। 
আমার মনে হয়, ইহা মাত্র আংশিকভাবেই সত । প্রচাব- 
ভি্তিম কখনও বাস্তবের স্থান অধিকার করিতে পারে না। 
গা্ধীজী এবং ঠাহার আহিংদ আলহঘেগের আবির্ভাবের পূর্বে 
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মসংখ্য বিপ্লবী যে স্বাধীনতার ভূমি তৈরী করিয়! গিয়াছিলেন 
হাহা জীমর ভুলিতে পারি কি? নেতাজীর অবদান, আর- 
মাই-এন বিদ্রেহ এবং ১৯৪২ সালের সহিংস বিপ্লবের কথা? 
॥ % * অহিংস ভাল নীতি, কিস্তু উহ! কার্যকরী না হইলে 
পৃতা ও হায়ের রক্ষার জন্ত হিংসার আশ্রয় ধর্মলঙ্গত।* 

হিংসা ও আঁহংসার বিচারে বেদ-স্থৃতি-পুরাণ 
গ্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুম্পষ্ট সিদ্ধান্ত আমাদের ভাল 
করিয়া আলোচনা করা কর্তব্য। শাস্তি, মেত্রী, 
বিশ্বকল্যাণ এইগুলিই সর্বজনীন লক্ষ্য-_অহিংসা 
উহ্থার একটি সাধন মান্র। স্থসবিশেষে হিংসাও এ 
সাধনের স্থান অধিকার করিতে পারে- যেমন 
শ্রকষ্চ অবলম্বন করিয়াছিলেন ভারতবধের ছুর্দাম্য 
উচ্ছৃঙ্খল ক্ষাত্রশক্তির দমনের জন্য । অহিংস! ব্যক্তির 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য প্রয়োজন, যেমন মহধি 
পতঞ্জলি তাহার অষ্টাঙ্গ যোগমার্গে নির্ণয় করিয়াছেন। 
যোগশাস্থের সামগ্রিক সাধনার বহুবিধ বিভাগের 
একটিমাত্র বিভাগ “অভিংসা”। মনে হয়ঃ এই 
অহিংসাকে অধিকারি-নিবিশেষে আপামর জন- 
নাধারণের অনুসরণীয় জীবনাদর্শ বলিয়। ঘোঁষণী 
করা ভারতবর্ষের বহুর্দশাঁ জ্ঞানী খষিমুনিগণের 
সিদ্ধান্তের বিরোধী । স্বামী বিবেকানন্দও এইরূপ 
মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 

নুতন দৃষ্টি 

কলিকাতা-মুখী বেনারস এক্সপ্রেসের একটি 
তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উপরের বাঙ্ক এ শুইয়া 
সমীরবাবু সামনের বাঙ্ক টিতে শয়ান সহযাত্রী 
যোড়শব্ীয় হিন্দৃস্থানী বালক খিলনরামের সহিত 
বাক্যালাপ করিতেছিলেন। খিলন্রামের বাড়ী 
জৌনপুর জেলায়। বাড়ী হইতে কাঁশী অ+সিয়াছিল, 
এখন চলিতেছে কলিকাতা । 

“কি উদ্দেগ্তে?”-___সমীরবাঁবু জিজ্ঞাস! করিলেন। 

খিলনরাম একটু হাসিল--বড় সরল হাসি। 
বলিল,“কি আর মতলব বাঁবুজী, কিছু টাঁক! 
কামানো দরকার, তাই যাচ্ছি।” 


কথাপ্রসঙ্গে 


৪৫৫ 
“কলকাতায় কি কাজ করবে? কোথায় 
থাকবে 1” 
“কেন, চাচার কাছে ।” 
খ্লিন্রীমের চাচা পনিকা মশিনমে? অর্থাৎ 


জলসরবরাহ-সংক্রান্ত কোন কারখানায় নিস্থিগিরি 
করে। খিলনরাম কি কাজ করিবে? ছুই হাতের 
শক্ত গুলি দেখাইয়। প্রাণখোলা হাস্তে সে কহিল, 
সে ভাবনা তাহার নাই। দেহে শক্তি আছে, যে 
কোন কাজে সে লাগিয়া যাইবে এবং পয়সা কিছু 
রোজগার করিয়াই ঘরে ফিরিবে, ইহাতে তাহার 
একটুও সন্দেহ নাই। 

দূর জৌনপুর জেলার একটি স্ুদুরতর গ্রামের 
এই অশিক্ষিত “কিসান'বালক সমীরবাবুর চোখে 
একটি নূতন চশমা পরাইয়া দিয়াছে । সে দুখে 
বলে নাই, কিন্তু তাহার অকথিত "আরও অনেক 
কথা যেন সমীরবাবু শুনিতে পাইলেন তাহার 
চোঁখের চাঁহনিতেঃ তাহার সরল হাস্তেঃ কথার 
ভঙ্গিতে, আচরণে । কেবল চাচাঁজীর মুখ চাহিয়া 
বা.শুধু তাহার হাতের গুলির “সহারা'য় (সহায়তায়) 
সে “ব্ঙ্গলি মুলুকে? অর্থোপার্জনের চেষ্টায় যাইতেছে 
নাঁ। প্রধান ভরসা তাহার উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস 
জীবনের অনাড়ম্থরতা (খিলনরাম একবস্তে চলিতেছে, 
গায়ে একটি কোত্া, মাথায় গামছা অন্ত কোন 
তৈজসপর্রের বালাই নাই। সকাল হইলে ঝাঁঝা 
ট্েশনে সমীরবাবুকে চা খাইতে হইল, সঙ্গে 
জলখাবারও। 1%* আনা খরচ হইয়া গেল। 
খিলনরামকেও অফার (০06) করিয়াছিলেন, 
সে প্রত্যাখ্যান করিল। তেলে সাতলানো লঙ্কা 
দেওয়া চানা যাইতে দেখিয়! লঙ্জিত হান্তে এ দিকে 
তাঁকাইতেছিল--সমীরবাঁবু এক ঠোঙ্গা কিনিয়া 
দিলেন, খরচ হুইল মাত্র /* আনা । খিলনরাম 
কিন্তু বিন। টিকিটে চলিতেছে না'ঃ কাপড়ের কোনে 
অনেকগুলি গাঁটি দিয়! বাঁধা কাঁশীহাওড়ার 
টিকিটখানি এক অবসরে বাবুজীকে দেখাইয়া 


৪৫৬ 


লইয়াছিল-ঠিক আছে কিনা।)। সমীরবাবু 
ভাবিতেছিলেন শত শত বাঙ্গালী বেকাঁর যুবকদের 
কথা। খিলনরামের কাছে তাহাদের অনেক 
কিছু শ্িখিবার আঁছে--চলচ্ত্রের সঙ্গীত 
নয়) “সাংস্কতিক'-অভিনধ-আবৃত্তি-বন্তৃতা-কাঁব্য-চা 
নয়, রাজনৈতিক বাদবিতগ্ডা, দলীয় ধর্মঘট- 
ডিমনষ্টেশন প্রভৃতিও নয়-_জীবন-সংগ্রামে যুদ্ধ 
করিবার, জয়ী হইবার অপরিহার্য প্রাথমিক কৌশল 
_-সাধ্যান্থ্যায়ী যে-কে|ন প্রকার কায়িক পরিশ্রম 
হাসিমুখে স্বীকার করিবার উৎসাহ, অশন-বসনের 
সরলতা, আত্মবিশ্বাস, প্রতিকূল পরিবেশকে নিজের 
সাহস ধিরা। আ'য্-সন্থঙি দিহ। অনুকুল করিয়া 
লইবার মনোবুতি ও অভ্যাস। 

কলিকাতায় ফিরিলে ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে 
আচাঁধ যহুনাঁথ সরকারের 'বাঙ্গালীর অগ্রগতির পথ 


উদ্বোধন 


[ ৫€*তম বর্ব-_৯ম সংখ্যা 


প্রবন্ধটি সমীরবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল । জীবন- 
প্রান্তে বসিয়া! বাঙালীর স্বথ-ছুঃখে ঘনি্উ দরদী বধ 
ভূয়োদর্শী জ্ঞান-তাপস লিখিতেছেন-_ 


“আজিকার তরুণদের যদি বড় হইবার ইচ্ছা! থাকে, যদি 
জান্তিকে বাচাইয়! রাখিতে হয় তবে...... বাঙ্গ'লীকে জীবন- 
যাত্রায় সরল, চরিত্রে সবল হইতে হইবে। বিলাস ও ভোগেব 
বাঁসনা দমন করিয়| কঠিন শম বিদ্যা।লাভ করিয়া, যন্বগালনার 
শিক্ষা ও চরিত্র-গঠন করিতে হইবে 1..... নুতন ধরনের অমিক 
জীবনের জন্ত নিজকে উপযুক্ত করিতে হইবে 1...... 


পথ চলিতে দেখি যে, অসংখ্য লোক ছে'ট ছে!টি লেখ 
বিছাতের সাহাযো চালাইয়া 51) 776৯ তৈরি করিতেছে, 
ভাঙ্গা যন্ত্র মেরামত করিতেছে, অবিশ্াস্ত টাকা উপার্জন 
করিতেছে । তাহাদের মধ্যে ভদ্র বাঙ্গালীর স্থান এত 
কম কেন? যদি আনর। শক্ত হইতে পারি, “বাবু, খাকিবার ইচ্ছ। 


দমন করিতে পারি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধক।খু নহে।” 


অমরনাথ 


“অনিরুদ্ধ' 


ছূর্গম পথের শেষে নিভৃত গুহায় 
অকস্মাৎ চাহি যবে দেখিনু তোমায় 


তুষার-গঠিত-দেহ শুভ্র মহেশ্বর 


মনে পড়ে কি পুলকে ভরিল অন্তর ! 

ভা যেন গিয়াছিল সেদিন ফুরায়ে 

শুধুই মহ্রিমা তব সারা প্রাণ ছেয়ে 

নিস্তব্ধ রাজিতেছিল। তোমার প্রসাদ-_ 

অক্ষোভ্য প্রশান্তি এক, হে অমরনাথ। 
আজ ফিরিয়াছি শত কোলাহল মাঝে 
সেই মহামৌন শুধু স্মৃতিরূপে রাজে । 
তবু যেন বাণী তব লভিম্তু হেখাই 
বিমুঢ আবেশে যাহা। হোথা শুনি নাই। 
জেনেছি নিগৃঢ গুহ! আমারি অন্তরে 
আমাতেই শুরু শিব অমর বিহরে। 


একাগ্রতা! 
স্বামী বিবেকানন্দ 


[ পুর্ব অপ্রকাশিত স্বামীজীর এই বক্তৃত1টি, ১৬ই মাচ, ১৯০৯ প্রাঞ্ঠান্ নান্ফ্রন্সিক্জী শহরের ওয়ঠানিংটন হলে প্রদত্ত 
হইয়াছল। সাঙ্কেতিক লিপিকার এবং অনুলেখিক!-_মাইডা আন্যেল। যেখানে পিশিকাব হ্বামীজীর কিছু কথ! ধরিচত 


পারেন নাই সেখানে কয়েকটি বিন্দুচিহন -যথ|******দে ওয়! হইয়াছে । 


প্রথম বন্ধন'র (0) মধ্োকাব শব বা ব্কাঞ্চাল হ্বামীআীর 


শিজের নহে, ভ1ব-পরিস্ষুটনের জন্য অন্ুলেখিক| কতৃ্চি নিবদ্ধ। মুল ইংরেজী বন্তৃহাটি হলিউড, বেদাস্ত-কেন্দ্ের মুখপত্র 
১1:01, 0707 009 ৩১০ পত্রকার ১১১তম সংখ্যায় মুখরিত হইয়াছে | উঃ সঃ] 


কি বহির্জগতের, অথবা কি অন্তলৌঁকের- 
আমাদের যাঁদ্তীয় জ্ঞান আমরা লাভ করি একটি 
আজ উপধয়েই + উহা! হইল মন্জংবেগি। কেন 
বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা সম্ভবপর হয় না, বদি না 
(নই বিষয়ে আমরা মনকে একাগ্র করিতে পারি। 
জ্োঁতিধিদ্‌ দূরবাক্ষণ যন্ত্রের নাহীয্যে মনঃসংযোগ 
করেন..." এইরূপ অন্থান্ ক্ষেত্রেও ॥ মনের রহস্ত 
জানিতে হইলেও এই একই উপায় অবলনীয়। 
মনকে একাগ্র করিয়া উার নিজেরই উপর ঘুরাইয়া 
ধরিতে হইবে । এই জগতে একটি মনের সঙ্গে 
অপর মনের পার্থক্য শুধু একা গ্রতার তাঁরতম্যেই। 
দুই জনের মধ্যে যাহার তন্ময়তাশক্তি বেশি সে-ই 
অধিক জ্ঞান আহরণে সমর্থ । 

অতীত ও বর্তমান সকল মহাপুরুষের জীবনেই 
একা গ্রতার এই বিপুল প্রভাব দেখিতে পাওয়া যার। 
ইভাঁদিগকেই তোমরা “প্রতিভাশালী” বলিয়া! থাক। 
যোগ-বিজ্ঞানের মতে দৃ়প্রচেষ্টা থাকিলে আমাদের 
সকলের পক্ষেই প্রতিভাবান হওয়া সম্ভবপর 
আমর! দেখিতে পাই কেহ কেহ অধিকতর যোগ্যতা- 
সম্পন্ন হইয়া প্রথিবীতে আসেন এবং হয়তো 
জীবনের করণীয় কাজগুলি বেশ দ্রুত গতিতেই 
সম্পন্ন করিয়া! চলেন। ইহা আমরা! প্রত্যেকেই বে 
না পারি তাহা নয়। এ শক্তি সকলের মধ্যেই 
রহিয়াছে । মনকে জানিৰার জন্য উহাকে কিভাবে 
একাগ্র করা যায় তাহাই বর্তমান বক্তৃতার 
বিষয়্বস্ত। ষোগিগণ মলঃসংযমের যে সকল 


নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আজ রাত্রে তাহাদের 
কয়েক্টির কিছু পরিচয় দিতেছি! 

অব্থা৯ মন্বে নিঝিষুত্ত নার পথ দেয়া, আজ 
থাকে। ইন্দ্রির়সমূ্রে সধামে একা গ্রতা আসিতে 
পার্বে। সুমধুর স্ংগাতশ্রবণে কাহার কাহারও 
মন শান্ত হইয়া যায) কেহ কেহ আবার একাগ্র হয় 
কোন স্ু্দর দৃণ্য দেখিয়া । "এরূপ লোকও 
আছে যাহারা শীক্ষ লোহার ক্বাটার আসনে শুইয়া 
বা ধারাল ড়িসমূহ্র উপর বসিয়া মনের একাগ্রত। 
আনিয়া থাকে । এগুলি সব অসাধারণ উদাহরণ, 
ইহাদের প্রণালী খুবই অ-বৈজ্ঞানিক। ক্রমিক 
পধ।য়ে মূনকে নিয়ন্ত্রিত করাই বিজ্ঞানসন্মত। 

একটি লৌক উধর্ববীহু হইয়া মন একমুখী 


করিতেছে । শারীরিক নিধাতনের দ্বারা সে তাহার 
ঈপ্সিত একাগ্রতা পাইতেছে। কিন্তু এ সমস্তই 
অস্বাভাবিক । 


ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক কৃকি এ সম্বন্ধে কতকগুলি 
ন্বর্জনীন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কেহ কেহ 
বলেন, শরীর আমাদের জন্থ যে গণ্ডী স্য্টি করিয়া 
রাধিপাছে উহা অতিক্রম করিয়া মনের অতি-চেতন 
অবস্থায় পৌছানই আমাদের লক্ষ্য । যোগীর নিকট 
নীতিশাস্থের মূল্য এইজন্য যে উহা চিত্তশুদ্ধির 
সহায়ক। মন যত পবিত্র হইবে উহা সং্ঘত করাও 
তত সহজ। মনে যে কোন চিণ্া উঠুক না কেন 
মন উহা ধরিয়। রাখে এবং বাহিরের কর্মে রূপারিত 
করে। যে মন যত স্কুল উহাকে বশ করা ততই 


৪৫৮ 


কহিন। কোন ব্যক্তিব নৈতিক চরিত্র কলফিত হইলে 
তাহার পক্ষে মন স্থির করিয়া মনোবিজ্ঞানের 
অনুশীলন কখনও সম্ভবপর নয়। সে যদি মনং- 
সংযম আরম্ভ করে তো প্রথম প্রথম হ্যতো 
কিছু সফলতা আদিতে পারে, হয়তো বাঁ একটু দুর- 
শ্রবণশক্তি লাভ হইল". এবং এই শক্তিগুলিও 
তাহার নিকট হইতে চলিযাঁ যাইবে। মুস্কিল 
এইথানেই--অনেক ক্ষেত্রে ঘে সকল অসাধারণ 
শক্তি আয়তে আসিবার কথ! শোনা যায় 
ভাঁলভাঁবে যদি অনুসন্ধান কর তো দেখিতে পাঁইবে 
উহাদিগকে লাঁভ করিতে কোন নিয়মিত বেজ্ঞানিক 
শিক্ষাপ্রণালী অবলহ্থিত হয় নাই। যাহারা যাছুবলে 
সপ বশীভূত করে তাহাধের প্রাণ যায় সপাঘাতেই । 
'-"কেহ বদি কোন অলৌকিক শক্তি লাঁভ করিয়া 
থাকে তো সে পরিণামে & শক্তির কবলে পড়িয়াই 
বিনষ্ট হইবে । ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক নানাবিধ 
উপায়ে অলৌকিক শক্তি সঞ্চয় করে। তাহাদের 
অধিকাংশ উন্মাদরোগগ্রন্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়। অনেকে আবার মনের সমতা রক্ষা করিতে 
না পারিয়৷ আত্মহত্যা করে । 

মনোনিরোধের অন্রণীলনটিকে নিরাপদ দিকে 
রাখ! উচিত। চাই বিজ্ঞানসম্মত, ধীর ও শাস্তি- 
পূর্ণ প্রণালী । প্রথম প্রয়োজন সুনীতিপরায়ণ হওয়া! । 
এইরূপ ব্যক্তি যদি দেবতাদের নামাইয়া আনিতে চান 
তো তাহারাও মর্ঠ্যধামে নামিয়া আসিয়া তাহার 
নিকট নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করেন। ইহাই হইল 
আমাদের মনন্তবব ও দর্শনের সার কথা-- সম্পূর্ণ 
ভাবে শুনীতিনিষ্ঠ হওয়া । একটু ভাবিয়! দেখ দেখি 
_ইহার অর্থ কি। কাহারও কোন অনিষ্ট না করা, 
পূর্ণ পবিত্রতা, নিধু'ত কৃচ্ছতা। এইগুলি একান্ত 
আবশ্যক । কাহারও মধ্যে ষদি এই সমস্ত গুণের পুর্ণ 
সমাবেশ হয়, তাহা হইলে আর কি চাই বল দেবি। 
য্দি কেহ সকল জীবের প্রতি সম্পূর্ণ বৈরভাব বিষুক্ত 
হন.' (তাহার সমক্ষে) প্রাণিবর্গ হিংসা ত্যাগ 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ-_৯ম সংখ্য| 


করিবে। যোঁগমার্গের আচাধগণ সুকঠিন নিয়মাবলী 
ন্িবন্ধ করিয়াছেন ।"*'€ সে গুলি পালন না করিলে 
কেহই যোগী হইতে পারিবে না ।) যেমন দনিশীল 
না হইলে দ্রাতা আখ্যা লাভ করিতে পারা যাঁয় ন!। 

তোমরা বিশ্বীন করিবে কি? আমি এমন 
একজন যোগী পুরুষ দেখিয়াছি যিনি ছিলেন 
গুহাবাসী, এবং সেই গুহাতে বিষধর সর্প ও ভেক 
তাহার সঙ্গেই একত্রে বাস করিত।*% ( আমর! 
বিশ্বস্তস্ত্রে শুনিযাছি একবার তাহাকে গোখরো 
সাপে দংশন করে এবং যদিও কয়েকঘণ্টার জন্য 
সকলে তাহাকে মৃত বলিয়াই স্থিব করিয়াছিল 
কিন্তু শেষে তিনি পুনরায় বাচিরা উঠেন আব তাহার 
ব্ধুবর্গ তাহাকে ও সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
বলেন, “এ গোখরো৷ সাপটি আমার প্রিয়তমের 
নিকট হুইতে দৃতম্বূপে আমিয়াছিল।”) তিনি 
কথনও কখনও (দিনের পর দিন মাসের পর মাস) 
উপবাঁসে কাটাইবার পর গুহার বাহিরে আসিতেন। 
সর্বদাই টপচাপ থাকিতেন। একদিন একটি 
চোর আসিল ।"" (নে তাহার আশ্রমে ঢুরি করিতে 
আসিযাছিল, সাধুকে দেখিমাই সে ভীত হইয়া 
চুরি করা জিনিসের পৌঁটল! ফেলিয়া পলাইল। 
সাধু পৌটলাঁটি তুলিয়া লইয়া পিছনে পিছনে অনেক 
দুব দ্রুত দৌডাইয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইলেন, 
শেবে তাহার পদপ্রান্তে পৌটলাটি ফেলিয়া দিয়া 
করযোড়ে অশ্রপূর্ণলোচনে তীহার অনিচ্ছাকৃত 
ব্যাঘাতের জন্ত ক্ষমাপ্রার্থনা] করিলেন ও অতি 
কাতরভাবে জিনিসগুলি ণইবার জন্ত পীড়াপাড়ি 
করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, 
“এগুলি আমার নহে তোমার ।৮) 

আমার বৃদ্ধ আচারদেব বলিতেন, “ফুল ফুটলে 


* ্বামীজী স্পষ্টতই এথালে পওচারী বাধার কথ! বলিতেছেন। 
ব্াকেটের মধ্যস্থ অংশ পওহারী বাবার কাহিনীটি সম্পূর্ণ 
করিবার জন্থ হ্ব(মীলীর 'পওছারী বাবা' নামক পুস্তিকা হইতে 
সঙ্কলন কার্‌ফ়। দেওয| হইল ।--সঃ 


আশ্বিন। ১৩৬২ ] 


মৌমাছি আপনি এসে জোটে 1” এরূপ লোক 
এখনও বর্তমান। তাহাদের কথা বলার প্রয়োজন 
হয় না।"' যখন মানুষ অন্তরের অন্তত্ভল হইতে পবিত্র 
হইয়া যায়, হৃদয়ে তিলমাত্রও দৃণার ভাব থাকে না, 
তখন সকল প্রাণীই (তাহার সম্মুথে ) হিংসাদেষ 
বিসর্জন দেয়। পবিত্রতার ক্ষেত্রেও এই একই 
কথা । সমাজে অন্থান্ত সকলের সহিত আমাদিগের 
মেলামেশার জন্ত এইগুলি আবশ্তক ।.-.সকলকেই 
ভালবাসিতে হইবে ।...অপরের দোবক্রটি দেখিয়া 
বেড়ানো তো আমাদের কাজ নয়। উহাতে 
কিছুই হয়ন!। এমনকি, এগুলির সম্বন্ধে আমবা 
চিন্তাও যেন না করি। শুধু সম্ভাবনা লইয়াই 


আমাদের কারবার । দোষের বিচার করিবার জন্ত 
আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। সৎ হওয়াই 
আমার্দের কর্তব্য । 


হয়তো! মিস্‌ অনুক আসিয়া হাজির । বলিলেন, 
আমি যৌগসাঁধনা করিব?” বিশ বার তিনি 
আপনার আঅভিগ্রায়ের কথা অপরের কাছে বলিয়া 
বেড়াইলেন। হয়তো ৫* দিন ধ্যান অভ্যাস 
করিলেন। পরে বলিলেন, এই ধর্মে কিছুই নেই; 
আমি সেধে দেখেছি, পেলাম না তে কিছুই |” 

( ধর্মজীবনের ) ভিত্বিটাই এখানে নাই । ধামিক 
হইতে হইলে পূর্ণ ঠনতিকতার বনিয়ার্দ ( একান্ত 
আবশ্তক)। ইহাই কঠিন কথা '..* *** 

আমাদের দেশে নিরামিষতভোজী সম্প্রদায়সমূহ 
আছে। ইহারা প্রত্যষে পিপীলিকার জন্য সেরের 
পর সের চিনি মাটিতে ছড়াইয়া৷ দিয়া থাকেন। 
একটি গল্প শোঁনা যাঁয়, একবার এই সম্প্রদায়ের 
জনৈক ব্যক্তি পিপড়াদের চিনি দিঁতেছিলেন, এমন 
সময় একজন আসিয়া পিঁপড়াঁগুলি মাড়াইয়া 
ফেলিল। তখন প্রথম ব্যত্বিং “হতভাগ্‌, তুই প্রাণি- 
হত্যা করলি 1” বলিয়া দ্বিতীয়কে এমন এক ঘুষি 
মারেন যে লোকটির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে । 

বাহিক পবিত্রতা তো সহজসাধ্য, আর সারা 


একা গ্রত! ৪৫১ 


জগৎ (উহার) দিকেই ছুটিয়া চলে। কোন 
বিশেষ পরিচ্ছদই য্দি নৈতিকতার পরিমাপক হয়, 
তবেবে কোন মূর্খই তো তাহা*পরিধান করিতে 
পাঁরে। কিন্তু সনবস্তটিকেই লইয়া যখন ধস্তাধন্তি 
তখন উহা! কঠিন ব্যাপার। 

শুধু বাহিরের ভাসাভাসা অভ্যাস লইয়া যাহারা 
থাকে তাহারা নিজে নিজেই এত ধামিক বনিয়া 
উঠে! মনে পড়েঃ ছেলেবেলায় বীশুপ্রীষ্টের প্রতি 
আমার খুব ভক্তি ছিল। ( একবার বাইবেলে বিবাঁহ- 
ভোজের বিষয়টি পড়ি )। অমনি বই বন্ধ করিয়া 
বলিতে থাকি, “অহোঃ উনি মদ ও মাংস খেয়ে- 
ছিলেন! তবে তিনি কখনও সাধু পুরুষ হতে 
পারেন না॥? 

প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্ধ সব সমরেই 
যেন আমার্দের নজর এড়াইয়া যার। সামান্ 
বেশভূষা ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার! মুখেরাও 
তো উহা দেখিতে পারে) কিন্তু অশনবসনের 
বাহিরে দৃষ্টি যায় করজনের? হৃদরের সংস্কৃতিই 
আমাদের কাম্য ।*-*ভারতে একশ্রেণার লোককে 
কখনও কখনও দিনে বিশ বার স্নান করিতে দেখা 
যায়, তাহারা নিজেদের খুব পবিত্র মনে করে। 
আবার কাহাকেও স্পর্শ করিতে পধন্ত তাহারা 
কুন্িত হয়।.. স্থুল ব্যাপার, বাহক আচার মাত্র । 
(ষদ্দি কেবল স্নান করিয়াই পবিত্র হওয়া যাইত ) 
তবে তে৷ মত্স্কুলই সবাপেক্ষা পবিত্র প্রাণী। 

ন্নান, পোষাক, থাগ্বিচার প্রতৃতির প্রকৃত মুল্য 
তখনই যখন ইছার৷। আধ্যাত্মিক উন্নতির পরি- 
পূরক হয়। "'--**আধ্যাপ্সিকতার স্থান প্রথমে, 
এগুলি সহায়কমাত্র। কিন্ত আধ্যাত্মিকতার ঘরে 
দি শৃন্ত থাকে তবে যতই ঘাসপাত৷ খাওয়া যাঁক 
না কেন, কোনই কল্যাণ নাই। বুঝিয়া ঠিকমত 
অনুষ্ঠান করিলে ইহারা জীবনের অগ্রগতির পথে 
সহায়ত। দেন, নচেৎ অস্ধবৎ অনুষ্ঠানে ইহার! পথের 
ঘোর বিদ্স্বরপ। 
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এই জন্তই এই ববিবরগুলি বুঝাইয়। বলার 
প্রয়োজন রহিয়াছে । প্রথমতঃ সকল ধর্মেই অজ্ঞ 
লোকদের হাতে পড়িয়া! সব কিছুই অবনতি প্রাণ 
হয়। বোতলে কপুর ছিল» সমহ্তটাই উবিয়া 
গেল-_-এখন শূন্য বোতলটি লইয়াই কাড়াকাড়ি । 

আরও একটি কথা । **.*** ( আধ্যাত্মিকতা ) 
লেশমাত্রও থাকে না, যখন লোকে বলিতে আরন্ত 
করে “আমারটাই ভাব, তোমার যা কিছু সবই 
মন্দ । সম্প্রদায় 9 বাহিরের কাঠামো লইয়াই 
বিবাদবিসম্বাদ। আত্ম! বা শাশ্বত সতো কখনও 
বিরোধ নাই। বৌদ্ধগণ বংসরের পর বৎসর 
ধরিয়া গৌরবময় ধর্মপ্রচার চালাইয়াছিলেন কিন্তু 
ধীরে ধীরে এই আধ্যাত্িকত! উব্বিজ্বা গেল তত, 
(গ্রীষ্টঘমেও এইবপ )1 তাহার পরে কলভের 
সুত্রপাত হইল-_-এক ঈশ্বরে ত্রিমৃতি সম্মিলিত, না 
ত্রিমৃতিতে এক ঈশ্বর । কেহ স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট 
যাইতে চায় না, তাহার স্বরূপ উপলব্ধির স্পৃহ। জাগে 
না। আমাদিগকে শ্বয়ং ভগবানের নিকটে 
পৌছাইয়া দেখিতে হইবে তিনি “একে তিন না 
তিনি এক'। আর ইহাই আমাদের একমাত্র 
কর্তব্য। 

এই প্রসঙ্গের পর এখন আসনের কথা। 
মনঃসংযোগের জন কোন না কোন আলনের 
প্রয়োজন । ধিনি বেভাবে সহজে বসিতে পারেন 
তাহার পক্ষে উহাই উপযুক্ত আমন। মেরুদণ্ড 
সহজভাবে রাখাই নিয়ম। উগা শরীরের ভার 
বহিবার জন্ত নয়।'.... আঁগন সম্বন্ধে এইটুকু স্মরণীয় 
-ধেকোন আঁদনেই বসা হউক মেরুদগুটিকে 
শরীরের ভারমুক্ত করিয়া সহজ ও সরলভাবে রাখিতে 
হইবে। 

ইছার পর (প্রাণায়ামের ) *.** স্বাসপ্রশ্বাসের 
ব্যায়াম। ইহার উপর খুব জোর দেওয়! হইয়াছে। 
রতন বাহা বলিতেছি তাহা ভারতের কোন সম্প্রদায়- 
বিশেষ হইতে সংগৃহীত একট! শিক্ষা নয়। ইহা 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ ৯ম সখ্য! 


সর্বজনীন সত্য । যেমন এই দেশে ছেলেমেয়েদের 
নির্দি্ট কতকগুলি প্রার্থনা! শিক্ষা দেওয়া! হয়, 
( ভারতবধে ) বালক-বালিকার্দিগের সম্মুথে তেমনি 
কতিপয় বাস্তব তথ্য ধরা হয় **-****" | 

ভারতের শিশুগণকে ছুই একটি প্রার্থনা ব্যতীত 
ধর্মের কোন মতবাদ চাপাইয়া দেওয়া হয় না। পরে 
তাহারা শিজেরাই তত্তজিজ্ঞাস্তু হইয়! এমন কাহারও 
অদ্বেষণ করে যাহার সহিত আধ্যাত্মিক সংযোগ 
স্থাপন করিতে পা যায়। অনেকের কাছে 
ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষ একদিন উপযুক্ত পথ- 
প্রদর্শকের সপ্ধান মিলে । তখন বোঝা যাঁয়__ 
“ইনিই আমার গুরু 1” তখন তীর নিকট দীক্ষা- 
একই পরিবারের মধ্যে স্বামী, স্ত্রী ও 
পুত্রের অলাদা আলাদা গুরু থাকিতে পারে। 
দীক্ষার কথা কেবল গুরু ও শিষ্যের মধ্যেই পু 


ভ ভয়। 


থাকে। স্ত্রীর সাধনগ্রণালী স্বামীর জানার এয়োজন 
নাই। তিনি তীাঙার স্বর সাধন-সম্বন্গে জিজ্ঞাসা 


করিতেও সাহস করেন নাঃ কেননা ইহা স্থুবিদিত 
যে নিজের সাধনপ্রণালী কেহ বলিবে না।**-১. 
অনেক সময় দেখা যায় যাহ! একজনের নিকট 
চাম্তাম্পদ তাহাই হয়তো অপরের অত্যন্ত শিক্ষার্রদ | 
০০, প্রত্যেকেই নিজের নিজের বোঝা বহিতেছে; 
যাহার মনটি যেভাবে গঠিত সেইভাবেই তো 
তাহাকে সাভাধ্য করিতে হইবে । সাধক, গুরু এবং 
ইষ্টের সগ্বন্ধটি ব্যক্তিগত । কিন্ত এমন কতকগুলি 
সাধারণ নিয়ম রহিয়াছে যাহা সকল আচাধখ 
উপদেশ দিয়া থা.কন। প্রণায়াম ও ধ্যান স্বজনীন। 
ইহাই হুইল ভারতীয় উপাসনা-প্রথা। 

গঙ্গার তীরে আমর! দেখিতে পাইব কত নরনারী 
ও বালকবালিক৷ প্রণায়!ম ও পরে ধ্যান ( অভ্যাস) 
করিতেছে । অবশ্ঠ ইহা ছাড়া তাহাদের সাংসারিক 
আরও অনেক কিছু করণীয় আছে বলিয়া! বেশী 
সময় তাহার! প্রণায়ামাদিতে দিতে পারে না। 
কিন্তু যাহারা জীবনের ইহাই প্রধান অন্শীলনরূপে 
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স্থির করিয়া লইয়াঁছে তাহার! নান! প্রণালী অভ্যাস 
করে। চুর।শী প্রকার পৃথক্‌ পৃথক আমন আছে। 
যাহারা কোন অভিজ্ঞ গুরুর নির্দেশে চলে তাহার! 
শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রাণের স্পন্দন অন্গুভব করে। 

ইহার পরেই আসে “ধারণা” ( একাগ্রতা )। 
১০০ মনকে দেহের কতকগুলি হ্থানবিশেষে ধরিয়া 
রাখার নাম ধারণ! । 

হিন্দু বালক-বালিকারা '*'দাক্ষা গ্রহণ করে। 
গুরু একটি শব্দ বলিয়া! দেন। ইহাঁকে বীজমন্ত 
বলে। গুরু উহা লাভ করিয়াছিলেন তাহার 
নিজের গুরুর নিকট হইতে । এইভাবে মঞ্ত্রগুলি 
গুরুপরম্পরাষ শিষ্োর মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। 
£? এইরূপ একটি বীজমন্ত্র। প্রত্যেক বীজেরই 
গভীর অর্থ আছে, এই অর্থ গোপন রাখা হয়, 
লিখিয়া কেহ কখনও প্রকাশ করে না। গুরুর 
কাছে কানে শুনিয়! মন্ত্র লওয়াই রীতি, লিখিয়া নয় । 
মন্ত্র লাভ করিয়া! শিদ্য উহাকে ঈশ্বরের শ্বরূপ 
জ্ঞান করে এবং উহার ধ্যান করিয়া চলে । 

আমার জীবনের এক সময়ে আমিও এ ভাবে 
উপাসনা করিয়াছি । বর্ধাকালে একটান! চার মাস 
ধরিয়া গ্রত্যুষে গাত্রোথানের পর গঙ্গাঙ্গান ও আ- 
বন্থে সুধাস্ত পরধস্ত জপ করিতাম। পরে কিছু 
থাইতাম, সামান্ত ভাত বা অন্ত কিছু। বষাকালে 
এইরপ চাততু্াস্ত ! 

মানুষের সাধ্যে জগতে অপ্রাপ্য বলিয়া কিছুই 
নাই-_ভাঁরতীয় মনের ইহাই বিশ্বাস। এই দেশে 
বদি কাহারও ধনাকাজ্জা থাকে, তবে তাহাকে কর্ম 
করিয়া অর্থোপার্জন করিতে দেখা যায়। ভারতে 
কিন্ত এন লোকও আছে যাহার বিশ্বাস মন্ত্রশক্জির 
দারা অর্থলাভ সম্ভব। ভাই সেখানে দেখা যাইবে 
বে, ধনাকাঁজ্ষী হয়তো বৃক্ষতলে বপিক়্া মন্ত্রে 
মাধ্যমে ধনকামনা করিতেছে । (চিন্তার ) শক্তিতে 
সব কিছু তাহার নিকট আসিতে বাধ্য । এখানে 
তোমর। যে ধন স্তি কর ইহারও প্রণালী 


একা গ্রত! 


৪৬১ 


একই প্রকার। তোমরা তোমাদের সমস্ত শত্তি 
বধনোপা্জনে নিয়োগ করিয়। থাক। 

কতকগুলি সম্প্রদায় আছে, তীভার্দিগকে বলা 
হয় হঠযোগী |." তাহার বলেন মৃত্যুর হাত হইতে 
শরীরটিকে রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ ।**.তীহাদের 
সমস্ত সাধন শরীর-সম্বন্থীন্ু । দ্বাদশ বংসর লাগে! 
সেইজন্ত অল্পব্য়ম হইতে আরম্ভ না করিলে 
ইহ! আয়ত্ত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। 
'-“হঠযোগীদের মধ্যে একটি অদ্ভুত প্রথার প্রচলন 
আছে £ প্রথম শিক্ষাথী যখন অভিজ্ঞ শিক্ষকের 
শিষ্য গ্রহণ করে তখন তাহাকে নির্জন অরণ্যে 
একাকী চল্লিশ দিন থাকিয়া গুরুনিদেশিত ক্রিয়াগুলি 
একে একে যথারীতি অভামন করিতে হয় ও 
শিক্ষণীয় সমস্ত কিছুই এই সময়ের মধ্যে শিখিয়া 
লইতে হয়।'****" 

কলিকাতায় এক ব্যক্তি ৫০০ বংসর বীাঁচিয়া 
আছেন, বলিয়! দাবি করেন। অনেকে আমাকে 
বলিয়াছেন যে, তাহাদের পিতামহেরাত এই 
লোকটিকে দেখিয়াছিলেন। - .. তিনি স্বাস্থ্যের 
জন্ঠা কুড়ি গাইল করিয়া বেড়ান ; ইহাকে ভ্রমণ না 
বলিয়া দৌড়ান বলাই ভাল? তাহার পর কোন 
জলাশয়ে গিয়া আপাদমস্তক কাদা মাথেন। 
কিছুক্ষণ বাদে জলে ডুব দেন, আবার কদমলেপন |: 
এই সবের মধ্যে কোনও কল্যাণ মাছে বলিয়া 
আমার মনে হয় না। (লোকে বলে সাপও দুইশত 
বখসর জীবিত থাকে ।) সম্ভবতঃ লোকটি খুব 
বৃদ্ধ, কারণ আমার ১৪ বত্সর যাবৎ ভারত ভ্রমণে 
যেখানেই আমি গিয়াছি সেখানে প্রত্যেকেই ত্বাহার 
কথা জানে দেখিয়াছি। লোকটি সারা জীবনই 
ভ্রমণ করিয়া কাটাইতেছেন।'* ** ( হঠযোগী ) ৮০ 
ইঞ্চি লম্বা রবার গিলিয়া ফেলিয়া আবার মুখ দিয়! 
বাহির করিতে পারে। দৈনিক চার বার শরীরের 
ভিতরের ও বাহিরের প্রতিটি অঙ্গ হঠযোঁগিকে 
ধুইতে হয়। 


৪৬২ 


প্রাচীরগুলিও তো সহত্র গতর বংসর একই 
ভাবে থাকিতে পারে।.. তাহাতে হয়ই বা কি? 
এত দীর্ঘাবু হওগার কামনা আমার নাই । “এক 
দিনের বিপধয়রাশি মানুষকে কতই না ব্যস্ত করিয়া 
তোলে?” অজন্ত ভ্রান্তি এবং সীমায় বেরা একটি 
ক্ষুদ্র শরীরই যথেষ্ট । 

অনান্য সম্প্রদায় আছে ' । একটি সম্প্রদায় 
“সঞীবনী রস" দিয়! থাকে। উহার এক ফোটা খাইলে 
যৌবন অণু থাকে । -""" কত বে বিভিন্ন সম্প্রদায় 
আছে-_পকলের বিষয় বলিতে গেলে মাসের পর 
মাস লাগিবে। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ সব এই 
দিকে (জড় জগতের নধ্যেই )। প্রতিদিন এক 
একটি নুতন দলের স্যষ্টি'' "7 | 

সকল সংপ্রদায়েরই শক্তির উৎস কিন্তু মন। 
মনকে ধরিয়া রাখাই তাহাদের উদ্দেশ । মন 
একাগ্র করিয়া একটি স্থানে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে। 
তাঁভাা বলেন শরীরাত্যন্তরহ্থ মেরুদণ্ডের কতকগুলি 
স্থানে বা ন্নায়কেন্ত্রগুলিতে মনকে যণি স্থির রাখা 
যায় তবে যোগী শদী'রের উপর আধিপত্যলাঁভি 
করিতে পারেন । বোগার শান্তিলাতের ও উচ্চতম 
আদশের প্রধান অন্তরায় হইল শরার। সেইজন্ত 

নি চান ইহাকে অবীনে পাখিতে ও ভূত্যবৎ কাজে 
লাগাইতে। 

এইবার ধ্যানের কথা । ইহাই হইল সবোচ্চতম 
অবস্থা |" যখন ( মনে ) সংশয় থাকে তখন উহার 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বধ-নম সংখ্যা 


অবস্থা উন্নত বলিতে পার! যায় না। ধ্যানেই 
উহার উধ্ব-স্থিতি। উন্নতমন বিষয়সমূহ দেখে বটে 
কিন্ত কোনও কিছুর সহিত নিজেকে জড়াইয়া 
ফেলে না। যতক্ষণ আমার ছুঃখেব অন্তৃতি আছে 
ততক্ষণ আমি শ্রীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য বোধ করিয়৷ 
ফেলিয়াছি। যথন ম্থথ বা আনন্দবোধ করি, 
আমি দেহের সহিত মিশিয়া গিকাছি। কিন্তু স্থ, 
দুঃখ দুইটিকেই যখন পরমাণন্দে নিরীক্ষণ করার 
ক্ষমতা জন্মে তথনই হয় উচ্চ অবস্থা)... ধ্যান 
মাত্রই সাক্ষাৎ আতি-চেতন বোধ। মনঃসংবমের 
পূরণতায় স্থূল শরীরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জীবাস্মা 
নিজের স্বরূপের জ্ঞানলাভ করে। তখন প্রার্থনা- 
মাত্রই ঈপ্লিত ফল লাভ হইয়া থাকে । জ্ঞান ও 
শক্তি তো সেখানেই ছিল শুধু তাহাদের প্রকাশ 
হয় নাই। জীবাত্বা শক্তিহীন জড়ের সহিত 
তাদাত্মাবোধের ফলে কাদিয়া মরে, হার হায় করে। 
নশ্বর আকৃতিসমুহকে উহা 'আমি' বলিয়া মনে 
করে..." কিন্তু মুক্ত আত্মা বাদ কোন বিভৃতি 
প্রয়োগ করিতে চান তবে উহা তাহার কাছে 
ধরা দেয়। পক্ষান্তরে যদি তাহার এবপ স্পৃহ] না 
থাকে তাহা হইলে বিস্তৃতি দেখা যার না। 
বিন ঈশ্বরকে জানেন তিনি ঈশ্বরই হইয়া থান। 
এইব্সপ মুক্ত পুরুষের পক্ষে কিছুই অসন্ভাব্য 
নয়। তাহার পক্ষে সার জন্ম ও মৃত্যু নাহ। 
তিনি চিরকালের জন্য মুক্ত | 


স্মুতি-সঞ্চয়ন 
্বামী-_ 


স্বামী অথগ্ডানন্দ, অতি সাধারণ লোকের মত 
সারগাছির মাঠে চাঁষাভুষোর মধ্যে প্রায় ৪০ ব্থসর 
কাটিয়ে গিয়েছেন। শ্ররামকুষ্ণের লীলাসহচর-_ 
তিনি কি করে গেলেন? কি তার সাধনা, বেশিষ্ট্যই 
বাকি? এসব প্রশ্ন আজ স্বভাবতই মনে জাগছে। 
শুরামকষ্ণ-সম্তান হিসাবে তাঁর অপূর্ব জীবন, 


উপলব্ধি, ভাব-ভক্তি, অতলম্পর্শ অধ্যাত্মিক চেতনা, 
মানুষের পৃঃ সর্বভূৃতে নারারণ-দর্শন,-_ এসবও 
গভীর ধ্যানের বিষয়। 

“সাধারণ লোকের মত”-__কথাটি আক্ষরিকভাবে 
সত্য। অনেকেই তাকে দেখেছে নিজের হাতে 
আশ্রমের জমিতে ফুলের ও তরকারির বাগান 


আমিন, ১৩৬২ ] 


করতে । ১৮৯৮ সালে তিনি প্রথম আশ্রমস্থাপন 
করেছেন-আঁত অনাথ আতুর মানুষকে রাস্তা 
থেকে কুড়িয়ে এনে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করেছেন 
যেমন কবে “পুরুষস্ক্ত' পাঠ করে মন্দিরে নারাষণ 
শিলার পূজা করা হ'য়ে থাকে । হাফ, প্যান্ট পরে 
বেলা ২টা পর্যন্ত কতদিন তিনি মাটি কুপিয়েছেন, 
তাঁরপর হয়তো! আহার পাস্তাভাত! চারদার খাত 
নিয়ে বাঁডী বাড়ী ঘুরে টাদা আদায় করেছেন, 
বাজার করে নিয়ে এসেছেন আবার আশ্রমে এসে 
রানা করে পরিবেশন করে আঁশ্রমবামী অনাথ 
বালকদের মায়ের মত সেবা করেছেন । আশ্রমশ্দ্ধ 
হয়তো অসুখ, তিনি একটিমাত্র বালকের সাচ্চষে 
মায়ের মত তরকারি কুটছেন, ভাড়ার দিচ্ছেন, 
সাবু-বালি খাওয়াচ্ছেন আরও অস্খ্য খুঁটিনাটি 
কাজ করছেন । বাত্রে উঠে রোগীদের টেম্পারেচার 
নেওয়া, জর ছাড়বামাত্র কুইনিন দেওয়া আরও 
কত প্রকারেব সেবা করা_সব এক হাতে 
করেছেন। এর মধ্যে হয়তো! এডিসাহেৰ ( জেলা- 
মাজিত্েট ) এসেছেন বিজরার পর, অমনি তাকে 
নারকেল নাড, দিয়ে শিষ্টিমুখ করাচ্ছেন) অর্থ বদি 
“লো, সঞ্চয় না করে খরচ করে ফেলা। 

এই ছিল তীঁব জীবন সারগাছিতে। 

আশ্রমেব কেউ তার সেবা করতে পেত না, 
তিনিই সকলের সেবা করতেন । এই রকম কঠোর 
পরিশ্বম করে মাঝে মাঝে খুব অন্থস্থ য়ে পডতেন। 
একবার তিনি ম্যালিগন্থণণ্ট' ম্যালেবিয়ায় আক্রান্ত, কিন্তু 
কিছুতেই তার সাধনার স্থান আশ্রম ছেড়ে ঘাঁবেন 
না। শেষে পৃজনীয় সারদাননন মহারাজ জোর করে 
তাকে নিয়ে গেলেন কলকাতাঃ সেখানে বিপিনবাঁ] 
তার ভাক্তার-_এক মাস জলসাবু খাইয়ে ফেলে 
রাখলেন। ছ মাস লাগে সারতে । ভাল হতে না 
হতেই মহারাজ সারগাঁছি আসার জন্ট ব্যাকুল, তাঁর 
জীবন্ত নারায়ণ, মান্ষঠাঁকুরের পূজার জন্যে, সেবার 
ভন্থে আশ্রমে ফিরে এলেন। 

বাগানে কাজ করছেন, লাইব্রেরি সাজাচ্ছেন, 
ছেলেদের যত্ব নিচ্ছেন, চাধীদের সঙ্গে প্রাণখুলে 
মিশছেন, মাসের পর মাস রান্না করে খাওয়াচ্ছেন। 
ড্ুতোরের কারথানা চলছে, তাতের কাঁঞ্জ চলছে-- 
আফিসের কাজও করছেন-সবই তাব রুটনের 
মধ্যে। আবার সারা রাত জেগে জ্ঞানচর্চা,_ বই 
পড়ছেন। এই ভাবে তিববতের ভ্রমণবৃত্ান্ত 


স্বৃতি-সঞ্চন 


৪৬৩৩ 


লিখেছেন। একবর ন'দিন ন'রাত এতটুকু ন! 
ঘুমিয়ে কেটেছে । সারাদিন কজের পর রাত্রে 
নিঞ্জন অবসরে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখতে বুসেছেন, লিখতে 
লিখতে ভোর হয়ে গেছে । আবার দিনের কাজ। 
স্ব'মী অথগ্ডানন্দজীর অদ্ভুত কর্মময় জীবন 1 

দেখতে সাধারণ মানুষের হায় _কিন্ধ মহা- 
কর্মযোগী। এত্ত কাঁজ করছেন কেউ বুঝতে 
পারত না, এত বই পড়চছন-_কেউ জানতে পারত 
না। তারপর প্রতি পদে ভগবানের উপর নিঠরতা, 
আকাশবৃত্তির দ্বাবা আশ্রম চালানো, রিপোন 
ছাপাছাপি নেই, টাকার জন্য আবেদন-নিবেদন 
নেই, কাজ চলছে। 

একদিন আএমে চাল বাডন্থ। বহরমপুরের 
উকীল গোরাবাজার নিবাসী প্রমথবাবু অপ্রত্যাশিত- 
ভবে এসে দশ টাকার চাল কিনে আশ্রমে দেবার 
জঙ্কেনিযে এসেছেন। এইবকম কতশ-ত ঘটন!। আবার 
আর একটা দ্িক। এডিসাঁহ্বে জেলা ম্যাজিষ্রেট 
পৃজনীয় অথণ্ডীনন্দ মহারাজক ভালবাসতেন 
ও শ্রদ্ধাব চক্ষে দেখতেন । সাহেব বেশ পঞ্চিত 
ব্যাংলার, অবিবাহিত! মহাশাজকে বললেন, 
“স্বামীজী, আপনি কলেজেব ছেলেদের মধ্যে মাঝে 
মাঝে খর্মবিষয়ে বক্তৃতা দিন।” মগারাজ মবগ্ঠ 
তার কথামত কাজ করেন নি) তাঁকে চালাচ্ছেন 
ঠাকুপ, তার আদেশ না পেলে, তিনি কিছুই করতে 
পারতেন না। তিনি বলতেন, “আমার মধ্যে রাম 
আছেন, রাম না বললে কিছু করবার জো নাই”। 
“আচরি সকল ধর্ম, বুঝাইলা গুঁচ মর্ম _এই জন্যেই ত 
শ্রশ্রঠাকুর দক্ষিশেশ্বরে এসেছিলেন, নিজে আচরণ 
করে দেখিয়ে গেছেন, আবার তার সন্তানদের দিয়ে 
কেমন ভাবে তার কাজ করিষে নিচ্ছেন। 

ঠাকুরের এই সন্তান একাধারে ছিলেন ভক্তিযোগ৷ 
ও কমযোমা। ঘুম ও চুপচাপ বনে থাকার মহাশক্র 
ছিলেন তিনি 1 কর্ম, কর্ম--কফেবল কর্ম তরে 
নৃতনভাবে কম করতে হবে,কর্ম মানে পুজা ! 
সকামভাবে নয-_নিক্কামভাবে, সেবার ভাবে, 
উপাঁস্নার ভাবে । নিজের জীবনে আচরণ করে 
দেখিয়ে গেলেন। শ্রশ্রঠাকুরের এই সন্তানের 
জীবনবপ গ্রন্থের পৃষ্ঠা আমর! যত উপ্টাৰ_-ততই 
দেখতে পাব, তিনি ছিলেন গীতার নিপাম কর্ম- 
ধোগের--অনাসক্তি-খেশের নুতিনান বিগ্রহ ! তার 
জীবন ছিল নবতম সেবাধর্মের বিশাল স্তস্তত্বরপ । 


কাহার? 
শ্রীঅজিতকুমার সেন, এমএ 

বাহার লাগি নিশীথ জাগি গাঁথি গানের মালা? 
ছ্য়ার পরে কাহার তরে প্রদীপ রহে জালা ? 
হিরার কোণে সঙ্গোপনে কাহার করি আশা? 
কোন পিয়াসে পথের গাঁনে বাধি আমার বাসা? 

জ|নতে প্রাণ ধার __ 
কোন্‌ সে মনের গহন বনের নিবিড় ঘনক্ছায় ! 


অনেক জনার আনাগোনার আভাম আনে কানে; 
শতেক আখি বার যে ডাকি শত জনার পানে! 
জদয়পটে বন্দ উঠে সংশয়েতে মরি_ 
ক্ষণের ভুলে কোন অকুলে ভাসাই পাছে তরী! 
জানতে মোর হায়- 
দিবস নিশা হারায় দিশা কাহার ইশারায় । 
বঞ্ধ, জানি তোমার বাণা, চোখের তব ঠার- 
সুদূর পানে আমায় টানে? ঘরের করে বা'র। 
কোন্‌ উমাতে তোমার সাথে আমার ছাড়াছাড়ি, 
চিন্ততলে আজো জলে বেদনদীহ তারি । 
জানতে দিন যায়__ 
তাহার খোজে রয় আজো বে ধ্যানের কিনারায় ! 


বঞ্চন। 
শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 


জীবনে যথন হেরি চারিদিকে 
আনন পারাবার, 
নাহি হুথ তাপ নাহিক শঙ্কা 
নাহি কোনো হাহাকার । 
বলি বারবার -ঞেয় জয় তব জয় 
করিলে পূর্ণ তুমি মোরে দয়াময় 
তব জয়ধ্বনি নহে এ তো প্রিয় 
এ যে অর--কামনার ! 


রোগে শোকে আর ছুঃখদহনে 
অশ্রসজল আখি; 
নিরাশাত্বাধার-অস্ধ হৃদয়ে 
তোমারে কতই ডাঁকি। 
বলি বারবার -জিয় জয় তব জর 
শক্ষাহরণ কর মোরে নির্ভয়'__ 
ভয়-ভাপনার হর জয়গান 
তিব জয়”_ধু ফাকি! 


অচেনার টাঁনে 


“বেভবঃ 


তোমারি উপর করিনু নির্ভর জানিনা তুমি গো কে! 
হৃদয়ের মাঝে যে জন বিরাঁজে, তাহারে চিনি না যে! 
সীম। হতে চলি অলীমের পথে, জীবন হইতে মরণের আোতে_- 
অমুত খুঁজিয়া সেই দিকে চলি--যে-দিক টানিয়াছে ! 
সব দিক শেষে দিশেহারা হয়ে তোমাতে মিশিয়াছে। 


বাঙলার মরমী সাধনা 
স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ 


আজ বঙ্গসংস্কতিসন্মেলন-প্রাজণে বাঙলার মরমী 
সাধনা সম্বন্ধে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে । 


ংস্কৃতিক্ষেত্রে ধর্মসাধনার স্থান বিশেষভাবে 
নির্দেশে করার প্রয়োজন নাই। মানব প্রকৃতির 
স্জে ধম অবিচ্ছ্্ভভাবে সংপৃক্ত। সত্যতার 


সর্বাপেক্ষা নিরস্তরে অবস্থিত আদিজাতির ভূত-প্রেত- 
পিতৃপুরষেব উপাসনা হতে আরন্ত করে সভ্যতম 
জাতির দীর্শনিক ও ধমচিন্তার উচ্চতম অভিব্যক্তি 
অছৈতবেদান্ত পধন্ত নকলক্ষেত্রেই মনিবমনের একই 
অভীগ্মার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি । ইংরেজ 
কৰি 717707397এর স্বীয় সারমেধের (7০00 
৩1 1০৪৬০) মত দিবসরজনী, যুগধুগান্তর নুপৃড 
পদক্ষেপে, অতন্ত্রিত ধেধে অন্ত এক পদধ্বনি 
'আমারদের অগ্নপরণ করে চলেছে । এর কাছ 
থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপাঁয় নাই। এমনকি 
লোকাক্নড চাধাক দশনে বা তারই আধুনিক এবং 
উন্নততর সংস্করণ মাঝ্সীয় জড়বাদে মানবের 
অন্তনিহিত ধমপিপাসারহই ভিন্নরূপে প্রকাশমাত্র 
দেখতে পাই । 

সংসারের যে নিক্ষকণ পরিবেশে মানব বাস 
করে তাতে করে তাকে অন্ত; ও বহিঃ প্রকৃতির 
অভিঘাতে নিরন্তর খিন হতে হয়। এর হাত থেকে 
নি্লতি পাওয়ার সাধনাই ধর্মনাধনা। প্রকৃতির 
অনমনীয় নিরমকে অতিক্রম করে সখ ও শাস্তির 
এধণাই মান্বকে ধর্মের পথে পরিচালিত করে। 
আদিমজাতিসমুহের বস্তুরূতি (66031 ৮/913171) 
বহিঃপ্রকৃতির নিষ্ঠুরতার বেদীমূলে আরমান্বের 
পৃজার্ধ্য। অন্ত; ও বহিঃ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে 
স্বরূপে স্থিতির প্রচেষ্টাই অদ্বৈতবেদাস্তের সাধন! । 


স্থৃতরাং সকল ধর্মসাঁধনাই প্রকৃতিকে অতিবর্তনের 
সাধনা । 

ধর্মের বিষর়-বস্তর নির্দেশ করতে গিষে স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেছেন 3 

“প্রত্যেক জীবাত্মাতেই ইঈশ্বর্ত্বের সম্ভাব্যতা! 
আছে। 

বহিঃ ও অন্তঃ এ্রকৃতির নিয়মের দ্বারা এই 
ঈশ্বরত্বের বিকীশই ধর্মের উদ্দেগ্ত ।” 

এই উদ্দেগ্তের রূপাঁয়ণ সিদ্ধ হজ ইন্দ্রিবানুগ 
জীবনকে অতিক্রম করে চক্ত, ইন্দ্রিাতীত জীবনের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে । তাই সবল ধর্মই কোন না 
কোন ভাঁবে অতীন্্ন্কে লক্ষ্য করেই অগ্রসব হয়। 

আমাদের আলোচ্য বিষয় বাগলার মরমী 
সাধনা । মরমী সাধনার সংজ্ঞা কি? মরমী কথাটি 
সংস্কৃত *মর্ন' শব্ধ থেকে উদ্ভুত। যদিও সকল ধর্মের 
সাধ্য অতীন্রন্ধ কিন্ত সাধারণতঃ ইন্দরিয়মধ্যগ 
আলম্বনকে অবলগ্ছন করেই মান্সষের ধ্সাধনার ধারা 
প্রবাহিত হয়। দেহ, দন ও বুদ্ধির সাধারণ 
প্রকাশকে সহায় করে যে সাধনা! তা আমাদের 
প্রাকৃত জীবনের উপরই প্রতিষ্ঠত। কিন্তু এসকল 
হতে পৃথক এক প্রকারের সাধনা প্রত্যেক ধর্মের 
মধ্যেই দেখ! যাঁষ যা অপ্রাকৃত বা অলৌটিককে 
আলম্বনরূপে গ্রহণ করে। এই সাধনাকেই বলা হয় 
মরমী সাধনা । কেননা, এ সাধন! বহিরঙ্গকে 
পরিত্যাগ করে মর্গগত আলম্বনকেই গ্রহণ করেছে। 

'মরমী' কথাটির পূর্বোকজ্ঞ অর্থে ভাষায় অনুন্থ্যতি 
ঘটেছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। হম্নতে 
রবীন্দ্রনাথই এই কথাটিকে সাহিত্যের আসরে স্থান 
দিয়ে থাঁকবেন। কি এই বিষয়ে চত্ীদাসে 


* ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৬১, কলিকাতায় বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেগনে পঠিত 


৪৬৬ 


“মরম' কথার ব্যবহার তীঁকে হয়তো অনুপ্রেরণা 
দিয়েছে । চণ্তীদাস লিখেছেন £ 
“মরম শাজানে ধরম বাখানে 
এমন আছয়ে যারা । 
কাজ নাই সথি তাদের কথায় 
বাহিরে রহুন তারা ॥ 
বাহির দুয়ারে কবাট লেগেছে 
ভিতর দুয়ার খোলা। 
নিসাড়া হইয়া আয় লো সজনী 
আধার পেরিয়া আলা ॥ 
দেহ-মনের দৃষ্ট প্রকাশকে ত্যাগ করে আনৃষ্ট শক্তির 
উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করে যে সাধন! তাইই মরমী 
সাধনা । রূপ ও অরূপ উভগ্নকে পরিত্যাগ করে 
অপরূপকে গ্রহণ করে এই সাধনার গতি । 
ইংরেজিতে মরমিয়া মতবাদের নাঁম 7550- 
0150. এই 2550097এর সংজ্ঞ। নির্দেশ করতে 
গিয়ে বিখ্যাত লেখিকা [৮6] 77067011] 
বলেছেন %3109৭1% 309981105) ] 01006 
31810 1 (9 109 1009 55075331017 ০0 006 
10915 €51000170% ০06 009 1001790. ৪ 
(0৮/208 002011605 1)90000য ৬10) 005 
0:8180010650191 02051 3 ৮1906৮61106 006 
10591951081 00100190000 ৮7171010021 
01:01 18 00:890৭৮, অর্থাৎ “সাধারণভাবে 
বলতে গেলে মরমিয়া মতবাদের দ্বারা আমি বুঝি 
অতীন্ত্রয় বিধির সহিত মানবাত্মার সম্পূর্ণ সময় 
সাধনের সহজপ্রবণতার প্রকাঁশ_যে কোন ধর্মীয় 
মতবাদের উপরই সেই বিধি প্রতিষ্ঠিত হোক না 
কেন।” 
কিন্ত সকল মাহুষের মধ্যেই এই সহজপ্রবণতার 
সমান প্রকাশ থাকে না। মানুষের প্রকৃতিতে 
বৈচিত্র্য আছে। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতির । 
প্রকৃতিগত এই বিভিন্নতাকে সাধারণত: চারটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ ১) জ্ঞানাশ্রয়ী ২। 


উদ্বোধন 


[ ৫খতম বর্ষ--ঈম সংখ্য 


কর্ণাশ্ররী ৩। ভাবাশ্রয়ী ও ৪। মর্সাশ্রয়ী। এই 
বিভিন্ন প্রকৃতির মানবকে ধর্মের পথে পরিচালিত 
করবার জন্ত বহু পুরাতন কাল থেকে ভারতে চারটি 
যোগমার্গ বিহিত হয়েছে_- ১। জ্ঞনিযোগ ২। 
কর্মযোগ ৩1 ভক্তিযোগ ও ৪। রাজযোগ। 
স্বামী বিবেকানন্দ এই সম্পর্কে বলেছেন “[1)615 
87909009601] 063 ০06 10017 06 
1910101291১ চ)০ 01070911019], 7753009] 2170 
06 ৮৮01]51. 10: 6201 ০6 0068০ ৮/০ 
01051 [009৮195 300109101 00:009 ০ ০01- 
811” অর্থাৎ “চারটি সাধারণ শ্রেণীর মান্য আছে 
(১) যুক্তিবাদী (২) ভাবগপ্রবণ (৩) মরমী ও 
(৪) কমী। এদের প্রত্যেকের জন্ক উপযোগী সাধন- 
পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হনে ।” 

এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার অবতারণা 
করবার প্রসঙ্গ এ নয়। সুতরাং তা না করে 
আমরা এইটি ধারণা করতে পাঁরি যে, মানুষের মাঝে 
এমন অনেকে আছে যারা অলৌকিকে একটা সহজ 
বিশ্বীস নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। তার! দেবতা, 
ভূত, প্রেতের দর্শন পায়, অশরীরী বাণী শোনে । 
এই শ্রেনীর মানুষই £75370 বা মরমী মালষ। 
এই রকম মানুষের অস্তিত্ব যে আছে তা চ৮1গা? 
[00206215111 স্বীকার করেছেন "705 20০31 
11601 


101110081 ঠিা)] 18%9 10. ০0]0100010, 0176 


06৮619150 17:800193 06 ০ 


[80০01191 0181500001300 076 000 0 
010000০--30018010911 1 3 0৪ 20 
06060 10, 006 06০0 06 90৮61739 2১90791 
01000108680063$--2 00119013210. 09016 
006 ০0৫6 70615010911 5 8 0৩ %/0101) 
1500858 (0105 32.09960 ৬10) 0080 ৮101017 
00617 1050 021] 25006116005 2200 ও 
170117908 10 002 ৮৮093 ০0৫13 670217169, 


10 9627 02 ৮0110 12 01051 0৪611 


আশ্বিন, ১৩৬২ ] 


1799 00 16211,” মনৰ পরিবারের সর্বাপেক্ষা 
উন্নত শাখাগুলির মধ্যে সাধারণভাবে একটি 
অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। সত্য বটে কখনও কখনও 
এবং অনেক সময়েই প্রতিকূল বাহ্‌ পারিপাশ্বিকের 
মধ্যে এগুলি একটি অপূর্ব এবং বিশেষ শ্রেণীর 
ব্যক্তিত্বের হ্যটি করে_ এমন এক প্রকারের ব্যক্তি 
যারা, অপর মানুষ যাঁকে অন্রভৃতি বলে তার মাঝে 
সন্তোষ লাভ করে না এবং তারা তাদের বিরুদ্ধ- 
বাদীদ্দের ভাষায় “সংসারকে পরিত্যাগ করে স্ত্যকে 
লাভ করবার জন্ত ।” মানুষের মধ্যে কারও কারও 
যে অতীন্দ্রযর় অনুভুতির ক্ষমতা বিশেষভাবে 
থাকে তা]. ). 13. 1২17০এর গবেষণা 
থেকে জানতে পারি। তিনি বহু সমীক্ষার 
পরে স্থির করেছেন যে, কেউ কেউ ইন্দ্রিয়ের 
সাহাধ্য ব্যতিরেকেই অনুভব করতে পারে। 
অনুভূতির নাম দেওয়া হয়েছে [2509-520301% 
[81:0506101.--দংক্ষেপে 2১০ এই গবেষণা 
7812103%009190%র অন্তর্গত । 

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে এইপ্রকার 
মান্ষের সাধনার ধারা নিদিষ্ট রূপাঁয়ণ পেয়েছে। 
এই সাধনার নাম রাঁজযোগ বা কেবলমাত্র যোগ- 
সাধনা । মহেঞ্জারোর যোগা-মুতি থেকে অনেকে 
অনুমান করেন, যোগসাধনা বৈদিক চিন্তাধারার 
আগন্তক মাত্র। শুধু তাই নয়» ধর্মজীবনে অরণ্যের 
প্রভাব, নাঁরী-দেবতার উপাসনা, সাংখ্যদর্শন, ভক্তি- 
বাদ প্রভৃতি অনেক কিছুই অবৈদিক এবং 
হিতোত্র ঘধুগে আরণ্যক-উপনিষদাদিতে 
প্রক্ষিণ্ড। পুরাতন যুগের সদূর শীহারিকার যে রূপ 
আমাদের মন, বুদ্ধির 'উপাশ্রয়ে প্রতিভাত তাতে 
করে সত্য নির্ণয় করা দুঃনাধ্য। তবে একথা 
স্বীকার করতে হবেই যে, দেশ ও কালের পরিচ্ছেদের 
ঘার৷ প্রভাবান্বিত হলেও বর্তমান হিন্দুধর্মের সকল 
কিছুর মুলই বেদসংহিতায়। অবান্তর বিষয়ের 
আলোচনার স্থান এ নয়। তাই যোগসাধনার 


এই 


বাঙলার মরমী সাধন 


৪৬৭ 


উদ্ভুতির আলোচনার মধ্যেই আমাদের দৃষ্টি সীমাব দ্ 
রাখব। যোগসাধনার বীজ খগবেদ সংহিতাতেই 
বর্তমান। তপের উল্লেখ খেণেদের দশম মগুলে 
(১০ম১ ১২৭) দেখতে পাই- ইন্দ্র তপস্তার দ্বারা 
ত্বর্গ জয় করছেন । উপবাস ও তপন্তার দ্বারা 
বিভৃতিলাভের কথাও আছে। আর ভাবানুষঙ্গী 
আনন্দাহ্ুভৃতির কথাঁও খথেদে দেখা যায় (যা, 
59. 6» 50. 136» ১৫. 114. 8) “মুনি শব্দের 
উল্লেখ খণ্বেদদে আছে (১. 136 4-5) শুধু 
তাই নয় বিখ্যাত গায়ত্রীমন্ত্র খণ্বেদের (]]. 3. 
9-10) অন্তভূক্তি। এই মন্ত্রে প্রসবিতার বরেণ্য 
তেজকে ধীমহি_ধ্যান করি ইহাই বলা হয়েছে । 
স্থতর!ং যোগের উদ্ভব যে েগ্বেদকালে এ অন্ুনান 
অসঙ্গত নয়-_-যদিও পরের যুগের বিভিন্ন ভাবধারা 
এর পরিপুষ্টির সহায়ক হয়েছে । 

যোগচিত্তবৃত্তির নিরোধ । এই চিত্ত সাংখ্যের 
মহত্তত্ের সমার্থক । নিরোধ-প্রাপ্তির একটি উপাস়্ 
প্রাণের আগম-নির্গমের বিধারণের ছারা । এই 
প্রযণ কেবলমাত্র বায়ু নয় প্রাণ শক্তি যার 
বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে শ্বাস-গ্রশ্বান। যোগের এই 
বিভিন্ন উপায় ও উপেয় এবং নানাপ্রকার বিভূতি- 
লাভাদি--অতীন্দ্রির় ভূমির কথা। সেই জন্যই 
যোগসাধনাকে মরমিয়া সাধনা বলে উল্লেখ কর 
যেতে পারে? বস্তুতঃ সকলপ্রকার মরমী সাধনার 
ভিত্তিতেই যোগসাধনা বর্তমান । 

ভারতের ইতিহাসের গতি “পতন-অভ্যুর্ীয়_ 
ব্ধুর পন্থা'র মধ্য দিয়ে গ্রবাহিত। ভারত-_- 
মহাসাগর । উমিমুখরিত বহু জাতি, বহু সভ্যতা, 
বহু সংস্কৃতি, বহু ধর্মমত এর মধ্যে এসে পড়েছে 
এবং এর মহিমার কাছে আত্মসম্পণ করেছে। 
কিন্ত এই সমুদ্রের প্রধান উপাদান আর্ধ-সংস্কৃতি। 
যুগষুগান্তর ধরে এখানে আধীয়নের সাধনা চলেছে । 
কিন্ত এই সাধনায় “গ্রহণ আছে ব্জন নাই। 

তাই যোগসাধনার ক্রমব্বর্তনের ধারার 


৪৬৮ 


অনুসরণে আমরা দেখতে পাই সংহ্তা-ব্রাহ্মণ- 
উপনিষদের যোগাঙ্কর যোগদশনের বিরাট মহীরুহে 
রূপান্তরিত হয়েছে । ভারতের কোন দাশ্নিক 
মতবাদই যোগের প্রচারকে অম্বীকার করতে 
পারেনি। পরধধুক্তিবাদী আচার্পাদ শঙ্করও 
£এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ” এই হুত্রের ভাব্যে যোঁগের 
তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী খণ্ডন করলেও প্রায়োগিক অংশকে 
গ্রহণ করেছেন। বৌদ্ধ সাধনা, জৈন সাধন! প্রভৃতি 
বেদবহিভূতি মার্গও এর প্রভাৰ অতিক্রম করতে 
পারেনি। ধ্যান ও বিভূতিলাভ বৌদ্ধ ও জৈন 
ধর্মের একটি প্রধাঁন স্থান অধিকার করেছে। 
যোগমাঁধন! ও সেই সঙ্গে মরমী সাধনার পরের 
অধ্যার তন্ত্রাধ্যায়। তন্ত্রশাস্সের উদ্ভব হর প্রথমত; 
বোন্ববর্মের অভ্যন্তরে । স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন 
“আমার বিশ্বাস আমাদের মধ্যে প্রচলিত তন্ত্রের 
স্থষ্টি বৌদ্ধরাই করেছে ।” পণ্ডিত হর প্রসাদ 
শাস্ীও এই কথাই বলেছেন যে তস্ত্রের ব্যাপারে 
“বোধ হয় আমরাই খনী ও বৌদ্ধরা মহাজন ।” 
শ্ীধুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য 0810021 [76710886 
০6 [0৭18 গ্রন্থে বলেছেন “হিন্দুগণ বৌদ্ধতঙ্ত্র হতে 
উপাদান গ্রহণ করেছিল এবং তাদের বহু প্রথা 
নিজেদের ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। এই ভাবেই 
তন্ত্রান্গণীলন চরমাবন্থা লাভ করে।” আত্যন্তরিক 
প্রমাণেও উপযুক্ত মত যুক্তিসহ বলে মনে হয়। 
্রীীয় প্রথম শতকের মঞ্চুশ্র্মলকল্প এবং তৃতীয় 
শতকের গুহ সমাজ বোদ্ধতত্গ্রন্থ যাতে অস্ত্রের 
সকল লক্ষণই বর্তমান। কিন্ধু খ্রীটীয় *ম।৮্ম 
শতকের পূর্বে কোন হিন্দুতত্গ্রন্থের সন্ধান আমরা 
পাই না। যাই হোক, তন্ত্রশাস্্ব একটি বিরাট 
সমন্বয় প্রচেষ্টা । অধ্যাপক হ্থরেন্্রনাথ দাঁশগুগ্ড 
বলেন 41176 20054170506 09 ৮5৭৪, 
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উদ্বোধন 


[ ৫*তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


081 9]1 105 08০69 10. 00671217053 ও 
69:0108 01061600 11000506 00০ 170০4% 
9610 0900153.৮ “বেদের কর্মকাণ্ড, মীমাংসা, 
বেদাস্ত, সাংখ্য, যোগ, বেষ্ব মতবাদ, চরক ও 
স্ুশ্রতের চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি সবকিছুই অস্ত্রের 
মতবাদের অঙ্গরূপে তন্ত্রের মধ্যে বর্তমান ।” 

এই সমীকরণের ফলে তন্ত্র তা সে বৌদ্ধ তস্ত্রই 
হোক, শৈব ওম্ত্রই হোক, বৈষ্ণব তন্ত্রই হোক বা 
শান্ত তন্ত্র হোক, যোগচধীকে গ্রহণ করলেও 
স্বকীয় মতবাদের পটভূমিকার সঙ্গে সমম্থিত ভাবে 
গ্রহণ করেছে। তাঁর ফলে যোগদর্শনের পুরুষ 
প্রকৃতি তশ্ত্রে ভিন্নরূপ ধারণ করেছে । প্রকৃতি- 
স্বপ্ধ ব্যতিরিক্ত পুরুষের “ম্বরূপাবস্থান'কে যোগে 
চরমলক্ষ্য বলে স্বীকৃত হলেও তত্ত্রে “সন্ধা বা 
সাঙ্কেতিক ভাষার মাধ্যমে প্রাৃত-স্্ী-পুরুষের 
মিলনোগ্ভোতক শবদাদি ব্যবহারে পুরুষপ্রকৃতির 
মিলনকেই চরমাবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 
ভাষার কুহেলিকার মধ্যে তন্ের সাধনপদ্ধতি একটা 
অবান্তব রূপ গ্রহণ করেছে । যোগের সহজবোধ্য 
মব্মী সাধন! ছুবোধ্য প্রহেলিকার মাঝে আত্মগোপন 
করেছে। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমর! বাওল! দেশের মরমী 
সাধনার দিকে দৃটি দিব। বঙ্গদেশ অতি প্রাচীন- 
কালে যে অনাধজনাধ্যুঘিত ছিল তা আমরা এতরেয 
আরণ্যক থেকে জানতে পারি। বঙ্গদেশ ছিল 
পক্ষিজাতির অর্থাৎ যাযাবর জাতির বাসভূমি। 
কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনযুগেই বঙ্গদেশে এ ধর্মের 
প্রচার ঘটেছিল এবং সেই মাধ্যমেই আর্ধসংস্কতিরও 
অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বঙ্গদেশে। ক্রিয়ার সঙ্গ 
প্রতিক্রিয়াও থাকে । তাই দেখতে পাওয়া যায় 
বৌদ্ধ মত বাঙল! দেশের মানুষকে যেমন প্রভাবিত 
করেছিল তেমনি তার্দের সংস্কৃতি প্রভৃতির ঘর 
প্রভাবিতও হয়েছিল। 


এইটিই স্বভাবধর্ম। দৈশিক ও কাঁলিক 


আশ্বিন, ১৩৬২ ] 


পরিচ্ছেদে সকল বস্তর বিবর্তন ঘটে। তাই 
আনুগঙ্গ প্রদেশের পলিমাটির উর্বরতার প্রভাবে 
প্রাণ ও রসের প্রাচধ বৌদ্ধ মতবাঁদকেও বজ্যান, 
সহজযান ও কালচক্রধানে রূপান্তরিত করেছিল। 
হিন্দুধর্মের বেরাগ্য প্রতিষ্ঠিত সাংখ্যযোগার্দি মতও 
হিন্দুতান্ত্রিকতায় পরিবতিত হয়েছিল। 

হিন্দৃতন্ত্ই হোক বা বৌদ্ধতন্ত্ই হোক বাঁঙলা 
দেশের মরমীয়া স।ধনার ধারা এদের মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত হয়ে বঙ্গসমীজের সর্বস্তরকে প্রভাবিত 
করেছে। এর ফলে বোদ্ধ সহজিয়া) বৈষ্ণব সহজিয়া, 
শাক্ততন্ত্র। নাথসন্প্রদায়ঃ আউল, বাউল, করাঁভজ' 
প্রভৃতি মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে। এবং বাঙলার মরমী 
সাধনা বলতে প্রধানতঃ এইসব মতবাঁদকেই বুন্বায়। 

এই সকল মতবাদের দার্শনিক বা ধর্মীয় সিদ্ধান্তে 
বিভিন্নতা থাকলেও সকলের ভিভিতে একটা 
বিশ্বাসের এঁক্য আছে। সেটি হচ্ছে এই থে 
মানবের দেহ ব্রহ্মাণ্ডেরই ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। এবং 
ব্রঙ্গাণ্ডের অন্তরালে যেমন পুরুষ ও প্রকৃতি তত 
আছে তেমনই প্রত্যেক মানুষের দেহভাণ্ডেও শ্রী 
পুস্তত্ব বিরাজমান। এই স্ত্রীপুংস্তত্বের মিলনসাধনই 
ধর্মের মম্গত লক্ষ্য | 

অবশ্ত পুরুষ ও প্ররুতি তত্র স্বরূপ বিভিন্ন 
মতবাদে বিভিন্ন । 

প্রাচীন বাঙলার বৌদ্ধ সহজিয়া সাহিতোর 
নিদর্শন আমরা পাই চর্ধাগাতিকাগুলিতে। এইগুলি 
বৌদ্ধসিদ্ধাচাধ লুইপাঁদ, কুকুরী পাদ, শবরপাঁদ, সরহ- 


পাদ প্রভৃতির রচনা । সিদ্ধাচাদিগের আবিঙাব- 
কাল দশম হতে দ্বাদশ শতক | সন্ধাভাষায় লিখিত 


এই প্বগুলি মহাযান মতের দর্শনকে যোগসাধনার 
আঙ্গিকে পরিবতিত করে একপ্রকার অদ্ভুত ও গুহ 
সাধনার স্ষ্টি করেছে। 

মহাযাঁন মতে সেই মানসিক অবস্থাকে বোধি- 
চিত্ত বলা হয় যাতে বোধিলাভের দৃঢ় বাসনা এবং 
বিপুল করুণ! ছাড়া! অন্ত বিকল্প থাকে না। চিত্তে 


বাঙলার মরমী সাধনা 


,মহাস্থখচক্রে ( 


৪৩৯ 


তখন ছুইটি উপাদান থাকে_ শূন্যতা ও করুণ|। 
দশটি ভূমি অতিক্রম করে এই বোধিচিত্ত দশম ভূমি 
ধর্মমেঘে পরমা গতি লাভ করে। * সহজিয়া মতবাদে 
এই শুস্ঠতা ও করুণা, প্রজ্ঞা ও উপায় নামে স্ত্রী 
পুংস্ডত্বে বিবর্তন লাভ করে। এবং এই প্রজ্ঞা ও 
করুণা মানবের দেহভাগ্ডে মেরুদণ্ডের উভয় পার্থ 
বর্তমান__দক্ষিণে উপায়, বামে প্রজ্ঞ। । যখন এই 
প্রজ্ঞা ও উপায়কে মেরুদ গুমধ্যস্থ অবধৃতিকা নাড়ীর 
মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয় তখনই বোধিচিত্তের 
সৃষ্টি হয়। প্রথমে এই প্রজ্ঞা ও উপায় নির্মাণচক্রের 
( নাভিচিক্রের ) মধ্য দিয়ে গমন করে, পরে উধব- 
গতিতে ধর্মচক্ত (জয়) এবং সম্ত্েগচক্রের ( ক) 
মধ্যে দিয়ে উদ্ভীষচক্রে (সহজার) উপনীত হয়ে সহজ 
অবস্থা লাভ করে- মহাঁসুথকে পাঁয়। 'গ্রজ্ঞা বখন 
উপায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন চক্রের মধ্য দিয়ে 
গমন করে তখন তার বিশিন্ন নাম হয়-_চগ্ডালী, 
ডোম্ী; নৈরামণি। সহজন্ুন্দরী প্রন্ভৃতি | নির্মাণচক্রে 
প্রজ্জার নাঁম চগ্ডালী, সন্তোগচক্রে নৈরামণি এবং 
টীষচক্রে ) স্হজ-সুনদরী। 

কিভাবে বোধিচিত্তের উধ্বগতি সিদ্ধ হবে? 
অপান বায়ুর গতি নিম্মুখী এবং প্রাণবাধু উধবগ। 
সেইজন্য যোগী প্রাণাপানের গতিরোধ করে 
অবধৃতিকা নাড়ীর মধ্যে দিয়ে তাদের প্রবাহ রচন। 
করবে। এই প্রবাহের সঙ্গে বোধচিত্তও উধ্বগতি 
লাভ করে উষ্ভীব কমলে উপনীত হবে এবং মহা- 
স্থখ লীভ করবে। এই পরমাগতিকে অয়, 
মৈথুন, যুগন্দ্, সমরস, সহজসমাধি বা শৃন্যসমাধি 
নামে অভিহিত করা হয়েছে। 

চর্যীপদ্গুলির মধ্যে এই সব তত্বুকে রূপক 
উতপ্রেক্ষার সাজে সঙ্জিত করা হয়েছে। কুক্ুরী 
পাঁদের একটি চর্যাপদ উদ্ধত করে এই সম্বন্ধে 
উদ্দাহয়ণ দিচ্ছি__ 

“ছুলি ছুহি পিটা ধর্ণণ ৭ জাই 
রুথের তেন্তলি কুস্তীরে খাঅ। 


৪8৭9 


আঙগন ঘরপণ সুন ভো বিশ্রাতা 

কাঁনেট চৌরি নিল অধরাতী ॥ 

সুন্ুরা মিদি গেল বছড়ী জাগএ 

কানেট চোরে নিল কা গই মাগএ ॥ 

দিবসই বহুড়ী কাঁড়ই ডরে ভাঁএ 

রাঁতি ভইলে কামর জাএ ॥ 

অইসন চরধা কুকুরী-পাঁএ' গাইড় 

কেড়ি মঝে' একুড়ি অহি' সনাইড় ।” 

ছইকে (অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও উপাঁয়কে ) দৌঁহন 

করে (অর্থাৎ একত্র করে) বোধচিত্তে রূপান্তরিত 
করে পীঠে (অর্থাৎ নির্মাণচক্রে ) রাখা যায় নাঃ 
(কেননা এই বোৌধচিত্ত শ্বভাব-চঞ্চল ও নিপ্লগামী ) 
বুক্ষের ( দেহবৃক্ষের) তেঁতুল ( ফল-- বোঁধচিত্ত ) 
কুম্তীরে (কুম্তক সমাধি) থায় (নিঃম্বভাব করে), 
অঙ্গন (বিহার ভূমি ) ঘরের মধ্যে । দেহের মধ্যে ) 


হে অবধৃতিঃ শোন কর্ণাভরণ (প্রকৃতিদোষ ) অধ” 


রাত্রিতে ( চিত্তের বিলক্লাবস্থায় ) চোরে (সহজানন্দ ) 
হরণ করল। শ্বশুর (শ্বাস) শিষ্রা গেল বধু 
( অবধৃতিকা ) জাগে । কর্ণাভরণ (প্রকৃতি দোষ । 


চোরে নিল, কোথায় কি মাগিব (অর্থাৎ যোগী 


কোন কিছু চায় না) দিবসেই ( চিত্বের চঞ্চলাবস্থীয় ) 
বধূ কালের ভয় পায়, রাত্রি হইলে (চিত্তের বিলয়- 
অবস্থায়) কোথায় যায় ( মহাম্ুখচক্র ম্বস্থানে 
নিবিকল্প অবস্থা পায় ) এই চধাঁপদ কুকুরীপ।দ গাইল 
--কোটি লোকের মাঝে একজনের চিন্তে তা প্রবেশ 
করল। 
বৌদ্ধসহজিয়ার এই তাত্বিক ভিত্তি ব্যতীত 

একটি প্রয়োগ-পন্ধতি আছে। সেটি সকল 
তাস্ত্রিকতারই সাধারণ পদ্ধতি! তা হচ্ছে স্ত্রী- 
পুরুষের অবাধ মিলনকে এবং অন্তান্ত ভোঁগকে 
ভিত্তি করে সাধন। প্ীমাজ তন্্রে বৌদ্ধ সহজিয়ার 
আদর্শ সহ্বন্ধে বলা হয়েছে, 

“পঞ্চ কামান্‌ পরিত্যঙ্্য তপোভিঃ নৈৰ গীড়য়েৎ। 

সুখেন সাধয়েছো ধিং যেগতগ্্নুসারতঃ॥” 


উদ্বোধন 


[ ৫"তম বর্--৯ম সংখ্যা 


দারিকপাদও বলেছেন : ছুঃথে সুর্খে এক করিআ 
ভুপ্তই ইন্দীজানী_ছুঃখ স্থখকে এক করে ইন্দ্রিয় 
স্থথ ভোগ কর। এ সম্বন্বেও এখানে আর বিশদ 
আলোচনা করব না। 

এর পরের আলোচ্য মতবাদ--বৈষ্ব সহজিয়া । 

ভগবান শ্রীচৈতন্ত যে সাঁধনাকে তার জীবনে 
ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা হচ্ছে ভক্তির সাধন। এই 
ভক্তি অতুলনীয়-জগতের ইতিহাসে ভগবানে 
প্রেমের এতবড় উ্জম্বল চিত্র আর চোঁখে পড়ে 
না। এই প্রেমের ম্বূপ আমাদের ভাষায় 
বোঝানো কঠিন। এর আবেগকে ভাষার রূপ 
দেওয়ার জন্য প্রাককৃতপ্রেষের পরিভাষা ব্যবহার করা 
হয়েছে । পরকীস়্ার প্রতি প্রেমই প্রাক্কতপ্রেমের 
সবাপেক্ষ! উন্মাদনাময় প্রকাশ । সেইজন্ মহাভাগ! 
গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি প্রেমকে প্রেমের সবোচ্চ 
প্রতীক বলে কল্পনা করা হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
চরিতামুতে এই কথাই বলেছেন 

“সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। 

কামক্রিক়্া সাম্যে তারে কঠে কাম নাম ॥” 
ভগবান্‌ শ্রাচৈতন্য এবং তার পরিকরবর্গ সাম্যাংশের 
উপর জোর দিয়ে টানটুকুই গ্রহণ করেছিলেন। 
কিন্তু ঠৈতন্থযুগোন্তর বৈষ্ণব সহঙজিয়ারা এই ভাবকে 
বাহজীবনের উপর আস্তীর্ণ করে তার সহিত তন্ত্রের 
ও যোগের নানা উপকরণের সংমিশ্রণে তাদের 
মতবাদের সঠি করেছেন। 

বৈষ্ণব সহজিয়াদের মতে সহজই পরম তত্ব। 
এই সহজের দ্বিবিধ নিত্যরূপ--আস্বাগ্চ ও 
আদ্বাদক--রতি ও রস--প্রকৃতি ও পুরুষ-__রাধা 
ও কৃষ্ণ । এই অপ্রারৃত যুগলরূপই জগতের স্বরূপ 
এবং সংসারের সকল নরনারীর মধ্যে তারই প্রাকৃত 
লীলা চলেছে । প্রত্যেক নররূপের মধ্যে কৃষ্ণের 
স্বরূপ এবং প্রত্যেক নারীরপে রাধার স্বরূপ । এই 
স্বরূপকে বিকশিত করাই হচ্ছে জীবনের উদ্দেগ্ | 

1কৃতরূপকে অবলম্বন করেই স্ব্দপকে পাওয়া 


আশ্বিন, ১৩৬২ ] 


যাবে। তাই “রূপে” শশ্বরূপে'র আরোপ করতে 
হবে। নর নিজকে কৃষ্ণরূপে এবং নারী নিজকে 
রাধারূপে আরোপ করে মিলিত হয়ে সাধন করলে 
সহজেই স্বরূপকে পাবে। 
স্বরূপে আরোপ ধার রসিক নাঁগর তার 
প্রাপ্তি হবে মদন-মোহন ।” 

আরোপ-সাধন প্রাকৃতকে অস্বীকার করে না তবে 
গ্রীরৃতকে অব্লম্ছন করে অগ্রাকতে উপনীত হয়। 
সেইজন্ই সহজিয়া বলে, 


“স্বরূপ রূপেতে একত্র করিয়া 
মিশাল করিয়া থুবে 
সেই সেরতিতে একান্ত করিলে 


তবে সে শ্রীমতী পাবে।” 
এই আরোপ-সাধনই সাধকের একমাত্র পথ 
সহজিয়াদের মতে। 
"স্বরূপে আঁরোপ এই রূসকুপ 
সকল সাধন পার। 
স্বরূপ ভজিয়া সাধন করিলে 
সাধক হইতে পার |” 


এই আরোপ-সাধনের সঙ্গে যোগ-সাধনাও যুক্ত 

হয়েছে। স্ত্রী-পুংস্তত্রের দেহের মধ্যে অবস্থিতি 
স্বীকার সহঞ্জিয়ারা করে থাঁকে এবং সুযুাদি নাড়ী, 
সহন্রারাদি চক্রের স্বীকৃতিও এই মতবাদে আছে। 
তার সঙ্গে সঙ্গে আবার দেহের মধ্যে নানারূপ 
সরোবরের কল্পনাও রয়েছে! 

কাম-সরোবর আর মান-সরোবর। 

বাম পার্খে প্রকৃতি অঙ্গ মন্‌ মনোহর । 

অক্ষয় সরোবর আর প্রেম-সরোবর 

দক্ষিণ পার্খে পুরুষ অঙ্গ শরীর ভিতর ॥” 
বামপার্থের কাম ও মান (অহংকার ) কে পরিত্যাগ 
করে দক্ষিণের প্রেমকে অবলম্বন করলেই অক্ষয় 
সরোবরে পৌছানো যাবে যেখানে পরমাত্মা বাস 
করেন-_“মস্তুকেতে পরমাত্মা! সহঅদলেতে।” অক্ষয় 
সরোবর বলি কহিল! তাহাতে ॥' 


বাঙলার মরমী সাধনা 


৪৭১ 


বৈষ্ণব সহজিয়ার সাধনে আরোপের জন্ত 
পরকীয়া নিয়ে সাধনার ব্যবস্থা আছে। এইটি 
পূর্বেই বলেছি তান্ত্রিকমতের সাধারণ লক্ষণ। 

শান্ততন্ত্র অপর একটি মতবাদ যাকে মরমী 
বল! যেতে পারে । শীক্ততন্ত্রের উদ্ভব বাঁডীলাদেশে। 
বৌদ্ধধর্মের বোধির সাধনা, বৈষ্ণবর্দের ভক্তির 
সাধনা বাঙাল দেশের জলবায়ুর প্রভাবে সহজিয়া 
মতবাদে রূপান্তর পরিগ্রহ করেছিল। তেমনি 
সাংখ্যযোগের প্রাণশক্তির সাধন।ও বাঙাল! দেশে 
শাক্ততন্ত্রে রপারণ লাভ করেছে। পূর্বেই বলেছি 
হিন্দৃতত্ত্রের উদ্ভব শ্রীষ্ীন্ব ৭৮ম শতকের পরে। 
বোদ্ধতন্ত্র, সাংখ্যবোগ দর্শন ও সাধন! এবং বাঙালার 
জলবাধুর সংমিশ্রণের ফলই শাক্ততন্ব। 

তন্ত্রমতে মানবের দেহে শিব-শক্তি আছেন। 
সহস্রারে পরমশিব__এবং মূলাধারে কুগুলিনী শক্তি ! 
ুষুয্ামার্ণে বটচক্র ভেদ করে কুগুলনীকে পরম- 
শিবের সঙ্গে মিলিত করতে পারলেই পরমা গতি 
লাভ হবে। 
_. কুগুলিনী মূলাধারে স্ুপ্তাবস্থার আছেন। তাঁকে 
জাগরিত করে সুযুয্নাপথে উধ্বগা করতে হবে। 
এর জন্ত নানা উপার তন্ত্ে নির্দিষ্ট মন্ত্রজপ, পুজা, 
হোম, অভিষেক, প্রাণায়াম এবং তন্বশাস্ত্রের যা 
সবাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য--বামমার্গে পঞ্চমকারের 
সাঁধন। 


মধ্যযুগের নামধর্মও বাউলার মরমী সাধনার 
অন্তত্তম । এই ধর্মের দ্বিতীয় গুরু মতস্তেন্্র দশম 
শতাব্দীর লোক। নাঁথপন্থের মতে পরমতত্বের 
ছুইটি বপ-স্ধ ও চত্ত্র। হুূর্য-_কালাগ্রি- স্থির 
সংহার-তত্ব-আর চন্ত্রই ক্রহ্গাণ্ডের অমৃত-তত্ব। 
এই চন্দ্র দেহের মধ্যে তালুমুলে অবস্থিত আর 
নাভিদেশে দহনাত্মক হর্ধ। চন্দ্রের ক্ষরিত অমৃতধারা 
দহনাত্মবক সথধের দ্বারা .নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যোগের 
দ্বারা এই ক্ষরিতধারাকে রক্ষা! করতে হবে। থেচরী 
মুদ্রা, পিদ্ধাসনাদি এবং প্রাণায়ামের ছারা তা করা 


৪৭২ 


সম্ভব । নিয়গা চন্দ্রবারা উধ গাঁ হবে এবং হুর্ষের 
কবল থেকে রক্ষা গাঁবে। এইটি করতে পারলেই 
এই উভয়তত্বকে ধিধৃত করে-উভয়তত্বে উধ্বে” যে 
বিন্দু বা মহেশ্বর তাঁকে পাওয়া যাবে। 
নাথসন্প্রদায়ের যে সাধনা তা হঠযোগের 
সাধন - সেইজন্কই কায়াসাধনের উপরে এতে জোর 
দেওয়া! হয়েছে । কায়াসাঁধনের দ্বারা সিদ্ধিলাভ 
করতে পারলে সিদ্ধত্ বা দিব্যতনধ লাভ করা 
যায় তাতে করে সিদ্ধ যোগী স্বেচ্ছামত জগতে 
বিচরণ করেন- তীঁদের আর মৃত্যু হয় না। 
এদের মধ্যে সহজোলী। বঙ্জেলী প্রভৃতি মুদ্রার 
সাধনের কা আছে যেগুলি তান্িক বামমার্গের 
কথা। 
আউল, বাউল প্রভৃতি মতবার্দ বৈঞ্ব সভ- 
জিয়ারই মুসলমান স্ফীধর্মেব প্রভাবে রূপান্তর 
মাত্র। এরা মানুষের মধ্যে ষে মনের মান্য আছে 
তার জন্কই সাধনা করেন। এদের সাধনাঁও 
ফধোঁগসাঁধনঁকে ও রসসাধনাঁকে ভিত্তি কবে গড়ে 
উঠেছে। 
বাউলের এই সাধনাব ধারা নিয়লিখিত গীতটিতে 
স্বন্দরভাবে ফুটে উঠেছে £ 
“গুরুর হাতেন প্রদীপ লৈয়া 
দেখরে অথাই গুহায় বৈয়া। 
আত্মযৌগে সচেত হেয়। 
তবে পরম মরম পাবি। 
( দেখবি ) সরস দরশ হদমাঝারে 
( আবার ) অপার চৌদ্দ ভুবন-পাঁরে। 
যোগলীল! তোর পহশ্রারে 
আত্ম-নাত্ব ভেদ ঘুগাবি।” 
কর্তাভজা দলের স্থাঁপয়িতা আউলচাদ ১৬৮৬ 
্রীষ্টাব্বের লৌক। এই সম্প্রদায়ের একটি চলিত 
গান আছে “এভাবের মান্ষ কোথা হতে এলো। 
এর নাহিক রোষ, সদাই তো, মুখে বলে সত্য বল 
এর সঙ্গে বাইশ জন সবার একমন, জয় কর্তা বলি। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


বাহু তুলি, কল্পে প্রেমে ঢল ঢল।” এই দলে 
্ষ্টান মুসলমান ও হিন্দু আছে। নরনারীর অবাধ 
মিলনকে ভিত্তি করে এদের সাঁধনপদ্ধতি গড়ে 
উঠেছে। 

সময়ের সংক্ষিণ্ত পরিসরে বাঙলার মরমী 
সাধনার একটি রেখাচিত্র মাত্র দেওয়া সম্ভব হল। 
এই সাধনার ইঠিহাসের অনুবর্তন করলে এই কথাই 
মনে হবে যে, উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ব ও দুর্শনকে 
মানুষের সাধারণ জীবনের পরিধির মধ্যে নিয়ে 
আসার প্রচেষ্টা এর মাঝে আছে। এবং এই 
প্রচেষ্টা বে কতক অংশে সফল হয়েছে তা অস্বীকার 
করান উপায় নাই) ব্যওল্যর সম্যজের সর্বস্তরে 
দাশনিক চৃষ্টিভঙ্গীর অন্ুন্যতি ঘটেছে এইসব 
মতবাদের মাধ্য:মই | সেইজন্ পথে, ঘাটে, ক্ষেতে, 
থামারে, সাধারণ লোক্কবিদের গীতির মধ্যেঃ 
নৌকার মাঝির মুখে ত্বতঃনিসারিত যে গানের সুর 
বেজে উঠে তা এই মরমী সাধনার সুর । 

কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও স্মরণ করতে হবে 
যেঃ যে পঞ্কিলতার আবর্ত আমাদের সমাজজীবনকে 
আচ্ছন্ন করেছে এই সব মরমী সাধনার অন্তরালে 
যে তান্ত্রিকতার প্রক্ষেপ আছে তাঁইই সেজন্য 
বহুলাংশে দাঁয়ী। 

বাঙলার সাধন্ধারার গতিবেগ এখনও শেষ 
হয়নি। উনবিংশশতকে রামকরুষ্ণ-বিবেকানন্দের 
জীবন ও বাণীর উপায়ে সাধনার নৃতন ইঙ্গিত 
আমরা পেয়েছি। এই সাধনাতেও মরমী সাধনার 
স্থান আছে-_কিন্ত তা পূর্বোক্ত মরমী সাধনাগুলির 
মত গুহা (65০160০) সাধনা নয়। শীতিপূর্ণ 
জীবনের উপর ভিত্তি করে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-যোগের 
সমদ্বয়ে এই সাধনার শ্ছটি হয়েছে। পূর্বোক্ত 
সাধনাগুলির অনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে 
ওপন্ষিদিক ভিদ্তির উপর আমাদের সাধনাকে 
প্রতিঠিত করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সহজিয়া 
ও তাক্জিক বামাচারকে পরিত্যাগ করবার উপদেশ 
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দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন “এই নোংরা 
বামাচার যা তোমাদের দেশকে ধ্বংস করছে তা 
সযত্ে পরিহার কর। বামাঁচারী সম্প্রদায় মৌচাকের 
মত বাঁঙলার সমাজকে ঘিরে ফেলেছে । যারা 
দিনের বেল! উচ্চকণ্ে আচারের কথা! বলে রাত্রে 
তারাই ব্যভিচারে লিপ্ত হয় ।” 

স্থতরাং বাঙল! দেশের বলেই প্রশংসা করতে 
১বে বা অনুসরণ করতে হবে তার কোন অর্থ নাই। 
যা ভাল তাই গ্রহণীয় এবং মন্দ য| তা স্যত্রে পরিহার 
সেইজন্ত উপনিবদের বেদান্তের 


মানবের 


করতে হবে। 


মানবের পরমীঘু 


8৪৭৩ 


গ্রাণদ, বলদ শিক্ষার উপরই আমাদের অধ্যাত্ব- 
জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 

কিন্তু এই সমালোচনা সত্বেঞ এটি অস্বীকার 
করা চলবে না যে পূর্বোক্ত মরমী সাধনা বাঙলার 
জীবনে মতি অন্তরঙ্গ ভাবে মিলে গিয়েছে । তার 
ফলে কেবলমীত্র ধর্মই নয়, শিল্পকলা, কাব্য গাঁন 


প্রভৃতি এর ছারা প্রভাবিত হয়েছে। সেই 
প্রভাঁবকে অতিক্রম করা কঠিন। স্থতরাং তন্্রার্দি 


সাধনার অনৈতিক অংশকে পরিত্য।গ করে তাঁর মধ্যে 
যা কিছু ভাল অংশ আছে তা গ্রহণ করতে হবে। 


পরমায়ু 


শ্রীষতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাহিতারত্র, বিদ্ভাবিনোদ 


মানুষ বিধাতারে কাদি জানাইল, 
“হে নিুর প্রেমময়, এই মনে ছিল, 


জগতে সকলে কয়, 


আমি তব স্নেহজয় 


করিয়াছি সব চেয়ে, সর্বশ্রেষ্ঠ তাই 
আমি নাকি লভিয়াছি জীবকুলে ঠাই ! 


কিন্ত হায়, কে বুঝিবে তোমার মহিমা» 

বেধে দিলে যেই দিন জীব-আঘু-সীমা,_ 
কত জনে এ নিখিলে কত দী্ঘ আযু দিলে, 

আমারি বেলায় শুধু হইলে কৃপপ,__ 

চল্লিশ বছর আয়ু__ললাট-লিখন। 


রচিয়াছ এ বিশাল ভোগের সংসার, 

কার তরে ?__কে করিবে সম্ভোগ ইহার? 
চল্লিশ বছর মাত্র ওঠে ধরি স্ধাপাত্র 

কতটুকু করি পান মিটিবে পিপাসা» 

দয়াময়, দীন প্রতি কেন এ তামাসা !” 


হাসিয়া বিধাতা কন,_“কি তব প্রার্থন। 
কহ মোরে, পুরাইব যা কিছু কামন|। 
চষ্পিণ বছর নর পাৰে পূর্ণ অবসর, 
ভোগের যা কিছু ভবে, সখের জীবন । 
যদি তায় একান্তই তৃপ্ত নয় মন_ 
৪ 


* কহ আর কত আয়ু তব আকিঞ্চন ?-- 
দিব আমি কেন কর অশ্রু বরিষণ 1” 
“গাধা সে নির্বোধ অতি”-- নর কহে, “তাঁর প্রতি 
করুণায় বেধে দিলে কুড়িটি বছর” 
“ও কুড়ি তোমায় দরিন্ু কহ অতঃপর )”-- 


চল্লিশ হইল ষাট, তবু তৃপ্ত নহে, 
করযোড়ে বিধাতায় ধীরে ধীরে কহে 
“ঘণিত কুকুর হায় সেও বিশ বধ পায়,” 
বিধাতা কহেন, “আচ্ছা বেশ তাই হৌক্‌, 
ওই বিষ বর্ষ আরো তব ভাগে রোক্‌।” 
অতৃপ্ত মানব ভাবে,--“ষাট হ'ল আশী, 
শতবর্ষ বিনা লাভ কিবা ভবে আসি!” 
সবিনয়ে কহে ধীরে,_ “অতি ঘৃণ্য শকুনিরে, 
দিয়াছ যে শতবর্ষ, তার কিছু দাও 1”-- 
হাসিয়া কহেন বিধি,_-“আচ্ছা বিশ নাও ॥ 


৪৭৪ উদ্বোধন [ ৫৭তম বর্ষ_৯ম সংখা 
চতুর মানব জানি চরম বিজয়, অবশিষ্ট যাহ! ছিল থেয়েছে তা' খুকী, 
সংসার পাতিয়া বসে মহা মোহমন্ধ। টাক্না দিলাম শুধু আমি পোড়ামুখী !- 
শৈশব-কৈশোর-কাঁল৮_- অন্তরায়, অন্তরাল, এমন শীতের দিনে, আবার আনিও কি 


কিছু নয়, যাহা কিছু সকলি সুন্দর, 
নিশ্চিন্ত জীবন যেন আনন্দ-বন্দর ! 


ধীরে ধীরে জীবনের যৌবন--জায়ার, 
কূলে কুলে উচ্ছলতা বিলায় তাহার 3 
চল্লিশ বছর ধরি পিয়ে পানপাত্র ভরি, 
ভাবে হেন স্দুতি সারা জীবন-সধ্চয়,-_ 
এ অক্ষয়-ভাগু শূন্য হইবার নয় ! 


চল্লিশ বছর শেখ, মাঁনব-জীবন, 

বিধিদত্ত অথাচিত অমূল্য যে ধন-_ 
ফুরাইল।--সুরু তাহা, গত জীবন যাহা, _ 

অর্থাৎ চাঁকুরীজীবী “ডেলী প্যাসেঞ্জার”, 

হন্ত-দন্ত ছুটে চলে স্বন্ধে ঝুলি ভার । 


আফিসের ছুটি হ'লে সে ঝুলি বোঝাই 
করিয়া নিয়ত রাতে গৃহে ফের! চাই। 
হাসিয়া গৃহিণী আদি, খুলেন ঝুলির ফাসি, 
কি এল ন! এল তাঁহা দেখেন মিলাযে, 
যা এল তাহাতে দিন যাবে কি কুলায়ে? 


“কপি আর কই মাছ ভালবাসে হাবুঃ 

আজ পে ঘুমায়, বাক্‌, কাঁল হবে বাবু ?”, 
বাবু কন “তাই হবে) সকাল হইল যবে, 

রোদ না উঠিতে ভাড়া আফিসেতে যাওয়া, 

হ'ল নাক কপি আর কই মাছ খাওয়া। 


রাত্রিতে ভোজনে বসি, বাবু কন “কই, 
আন দিকি একটুকু “কপি আর কই ?” 
গৃহিণী বলেন, “হায়, সেকি আর রাখা যায়? 
হাবুঃ গাবুঃ সাবুঃ লাবু চার ভাই মিলে, 
প্রায় তার যোল- আনা শেষ করে দিলে! 


ভাল করে রেধে দেবো-_থাঁকিলে সমস্র, 
ধীরে স্ুস্থে খেয়ো বসে।”--এই ভাবে হয় 


জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মোট বওয়। সার, 
নিজের ভোগেতে কিছু লাগে নাক আর। 
প্রতিবাদ সারা কানে রাসভ নিনাদ মা 
হয়ত লগ্ুড়াঘাত কু ভাগ্যে জোটে । 
তথাপি বাচিতে সাধ, মিটে নাই মোটে । 


ষিবধ সমাত1ত,_ কুক্ুর-জীবন,-_ 
কত যে সন্তান; কত কন্াই সীবন ! 
পুত্রবধূ, জামাতায় পূর্ণ ঘর, ঠাই তায় 
নাহি তিলঃ--অগত্যা সে বারান্দায় বাস।, 
সারা রাত দৌবারিক-বৃডি মতি খাসা! 


ঝড়তি পড়.তি যাহা তাই পড়ে পেটে, 

জীর্ণ ছে'ড়া ত্যক্ত কোটে শাত যয় কেটে। 
শুধুই থবরদারি, থেউ থেউ লেজ শাড়ি, 

নিজের বা কিছু সব বিলায়ে অপরে, 

কি অপুব চিদ্দানন্দ অন্তরে বিহরে ! 


এই ভাবে বিশ বর্ষ করিয়া যাপন 
হয় একাশীতি বর্ষে এভ পদার্পণ । 
শকুনি-জীবন যাহা, কি আর বর্ণিব শাহ? 
ভাগাড়েতে দৃষ্টি রয় নিবদ্ধ সততঃ -_ 
থাকে যথা তথাকার বুক্ষশাথা যত 


পুরীষে পুরীষে শ্বেত, লুপ্ত শ্তাম-শোভা, 
আর সে শকুম্ত-তন্ভ যথা মনোলো ভা, 
আশী সবেহয় পার, তথা দেহকাস্তি তার; 
উ্থান-শকতি ক্ষীণ»-_মুতিমতী জরা, 
আসি উপহাসি কহে “মরা-মরা-মরা !” 


আশ্বিন, ১৩৬২ ] 


দিবানিশি থিট থিট কোপন ভাষণ, 
শাসায় সবারে, কেহ মানে না শাসন! 
ভোজনে হাকাই ভারি, হজমে তাই-রে-নারি, 
প্রতিদিন শব্যা নষ্ট, এ কি গো বালাই ! 
সেবা বারা করে বলে,--“মলে বেঁচে যাই ।” 


তবু বাঁচিবার সাধ, ইন্দ্রিয় শিথিল 
স্বপ্ন সম জাগে ক্ষীণ অতীত নিখিল; 

যবে বড় ব্যথা পায় ডাকে ক্ষণে বিধাতায়, 
বলে, “ওগো লও ডাকি, পারি নাক আর ।”-- 
পরক্ষণে মায়াজালে জড়িত আবার! 


সত্যই এই কি তবে মানব-জীবন 1 
ব্যর্থতার ইতিহাস, ক্রেদ-িন্গ মন, 
ইঠাই বহন করি, যর্দ গে! যাইবে মরি, 
কেন এই আপসাঁ-ঘাঁওয়1, সংসার বন্ধন, 
কেন নিত্য কট তিক্ত ব্যঞ্জন রঞ্ষন? 


চল্লিশে গীবন-শেষ তবে বাঞ্চনীয়? 
গর্টভ-কুঞ্চুর-আতু নঙে তবে প্রিয়? 

শকুনি জীবনো তাই, নাহি চাই, নাহি চাই ! 
তবে কি বিধাতৃদ্ কাজ্ছিত জীবন, 
দীর্ঘতার প্রহসনে হয় সমাপন? 


সাধক 


৪৭৫ 


তাহা নহে,--বিধি যাহা দিলেন ন্বেচ্ছাঁয়। 
পে নহে সম্ভোগ তরে আপন সেবায়! 

জীবনের এই ভুল সকল অনর্থ মূল, 
সেই হতে; হতে হবে নিলিগু পাকাল 
সংসার-কর্দমে,-তবে ফে তারে নাকাল 


করিবে চলিশ পরে ? হোক্‌ শত আযুং 

ক্ষতি নাই,”_ আরো দীর্ঘ হোক্‌ প্রাণ-বাযু। 
পরনার্থ-চিন্তা-ধ্যান,_ ত্যাগে আত্মবলিদান 

ঘুচাইবে সে নরের যা কিছু জঞ্জাল, 

কর-মামলক তার জরা-ব্যাধি-জাল। 


চল্লিশ হইতে ষাট, বাটি হ'তে আঁশী, 
আমী হ'তে শতব্ষ, ধাপে ধাপে আসি 
দিয়ে যাঁয় অভিজ্ঞতা, মানবে পশুর কথা 
কয়ে যায়ঃ ছে মানব, হও সাবধান, 
জীবন বা হোক কর দতোর সন্ধান । 


গদ্দভের সহশক্তি কর আকবণ, 
সারমেয়ে বিভক্তি লহ নিদশন, 
শকুনির উধ্ব গতি, অনুসরি স্থির মতি 
উড়িবারে যদি পার,-জীবন নশ্বর 
হইবে অমুতময় সুচির ভাস্বর । 


সাধক 
শ্রীমতী উষা! দত্ত, বি-এ, কাব্যতীর্থ, ভারতী 


মানুষের চিত্ত যখন তাঁর জন্মজন্মান্তরের যুগ- 
যুগ-কল্িত বহুব্যবহত প্ররেয়ের প্রেয়ত্বে বিতৃষ্ণ হয়ে 
অনাস্বাদিত অনৃষ্ট অঙ্জাত শ্রেয়োলাভে ধাবিত হয়, 
তখনই মানুষকে বলি *সাধক+। আপাতরমণীয় বহু- 
ঠমান ব্যিয়কে পেছনে অনাদূত রেখে তাকে হতে 
হয় অনির্ধি কণ্টকাকীর্ণ পথের যাত্রিক। জন- 
নেত্রের অন্তরালে আপন বিবিজ্ত পথে বহুজন্মসঞ্চিত 
সংস্কারনিচয় সাধকের মনকে বহ্ধির তীব দাহুন, 


বিছ্াতের প্রবল আখাত এবং প্রভঞ্জনের ভয়াবহ 
ঘূর্ণনের মতে। কত বে দগ্ধ, বিদীর্ আন্দোলিত- 
আলোড়িত করে সে বার্তা কে রাখে ? 

বিরাট মহীক্হ তার বিশালত্ব নিয়ে গ্ামল 
শৌভায় পৃথিবীর বুকে জনরঙ্গমঞ্চে প্রকটিত হয়, 
কিন্তু বৃক্ষের শুফ ও সুক্ষ বীজকে আপন বক্ষপুটের 
নিভৃত প্রকোষ্ঠে রেখে বারিসিঞ্চনে রবিকিরণে 
পুষ্ট, সংবধিত ও কোমলায়িত করে আপন দে 


৪৭৬ 


বিদীর্ণ বিভক্ত করে অগ্কুরিত বীজকে লো।কচক্ষে 
প্রেরণ করতে ধরিত্রীজননীকে কত যত্ব ও প্রচেষ্টাই 
না করতে হয়!” 

নবজাত শিশুর আগমনে আনন্দের মধুর হিল্লোলে 
পরিবার হয় উদ্দেলঃ কিন্তু দুঃসহ বেদনায় ক্রিষ্টা 
প্রপীড়িতা মাতার বার্তা কে স্মরণে রাখে! 

সেইরূপই আমরা মানবকে যখন পাই সিদ্ধ 
সাধকরূপে তখন তিনি তার সাধকোচিত সকল 
সুমহান্‌ সম্পদেই অলম্কৃত-_তপোবিপগ্ধ নিকুদ্ধচিত্র- 
বৃত্তি “বিগতরাগভগ়ক্রোধ” আত্মবান যোগী সৌম্য- 
স্থন্দর সাধক আমাদের নয়নাভিরামরূপে প্রকাশিত 
হয়েছেন। আমরা তার পুতসঙ্গে হই পবিত্র, তার 
দেবতে, তার মহত্তে হই বিস্মিতঃ আর তার বাণীতে 
পাই অমৃতের সন্ধান । 

কিন্ত তার এই দেব্ত্বলাভের পেছনে তাঁকে 
কত দহন জালা; কত মরধাতনাই না ভোগ করতে 
হয়েছে-তার সংবাদ ত আমরা রাখি না। 
মানবত্ব ও দেবত্বে টানাটানির ছন্দে নিপীড়িত 
ক্লান্ত শ্রান্ত যাত্রিক সাধকের পথচলার প্রারস্তের 
পরিচয় আমাদের কাছে অন্ঞাতই থেকে যায়! 

বহু জন্মে_ বহুধুগভোগ্য আপাতৃগ্তমান জগতের 
মাধুধ বেদিন মানবসাধকের হৃদয়ে আনন্দস্পশ 
বুলাতে বিমুখ হয় সেই দিনই মানবমনের দুয়ারে 
পড়ে প্রথম আঘাত ! যা পায় তাতে আনন নাই, 
যাতে আনন্দ 'আছে তাকে জানে না বা পার না, 
আবার আনন্দ না পেলে বাচে না এমত অবস্থায় 
পড়ে মানবমন এক অননুভূত ছ:ঃসহ যাতনায় 
প্রপীড়িত হর। পথের সন্ধানে আকুল হয়ে সাধক 
ধাকে সন্ধান করেন তিনিই হন মানবের পরম ও 
চরম পথের পথনিরেশিক-_অর্থাৎ দীক্ষা গুরু । 

গুরু তার দিক্হারা শিষ্যকে পথের সন্ধান দিয়ে 
তাকে যাত্রাপথে চালিত করেন। গুরুপ্রদত্ত পাথেয় 
সম্বল করে এক ক্ষুরধার কণ্টকাকীর্ণ হুর্গম 
অজ্ঞাত পথের পথিক হয়ে সাধককে চলতে হয় 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


অবিরাম অবিশ্রান্ত গতিতে । এই চলার পথেই 
তাঁকে করতে হয় অপার সংগ্রাম, হতে হয় ক্ষত- 
বিক্ষত, জর্জরিত, ক্লান্ত, শ্রান্ত, কিন্তু চার গতি হয় 
ন। শ্রথ, পায় না কোন ছেদ। 

বন্ধু পরিবার-পরিজন করে আকর্ষণ_বাঞ্চিত 
স্থথায়তন বনে, রম্য বস্তুর প্রতি তার বিতৃষ্ণায় 
সকলে মুর্খাভিধায় করে তাকে অভিহিত, অতীত তার 
সকল সম্পদ বিস্তার করে পেছনে টানতে চায়, বর্তমান 
বজমুষ্িতে তার দ্রুতগতিতে আনতে চায় পুর্ণচ্ছেদ, 
আর ভবিষ্যৎ কত না! বিভীধিকার ভীতি দেখিয়ে 
তার অগ্রগতিকে করতে চায় ব্যাহত। কিন্ত 
সাধককৈ চলতে হয়| ক্ষতবিক্ষত রুধির্/প্লত হয়েও 
তাঁকে চলতে হবে__ প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়কে তার 
পেতেই হবে। তাই সাধকের গতি হয় দ্রুততর! কিন্তু 
তার গতিকে অবরুদ্ধ করতে ত্বরিতপদ্দে যারা আসে 
কি করে সাধক তাদের আকর্ষণকে শিথিল করবেন? 
স্ুল জগতের স্পর্শ ও দর্শনলভ্য একজন্মের 
পরিচিত বন্ধুপরিজনদের পরিহারে সমর্থ হয়েও 
সাধককে পড়তে হয় তাঁর জন্মজন্মান্তরের কলপনা- 
মানসীর্দের হাতে । এরা যে তীর স্বহত্তনিমিত 
বাসনা-সোধ, স্বকররোপিত কামনা-বুক্ষ। কেমন 
করে সাধক এদের চূর্ণ করবেন? কিনধূপে এ 
বৃক্ষাথলি উৎপাঁটিত করবেন? এর! যে তার অতি 
সন্গিকটে মনের প্রতি স্তরে দৃঢ়বিরাজিত। কেহ 
লীলায়িত ছন্দে শোনায় অলির মধুর গুঞ্জন, কেং 
ধরে মুখে প্রেমের স্ধাপাত্রঃ॥ কেহ করে স্ুখ-বাসর 
রচনা । কেমন করে সাধক এদের পরিত্যাগ 
করবেন! তার কত জন্মের কত চিন্তাজিত বান্ধব 
তার অতি আপন পরমপ্রিয় শ্ব্ন। পার্থিব 
স্থথের সকল উপচার নিয়ে যে এরা সাঁধককে 
আকর্ষণ করতে চায়। সাধক হন মুগ্ধ, বিহ্বল ! 

অবিরাম সংগ্রামাগিতে সাধকের বজ্ঞ-সমিধ 
তখন জলতে আরম্তড করেছে- অজ্ঞানের গা 
অন্ধকায় ভেদ করে তপস্যার ক্ষীণালোকে দেবত্বের 


আশ্বিন, ১৩৬২ ] 


আঁতাস ফুটে ওঠে, মুগ্ধ বিহ্বল পথিককে সতর্ক করে 
সাধক-মন শোনায় দেববাণী--এরা অলীক অসত্য 
কুদ্র! তুমি শাশ্বত সত্য পূর্ণের স্বরূপ- প্রেমিকের 
অন্তরের প্রেমনিঝ র-প্রবাহের সহজ গতি সেই 
প্রেম-সমুদ্রন্বরূপ শভগবানেই প্রবাছিত। হে 
প্রেমিক বন্ধু, তোমার প্রেমকে ক্ষুদ্রত্বে সীমাপ্িত 
কোরো না “যো বে ভূমা তত সখ নালে সুথমস্তি 1” 
সাধকের পূর্ব সংস্কার হয় ক্ষীণবল। তাই সাধক 
আবার চলেন দ্রততর বেগে । 

এই বিজয়ী সৈনিক পথিককে পরাজিত করতে 
এবার তার পুর মনোহারিণা মানসীরা অতি 
ভয়ঙ্করারূপেই দেখা দিল, হতাশা-নিরাশার বীভৎস 
আলোড়নে সাধক হন প্রকম্পিত। অপৃষ্ঠ দীর্ঘ পথের 
শেষ কোথায়-_ সামনে গাঢ় অন্ধকার, সাধক পেছনে 
ফেরেন মন চায় পরিত্যক্ত পরিজনে নিবর্তন। 
কিন্তু হায়, তারাও সব শৃন্তে মিলায়_ তার অনাদৃত 
বন্ধু পরিজন মরুর মরীচিকার মত বিলীন হয় 
অতীতের অতলে। সন্মথের তমসা সাধককে 
২তাশার গভীর গহ্বরে নিজ্জিত করতে চায়- 
কি তার শ্রেয়! কোথায় তাঁর গতির ছেদ! 
কিছু নাই ! কেহ নাই! এই অবসাদ-_-এই শূন্ঠতার 
পরিবেশে_ শ্বাহ্ুভূতির তাব্র প্রাবল্যে ভেসে যায় 
সকল যুক্তিবাদ, সকল শাস্ব-বাণী, _নৈরাশ্ের 
প্রবলতায় আপন অস্তিত্ব হারিয়ে বুঝিবা! পুর্ণ জড়ত্বে 
পরিণত হতে হন সাধককে। কিন্তু দেখা যায় 
তার তপস্তাগ্ি অধিকতর প্রজলিত__ প্রদীপ্ড ; তাতে 
তার অশুভ সংস্কার হয় ভম্মীভূত। তার সাধক- 
মন্‌ উদ্দাত্ত অভয় প্রদ কে শোনায় নব প্রেরণার 
বাণী-_হে বীর, পথের সকল বিদ্রকে পদদলিত করে 
অগ্রসর হও--জান ন! কি কবি গেয়েছেন_-“ছুঃসহ 
ব্যথা হয়ে অবসান জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ !” 
মানব য! সহজে পায় তা অনায়াসে হারায়, তাই সেই 
পরম প্রাপ্তির জন্ত কর স্ুকঠিন তপস্তা--চরম লাভের 
জন্ঠ কর অবিরাম অকু$ সংগ্রাম, প্রতিধ্বনিত 


সাঁধক 
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হোঁক সদাই তোঁমাতে মহামাঁনবের সেই বজনিখোস 
'পৃজা তার সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না 
ডরাক্‌ তোমা । 6৭ হোক স্বার্থ সাধমান হৃদয় শ্মশনি 
তাহাতে নাচুক শ্ঠামা ॥ নব প্রেরণায় সাধকের 
গতি হয় দ্রুততর ! কিন্ত আবার তার যাত্রা পথে 
আসে এক অভিনব বাধা । গভীর বেদনা অবিশ্রান্ত 
বারি-ধারায় বিগলিত হয়ে সাধকের চলার পথকে 
করে দেয় পিচ্ছিল__ধূমায়িত! নাই তার ছলনার 
মনোহারী প্রভাব। হতাশার ভীতি প্রদ শূন্যতা 
কেবল বাপে অবিরল বর্ষণ। পথিকের চলার 
গতি ভয় মন্দা । সাধক আকুল হন, উদ্বেলিত হন । 
কিন্তু তথন তার মাঁনব-মন অপার সংগ্রামে হয়েছে 
দুঢতর, সংশয়হীন, নির্মল, শাশ্ত-_তাই মধুর কণ্ঠে 
শোনায় তাকে দেববাণী--ভয় কিঃ এ বেদনা, এ 
অশ্রধার তো! তোমার পথের বির নর, তোমার 
পথের সাথী, তৌমাঁর পথের সকল মলিনতাঁকে স্বচ্ছ 
নির্মল করতে বে এদের আগমন-_শোন নাই 
কবির বাণী-- 

"দুঃখের বরষায় চোখের জল--যেই নামলো 

বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামলে! 1” 
প্উত্তিষ্ঠত ' জাগ্রত 1” তোমার পরম পিতমের 
সন্ধানে হও চিররত ! সাধক তাই চলেন, কত 
যুগ, কত জন্মই না তাকে চলতে হবে অবিশ্রান্ত 
গতিতে তীর পরম লক্ষ্যের সন্ধানে। সর্বস্ব 
হারিয়ে সাধক করেন তার সর্বশ্থের সন্ধান। 
আকাঁশে বাতাসে মরতে প্রান্তরে সর্বভূতে সর্বজীবে 
শুনতে চান সাধক তীর প্রিয়তমের হৃদয়ের স্পন্দন, 
নুপুরের মধুর ধ্বনি। কর্মের মধ্যে পেতে চান 
সর্বশক্তিমানের শক্তিকে, সেবায় চান দেখতে 
তার পরমের মাতৃহাদয়। প্রভঞ্জনের গর্জনে, 
মরুর উত্তাপে, অশনির বিছ্যত্র্ষণে সাধক তীর 
রুপ্রের ভীম ভীষণ রূপ্রে দন মাগেন। রবি- 
কিরণে, সুধাংশুকলায় যাচেন তার প্রিদ্বের কান্ত 
মধুর রূপের পরিচয় । বিশ্ব-থগ্টির সকল বৈচিত্র্যের 
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মধ্যেই আরাধক তর “একমেবাদিতীয়ম্”, সেই একক 
সত্তার অন্বেষণ করেন_-আজীবন আমরণ, বুঝিবা 
মরণের পরেও ত।কে করতে হবে তার পরমার্থের 
সন্ধান। আমরা জানি না বুঝিবা সাধকও 
জানেন না! কবে কতদিনে তার হ্তিন্ির নিত্য- 
মধুর দয়িতের পবিত্র পরশে হবেন ধন্ক পরিপূর্ণ! 


উদ্বোধন 


| ৫€৭তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


কবে তীর ব্যর্থতার কণ্টকবনে গড়ে উঠবে 
সফলতার দ্বর্মমন্দির তা আমর! জানি না-কিন্ত 
ওগো সাধক । ওগো! সাধিকা। আমর! প্রণাম 
করি তোমার আলস্তহীন, বিরামহীন এই চলার গতিকে, 
নমস্কার করি বারংবার তোমার অপার সংগ্রামকে, 
প্রণতি জানাই তোমার একাস্তিকী নিষ্ঠাকে | 


এক বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞান 
স্বামী বাস্থদেবানন্দ 


অন্ত পলের (58501 6201) দিব্যানভূতি 
যাবতীয় এক-ব্রদ্ধবাদীদের পক্ষেই থাটে,-উ৮ 
1১50 51010 15196116033 0079১ 110) 
1191 ৮1010) 9 050200510811106 09105 
9৮48. (ধাহা পূর্ণ তার আবিভাবে অংশের 
প্রস্নোজনীয়তা করিয়ে যায় )। রাইস্ত্রোকও (০20 
105১1009650) সেই একই কথা বলেছেন» 
”1)5 10101110110000 13 2 ১৪০৪ 01 5100100- 
[533 [0900 01076 ৮10 09০94 10 0415 19১9 
2150 11 01110061151) 0 -... ১১ 3০ 1121 2 0720 
101:85061. 101008911 জেন 8005610 2610067 
151005616 2002 09০05 17007 0% 0691016 
10307 2:51)0 6130 15 19৮6 210৯০.” ( চতুর্থ 
বা জ্ঞানসত্ত! হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম এবং দিব্য- 
আলোকে একীভূত একটি পরমশূন্ততা-*.*"'মানুষ 
এই অবস্থায় আপন ব্যক্তিত্ব ভুলে যায়। তথন 
তার নিজের বা ঈশ্বরের বাঁ অন্ত কোন প্রাণার 
অথবা বস্তর জ্ঞান থাকে না। তার বোধে ভাসে 
“ধু এক অব্যজ্জ সমরস প্রেম )। বিবর্ত ও পরিণাম- 
বার্দী, উভয় পক্ষই, উচ্চ অপরোক্ষান্ভূতিতে “এক 
রসের অনুভব করেন। কিন্তু এই এক্যানুতূতিকে 
বিশিষ্টাদৈতবাদী রামান্থজের সম্টিগত একা বলা 
চলে না। এই প্রক্যে “চিন্সাজোহহং সদাশিবঃ, 


( কৈঃ উঃ ১১৮ ) অর্থাৎ এখানে কোঁনও অংশাণী 
ভাব নেই। এখান থেকে নেমে এসে বোঝা যায় 
ংশাশী ভাঁব অব্যয় পরমাক্ষরে ভ্রান্তি-জনিত ছুটো 
কল্পনা, বা ব্যবহারিক সত্বায় সতা বলে বোধ 
হয়। এ প্রান্তি বা মায়ার উল্লেখ উপনিষদে 
একাধিক স্থানে আমরা দেখতে পাই। এই 
মায়াই অখণ্ড আলোকে ভগ্রাংশ-ব্যক্তিত্বের 
বিভিন্ন স্তর স্য্ট করেছে-_-এই মায়া ব্রহ্মনিষা, 
চমৎকারিণা, আকম্মিকা, অনিবচনীয়া। উপনিমদ্‌ 
বলেছেন, “তেসানসৌ বিরজো ব্রক্ষলোকো ন যেছু 
জিঙ্গমনৃতং ন মায়া চেতি”, (প্রশ্ন উঠ ১১৫) 
“ইন্ত্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে” (বু উঃ ২৫1১৯) 
বে ৬৫৭১৩), "মায়াং তু প্রকৃতিং বিগ্যান্মাফিনং 
তু মহেশ্বরম। ততন্তাবন্সবভূতৈত্ত ব্যাপ্ত, সবমিদং 
জগৎ ॥ ( শ্বে উঃ ৪1১০ ), “অম্মান্‌ মায়ী স্জতে 
বিশ্বমেতমন্িংশ্চান্তো! মায়য়া সংনিরুদঃ” (শ্বে উঃ 
81৯), ইন্দ্রজালমিৰ মায়ামন্স স্বপ্ন ইব মিথ্য। দ্শনম” 
-( মেত্রায়নী উঃ ৪1২ ), “নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাঃ” 
(ঞবে; ৮৩1১৭ ; ৪ যজুঃ বেঃ ১৭1৩১), “তান্তজ্ঞশ্ত 
মায়য়া সর্বান্বয়জামহে” ( তেত্তিঃ আঃ, মহানার! উঃ 
প্রপা ১1৫৭ অন্থু)। “মায়াভিরিংদ্র মায়িনং ত্বং 
গুঞমবাতিরঃ” (খবেঃ ১৭২1৭ )- মায়ী শুষ্ঞকে 
ইন্রমাঙ্থার ছারা হিংসা করেন। "ন্বধয়! তদেকং 


আশ্বিন, ১৩৬২ ] 


তশ্মাদ্ধান্তনপরঃ কিং চ নাস”-(খ বে ১০।১২৯২)- 
তিনি ম্বধাস্বাশ্রিতা মায়ার সহিত অভিন্ন ভাবে 
অবস্থিত ছিলেন। ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের স্থষ্ট কোন 
বস্তই ছিল না। কিন্তু যদি বলা যাঁয় এই মায়া 
41653101051 006 561৮ 19816 01 15511 
[10100111160 49৬6191 10561 (বস্ত- 
সততার অভ্যন্তরে ওতপ্রোত থেকে বস্তসন্তার বিকাঁশে 
সহাষকারিণা ) তাঁ হলে মায়াকে ভাস্করাচাধের 
সংকোচবিকাশণালা অথবা কাশ্মীরী প্রত্যভিজ্ঞা- 
বাদের বিমধিণীর তুল্যরূপ গ্রহণ করতে হয় এবং 
তখন অবশ্য বলা চলে, 47710098907 00155 
06 0৮৪ 000 81 10005106500 160053৮2- 
[10123 0 006 1581) (0০৮ 215 001 1110501: 
(জগতের বস্তনিচস 
সত্যের অসম্পর্ণ প্রতিচ্ছবি হলেও উহার! তার ভ্রান্ত 
প্রতিভা নয় )। কিন্তু উপনিষদ বলছেন ষে 
“অহং ব্রহ্ম'ম্মি মন্ত্রেহয়ং ছ্তবুদ্ধিং বিনাশয়েখড_ 
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( তেজঃ বিন্দু উঃ ৩1৬২ ), “সবমাত্যৈবাভিং” (বু উঃ 


২1৪ ১৪), “মৃত্যোঃ স মৃত্যুনাপ্রোতি য ইহ নানেব 
পশ্যতি”-_! বু উঃ ৪181১৯ ) এবং এই প্রতীয়মানতা 
অর্থেই জগৎ সম্বন্ধে বুহদারণ্যকের “ইব” শব্দটি 
(২৪1১৪ 7 91৩1৭) ৪191১৯ ) ব্যবহৃত হয়েছে। 
কারঞ্জেকাজেই তেদাভেদ বা! প্রত্যভিজ্ঞাবাদের মায়ার 
অভিব্যক্তি, অনভিব্যক্তি ব! সংকোচ-বিকাশ হেতু 
অবিকারী অথণ্ড অসীম ব্রন্ধে বাস্তব পরিণাম জনক থণ্ড- 
বিখগুতার অভ্্যুপগম (স্বীকার ) অপিদ্ধ হয়ে পড়ে। 

যে বস্ত্র পরিণাম ঘটে, তর্দতিরিক্ত অবকাশ 
ভিন্ন তার সম্ভাবন1 প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। যদি বলা যায় 
ব্রন্দের অচিন্ত্য শক্তিতে এরূপ অঘথটনঘটন হয়, 
যেমন পরশপাথর স্পশে পোহা সোনা হয়, তাতে 
অদ্বৈত বেদাভ্তীরা' বলেন, যদি এরূপ ঘটে তা হলে 
সেট! লৌহ পরমাণুর অবকাশে পরমাণুর নবসংস্থান 
(6-80590851000 হেতু; আঅণবা আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক মতে “:০-80)4900600 ০6 ৪6010 


এক বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞান 
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০0006210317 8206৮ 1 তবে পরিণাম এবং 
বিবর্ত উভয় মতেই বিশ্বের শক্তিক্রীড়ার প্রকারটাই 
শেষ কথা নয়। বিচারহীন দৃশ্ত একলা স্বাধীনভাবে 
ধাড়াতে পারে নাঃ বদি না তার পেছনে এবং 
তাকে অতিক্রম করে কোন সন্দিৎ স্বীকার করা 
যায়। কিন্ত যা্দ বল! যায়, আমাদের সত্যিকার 
প্রগতি পূর্ণের একটা সসীমতার মধ্যেই ঘটে, 
তা হলেও সেই পুর্ণকে অতিক্রম ক'রে কোন 
401580৮610501001077” ( আটিধ্মী ক্রমবিকাশ ) 
অসম্ভব; কাজেকাজেই যদি এই স্থজনশীগতাই 
জীবের আদর্শ হয়-যদি সাময়িক পদ্ধতিটিই বাস্তব 
পরিণাম-পদ্ধতি হয়, কারণ সত্য এর ভিতরে এবং 
বাহিরে আছেন, বদি হেগেল-সন্মত এই মতানুসরণ 
করা বায়, তা হলে, '১) বছুত্পূর্ণ দ্বৈতকে আর 
অসত্য কিক'রে বলা চলে? এবং (২) সীমার 
মূল্য অপীষের চাইতে বেণী ভয়ে পড়ে, যেহেতু 
একটা দেশহীন, কালহীন মহাশস্টে সত্যের অন্ু- 
সন্ধানের সফলতা কোথায়? ফলে দাড়ায়, 
উপন্ষদের কালাতীত সত্তার কোন বৌধিমুলক 
সাক্ষাংকার আমাদের হতে পারে না, কারণ এ 
বোধি বা অপরোক্ষান্গভূতিতে “মামি মানে তৃমি হয়ে 
যাঁর়”_-410 150 1১0০ ০0০৮ কারণ “বিজ্ঞাতার- 
মরে কেন বিজানীপ়্াৎ,_( বু উঃ ৪1৫1১৫ )। কাঁজে- 
কাজেই বলতে হয় কালাতীত, দেশাতীত, কাঁরণাতীত 
ব্রহ্ম একটা আপেক্ষিক মনৌবৃত্তিমাত্র- সীম 
দেশকাল সম্বন্ধাবলম্বনে একটি অন্ুমিতিমাত্র। 

কিন্ত হঠাৎ অধ্যাপক লেখনীর গতি পরিবতিত 
করলেন,-_এই পূর্ণতার আদর্শ যদি না থাকত তা 
হলে ক্রমবিকাশটা একটা অকারণ কার্ধাবলীর 
প্রবাহ হয়ে পড়ত, কারুর সঙ্গে কারুর সম্বন্ধ থাকত 
না। 
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159] 1৩ 25069390 21 6৮1: 100161% ০0৫ 
13 17190.” কিন্ত এতে যে সাময়িক সত্তাটাই 
প্রধান হয়ে পড়ে? শুদ্ধ গুণাতীত অক্ষর পদার্থের 
যর্দ অনুভূতি না হয়, সেখানে জানা এবং সত্তা এক 
হয়ে যায়, তা হলে “/১03০0106৮-টা একটা “1968 
মাত্র হয়ে যাঁয়,উপনিষদ্দের ব্রঙ্গের বস্ত-স্বরূপতা 
সিদ্ধ হয়না । -_-“অশব্বমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাহরসং 
নিতামগন্ধবচ্চ যৎ” ( কঠ উ ১১৫ )--এই বন্তটিকে 
যতক্ষণ না নেতি-মুখে তার যাবতীয় বিরুদ্দগুলো 
হতে মুক্ত করে অনুভব করা যায়, ততক্ষণ 
পর্ধস্ত তার বাস্তবরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণতা সাধন হয় ন!। 
কথ, কগ, কঘ-এর ভেতর দিয়ে 'ক'-কে উপলব্ধি 
করা এবং “ক'কে নিরপেক্ষভাবে উপলব্ধি কর! এক 
জিনিস ন। 

উপনিষদ সম্বন্ধে হপংকিন্পের মত--]3 0৪7৩ 
210 00106 17 076 69015 [70010191790 19 
910৮৮ 086 016 2010015106115৮50 10 006 
0016০0৮০ ৬০114 109106 ৪0 11193101 ? 
০0010 ৪0911.” কিন্ত উপনিষদ্‌ বিচার করতে 
হলে সমগ্র উপনিষদ্‌ অর্থাৎ ওপনিষদদিক যুগ নিরে 
বিচার করতে হবে, কারণ উপনিষদ ত কোন ব্যক্তি- 
বিশেষের লেখা একখানি বই নয়। আর দেখাও 
যায় উপনিষদের মধ্যে প্রাচীন ও নবীন মত সন্বন্ধীয় 
যাবতীয় সিন্ধান্ত যেন আদেশের মত। প্রত্যেক 
সম্প্রদ্ধায়ই নিজের মতান্তকুল উপনিষদগুপিকে 
প্রাচীন ও মুখ্য বলে গেছেন। বাস্তবিক পক্ষে 
বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন খধির 
উপলব্ধির কথা গ্রথিত আছে। কাঞ্জে কাজেই 
এমন একটা! দর্শন চাই যাতে ওপনিষদিক সর্ববিধ 
অনুভূতিরই যুক্তিযুক্ত স্থান থাকে_যেন পূর্ব 
মীমাংসকদের মত জ্ঞান-কাণ্ডকে অর্থবারদ বলে, 
ছৈতদার্শনিকদের মত “নিগুণ বর্ষের “নিগুপ” 
পদ্দটির অর্থ “নিরন্ত-সমন্ত-অকল্যাণ-গ৭” ক'রে 
উড়িয়ে দিতে ন হয়। সমদ্বয় করতে গিয়ে এ কথা 


উদ্বোধন 


[ ৫খতম বর্ষ---৯ম সংখ্যা 


যেন বলতে না হয় যে, অরূপ স্বয়ং জ্যোতি: অপেক্ষা 
তাঁর কোন ম্বোপাধিক প্রকাশ শ্রেষ্ঠ । মায়াকে 
বাদ দিলে চলবে না, কারণ মায়া শব্দটি ও তার 
অর্থও বেদের নানাস্থানে প্রকাশিত অথবা আত্মগোপন 
ক'রে আছে, এ পূর্বেই আমর! দেখিয়েছি। 

সত্যের তরতম ॥ ভারতীয় অয় ব্রহ্গবাদীদের 
কেহই ত্রন্ধের ম্বূপে তরতম শ্বীকার করেন না। 
সসীম বুদ্ধিতেই সতোর তরতম আছে, যার দ্বারা 
ব্রহ্ম বহুরূপে বিশেষিত হন। ব্রঙ্গ সম্বন্ধীয় এরূপ 
উপাধিক জ্ঞানের কোন চরম সার্থকতা নেই। 
এইজন্ঠ ব্রহ্ম অপ্রমেয়, তাকে পরিমাপ করবার কোন 
দাঁড়িপাল্প! নেই । বৌদ্ধাত্মার কাছে কিন্তু এর 
যথেষ্ট মূল্য আছে। এই ব্যবহারিক জগতে এই 
পরিমাপের আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ন! 
করলে আমরা সত্য পথে যে প্রগতিশীল তা কি 
ক'রে বোঝা যাবে? ব্রহ্গস্তত্রের 'অথাতো বঙ্গ 
জিজ্ঞাসা” (১1১১) সুত্রে শ্শংকরের শারীরক 
ভাষ্যে পৃবপক্ষে একটা উভয সঙ্কট ( 31107)9 ) 
স্যষ্টি হয়েছে-_ব্রন্গ শব্দের অর্থ ব্দি আত্ম! হয়, তা! 
হলে এই আত্মা জ্ঞাত না অন্ঞাত? আত্মা ত 
আমরা সকলেই জানি, (কারণ “আমি আমাকে 
জানি না”--এ কথা তো হুতে পারে না), তা হলে 
আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? আর যদি আত্মা 
অজ্ঞাত এবং অঙ্জেয় ( 0010007 ৪ঠেণ োঠ 
1070910]5) পদার্থ হয়, তা হলে তার সম্বন্ধে 
দ্দিজ্তাসা করেই বাকি হবে? আর সে সম্বন্ধে 
প্রশ্নই বাঁ কি উঠতে পারে? অর্থাৎ যা জীবের 
জ্ঞান-ভূমিতে নেই, তার সম্বন্ধে আবার জিজ্ঞাসা 
কি করে উঠতে পারে? তাতে শ্রামদাচাধপাদ 
উত্তর দিলেন,--একেবারে যা অজ্ঞাত বা যা সম্পূর্ণ- 
রূপে জ্ঞাত তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বা সনাধান হয় 
না। যেবন্ধ সম্বন্ধে সামান্ততঃ জ্ঞান আছে? পরন্ত 
বিশেষরূপে অজ্ঞান আছে, সেখানেই সংশয় ওঠে, 
সেখানেই জিজ্ঞাসা হয়। আত্মা সঙ্ঘন্ধে একটা 


আশ্বিন, ১৩৬২ ] 


সাধারণ জ্ঞান সর্বপ্রাণীরই দেখা যায়, কিন্তু এ আত্মা 
স্বরূপতঃ যা তার সম্বন্ধে নানা মুনির নানা তরতম 
মৃত; অতএব তাঁর যথার্থ ত্বরূপ ন্ধিণরণে জিজ্ঞাসা 
যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ডক্টর রাঁধাকৃষ্ণন্‌ বলছেন, [৩ 
1601 01 (2 ৮/০0710-11105107 1 1- 
৮10 070৪ 0090020001৮ ০ 
0967593 961:68110-” অর্থাৎ পরিণমিত কাধেই 
তবতম সম্ভব, পরন্ ভ্রান্তিতে তরতমের কথাই 
ওঠে না। কিন্তু আমর! বলি; ভ্রান্তি বা অজ্ঞান 
হেতুই ত স্ব্যাপী পূর্ণ সচ্চিদানন্দকে আমর! 
উপলব্ধি না করতে পেরে বহুরূপে তাঁকেই দেখছি, 
এই অজ্ঞানের তরতমতেই ত আপেক্ষিক জগতে 
যত রকম-_সমগ্রি-ব্যষ্টি, অণু-পরমাণু, অপক্ীকৃত 
তন্মীত্র প্রভৃতি । ভ্রান্তিদশনই ত জগতের যা 
যথার্থ স্বরূপ, বার বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হয় তা গ্রহণ 
করতে দিচ্ছে না; অঙ্ঞানের তরতমই ত জাগতিক 
আপেক্ষিক সত্যের উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, ক্রমবিকাশ, 
ক্রমসংকোঁচ, কার্ধকারণসন্বন্ধ-নির্ণয় প্রভৃতি শ্যন্ি 
করছে। ঘট, মৃত্তিকা, পরমাণু, তন্মাত্র এক চরম 
সত্যের উপরই অজ্ঞানের পরিণাম । দেঁশ-কাঁল- 
নিমিন্তরূপ অজ্ঞ।ন-চশমার স্বজ্ছতা যত বাড়ছে তত 
চরম সত্য যা কৃটস্থ নিবিকার ভূমা তার অধিকতর 
সামীপ্যের সহিত আমাদের বুদ্ধির তাদাত্য ঘটছে। 
মেঘ চক্ষুকে আবৃত করে, বালক মনে করে মেঘ 
সমগ্র হধকে ঢেকেছে; মেঘের স্বচ্ছতার সহিত 
হধও ক্রমে প্রকাশিত হন, চক্ষু মেঘমুক্ত হলে স্বয়ং- 
প্রকাশ সৃধ যেন প্রকাশিত হলেন বলে বোধ হয়__- 
স্বরূ্পতঃ সুধের হাঁস-বৃদ্ধি নেই, অজ্ঞানেরই হাঁস- 
বৃদ্ধি হয়। অজ্ঞানই এক বস্তুকে বহুরূপে প্রকাশ 
করে) যেমন একই অঙ্গারকে অক্ঞানের বিভিন্ন 
পরিবেশে হীরক ও গ্রাফাইটিস্‌ বলে বোধ হয়, একই 
রজ্ছুকে *ণ্, সর্প, জলধারা, ভূ-ছিদ্র বা মাল্য বলে 
বোধ হয়ঃ একই স্থাখুকে চোর, পুলিস, প্রণয়ী, 
গ্রণযিণী, গো ও গোপ বলে বোধ হয়) এরং যখন 


00179191611 


এক বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞান 
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সেটা বোধ হয়, তখন সেটা! ভ্রান্তি বলে বোঁধ হয় 
না, ত্রান্ত বিহ্রমঙ্গল সর্পকে দড়ি ভেবেই ধরে, 
শবকে ভেলা ভেবেই আশ্রয় নেয়, অর্থ!ৎ একহ 
অচঞ্চল সত্তাকে বিভিন্ন বিকার বলে গ্রহণ করে। 
এরই অঙ্ঞান-হেতুই, “7076 01860 |10ণুও ০৫ 
100175 81910101751 00 109৮/0110910106309- 
11009 ০01 0 07569  £0301005 90101 
(বিভিন্ন সন্তাবিকাশ হচ্ছে এক নিবিশেষ মাম্ভারই 
উচ্চাবচ অভিব্যক্তি )। 

প্রত্যেক সসীম প্রতীয়মানতার অবষ্টন্ত হচ্ছে 
সেই সর্বাতীত। স্বগ্ছতা বা ঘনতা ব্রদ্গ-মায়ারই 
পরিণাম, ব্রন্দের নয়। এই ক্রহ্গণক্তির স্বজ্ছতা- 
ঘনতার উপরই উচ্চনীচ প্রাণের অভিব্যক্তি ঘটে। 
বিশিষ্ট অঙ্ঞানের মধ্য দিয়ে খন বস্থগ্রহ হয় তখন 
সেটি সত্য বলে বোধ ভয়ঃ কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা এই 
অঙ্ঞান নাশ হলে, “ক গতং কেন বা নীতং কুত্র 
লীনমিদম্‌ জগত |” । বিবেক চুঃ ৪৮৫ )। 

শুক্তির ভ্রান হলে রজত-বপ অজ্ঞানটি ক গতম্‌-_ 
রজ্তট কি শক্তির পাশে পড়ে থাকে? ন৷ 
একেবারে রজতরূপ অজ্ঞানটি বাঁরিত হয়-_শুক্তি 
ছাড়! আর কিছুই অনুভূত হয় না? অত এব ব্রহ্গে 
অঙ্জান-হেতু দ্বৈতাপত্তির ভয় থাকে না। ব্রহ্গগ্রহ 
হলে অজ্ঞান পরিণাম--৮০1এ 0010, 225০10002, 
1021810;010, 06০০0109,77090335 07099- 
€০7. প্রভৃতি বিকার অশেষতঃ বাধিত হয়, সে 
সবের কলগুলি আর অন্য দেশে অবস্থান করে না। 
ব্রহ্ম ছাড়া যখন আর কিছুই নেই, তখন পুর্ণ 
জ্ঞানে দেশের সসীমতার কোন পরিচয় পাওয়া! 
যায় না, অনাদি অনন্ত জ্ঞানের যখন আবিাব 
তিরোভাব নেই তখন তাতে তার কালিক দিকই 
বাথাকে কি করে? অতএব বেদ যে আত্মার 
অভিব্যক্তি অনভিব্যক্তির কথা বলেছেনঃ সেটা 
অজ্ঞানী বা চিদাভাসের অভিব্যক্তি অনভিব্যক্তি।_ 
শুদ্ধাত্ার নয়। জজ্ঞানরূপ স্কুল-হম্্-কারণরূপ- 


৪৮২ 


দর্পণটি অপসারিত হলেই এক চিৎমূর্ধই বর্তমান 
থাকেন, কিন্তু যতদিন দর্পণের ( অজ্ঞানের ) ভেতর 
দিয়ে চিদ্দবাভানই, আত্ম! বলে গৃহীত হয় ততদিন 
আত্মপ্রকাশের হসি-বৃদ্ধি আছে। যতদিন আমরা 
এই চিদ্াভাঁসকে আত্ম! বলে গ্রহণ করব ততদিন 
কালমার্কসের কথাই ঠিক,_জড়ের ক্রমবিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে তার ছায়া মন্রেও ক্রমবিকাশ ঘটছে। 
কারণ দর্পণর্ূপ অজ্ঞান বা জড় বা 1700021-এর 
স্থলতা বা স্ক্মতার উপরই প্রতিবিদ্বের অর্থাৎ 
চিদ(ভাসের উধ্ব-অধোঁগতি বা সক্কোচ-বিকাশ 
নিভর করে। তখন বল! চলে ৮1715:5 7৭ ৪ 
[10106 1০59100097০ 19811ঠ 17 0198 
[21560 11 0002 17000105108 11515 7016 
17 1017001 ৪১০016৮2710 018201590 
110০.” তৈত্তিরীয় উপনিষদ্দে যে আনন্দের পরিমাপ 
(২1৮) সেটা এ চিদাভাসেরই, শরন্ধাম্ীর নয। 
আবার এতরেয় মারণ্যকেও যে আত্মার অভিব্যক্তি 
সম্বন্ধে পড়া যায় (২1৩1১-৫ ) তাও চিদাভাসেরই । 
যথাঃ যাঁরা নিজেব ভেতর আম্মার ক্রমবৃদ্ধি 
জানতে পারে, তার! বৃদ্ধিপ্রণ্ত হয়। এ পৃথিবীতে 
ওষধি, বৃক্ষ ও পশু রয়েছে, সেই আত্মাই তাঁদের 
ভেতর দিয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছেন । ওণধি ও বুক্ষে 
কেবল রসের ক্রিয়াই দেখতে পাঁওযা বাঁয়। কিন্ত 
চিন্ত কেবল চিন্তাণীল প্রাথাতেই বুঝতে পারা যায় 
আবার চিন্তাশীল প্রাণাতেও & ভাবনার বিবৃদ্ধি 
দেখতে পাওয়া যায় মাকে আমরা বলি জ্ঞান। 
সে যা জেনেছে ত1 বলতে পারে, বা জেনেছে তা 
আবার দেখে চিনতে পারে, কাল যা ঘটবে তা 
পে ব্লতে পারে, সে দৃশ্ত এবং অপৃশ্ জগৎ অনুভব 
করতে পারে। নে অনিত্য দেহের অবলম্বনে 
নিত্যকে পেতে চায়- এই হলো চিন্তাজগতের 
স্কৃতি। নিয়ন্তরের প্রাণদের শুৎপিপাসার জ্ঞান 
আছে। কিন্ত তারা যা জেনেছে তা বলতে পারে 
না) অথবা যা জেনেছে তা আবার সব চিন্তে 


উদ্বোধন 


| €*তম বর্ব--৯ম সংথা। 


পারে না, তারা এখন যা ঘটছে তাও বুঝতে 
পারে না, কাল কি ঘটবে তাও জানে না এবং দৃশ্ঠ 
জগতের সর্ববিধ প্রত্যক্ষ এবং অনৃশ্ত জগতের 
অনুমানও করতে পারে না। তাদের গতি এই 
প্যস্ত 1৮ এতরেয় উপনিষদে (৩1১1৩) চতুবিধ 
জলন (078210) প্রানীর কথা আছে-_“অগুজানি 
চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্িজ্জানি চ।” এ কথ 
মন্ুতেও আছে (১।৪৩-৪৬)। ছান্দোগ্যে (৬৩1১) 
মাত্র ত্রিবিধ প্রাণার কথা বলেছেন, অগুজ, জীবজ 
উদ্ভিজ্ঞ। আ্যারিষ্টটল ভাগ কবেছেন তিন প্রকার 
_উদ্ভিজ্জ, পশু ও মান্থুঘ। লাঈবনিট জের মতও 
তাই । কিন্ত এসবই চ্দাহাসের বিভিন্ন বাবহাবিক 
ত্বাসবুদ্ধি-_বিশ্ুদ্ধাত্মার নয়। 

সক্মভূত বা দুপ্তোপাদান ॥ এইভাবে উপ- 
নিবদের ক্রমবিকাঁশের পথে মানবের মাত্ম গকাশের 
জন্ধ সাতট স্তর ম্বীকাব কর' হয়েছে_-ভূঃ ভুবঃ 
স্ব, মহঃ জন: তপঃ সত্যম। এর মধ্যে পৃথিবী ভঃ 
সর্বনিয়ে। খগেদে গ্রীক প্রাথমিক দাশনিকদের 
মতো! (700819ও প্রভৃতিব মতবাদ দ্রব্য ) জগতের 
উপাদানকে ভল বললা হছেছে (খাবে ১০১৯৭) 
আবার ছান্দোগ্য উপন্ষদে তেজঃ অপ. অন্নের 
কথা বলেছেন (১৪ ) এবং প্রশ্ন উপনিষদ পঞ্চ 
স্থল ভুত এবং তাব উপাদান পঞ্চতন্ম।ত্রের কা 
বলেছেন_-পৃথিবী এবং পৃথিবী-মাত্রা, অপঃ এনং 
অপোমাঁ্রা, তেজ এবং তেজোমাত্রা, কাধু এবং 
বাদু-মাত্রা, আকাঁশ এবং আকাশমাত্রা। স্ুল ভূত 
দ্বারা বাহাদশ্ত নিমিত এ*ং তন্মাত্রা বা গঙ্গ ভূত ছারা 
পঞ্চ-জ্বানেন্জরিয়। পঞ্চ কমেন্দরিয়, মন, বুদ্ধিঃ অহংকার, 
চিন্ত এবং পঞ্চগ্রাণ এই উনিশটি অবয়ববিশিষ্ 
কর্তা ও করণবূপ আন্তজগৎ নিমিত -( প্রশ্ন উ- 
৪1৮) পঠ্তত্তিরীয় উপনিষদে বল! হরেছে, বঙ্গ 
থেকে আকাশ আকাশ থেকে বাধু। বায়ু হতে তেজ, 
তেজ হতে অপ, অপ হতে পৃথিবী, পৃথিবী 
হতে ওষধি। ওষধি হতে অন্ন এবং অন্ধ হতে পুরুষ 


আশ্বিন, ১৬৬২ ] 


শরীর (তৈঃ উঃ ২১/৩)। কারণের ধর্ম কার্ধে 
বর্তমান যাকে এবং কার্ষে একটি বিশিষ্ট ধর্ম প্রকাশ 
পায়, এই নিয়মে আকাশের ধর্ম শব, বাধুর ধর্ম শব্দ 
ও স্পর্শ তেজের ধর্ম শব স্পর্শ ও রূপ, জলের 
ধর্ম শখ স্পর্শ রূপ ও রস এবং পৃথিবীর ধর্ম শব্দ 
স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ। 


[বিঃ দ্রঃ-_এখানে একটু ইঙ্সিত দিয়ে রাখা দরকার। 
ব্দাস্তের পঞ্চতন্াপ্র-সাধারণতঃ লোকে যাকে পঞ্চ স্থলভূত 
বলে ত1 নয়,--পরস্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় দিয়ে বাহ জগৎ আমর! 


থে ভাবে প্রাপ্ত হই । এই জন্ কোন আধুনিক বৈজ্ঞানিককে 


কাঠির মেয়ে 


৪৮৩ 


বেদাস্তীদের ভয় করবার নেই। কারণ পঞ্চ জ্ঞানেন্তিয় দিয়ে 
যে আমরা শব্দ স্পর্শ রূপ রন গন্ধ পাই তার আতরিক্ত জ্ঞানে 
কোন বেঙ্ঞানিকই ভার যন্ত্রপাতির স্পহাযোে নিয়ে যেতে 
কোন কাঁলেও পারবেন না। বিশ্বের নিরপেক্ষ স্বরূপ কখনও 
ইন্জিয়-ননিকর্ষ দ্বারা জান। যাবে না; এই শশ্ব যা আগাদের 
উল্জিয়ানুভূতির গ্রাহা তাই হচ্ছে পঞ্চ মহাভূত বা তান্সাত্রিক 
জগৎ-_-ফেটা সাধারণ লোকে বলে দ্রষ্টা হতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ 
পাঁচটি মি এবং দৃণ্ঠ ভূত, যে ভাবে অস্মদেশীয় নৈয়ায়িকাদি ও 
শ্রীনদেশায় প্রাথমিক দাশনিকেরা প্রতিপাদন করবার চেষ্ট। 
করেছিলেন বেদাস্তের প্রকরণ-সাহিত্যে পঞ্ফীকরণ-সম্বন্ধে 
বড ঝড় গ্রন্থ আছে। পে সব তথা খাস উপনিষদ আলোচন! 
কালে নিষ্পয়োজন |) 


কাঠির মেয়ে 
( কাঠিগ্নাওয়াড়ের প্রাচীন উপাখ্যান ) 
স্বামী জপানন্দ 


সর্ব পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ছে পথিকদের 
যেন বলছে -শীঘ্র সুরক্ষিত স্থানে আশ্রর নাও, আর 
আঁমি বেশীক্ষণ নাই। অজানা পথের যাত্রীরা 
উদ্বেপ্রচিতে_কতদুর ওগো কতদূর গ্রাম ?বার 
বার জিজ্ঞাসা করছে গোপালদের আর কধষণে রত 
ক্ধকদের এবং চলছে দ্রত পদক্ষেপে । এমনি 
উদ্ব্রচিন্তে বারংবার জিচ্াসা করছিল পথের কথা 
আর গ্রামের দূরত্ব কতকগুলি অশ্বারোহী পাঞ্চাল- 
দেশের এক পাহাড়ী অঞ্চলেঃ তাদের সঙ্গে গো-যাঁনে 
ছিল কোন কাঠিদরবারের মেয়ে। 

অনেকদিনের কথা এ, তখন সন্ধ্যার পর পথে 
লা ছিল বিপজ্জনক । অন্ত্রশস্থ সদা কাছে রাখতে 
তো৷ এবং হুশিয়ার হয়ে চলাফের! করতে হতো। 
চধন বাহন ছিল ঘোড়া; উট, গরুর গাঁড়ী ৰা এরূপ 
কছু। রেলগাড়ী, মোটার গাড়ী ইত্যার্দির জন্মও 
চখন হয় নাই। তখন লেকে মৃত্াকে ভন্ম করতো 
॥। কারণ বাহুতে ছিল বল আর হৃদয়ে ছিল 


সাহস! তখন চমৎকার অন্রচিন্থা ক্র রূপ ধারণ 
করে দিবারাত্র সন্ত্রাসিত করতো না» তাই অন্নাভাৰে 
দেহ অপুষ্ট ছিল না । এবং অভাবের বোধ ছিল 
কম, তাই অভিযোগও বিরল ছিল; তখন মাতৃগণ 
বীরপ্রসবিণী ছিলেন। এখনকার মত কুকুরের 
ডাকে দরজা বন্ধ করতেন না। মেয়েরা তখন 
পরদার আড়ালে থাকলেও কেবল লজ্জাবতী লতার 
মত হয়ে বান নাই, আবশ্তক হ'লে রুদ্রাণী 5গ্ডকা 
হয়ে শত্রর গ্রাণসংহার করতে পারতেন দক্ষতার 
সহিত। এ কথা হচ্ছে সেই যুগের একদিন্রে। 
পাঞ্চাল দেশের পাহাডী মুনুকের রাস্তা দিয়ে 
শকট-বাহনে বসে এক কাঠির মেয়ে বাপের বাড়ীর 
মমতা ত্যাগ কর যাচ্ছিল শ্বামিগৃহে। গাড়ীতে 
পর্দী ফেলে দেওয়া হয়েছিল_-যাঁতে যুবতী মেয়ের 
রূপলাবণ্যে কোন পুরুষের কলুষ দৃষ্টি পতিত না হয়। 
এবং তার দেহরক্ষক হয়ে যাচ্ছিল কয়েকজন 
শন্গধারী অশ্বারোহী । তার স্বামী ছিল একটি 
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গগুগ্রামের আধপতি বা দরবার, কিন্ত সম্পূর্ণ হ্মতন্তর 
এবং তাই ম্বভাবত; তেজশ্বী ও নিরভীক। 
চারিদিকে গভীর জঙ্গল ও পাহাড় তার গ্রামটিকে 
স্থরক্ষিত রেখেছিল । বিশেষ সম্পত্তির মধ্যে 
ছিল--ভাল ভাল গরু, আর ঘড়াভরে দুধ দেয় 
এমন সব ছোট ছোট হাতীর মত মোষ । প্রধান 


লেখা পড়া জানতো না বটে, কিন্তু তা বলে নিতান্ত 


বোকা ছিল না। তার নিজ ইষ্ট অনিষ্ট বা স্বার্থের; )ুপ্রস্তত হলো। 


বিধয় বেশ বুঝতে! 1 দিনরাঁতের অধিকীংশ সময় 
তার কাটত নাঁঠে ঘাটে, বনে জঙ্গলে, স্বপ্ন গৃহ ও. 
গৃহিণার সম্পর্ক থাকতো খুবই কম। দেহ ছিল 
বন্তের ন্যায় কঠিন, কিন্ত স্বভাব ছিল উদার, 
প্রেমালু। সত্য তো অধিকাংশ কাঠির জীবন এর 
মতই ঘরের বাহিরে প্রক্কৃতির ধুপ-ছায়া, বর্ধাবাঁদলের 
ক্রীড়ার মধ্যে সমানভাবে অতিবাহিত হতো এবং 
তাই ধনিকবর্গের মত কবিত্বময় “তুই কথা ক? মুঈ 
কথা কই”-_প্রেমলীলার অভিনয় এদের জীবনে 
বিরল হতো । তা ব'লে জীবনের আনন্দ যে তাদের 
ছিল নাঃ তা নয়, আজকালকার চেয়ে অনেক বেশী 
ছিল সে আনন্দ ! 

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, বড় বড় গুর্জর-দেশীয় 
বলদ হলেও পাহাড়ী পাথরের রাস্তায় গাড়ীর গতি 
প্রায় কচ্ছপের মত টিমে হচ্ছিল। গন্তব্যস্থল 
তখনও দূরে শুনে আরোহিণী ও লোকেরা বিশেষ 
চিন্তিত হয়ে পড়লো । এ চিন্তার কারণ,--তার৷ 
তখনও এক ছ্রীস্ত মুদলীম সর্দারের এলাকার 
মধ্যে রয়েছে_যে কাঠিকুলের ছিল পরমশক্র এবং 
যুবতী মেয়েদের ভয়ানক দুশমন্‌। এ চিন্তায় মৃত্যু- 
ভয় ছিল নাছিল মাব্র কাঠির মেয়ের ধর্মরক্ষার 
প্রশ্ন 1" 

ক্যা কৌঁচ, ক্যা কোচ. করতে করতে চলছিল 


উদ্বোধন 


[৫৭তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


গাড়ী মন্থর গতিতে । যাত্রীর মনে এ শব্ধ গন্তব্যের 
দূরত্ব স্চিত করে 'উদ্বিপ্নতা বাড়িয়ে দিচ্ছিল।"": 
ক্যা কচ, ক্যা কৌচ ১" 'জঙ্গল-পথ দিয়ে কতক্‌- 
গুলি দৃঢকাঁয় অশ্বারোহী এসে গাড়ী ঘিরে ফেলে_ 
“এই গাড়ী রোকো, সর্দারের হুকুম 1." তার 
আতিথ্য-গ্রহণ না করে তার এলাকা! দিয়ে কেহ 


খাগ্ধ ছিল ছুধ, দই আর ঝাজরার মোটা মোটা রুটি , যেতে পারে না। এ কথা কী জানা নেই? 
এবং কর্ম ছিল__গোচারণ, ঘোড়ায় চড়ে পাহাড় | 


জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান আর অস্ত্র চালনার অভ্যাস। ! 


বিশেষ দরবারী লোক !1'**” 

যে ভয় করছিলে তাই সামনে উপস্থিত 
হয়েছে দেখে কাঠিরা জীবনান্ত যুঝে নেবর জন্ত 
অবস্থা বড় সুবিধার নয় বুঝে 
বৃদ্ধিমতী কাঠিকন্তা পার আডাঁল থেকে বললে _ 
“বড় আপ্যারিত হলাম সর্দীরের সৌজহের কথা 
শুনে, কিন্ত আমি হচ্ছি দরবারের মেয়ে, তিনি 
স্বয়ং এসে নিমন্ত্রণ না-ক'রলে তার আতিথ্য শ্বীকার 
ক'রতে পারি না! -*এই চালাও”**.“সর্দারের হুকুম 
আনতে লোক পাঠাচ্ছিঃ ততক্ষণ অনুগ্রহ করে 
গাড়ী রুকুন 1" 

দুষ্টদের রক্তপান করবার জন্ত কাঠিদের হাতের 
অন্তর নাচছিল; বিরোধ বুঝে ঘোড়াগুলো স্থির থাকতে 
পারছিল না হ্ষো-রবে দিগন্ত ধ্বনিত ক'রছিলো। 
অবিলম্বে দেখা গেল আরে! কয়েকজন অশ্বারোহী 


আসছে সঙ্গে চোঁপদাড়ীওয়ালা সর্দার। এখন 
উপায় ?.. 

“হে জগদদ্থে লজ্জা রাখো 1” 

সর্দার আলতেই কাঠিকন্যা বল্ল, সর্দার, 


আপনার সৌজন্ে বিশেষ আপ্যায়িত হলাম, তবে 
আজ আর এই সন্ধ্যা-বেলায় 'আপনার আতিথ্য 
স্বীকার করতে পারবো নাঃ তবে অন্ত কোন দিন 
ঈশ্বরেচ্ছ! হলে দেখবো । আজ যেতে দিন 1." 

“তাও কী হয় সুন্দরী ! আমার ব্রত তঙজ হবে 
যে!” বললে দর্দার। 

“আমিও বিশেষ ব্রত নিয়ে যাচ্ছি। তাই ত 
বলছি আজ নয়, অন্যদিন আসব !”"*'মনে মনে 


| 


| 


আশিন, ১৩৬২ ] 


তাবছিল--কাঠিদের একত্র করে এই ছুষ্টের দমন 
করবার কথা । 

“এমন কী ব্রত নিয়েছ যে, আমার আতিথ্য 
গ্রহণ করবার একটুও সময় নাই? তোমাদের 
গ্রাম তো আর বেশাদূর নাই, অল্প পময়ের জন্যও 
চল না, আমি অতিথি-সৎকার করে ধন্য হই ।” 

এই মিষ্টি কথার আড়ালে কী ভয়ানক মতলব 
ছিল তার স্বভাব প্রকৃতি জান থাকায় বুঝতে বিলম্ব 
হলো না। ভাবছিল কি জবাব দিবে । এমন 
সময় দেখতে পেলে অন্ধ একদল কাঠি অশ্বারোহী 
সামনের দিক্‌ হতে আসছে । সঙ্গীকাঠিদের ঘোড়া- 
গুলো! হ্েধারব করে পরিচিতের আগমনের সংবাদ 
দিল। সন্ধ্যা উত্তীর্পপ্রায় হলেও গ্রামে না 
পন ছানয় তাঁর শ্বামীহ লোকজন নিয়ে আসছেন 
বুঝতে পেরে কাঠির মেয়ে সাহস অবলম্বন করে 
বললে--“হাঃ নিশ্চয়ই! তবে আপনার লোকদের 
একটু সরিয়ে দিন আর অনুগ্রহ ক'রে আরো একট 
নিকটে সরে আম্থন, বলছি সে ব্রত কী?”_-এই 


ভোগ ও ত্যাগ 


6৮৫ 


বলে গাড়ীর পর্দা একটু সরালে যাতে সর্দার তাকে 
দেখতে পায়। সর্দার তার রূপ দেখে ছ'শ হারিয়ে 
ঘোড়া নিয়ে গেল একেবারে ক্ষাছে। যেমন 
যাওয়া আর মূর্তচগ্ডিক! হয়ে তড়িৎবেগে দাড়িয়ে 
উঠে অসির একঘায়ে দিথগ্তিত করে ফেল্লে দুগ্ড 
তার !'"""* সঙ্গে সঙ্গে সাথীরা প্রচণ্ড আক্রমণ 
করলে সর্দারের লোকদের উপর, ওদিক থেকে 
সেই কাঠির দলও এসে পড়লো, তখন রণে 
ভঙ্গ দিয়ে চাঁচা আপন বাঁচা” বলে প্রাণ নিয়ে 
পালাল তারা । তার স্বামী বখন শুনলে কেমন 
যুক্তি করে মেরেছে সে ছুষ্ট সর্দারকে এবং নিজ 
ধর্মরক্ষা করেছে, খুৰ খুণী হলো এবং বল্লে_“ঘন্ক 
কাঠিয়ানী ! সকল কাঠিকন্তাদ্দের আশীর্বাদ তুমি 
পাবে। গ্রীজাতির প্রতি অমান্ধিক অত্যাচারের 
জন্য তাঁকে সমুচিত দণ্ড দিয়ে আজ অমর কীতি 


সবাই ধন্ুধন্ত বলতে লাগলো, আর মেয়ের! 
বললে-ধন্ত কাঠির মেয়ে” 


ভোগ ও ত্যাগ 
( গীতা ও শ্রারামকৃষ্ণ-শিক্ষার আলোকে ) 
শীদেবেন্দদাস চৌধুরী 


শ্রমদ্তগবদ্গীতা সনাতন ধর্মের মর্মবাঁণা। গীতা 
বহু ভাষায় অনুদিত হইয়৷ পৃথিবীর স্ব্র ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে এবং সকল দেশের মনীষিগণ কতৃকি 
সমাদৃত হইতেছে। যেই পরিমাণে গীতার নীতি 
মানব্জীবনে প্রতিফলিত হইতেছে সেই পরিমাণেই 
উহার সার্থকতা, কারণ গতার নীতি গীতাতে 


নিবদ্ধ থাকিলে সাধারণ মানব উহার মর্মাথ 


খুঝবে না। উহা! কোন মহাপুরুষের : জীবনে 
বান্তব হইয়া উঠিলেই সাধারণ মানব এ নীতির 
সাধন! করিয়া! নিজ জীবনে উহা! বাস্তব করিতে 


চেষ্টা করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে গীতার 
নীতিগুঃল পূর্ণভাবে রূপায়িত হইয়াছে । অতএব 
শ্রীরামকঞ্চজীবন গীতার জীবন্ত ভাষ্য বল! যাইতে 
পারে। 
ঠাকুর বলিয়াছেন_-“গীতা সমন্ত না পড়লেও 
হয়। দশবার 'গিতা? “গীতা; বল্লে যা হয় তাই গীতার 
সার, অর্থাৎ “ত্যাগী । হে জীব নব ত্যাগ করে 
ঈশ্বরের আরাধনা কর-_-এই গীতার সার কথা।” 
(শ্রীরামকষ্চ-কথামৃত ) 
তিনি নিজ জীবনে কিরূপে এই কথ সার্থক 
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করিয়াছিলেন আমরা এই প্রবন্ধে তাহাই দেখিব। 
গীতা বলিয়াছেন-_ 


যে হি সংস্পর্শজা ভোগা ছঃখযোনয়ঃ এব তে। 

আগ্ঘন্তবন্ত কোন্তে্র ন তেষু রমতে বুধ; ॥ ৫২২ 
অর্থ :- বিষয় ও ইন্দিয়ের পরম্পররর সংযোগে যে ভোগ 
তাহার! ছুঃখের কারণ। শুধু তাহা নহে তাহারা ক্ষণন্থায়ী; 
যেহেতু তাহার্দের আদিও আছে, অন্তও আছে। তাই জ্ঞানী 
(বিবেকী) এই সমস্ত বিষয়ভোগে শ্রীতলাভ করেন না, 


কারণ তিনি ভোগের অপারহা বুঝিতে পাঁরিয়াছেন এবং 


নিত্যব্রন্দের শ্বরূপ জাশিরাছেন। 

সং্পর্শজা ভোগা অর্থাৎ বিবয়জনিত সুখ । সাধের 
পুত্রমুখ দর্শন হইল; খুব স্ুথ, খব আনন্দ: খুব 
রোসনাই করিলে । পুত্র বড় হুইল, কিন্তু গৌয়ার- 
গোবিনা তইল। কথায় কথায় অবাধা, কিছু 
বলিলে ঘুষি দেখার, মদ খা, কুক্রিয়াসক্ত ; পিতা- 
মাতার চোখের জলে বুক ভাসে, পুত্রলাভের আনন্দ 
কোথায় গেল? আর সংপুত্র হইলেও, ধর, হঠাৎ 
তাঁর মৃত্যু হইল। শোকের রোল উঠিল। এই যে 
পুত্রমুখ দর্শনের আনন্দ--ইহার অন্ত কোথায়? 
দুঃখে ( ছঃখযোনয়ঃ এব তে )। 
মত্ত হইয়া ভূরিভোজন করিলে-_ক্ষণিক সুথ পাইলে, 
ছু'দণ্ড না যাইতে ভেদ বমন আরম্ভ হইল । চীৎকারে 
লোক জড় হইল। অজ্জশ্র অর্থবায়ে কোনপ্রকারে 
রক্ষ। পাইলে_-( দুঃখযোনয়ঃ এব তে); কত না 
সাধে সুন্দরী ভাঙা ঘরে আনিলে, স্থখের সংসার 
পাতিলে__কিস্তু কর্মফলে অবিদ্ারূপিণী স্্বী আসিল; 
কথায় কথায় বিবাদ, সে রাতদিন বলে--কেন 
বাবা এখানে বিষে দিলে? এমন লোকের হাতে 
পড়েছি, একদিনের জন্য স্খ হলো! না”-_তাহার 
গঞ্জনায় সোনার সংসার বিষময় হইল, জ্বালায় জলিয়া 
আত্মহত্যার কল্পনা করিলে, এরই নাঁম বিবয়স্ুথ। 
এই ম্বথ ক্ষণন্থায়ী। এই নুখ আপাততঃ মধুর 
হইলেও পরিণামে ভয়ানক ছুঃখদায়ক। তাই 
জানিগণ এই নুথে মজিয়া থাকেন না, বিচার 


উদ্বোধন 


জিহ্বার লৌতে 


[ ৫€তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


করিয়া এই অসার স্থথভোগ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের 
আরাধনায় মগ্র হন এবং ক্রমে পরমা শাস্তির 
অধিকারী হন। 

বিবেকিগণ কিরূপে বিচার করিয়া সংসারের 
অসার সুথভোগ ত্যাগ করেন তৎসম্বন্ধে শ্রারামকৃষ 
বলিয়াছেন £- 

“কামনা থাকতে, ভোগবাসনা থাকৃতে মুক্তি 
নাই,_-সঙ্গে সঙ্গে বিচার খুব দরকার কামিনী- 
কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্ত। টাকান্ 
কি হয়?--ডাল-ভাঁত হর, কাপড় হয়, এই পথন্ত। 
ভগবান লাভ হয় নাঁ। তাই টাক এঠ জীবনের 
উদ্দেগ্য হ'তে পারে না। এর নাম বিচার, বস্ত- 
বিচার! এই দেখ টাঁকাতেই কি আছে, আর 
সুন্দর দেহেতেই বা কি আছে! বিচার কর 
সুন্দরীর দেহেতেও কেবল ভাড়, মাংস, চবী, মল, 
মূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ 
ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে 
যায়?” ( কথামত ) 

এইরূপে বিচার করিয়া ঠাকুর তাঁহার সমস্ত 
ভোগবামনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই মমন্ত 
ব্ষয়ভোগ যে ছুঃখদায়ক এবং অসার তাহা তিনি 
বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন_-গুধু তাহাই নয়, তাহার 
আদরিণা গ্ঠাণা মা তাঁকে সাক্ষাৎ দেখাইয়াও 
দিয়াছিলেন। যথা 2-- 

“আমি বেলতলায় ধ্যান করতে করতে প্রত্যক্ষ 
দেখলাম--সাঁমনে টাঁকার ক্কাড়ি, শাল, একথালা 
সন্দেশ। ছু'জন মেয়েমানুব-তাদের একজনের 
ফাঁদি নং। মনকে জিজ্াসা করলাম_-মন তুই 
এই সব কিছু ভোগ করতে চাস? সন্দেশ দেখলাম 
গুঃ মেয়েদের ভিতর-বার সব দেখতে পাচ্ছি-_ 
যেমন ক্বাচের ঘরে সব জিনিস বার থেকে দেখা 
যায়। নাড়ীভূ'ড়ি, বিষ্ঠা, মুত্র, হাড়, মাংস, ক্রিমি, 
কফ, নাল, এই সব মন কিছুই চাইলে না। তীর 
পাদপঞ্সে মন রইল |” ( কথামৃত ) 


আশ্বিন ১৩৬২ ] 


শ্রীরামকৃষ্চ বলিতেন-__ সংসার ভোগের স্থান 
এক একটি জিনিস ভোগ ক'রে ত্যাগ করতে হয়। 
ভোগলালস! থাকা ভাল নয়। “আমি ত্যাগ করবার 
জন্য রাজসিক ভাবের আরোপ করতাম।” 

“সাধ হয়েছিল খুব ভাঁল সাচ্চা জরির পোষাক 
পরবো । আউটি আঙ্গুলে দেব, নল দিয়ে রূপার 
গুড়গুড়িতে তামাক খাবো । সেজো বাবু নৃতন 
সাঁজ, গুডগুড়ি সব পাঠিয়ে দিলে । সাচ্চা জরির 
পোষাক পরলাম--খানিকক্ষণ পরে মনকে বল্লাম; 
মন, এর নাম জরির পোধাক, এই সাজে রজৌোগু৭ 
২য়। তখন ওগুলোকে খুলে ফেলে দিলাম, পা 
দিয়ে মাঁড়াতে লাঁগলাম। আর তার উপর থু থু 
করতে লাগলাম । মনকে কল্লাম এর নাম শাল, 
আর এরই নাম 'আঁউটি। গুড়গুড়ি নানারকমে 
টানতে লাগলাম । একবার এ পাশ থেকে, 
একবার ওপাঁশ থেকে, উ থেকে, নীঢ থেকে ৷ তখন 
বল্পাম--মন এরই নান নল দিয়ে পার ওু৬ গুড়িতে 
মাক খাওয়া । এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হয়ে 
গেল ॥ সেই যে সব ফেলে দিনীম, আর মনে উঠে 
নাই | বডবাঁজারের রং কর! সন্দেশ খেতে ইচ্ছা 
হলো। এরা আনিয়ে দিলে_ খুব খেলাম, 
তারপত্র অসুখ |” 

এই ত্যাগ সম্ব্গে ঠাকুর শ্রামুখে বলেছেন 
“আমি তিন ত্যাগ করেছিনুম-জমিন, জর, টাক'। 
এই তিনটি জিনিসের উপর মন রাখতে গেলে 
ভগবানের উপর মনের যোগ হয় না।” 

মথুরনাথ তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্রগণ ঠাকুরের 
সেবাবতু করিবে নাঁএই আশঙ্কা করিরা তাহার 
অবর্তমানে ঠাকুরের সেবার জন্ট কতক জমি 
ঠাকুরের নামে লেখাপড়া] করিযা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। উত্তরে ঠাকুর বলিহাছিলেন__- 
দেখো, অমন বুদ্ধি করো ন!, ওতে আমার ভারি 
ছানি হবে।” এই বলিয়া জমি প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছিলেন। 


ভোগ ও ত্যাগ 


৪৮৭ 


লক্ষমীনারায়ণ মাড়োয়ারী ভবিষ্যতে ঠাকুরের 
সেবার জন্য দশ হাজার টাক। লিখিয়! দিবার প্রীন্তাব 
করিয়াছিলেন। প্রন্তাৰ এনিবামাছ ঠাকুর অঙ্ঞান 
হইয়া পড়িলেন; খন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল--তখন 
তিনি বলিলেন “তুমি যদি ওরূপ কথা বল তা হ'লে 
এখানে আর এসো নাঁ।” 
ঠাকুর ছিলেন কামজিৎ। মথুরনাথ তাহাকে 
বেশ্তা আনিয়া পরীক্গ! করিয়াছেন । ন্ীলোকের দেহ 
লাগিলে তাহার শরীর ঝন্ঝন্‌ করিত। স্ত্রীমৃতি- 
দর্শনে জগদঘার উদ্দীপন ভইত। এমনকি নিজের 
স্বীকেও ধিনি সাক্ষাৎ আনন্দময়ী জানে পূজা 
করিয়াছিলেন- তাহ।র কামিণী-ত্যাঁগ সম্বন্ধে কোন 
প্রশ্নই জাগিতে পারে ন!। 
(ক) ভোগ 
ঠাকুর বলিয়াছেন £-“ভোঁগ থাকলেই যোগ 
কমে যায়। ভোগ থাকলেই আবার জালা । 
শীমন্ঠাগৰতে অবধৃত চিলকে চবিবশ গুরুর মধ্যে 
একজন করেছিল । চিলের মুখে মাছ ছিল, তাই 
হাজার কাঁক তাঁকে ঘিরে ফেব্পে, যে দিকে চিল 
মাছ নুধে যায় সেদিকে কাঁকগুলো পেছনে পেছনে 
কাকা করতে করতে বাঁয়। বখন চিলের মুখ 
থেকে মাছটা আপনি হঠাঁ পড়ে গেল তখন যত 
কাক মাছের দিকে গেল, চিলের দিকে আর গেল 
না। মাছ অর্থাৎ ভোগের বস্ত্র, কাঁকগুলো ভাবনা- 
চিন্তা । যেখানেই ভোগ সেখানেই ভাবনা-চিন্তা |” 
( কথামৃত ) 
“আবার দেখ অর্থই আবার অনর্থ হয়। 
তোমর! ভাই ভাই বেশ আছ। কিন্তু ভাইয়ে 
ভাইয়ে হিস্সে নিয়ে বেশ গোঁল হয়। কুকুর গ! 
চাঁটাচ'টি করছে, পরস্পর বেশ ভাব, কিন্তু গৃহস্থ 
যদি ভাত ছু'টো৷ ফেলে দেয়_-তা হ'লে পরম্পর 
কামড়া-কামড়ি করবে ।” ( কথামৃত ) 
এই ভোগের সমস্ত অনর্থের মূল কোথায়? 
ইহার মূল-_বাঁসনা-কামনা । এই কামনা-বামনাই 


৪৮৮ 
আমাদের শরীর ধারণের কারণ। শরীর ধারণ 
করলেই নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ। ঠাকুর শ্রুমুখে 


বলিয়াছেন_-"শরীর ধারণ করলেই বড় গোল। 
আবার শাপ হ'লো ত সাত জন্ম আসতে হবে। 
বড় সাবধানে থাকতে হয়। বাসনা থাকলেই শরীর 
ধারণ। একটু বাসনা থাকলেই আসতে হয় ফিরে 
ফিরে আসতে হয়, সব বাঁসনা গেলে মুক্তি ।” 
( কথামত ) 
আমাদের ছুর্বল মনে প্রতিক্ষণে কত বাসনার 
উদ্দয় হয় সংখ্যা দেওয়। কঠিন এবং বাসনা 
জন্মিলেই উহা পূর্ণ হইবে। কারণ ভগবান কল্নতরু। 
আমর! যে বাসনাই করি তিনি তাতা পূর্ণ করেন। 
এজন্মে না হউক পর জন্মে, পরজন্মে না হউক তার 
পর জন্মে এবং এইরূপ এক একট বাঁসনা পূর্ণ 
করিতে গিয়া বহু বাসনার স্যরি হয়। শ্রীরাম 
কথিত “এক কৌপীনকা ওয়াস্তে, গল্পট সুন্দর 
শিক্ষা প্রদ। 
এক সাধুর আশ্রমে ইছরের উৎপাত ছিল, তার 
কৌপীনগুলি ইছুরে কাটিত; এই ইছরের উৎপাত 
হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাধুর বিড়াল পুধিবার 


বাসনা জন্মিল। বিড়াল আসিল। বিড়ালের 
জন্ত ছুধের প্রয়োজন। তাই গাভীর বাসন 
আসিল। গাভী আসিল। এখন গাতা রক্ষা! করে 
কে? লোকের দরকার। এই ভাবে তিনি সংসারে 
জড়াইয়া পড়িলেন। 

অপর একটি গল্প। এক পথিক শ্রান্ত হইয়! 


এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। পথিক জানিত না 
যে উহ! কল্পবৃক্ষ । এ বৃক্ষতলে বসিলে যে যাহা 
ইচ্ছ! করে সে তাহা পায়। তৃষ্ণার্থ পথিক ভাবিল, 
আহা যদি একটি ডাব পাইতাম । দেখিতে 
দেখিতে ডাব আসিল। কিন্তু খাই কি ক'রে? যদি 
একটি দা পাইতাম ! দা আমিল। পথিক ভাবের 
জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া ভাবিল-যর্দি একটি 
বিছানা পাইতাম। বিছানা আসিল, পথিক শয়ন 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 


করিয়া ভাবিল_যর্দি একটি স্রীলোক আসিয়া 
পদসেবা করিত। দেখিতে দেখিতে এক সুন্দরী 
স্নীলোক আসিয়া পদসেব৷ আরম্ভ করিল। তখন 
পথিক বিস্মিত হইয়া ভাবিল__এ কি ভৌতিক 
ব্যাপার? এই স্ত্রীলোকটি নিশ্চন্ই ভূত। ঘেমন- 
ভাব তেমন লাভ। ক্লীলোকটি তৎক্ষণাৎ তাহার 
ঘাড় ভাঙগিয়! রক্ত খাইয়া চলিয়া গেল। 

এইরূপ অলীক বাসনাবশে আমরা যে নিত্য 
কত ভোগে জড়াইয়৷ পড়িতেছি, কত ভূতের বোঝা 
বহিতেছি নির্ণম্ন করা কঠিন। 

ঠাকুর বলিয়াছেন--“সংসারী লোকের পূজা, 
জপ, তপ, দানাঁদি কম প্রায় সকাম হয়ে থাকে। 
সে ভাল নয়। যে কাধে কামনা আছে, সেই 
কাধ কল্পেই ফল পেতে হবে। একটুও আসক্তি 
থাকলে তাকে পাওয়া বায় না। সুতার ভিতর 
একট আশ থাকলে ছু'চের ভিতর যাবে না।” 

( কথামুত ) 

পরকালে ন্বর্স-কানন1 করিয়া মামরা পূজাদি 
করিয়া থাকি। কিন্তু স্বর্গ-কামনাও কামনা । 
উহা মোনার শৃঙ্খল। প"ক্ীণে পুণ্যে মত্যালোকং 
বিশন্তি |” এ পুণ্যের ফল শেন হইলে আবার 
মংসারে ফিরিয়া আসিতে হইবে। অত এব পৃজা 
জপ, তপ, সমস্ত কিছুই ঈশ্বর গ্রীত্যর্থ কর! উচিত। 
উহাই নিফাম কর্ম । 

এখন বাসনা ত্যাগের উপায় কি? ঠাকুর 
বলিয়াছেন_-“তীকে বত চিন্তা করবে ততই সংসারে 
সামান্ত ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে। তাঁর 
পাদদপনে যত ভক্তি হবে ততই বিষয়-বাপনা কম 
পড়ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর 
কম পড়বে ।” ( কথামুত ) 

দ্বিতীক্সতঃ সর্ধদ বস্তু-বিচার করিতে করিতেও 
ক্রমে বাসনা কমিয়া কাসে। যে বাসনা ঈশ্বরের 
পথে নেয় না, ভোগের পথে নেয় বিচার করিস 
সেই বাসন! ত্যাগ করিতে হয়। ঠাকুর কি ভাবে 


আশ্বিন, ১৩৬২ ] 


বিচারের সাহায্যে সামান্ত বাসনা পধন্ত ত্যাগ 
করিয়াছিলেন উহ! উল্লিখিত হইয়াছে । 

তৃতীয়তঃ--ঠাকুর এক পাখীর দৃষ্টান্ত দিয়া 
বলিতেন -একটি পাখী জাহাজের মাসুলে বপিয়া 
সমুক্রে গিয়া পড়ে। তথায় সে কূল ধরিবার জন্ত 
চারিদিকে উড়িয়। দেখে কোথাও কুল-কিনারা 
নাই। অগত্যা নিরুপায় হইয়া সে নিশ্চিন্তে 
মাস্তলে বসিয়া পড়ে। এইরূপে মানুষ যখন 
কামিনীকাঞ্চন ভোগ করিতে করিতে রোগে, 
শোকে” অভাবে, অন্টনে,_ নানা জাল! ভূগিতে 
ভূগিতে কাতর ও নিরুপায় হয় তখন ভোগের 
উপর বিরক্তি আসে এবং ভোগান্তে ঈশ্বরের কৃপায় 
তার বৈরাগ্য আনে। 


€(খ) ত্যাগ 
গীতায় শ্রীভগবাঁন বলিয়াছেন__ 
বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারন্ত দেহিনঃ | 
রসবর্জং রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্ট1 নিবর্ততে ॥ ২1৫৯ 
মর্থাংঘিনি বিষয়-তোগ হইতে বিরত তাহার 
বিষয়-ভোগ কমি! যায় কিন্তু রস অর্থাৎ বিষজ়্া- 
রাগ শিবৃন্ত হয় না) ভগবানকে দেখিয়া 


স্বামী বিবেকানন্দ 


৪৮৯ 


অর্থাৎ ঈশ্বরলাভের পর এ ব্যক্তির বিষয়ানরাগও 
নিবৃত্ত হয়। 

কেহ কেহ হয়তো বিষয়-জালাঁয় ,জলিয়া, খণের 
জালায় জঞ্জরিত হইয়া বিষয় ত্যাগ করিঞ্জ গেরিক 
লইয়া বাহির ইইয়া গেলেন। তিনি বাহিরে রঙিন 
কাপড় নিলেন বটে, কিন্ত ভিতরে রং ধরে নাই, 
ফল হইবে কি? বিধয় ত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া 
যাঁওয়ায় বিষয়ভোগটা হয় না বটে, কিন্তু (রসবর্জং) ১ 
তাহার বিষয়রস অর্থাৎ বিষয়ানুরাগ যায় না; যে 
সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি বিষয় ভোগ করেন 
স্মস্তই স্ব্ল থাকেঃ বিষয়-ভোগের বাসনা প্রথর 
থাঁকে, আবার খন ধাক্কা খ।ইয়া ফিরিয়া আসেন-_ 
তখন পূর্ণভাবে বিষয়তৌগ করেন। ঠাকুর ইহার 
নাম মর্কট বেরাগ্য বলিয়াছেন । 

প্রশ্ন আসে বিষয়্-বাসনা যাইবে কি 
করিয়।? উত্তরে শ্রীভগবাঁন গাতার এই মঙ্ত্রে 
বলিয়াছেন__শুধু ঈশ্বরলাভের পর এ রসও অর্থাৎ 
-_বিবয়বাসনাও চলিয়া যাইবে । 

শ্রারামকৃষ্ণের জীবনই ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। 
তাহার বিন্দুমাত্র বিষয়-ভোগের বাসনা ছিল না। 
সবদাই তিনি ঈশ্বরানন্দে বিভোর থাকিতেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ 


অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, এম.এ 


তোমার ধন নহেতো। জড়ের স্বপ্বিনাস, কল্পনা, 

যে দেবত! তুমি দেখনি কখনে। আকনি তাহার আল্পনা ! 
জীবের মাঝারে শিবেরে দেখেছ, পেয়েছ সত্য পরিচয়, 
বুঝেছিলে তাই মানুষের প্রাণ অক্ষয়-_অব্যয়। 

সেই মানুষেরে ঠেলিয়। যাহার! মিথ্যা কুহকে তুলে, 
বজ্বকণ্ঠে তুমি তাহাদের মুখোশ দিয়েছ খুলে । 

প্রাণের ঠাকুরে দেখেছিলে তুমি শত বঞ্চিত মুখে, 
তাহাদেরে তাই ভালবেসেছিলে, রেখেছিলে তুলি বুকে! 


৪৯৩ 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম ব্য--৯ম সংখ্যা 


শাস্ত্র বলিতে শুষ্ধ আচার যখন বুঝিত দেশ, 

প্রাণধর্মের সবল আঘাতে তারে করি নিঃশেষ, 

সজীব মানুষ গ'ড়ে তুলেছিলে জ্ঞানে ও কর্মে বীর, 
ভোগে স্গৃহাহীন, ত্যাগেতে কঠিন আচরণে ধীর, স্থির ! 
নূতন যুগের হে মহামানব, জ্বলন্ত জ্যোতিশিখা 

তোমার প্রাণের অগ্নিমন্্র দিকে দিকে হেরি লিখা । 

সে মন্ত্রে আজ সংশয়-ভীরু জাতির চিত্তলোক, 

জাগিয়া উঠক-_টুটে ঘাক্‌ তার মিথ্যার নির্ষোক। 


আন্দামান-ভ্রমণ 
শ্রীসিতাংশুমোহন রায় 


কলিকাতার ফুটপাথে দাড়িয়ে কাগজ পড়ছি, 
কর্মথালি কোলামে চোখে পড়তেই দেখলাম আন্দা- 
মানের শাসনকর্তা কয়েকজন ইন্সপেক্টর চেয়েছেন। 
বাড়ী এসেই একটি দরথান্ত লিখে পোষ্টবক্সে ফেলে 
এলাম। তিন মাস পর চাকরি নেবার ডাক এলো । 
কলকাতা শহরে হুর্গাপূজার আনন্দে সকলেই 
আত্মহারা, মহা ধূমধাম। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর 
মাস, দশমীর দিন টার্ণার মরিসন কোম্পানী থেকে 
একথানা টিকিট নিয়ে গঙ্গার ঘাটে এসে দীড়ালাম। 
বহু জাহাজ দাড়িয়ে আছে--তারই মধ্যে জাহাজ 
সনাক্ত করে একথানা সেকেওক্লাস কেবিনের ভেতর 
আমার নিদিষ্ট জায়গা অধিকার করে নিলাম। 
আমাদের জাখাজথানার নাম হল “এস্‌ এদ্‌ 
মহারাজা ।” যাত্রা শুরু হল--সারাপিন গঙ্জাবক্ষে 
ছুপারের মনোহর দৃগ্ত দেখছি আর নানান দেশের 
যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করছি । জাহাজে 
স্থধোদয় ও নূধাস্তের মণোহর দৃপ্ত রোজই উপভোগ 
করি। এখন আমাদের উপভোগ্য জিনিস হল-- 
রাতের চাদ, দিনের সুখ মেঘ, আকাশ ও সমুগ্রের 
বিচিত্র রূপ। তৃতীয় দিন দকালে বহুদূরে দিগন্তব্রেখার 
স্তায় একটি দ্বীপ চোখে পড়ল। নাবিকের কাছে 


জানলাম, আন্দামান পথে প্রথমে ককোদীপ পাওয়া 
যায়-উহাই এ দ্বীপ। প্রায় বেল! আড়াইটার 
সময় আন্াাম|নের পাহাড় “্ভাডল পিক্‌* দেখতে 
পেলাম । ইহার উচ্চতা প্রার ৪ হাঁজার ফুট। 
বিকালবেলা আমাদের জাহাজ আন্দামানের 
রাজধানী পোটব্রেয়ার বন্দরে নঙ্গর ফেলে । এই 
বন্দরটি অনেকগুলি দ্বীপ দ্বারা বেষিত। দূর হতে 
এ দ্বীপগুলির দৃশ্ত অতি মনোহর । প্রত্যেক দবীপেই 
নারিকেল বুঙ্ষরাজির উন্নতশিবগুলি এক একটি 
সাজানো বাগানের স্কা শোভা পাচ্ছিল; আর মাঝে 
মাঝে লাল টিনের ছাদযুক্ত বাড়ীও স্পষ্ট দেখা 
যাচ্ছিল। 

তিন পিন ক্রমাগত সমুদ্র-্রমণ করার পর ৯২ 
অক্টোবর আবার মাটির দেশে পৌছাই । বহুলোক 
আমাদের আগমন-প্রতীক্ষায় জেটির উপর দ্লীড়িয়ে 
ছিল। প্রায় প্রতি বিশ দিন অন্তর এ জাহাজ 
এই বন্দরে নঙ্গর ফেলে। ছাঁপবাসীর্দের আত্মীয়- 
স্বজনের বার্তা বহন করে নিয়ে আসার জন্যে এই 
একমাত্র জাহাজ । ন্তরাং প্রায় সকলেরই স্বার্থ 
জাহাজটির সঙ্গে জড়িত। জাহাজের আগমন" 
নির্গমনের দিন পোর্টব্রেয়ারবাসীদের সজীবতা ও 
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কর্মব্যস্ততা দেখা যায়। কেউ নৃতনকে আহ্বান 
করছে আবার কেউ ছুটিতে দেশে যাবার আনন্দে 
মন্ত। নবপরিচিত বাঙালী বন্ধুগণ আমার নিদিষ্ট 
বাসস্থান ও আহারের বন্দোবস্ত এক সরকারী 
বাড়ীতেই করে দিলেন । ভেবেছিলাম এই কুখ্যাত 
আন্দামানে এসে হয়তো খুব সুস্কিলেই পড়ব-_- 
কিন্তু মাটির দেশে পৌছেই মাটির মায়ায় পড়ে 
গেলাম। ভগবানের অশেষ দয়ায় সকলেই বন্ধু- 
ভাবাপন্ন__কোন অসুবিধা হল না আমাব। এখানে 
বই কাঠের বাঁড়ী_অতি সাঁধারণভাঁবে তৈরী-_ 
দেখতে শিলংএর বাড়ীগুলির স্তায় কিন্তু অত সুন্দর 
নয়। বর্তমানে স্বাধীন ভারত সরকার ভাল ভাল 
বাড়ী তৈরি করছেন। এখানকার প্রবাসী বাঙালীর! 
মামাকে জানালেন যেঃ তারা এই বসরই (১৯৪৬ 
সালে) প্রথম দুর্গাপূজা করেছেন বেশ ধূমধামের 
সঙ্গে আর এ রকম জাকজমকপূর্ণ পূজা তারা 
কখনও দেখেন নি। 
প্রকৃতির পরিচয় 

২২৩টি দ্বীপ নিয়ে আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জ । আন্দামানের দ্বীপসংখ্যা আর 
নিকোবরের মাত্র ১৯1 পরিধি ( ২২৯০-+৬৩৫ ) 
২৮৩৫ বর্ণমাইল। লোকসংখ্যা বত্রিশ হাজার, 
তার মধ্যে নিকোবরেই ১২ হাঙ্জার। আদিম 
অধিবাসী যাঁরা গভীর জঙ্গলে বাঁস করে তাদের সংখ্যা 
এই হিসাবের বহিভূতি। ২০০টি দ্বীপেই লোকের 
বাস নেই_-আছে কেবল ঘনবন। ছোট ছোট 
পাহাড়ে ভরা দ্বীপগুলি-_ আর মাঝে মাঝে সমতল 
ক্ষেত্রও রয়েছে । এই সমতল-ক্ষেত্রগুলি বনবিভাগের 
সাহায্যে আবাদ করে সরকার উদ্বাস্-বসতির 
বন্দোবস্ত করছেন। জঙ্গলে অনেক রকম মূল্যবান্‌ 
কাঠ পাওয়! যায়, তার মধ্যে কোকো, পার্দাউক, 
ব্ধুই, পাইলাম্চ চুগলাম্। যুই, গুরিয়ান্‌ ও 
মার্ধেল প্রসিদ্ধ । ২২৩টি দ্বীপের কোনটিতেই হিং 
জন্থ নেই। বনে কত সুন্দর ও বিচিত্র রঙের পাখী 
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আছে। এখানে টিয়া পাখী প্রচুর, এরা পঙ্গপালের 
হায় ঝাকে ঝাকে ধানের ক্ষেতে বসে ও ফসল নই 
করে। অনেক দ্বীপে হরিণ ও শূকর ভেড়ার পালের 
মতো বিচরণ করে। এই সব দ্বীপে হরিণ শিকার 
অতি সহজ, ফাঁদে অনেক হরিণ ও শৃকর ধরা পড়ে। 
হরিণ শিকার এবং পিকৃনিক্‌ এখানকার সৌখীনতা 
রক্ষার অঙ্গ । বর্ধাকালে জেৌক, সাপ ও বিছার 
প্রাহু্ভাব হয়, আর গ্রীস্মকালে এটুলির । সাপ ও 
এ'্টুলির কামড় অতি ভয়ানক-_ ব্যথা অসহা, 
কিন্তু আশ্চধের বিষয় সাঁপের কামড়ে মৃত্যু খুব 
কমই শোনা বায়। অতি বৃহৎ আকারের সাঁপও 
দেখা যায়--তারা হাঁস, দুরগা? ছাগলছানা, ভেড়া 
প্রভৃতি আস্ত থেয়ে ফেলে । বিভিন্ন আকারের ও 
বিচিত্র রঙের মাছ এখানকার সমুদ্রের উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য । লীলঃ কাল, হলদে, সবুজ, নীল কত 
রঙ্রেই যে মত্স্তা! বড় বড় হাঙ্গরও বিস্তর । 
হাঙ্গর যদি মানুষের গন্ধ পায় তাহলে আর রক্ষা নেই 
তীববেগে ছুটে এসে আক্রমণ করবে--প্রথম পাটি 
কেটে নেবে, তারপরের অবস্থা তো বোঝাই যায়! 
আর একরকম মৎস্তের নাঁম এঁদ-গাইড' (5৪৪- 
০1৫০)--আগে আগে গিয়ে সমুদ্রে লঞ্চ প্রভৃতিকে 
যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাঁয় তাই এই নাম দেওয়া! 
হয়েছে। সি-গাইডের মাথায় একটা বড় ফুটো! 
থাকে দেখতে এ্যারোপ্রেনের মাথার মত--অতি 
স্থন্দর, দেখলেই ভগবানের স্থঙ্রিমাহাত্যযের কথা মনে 
হয়। সি-গাইড নির্বাক প্রাণী হলেও কর্তব্য নিষ্টায় 
যেন আদর্শগ্কানীয় ! 

আর্থিক অবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থ। 

আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র চার হাজার এক 
শ' একর, এ অবগত ১৯৫১ সালের হিসাব। 
বর্তমানে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলেও 
উৎপন্ন ধান্ে মাত্র চাঁর মাসেরই এ্রয়োজন মেটে। 
বর্তমানে সরকারের আয় হয় ল্যাগ্তরেভিনিউ ও 
রগানি-শুন্ধ হতে_-এই আয়ের পরিমাঁণ আন্দামান 
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সরকারের ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষাও কম। 
অল্প আয়েই সরকার বিভিন্ন বিভাগ রক্ষা করছেন। 
মেরিন, ডক, ধান-বাহন, খাছ বন, কৃষি, হটি- 
কালচার, পুলিস, তড়িৎ, মজছুর+ জেল, চিকিৎসা, 
মত্শ্ত--এই বিভাঁগখুলিই উল্লেখযোগা। সমস্ত 
বিভাগে সরকারের বৎসরে দেড় কোটি টাঁকা খরচ 
হয়। উপরন্ত কেন্ত্রীয় সরকারের পোষ্ট অফিস, 
বেতার-কেন্ত্র তিনটি (সিভিল, পুলিস ও আস্তঞী তিক), 
পারিক ওয়াকন্‌ঃ ভূতত্বঃ নৃতত্ব প্রভৃতির জন্ত 
্বতন্রভাবে আরও কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। 
আন্বামানের ২০,০*০ লোকের শাসন-ব্যবস্থা চালু 
রাথার এন্তে প্রায় ছুই কোটি টাকার প্রয়োজন, 
সেই তুলনায় নিকোবরের জন্তে খরচা কিছুই নয়। 
মাত্র একজন গ্যাসিন্ট্যা্ট কমিশনার এর ভারপ্রাপ্ত 
শাসনকতা। আন্দামানবাঁসীদের নানা সমস্তা 
অথচ ১২ হাজার নিকোরবাসীর বিশেষ কোন 
সমস্তাই নেই, কারণ এরা নারিকেল ও মাছ থায় 
আর গিঞ্জায় ঘুমায়। ভারত-সরকার এদের জন্ে 
স্কুল হাসপাতাল ও নানাপ্রকার উন্নতধরণের খেলা 
ধূলারও ব্যবস্থা করেছেন। 

ভারতীয় নির্বাদিত কয়েদী বর্তমানে আন্দামানে 
নেই। দণ্ডার্থ উপনিবেশ স্থাপন ( পেনাল সেটেল- 
মেণ্ট ) উঠে খাওয়ায় অপরাধ, মাঁমলা-মকদ্দমা 
ইত্যাদি অল্পই। রেভিনিউ আদায়ের পন্থা অতি 
সহজ। শাসন-প্রণালী জটিলতাপুর্ণ নয়- সহ্জ, 
সরল, নিঝ্াট ; তথাপি এখানে প্রায় ৪০ জন 
গেজেটেড, অফিসার । 

আদিম তধিবাসী 

অংন্দামানের আদিম অধিবাসী চার জাতিতে 
বিভক্ত। এই চার জাতির নাম জাড়োয়া, 
আন্দমানী, ওঙ্গি এবং সেন্টিনাল। তার! দেখতে 
খাটো, নিগ্রোর স্তায় কাঁলো। তাঁদের মাথায় 
কোক্ড়ালো পিংলা চুল--নাঁক চ্যাপ্টা । কেহ বলে 
তারা! রাক্ষিদরাজ রাবণের বংশধর । কিন্ত তাঁদের 
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দিকে লক্ষ্য করলে কোন বিকট ভাবের চিহ্ন 
পাঁওয়1 যায় না। শ্রীরামচন্ত্র লঙ্কা জয় করার পর 
বনু রাক্ষস “সাম্পান” অর্থাৎ তাদের তৈরী নৌকার 
সাহায্যে সন্সিহিত বিভিন্ন দ্বীপে পলায়ন করে। 
এবং এখনও তারা! আদিম অধিবাসী নামে গভীর 
জঙ্গলেই বাদ করে। তাদের নিদিষ্ট কোন বাড়ী- 
ঘর নেই। আন্দামানী এবং গুিদের চেহারায় 
সরলতা এমনভাবে ফুটে উঠে যে দেখলে মায়া 
হয়। তারা সভ্যজাতির নিকট আমে--ভয় পায় 
না। তারা নিভন্ব এবং নিঃসক্কোচে উলঙ্গ 
অবস্থার যে কোন বাড়ীর ভেতর ঢুকে যাবে কিংবা 
যেকোন জায়গায় চলে ধাবে। জাতি-ধর্মের 
কোন ভেদ নেই, উচ্চ-নীচ নেই। ছুনিয়ার 
সভ্যতার ছৌয়াচ নেই। কাহারও বাড়ীতে কিছু 
আশ্চধজনক বোধ হলে তাই স্পর্শ করবে, শ্বাণ 
নেবে, কথনও বা হয়তো বিছানা কিংবা চেয়ারে 
আপন্মনে বসে যাবে এবং আশ্চয হয়ে ঘরের 
চতুর্দিকে রডিন জিনিসের উপর দুষ্টি নিক্ষেপ করবে 
আবার কিছুক্ষণ পর আপনমনে বাড়ী হতে বাহিরে 
চলে আসবে । কেউ বিড়ি কিংবা সিগারেট দিলে 
খুব সহষ্ট হবে। কিন্তু অন্ত কোন জিনিস নেবে 
না। সেন্টিনাল ও জশাড়োয়া জাতি এখনও হিংস্র । 
ন্যোগ-স্থবিধা পেলেই তারা অব্যর্থ তীর দিয়ে 
মানুষকে মৃত্যুর কবলে নিক্ষেপ করে। শুপু 
ম1চ্ষকে মারে_-থায় না কিন্ত। তীর তাদের কাছে 
অতি মূল্যবান ও আদরের জিনিস। মৃতদেহে 
বিদ্ধ তীরও নিটুরভাবে ছিনিয়ে নেয়। ইংরেজী 
১৮৯৩ সালে এই আদিম চার জাতির মোট সংখ্যা 
অনুমান করা হয়েছিল ৩৫০*। গভীর জঙ্গলের 
বাসিন্দা বলে এদের নিভূল সংখ্যা বলা সম্ভব 
নয়। বর্তমানে বেচে আছে আন্দীমানী ২০, গু 
প্রায় ৭৯০, সেন্টিনাল ও জণড়োয়া ৫**। আদিম 
অধিবাসীদের সংখ্য। ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাঁচ্ছে। 
লামাঞ্ধিকতা রক্ষা! করার এবং বিবাহ ইত্যাদির 


আশ্বিন, ১৩৬২ ] 


নিয়মকাঁছন এদের মধ্যে আছে। নীচ ও সাম্পান 
চালানো এদের অতি প্রিয়।' বিবাহ ও নাচের 
সময় এর! নানারকমের বন্ধল পরিধান করে। 
এদের বন্ধলের পোঁধাক-পরিচ্ছর্দ ও ব্যবহার্য অনেক 
রকম জিনিস কলিকাতা! মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে । 

নিকোঁবরবাসীরা মঙ্গোলিয়ান টাইপ্‌॥ তারা 
থাটো, গ্ঠামবর্ণ, সুস্থ, সব্ল ও আদিম অধিবাসীদের 
চেয়ে সভ্য। তাদের নাক চ্যাপ্টা। স্বাধীন 
ভারত এদের সভ্য করবার জন্তে বহু চেষ্টা করছেন । 
ভাত খাওয়া এদের আভিজাত্যের নিদর্শন। 
আকুজী কোম্পানী নিকোবরবাসীরদদের কাছ থেকে 
১ গজ কাপড়ের বিনিময়ে একশত নারিকেল 
বাহিরে রগডানি করেছে বছদিন। এখন এদের 
চোঁখ ফুটেছে-এখন আর ঠকাঁনো চলে না। 
সের ছ পয়সায় একনো নারিকেল বিক্রি করে 
লক্ষ ট।কার উপর জমিয়েছে এবং এ টাকা দিয়ে 
এরা এখন নিজন্ব বাণিজ্য করবার স্থবোগ 
খুঁজছে। স্বাধীন ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠিত 
বিগ্ভালয়ে নিকোবরের ছেলের! নবম দশম শ্রেণাতেও 
পড়ছে ও জাতীর সঙ্গীত “জনগণমন-অধিনায়ক” গান 
গাইতে শিখেছে । তারা স্কুলে মাষ্টারি করে. 
হাসপাতালে নাসের কাজও ক'রে । অনেকেরই 
নারিকেলের ব্যবসা আছে। তারা৷ ফুটবল খেলতে 
পারে। একবার মোহনবাগানের সঙ্গে হেলা 
হয়, তাতে আট গোলে হেরে যায়, কিন্ত কলকাতার 
কাস্টম টিমকে তারা কয়েক গোলে পরাজিত 
করেছিল। বর্তমানে আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপের মধ্যে নিকোবরিয়ান টিমই অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
জয়ী হয়। 

কুখ্যাভ সেলুলার জেল 

ইংরেজ শাসনকর্তা ১৭৯৩ গ্রা্ান্জে আন্দামানের 
উত্তর দিকে কোনি এক তত্বীপে প্রথম বন্দী-নিবাস 
স্থাপন করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর এ বন্দী- 
নিবাস পরিত্যাগ করে নুতনভাবে সেনুলার জেল 


আন্দামান-ভ্রমণ 


৪৯৩ 


তৈরী করা হয় ১৮৫৮ সালে পোঁটব্রেয়ার 
শহরে । ১৭৫৭ সালে হীরা ব্রিটিশ শীসকদের 
বিতাড়িত করে ভাপ্তকে স্বাধীন করতে দু্প্রতিজ্ঞ 
হয়েছিলেন তারাই ১৮৫৮ সালে প্রথম এই 
জেলে কারারুদ্ধ হন। এই কুখ্যাত জেলে ধারা 
ব্সবের পর বনর অতি নির্দয় ভাঁবে নিধীতন ভোগ 
করেছেন তাদের মধ্যে বিদ্রোহী নেত| বারীন্দ্রকুমার 
ঘোষ, উল্লাসকর দন্ত) উপেন্্রনাথ বন্য্োপাধ্যায়, 
হেমচন্দ্র দাস কাননগু, অবিনাশচন্দ্র ভট্ট চাধ 
হাষীকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রার, বীরেন্্র চন্্র সেন, 
পুলিনবিহাঁরী দা, বীর সাভারক্র, ভাই পরমানন্দ, 
কপারমি, কাপুর সিং লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, 
রাম শমা, আনন্দচন্ত্র গুপ্ত, বটকেশ্বর দত গ্রভৃতি 
বীরের নাম উল্লেখযোগ্য । এই জেলটি ছিল 
সাতটি উইং-বিশিষ্ট তিনতাল! পাঁকা বাড়ী, এখানে 
ছিল প্রায় এক হাজার সেলে প্রতিটি সেল 
একজন বন্দার জন্য নিদিষ্ট । খাঁওয়া-শোয়া যাঁ- 
কিছু সবই এ সেলেই করতে হত। প্রায় ২৪ 
ঘ-টাই সেলে দেশপ্রাণ বারগণ বৎসরের পর বৎসর 
অতিবাহিত করেছেন। এই জেলের বৈশিষ্ট্য হুল 
একটি গোল টাঁওয়ারকে কেন করে সাভটি উইং 
সাতদিকে বিস্তুতিলাভ করেছে। ব্রিটিশ সরকার 
জেলটিকে এমন কৌশলে তৈরী করেছেন যে, এটি 
পৃথিবীর মধ্যে তৃতীক্স স্থান অধিকার করতে পারে। 
রাজবন্দী ইন্দুভূষণ রায় এখানে আত্মহত্যা করেন। 
উল্লাদ কর ও আর একজন কিছুদিন এখানে থাকার 
পর পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। বহু রাজবন্দী 
অণশন-ব্রত অবলগ্থন করে মৃত্যুবরণ করেছেন। 
তাদের নিদদি্ট সংখ্যা এখনও পাওয়া যায় নি। 
ছুটি উইং জাপান এবং ব্রিটশ সরকার বোম ফেলে 
ধ্বংস করে দিয়েছে । বতমান সরকার বাকী পাঁচটি 
উইংএর মধ্) একটিকে ভেঙ্গেগড়ে হাসপাতাল 
তৈরী করেছেন। অপর একটিতে অবিবাহিত 
সরকারী চাকুরীয়াদের বাসস্থান করা হয়েছে। 


৪৯৪ 


একটি এখনও জেলরূপেই আছে, অন্ত ছুটির কিছুট! 
সরকারী গুদামরূপে ব্যবহার কর! হচ্ছে। জেলের 
উপরিউক্ত পরিবর্তন ভারত ম্বাধীন হবার পরেই 
হয়েছে । আমাদের বাঙালী মেস প্রথম এ জ্বেলে 
স্থানান্তরিত করা! হয় ১৯৫১ সালে। ভারত স্বাধীন 
হবার পর বাঙলার মন্ত্রী শ্রানিকুঞ্জবিহারী মাইতি 
একটি শহীদস্তস্ত এখানে স্থাপন করে এসেছেন। 
মৃত শহীদদের উদ্দেশ্তে প্রতিবংসর এই বেদিমূলে 
শ্হীদ-দিবস পালন কর! হয়। 


আন্দামানে নেতাজী সুভাষ বসত ও 
কা দ-হিল্দ গভর্ণমেন্ট গঠন 
ইং ১৭৯৩ সালে ব্রিটশ শাসন-কঠা আন্দামানের 
উত্তরে কয়েকটি ঘ্বীপে 7509] 5600০202 স্থাপন 
করেন। কিন্ত শাসন-ব্যবস্থার অসুবিধা হওয়াতে 
এ দ্বীপগুলি পরিত্যাগ করতে হয় এবং ১৮৫৮তে 
দক্ষিণ আন্দামানের পূর্ব উপকূলে ইহা পুনঃস্থাপিত 
হয়। ২৩ মার্চ ১৯৪২ জাপান আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে ও 72091 5601- 
21) একেবারে তুলে দেয়। তাদের শাসন- 
কালীন প্রায় ২২ ব্সর আন্দামান সামরিক 
শাসনাধীন ছিল। ৯১৭ই ফেব্রুয়ারী, 
জাপান সরকার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুপ্ত 
আজাদহিন্দ গভর্ণরের হাতে সমর্পণ করেন। 


সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নেতাজী 
সি-প্লেনে পো্টব্রেয়ারে আসেন। প্রথম প্রায় পাঁচ 
হাঁজার জাপানী সৈন্য নেতাজীকে নানান কুচ - 
কাঁওয়াজ করে সম্মান জানায়। প্রায় তিন দিন 
এখানে ছিলেন তিনি। সব সময়ই অত্যন্ত কর্মব্যস্ত 
থাকতেন। আন্দামান ও নিকোঁবরবাসী জাপানের 
গ্রাসমুক্ত হয়ে হ্বাধীন হল তাঁরই আগমনে । 
জয় ও হর্যধবনির মধ্যে ন্তোজী প্রথম ত্রিবর্ণ-রঙ্জিত 
পতাকা উত্তোলন করেন বিশাল জনমগ্ডলীর সন্দুথে। 
জাতীয় পতাকার নীচে জাপানী সৈশ্তগণ সামরিক 


১৯৪৪ 


১৯৪৪ 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


কায়দায় আম্গগত্য জানায়। এই পতাকাতলে 
সমবেত হয়েছিল পাগ্াবী শিখ, সিপ্ধিঃ গুজরাট, 
মারাঠী, বাঙালী, বিহারী, ব্রিটিশ ও প্রায় পাচ 
হাজার জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য । 
১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ এই দ্বীপপুঞ্জ (২২৩টি 
দ্বীপ ) আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে আসে এবং 
৮ই অক্টোবর, ১৯৪৫ পর্যন্ত কর্ণেল লোকনাথন্‌ 


গভর্ণর নিযুক্ত ছিলেন। জনমগ্ডলী ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত 
পতাকার নীচে দাড়িয়ে নেতাজীর আবেগময়ী 
বক্তৃতা শুনেছিল। ১৯৩৭ সালে ৪৫* জন 


রাজনৈতিক বন্দী সেলুলার জেলে অনশন-ব্রত 
অবলম্বন করে এবং বহু লোক প্রাণ হারায়। 
পৃথিবীর আর কোথাও এত অধিক সংখ্যক লোক 
একই কারণে এবং একই উদ্দেশ্টে কখনও এরূপ 
অনশন করেনি। এ কারণে আন্দামানের নাম 
পরিবর্তন করে উহার নাম “শহীদ-দীপ ঘোষণ! 
করা হয়। নিকোঁবর বরাবরই হ্বরাস্ট্রভাবাঁপন্ন ছিল 
বলে নেতাজী উহার নাম রাখেন “ম্বরাজ-দ্বীপ”। 
এবং এঁ ঘোষণাগুলি সমবেত জনমগুলী ত্রিবর্ণ-রপ্তিত 
পতাকার নীচে দাড়িয়ে সমর্থন করেন। 

আন্দামানে আজাদহিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে 
নেতাজী তিন দিন পর পুনরায় আজাদহিন্দ ফৌজ 
পরিচালন! করবার জন্তে বর্ম চলে আসেন। তারপর 
তিনি আজাদহিন্দ ফৌজজ নিয়ে মণিপুর পথন্ত 
অগ্রসর হয়েছিলেন। 

ছুঃথের বিষয় ভারত শ্বার্দীন হওয়ার পর এ 
দ্বীপদ্বয়ের নাম-পরিবর্তন করার আন্তরিক চেষ্টা এখনও 
পর্যন্ত হয়নি। নাম-পরিবতন একান্ত প্রয়োজন, 
কারণ কুখ্যাত “আন্দামান” নামটি প্ুনলেই লোকের 
প্রাণ আতঙম্বগ্রস্ত হয়। 

মধ্য আন্দামানে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্ত 

উদ্বাস্ব-পরিকল্পনায় সরকার আন্দামানে বহু অর্থ 
খরচ করছেন কিন্তু তথাপি তাদের পুনর্বূতি 
সুষ্ঠভাবে হচ্ছে না। অনেক উদ্াস্ব আছে যার! 


আম্গিন, ১৩৬২ ] 


জমি পাওয়া সত্বেও চাষ করছে না আবার অনেকে 
জমির অভাবে পুরো চাষ করতে পারছে না । 

আমি সরকারের পক্ষ থেকে চাষী উদ্বাস্তদের 
নিকট হতে ধান-সংগ্রহ ও খাছ্-সরবরাহ করার 
জন্যে বহুবার তাঁদের ঘরে ঘরে গিয়েছি । সুতরাং 
চাষীদের অবস্থা খুব তালভাবেই আমার জানা । খুব 
অল্প উদ্বান্ত চাষীর কাছ থেকেই ধান সংগ্রহ করতে 
পেরেছি । বেশির ভাগ চাষীই ১৯৫৪ সালে 
সরকারকে ধান দিতে অক্ষম হয়েছে । বনু উদ্বাত্ত 
ব্সরের খোরাক পধস্ত উৎপন্ন করতে পারেনি । 
তাদের দাহায্য করার জন্যে সরকার গ্রামে গ্রামে 
লোক পাঠিয়ে চাল দিয়েছেন । প্রায় পাঁচ বৎসর 
পরও জনি মহিষ প্রভৃতি বিনামূল্যে পাওয়া সত্তেও 
অনেকে থোরাকি ধান পযন্ত উৎপন্ন করতে পারল 
না কেন ভাববার বিষয়। তারা সরকারের কাছে 
দিনের পর দিন কক্ণমুখে রসদের জস্তে ধন্না 
দিয়েছে। সরকারও অক্ষম চাষাদের প্রতি যথেষ্ট 
উদারতা দেখিয়েছেন- গুদাম থেকে ধান দিয়ে 
তাদের বৎসরের পর বৎসর রক্ষা করেছেন। 
অনেকে আবার বেশ ভাল চাষআবাদ করছে-_ 
থুব ভাল ফল ফলাচ্ছে। শুধু ধাঁন নয় ধান কাটা 
হয়ে গেলে. পর ধানের জমিতেই কুমড়াঃ লাউ, 
তরমুজ, অন্যান্থ তরিতরকারি ও নানাপ্রকার 
শাব্স্গী প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন করে ও বাজারে 
বাঞ্রি করে। এই কয়েক বসরে তাদের হাতে বেশ 
ঢাকা-পয়পাও হয়েছে। তারা বেশ আনন্দই 
আছে। অনেকে আবার সমুদ্র থেকে মাছ ধরে। 
তাদেরও কোন কষ্ট নেই। 

উত্তর আন্দামানে উদ্বাস্ত-বসতি 

বর্তমান সরকার উত্তর আন্বামানে গতীর জঙ্গল 
এবং বহু প্রা্টীন বৃক্ষ কাটিয়ে সমতলক্ষেত্রে উদ্বাস্তদের 
জন্তে চাষের জমি তৈরি করছেন। পোটরেয়ার 
থেকে প্রায় ৫* মাইল দূরে রঙ্গত নামে একটি দ্বীপে 
ককাতা হতে প্রথম ৩৩৪ জন উদ্বাস্ত আসে 


আন্দামান-ভ্রমণ 


৪৯৫ 


১৯৫১-৫২ সালে। এই ছ্বীপে কোন যুগে কেউ 
বাদ করেছে বলে মনে হয় না-আজ পধস্ত কোন 
প্রমাণও পাওয়া যায়নি। ছু'শ তিন'শ ব্ছরের 
পুরানো গাছ কেটে চাষের জমি করা হয়েছে। 

উৎপাড়িত, দ্ভিক্ষপাড়িত, দরিদ্র, শিক্ষাবিহীন, 
সরলদ্বভাবাপন্ন বাংলার পল্লাবাসিগণ সব কিছু 
ছেড়ে দিয়ে জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে ৭৩২ মাইল 
সমুদ্র পার হয়ে এই দ্বীপে এসেছে স্বহারার বসতি 
স্থাপন করতে কিন্তু তারা বাংলার ক হারায়নি। 
এই সংস্কৃতিকে আকড়ে ধরে থেকে আবার তাদের 
বাঞ্চিত সমাজ গড়ে তুলতে কৃতসপ্ষল্প-_এবিষয়ে 
তাদের উৎসাহ প্রশংসন্ীয়। বাংলাদেশ থেকে 
এসেছে তাদের সঙ্গে বাংলার মুদ্গ, করতাল, 
কীর্তন, ভাটিয়ালি, বাউল প্রভৃতি বাংলার নিজস্ব 
বৈশিশ্ট্যগুলি। এসবের মধ্যে অনেক উদ্বাস্তকে 
মসগুল দেখে মুগ্ধ হঞজেছি_মনে হয়েছে এই বুঝি 
আমার সেই সোনার বাংলার কষ্টি ! 

ধম” ও সামাজিক রীতি 

আন্দামান ও নিকোবর ছীপপুঞ্জে বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বী লোক বাস করে। নিকোবরে মোট ১২ 
হাজার লোকের মধ্যে দশ হাঁজারই খ্রীষ্টান আর 
বাকী সব হিন্দু এবং মুসলমান। নিকোবরে একটি 


গিঞজা আছে । সেখানে একজন বিশপ আছেন। 
তার নাম রিচার্ডসন। তিনিই ১৭ হাজার খরাষ্টানের 


অভিভাবক এবং নেতা । তাকে খ্রীষ্টানরা অত্যন্ত 
শ্রদ্ধা করে । আকুজী কোম্পানী ৬৭ বৎসরের মধ্যে 
নিকোবরের অনেক গ্রীষ্টানকে মুসলমান করেছে। 
আদিম অধিবাসীর! সুধকে স্বামী, চন্ত্রকে স্ত্রী 
ও নক্ষত্ররাজিকে তাদের ছেলেমেয়ে রূপে সম্মান 
করে। তাদের কি ধর্ম সঠিক বলা সম্ভব নয়। 
তবে তারা প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী। কেউ মারা গেলে 
মতদেহের চারপাশে কানা, চীৎকার, দাত ইত্যাদি 
প্রদর্শন করার রীতি আছে । মৃতদেহ মাটির নীচে 
পুতে ফেল! হয়। দেহ মাটির নীচে সম্পূর্ণ নই 


৪৯৬ 


হয়ে গেলে পর পুনরায় কবরস্থান খনন করে মৃতের 
আত্মীয়বর্গ তাঁর হাড়গুলি নিয়ে যাঁয়। মৃত ব্যক্তি 
বিবাহিত হলে তায় বিধব৷ স্ত্রী আমরণ তার করোটি 
নিজের গলায় ঝুলিয়ে রাখে। বহুদিন পর 
প্রিয্নজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে একজনের ক্রোড়ে 
অন্থজন বসে কিছুক্ষণ খুব কাদবে-কেঁদে কেঁদে 
ক্লান্ত হয়ে গেলে পরে কথাবাত্া আরম্ভ হবে__ 
প্রথম সাক্ষাতে এইরূপভাবে পরম্পরকে অভিবাদন 
করার প্রথার প্রথা । প্রণাম, ভক্তিশ্রদ্ধা, সহদয়তা 
প্রদর্শনের অন্ত কোন রীতি তারা জানে না। 
এদের আগুন-সংরক্ষণপ্রণালী আর একটি অদ্ভুত 
জিনিস! বড বড় গাছের মধাস্থলে বৃহৎ গঠ করে 
তার ভেতর ছাই ও আগুন এমনভাবে রেখে দেয় যে 
বদন পধন্ত আগুন থাকে। বাতাস কিংবা বৃষ্টি 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম ব্_-৯ম সংখ্য! 


আগুন নিভাতে পারে না। এর্পভাবে আগুন 
রাখার একটি কারণ' তারা আগুন জ্বালাবাঁর অন্য 
কোন উপায় জানে না। রাত্রে মশার থেকে 
নিজেদের রক্ষা করার জন্যে সর্বশরীরে একপ্রকার 
হলুদ বঙের মাটির প্রলেপ দেয়। গায়ে মাটি মেখে 
শ্রীর রক্ষার উপায়টি সত্যই অদ্ভুত ! 

উদ্বাস্তদের এদেশে বেঁধে রাখার জন্যে দরকার 
বলিষ্ঠ ধর্মভাব স্থাট্ি করা । সমাজ-উন্নয়নমূলক কাঁজের 
সঙ্গে সঙ্জে ধর্মোপদেশ দেওয়া ও বাঁউলার পল্লী- 
গ্রামের আচারপদ্ধতি প্রচলিত কর! প্রয়োজন। 
দুর্গাপূজা, কালীপুজা, সরশ্বতীপুজা প্রভৃতি প্রত্যেক 
উদ্বাস্ত শিবিরে সার্জনীনভাবে অন্ঠিত হলে তাদের 
দূ্শীগ্রন্ত জীবনে সমবেতভাবে আনন্দ উপভোগ 
করবার স্থযোগ হবে। 


সমালোচনা 


দেশে দেশে চলি উড়ে শ্রাদিলীপ কুমার 
রায়-প্রণাত। প্রকাশক ইপ্ডিয়নি ম্যাসোসিয়েটেড, 
পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হারিসন রোড, 
কলিকাতা--৭ ১ পৃষ্ঠা (ডিমাই অক্টেভো ) ৪২৬) 
মূল্য-_৬২ টাঁকা। 

শ্রদিলীপকুমার রায় তাহার শিক্া শ্রমতী 
ইন্দিরা দেবী সহ গত ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে 
আমেরিকায় একটি “দাংস্কৃতিক ভ্রমণে” বাহির হন। 
যাইবার পথে তাহারা চীন জাপান ও হনোনুলু 
(হাওয়াই দ্বীপ) এবং আমেরিকা ঘুরিয়! দেশে 
ফিরিবার সময় ইংলগ, ফ্রান্নি, জর্মণি) সুইজলগু, 
ইতালি ও মিশর হইয়া আসেন। এই সকল বিভিন্ন 
দেশে লেখকের ৮ মাস ব্যাপী ভ্রমণের অভিজ্ঞ 
বর্তমান গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু দিলীপবাবুর 
এই বইটি শুধু “ভ্রমণ কাহিনী” মনে করিলে ভুল 
হইবে। স্বচ্ছ, সরল ভাষা, সরস বর্ণনা ও লিখন- 
ভজীর দিক দিয়! যেমন ইহাঁকে একটি চিন্তাকর্ষক 


উপন্তান বলা চলে তেমনি নানা দেশের ধর্ম, সমাজ, 
শিল্প ও সঙ্গীতের সুচিন্তিত বিশ্রেণণ ও তুলনামূলক 
আঁলোঁচনাক্স গ্রন্থটি একটি শ্রেষ্ঠ মননণীল রচনার 
মধাদা দ[বি করিতে পারে । দশে দেশে নানা 
চিন্তানায়ক এবং কুশলী শিল্পীর সহিত সাক্ষাৎকারের 
বিবরণ ও কথোপকথনগুলি বিশেষভাঁবে উপভোগ্য । 


ভারতবর্ষের আধ্যাত্সিক সংস্কতির একজন 
গভীর মর্মবোদ্ধা॥ বহুশ্রত গ্রন্থকার যে সন্ধানী 
বিচারশীল দৃষ্টি লইয়া বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিকে 
দেখিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন উহার পরিচয় 
সমগ্র পুস্ডভকটিতে বিকীর্ণ। ভরিতীয় সংস্কৃতির 
সহিত তুলনা করিয়৷ এ সকল সংস্কৃতির মূল্য নির্ণায়ক 
সিদ্ধান্তগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ছু একটি 
নমুন। দিতেছি। আমেরিকার প্রসঙ্গে দিলীপবাবু 
বলিতেছেন-- 

“আদেরিক। সম্বন্ধে কত কথাই না শুনেছিলাম | কিন্ত 
গিয়ে দেখলাম বে, অনেক শোনা-কথ! যেমন সত হলেও ঠিক 


হতে লস 


আশ্বিন, ১৩৬২ ] 


সে-ভাবে সত্য নয় যে-ভাবে আমোরকন সভ্যত!কে বল্পন! 
করেছিলাম, ঠিক তেমনি ওদের দেশের সভ্যতার পাশাপাশি 
আমাদের দেশের সভ্যঙাকে যে দৃষ্টি [দরে দেখলাম, আগে 
তেমন ঝরে দোথান। দেখলন--আনাদের দেশ যদিও দর, 
অনশনারষ্ট, শিয়তি-প্রপাড়িত তবু দে এমন একট! মহিমায় 
মহিমাময় যে মাহম। অন্ত কোন দেশে দেখতে পাইনি । নে- 
মাহমার পরম শ্বরূপ- ধর্ম ।” 


জাপানের প্রসঙ্গে 

“জাপান ভগবন্তুক্তিকে আশ্রয় কবতে পারিনি ভারতের 
মতন, অথচ পুজার অভ,গ্ন। থাকেই প্রতি মরনীর মর্মে উপ্ত। 
কোন গভীব আকাজ্ষাহই নিজেকে পিরুদ্ধ রাখতে পারে না। 
এভাবে না হলে ওভাবে সে করেই করে আত্মপ্রকাশ 
জাপানে এই এঁকান্তিক পুজাবৃত্তি ছাড়! পেয়েছে_খ।নিকট! 
অন্তত তার দাম।(জক্ সদচাপের মঞ্জরণে | ১** কোনো 
জতির নরনাদীর মনে যে জপান্বাক্ত এতটা ব্যাপকভাবে 
প্রায় দেবভাক্তর স্থান আধকার কর পারে ভাবতে পারা শক্ত । 
৮৭৭৮৯ ভারতের সবশশ্রষ্ঠ মশা এ-্দর এ্রেঠ মন্দিরের কাছে 
পিশ্রভ, যেমন আমোবকান কুবেরবের ধনসম্পদেব কাছে 
ভারতীয় ঞ্রেড়প তর বেভবও পাণুর। বামন ও মহাকায় 
মাগুষেস মধ্যে যে তফাৎ এদের মন্দির-পৌন্দযের মজে আমাদের 
কাতির নেই তফ।ৎ |. . [কন্তু তারপর? দেখলাম বর়েংটি 
চেন পুরোহিত করছে দন্গুপাঠ। শুগ্ঠগর্ভ প্রাণহীন লাগল। 
.... সৌনপুগ অতিজীবন্ত, তথ! দেবপুজ। মঠ না হোক 
ভীবম্ম ত। ১ ,,০মনে হাল আমবাবন্দ ও বিবেকান্ন্ন 
পিছিক দেঁশভাক্তবশেভ এহ ঘোষণা করেপান যে। ভারতের 
প্রাণপুকষ আজও [বরা করছে তার শসে নয়, কসকারখানায় 
নয, বৈভবে শয়, এমনাক বুাবাদী দশনের গব্ষেণায় নয়, 
ভারতের প্রাণপুম আজও ধুঝ ধুক করছ তার অস্তরায্মাশা২ ও 
বেরাগা ও ভক্তির মণিকোঠায়। যুরোপে মঠআদি প্রতিষ্ঠান 
গীবন্মত, জাপানে পুঙ্গারতি আনুষ্ঠানণিকতায় প্যবনিত, কিন্ত 
ভারতে ধর্ম তাজও জীবন্ত-__-ডত্ত জ্ঞাননিষ্া। তপস্ায় শ্রদ্ধা 
অ।জও দা(প্তময়ী না লও প্রাণের উত্তাপে সমাদৃত, বিশ্বাসের 


পিঞনে ইঁজল। সুফল! শস্তপ্তামলা।” 


দিলীপবাবুর অপূর্ব মধুর কণ্ঠ এবং সঙ্গীত- 

প্রতিভা যে বিদেশে সমাদর লাভ করিবে ইহা 

স্বাভাবিকই। তিনি ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী নান 

স্থানে সঙ্গীত ও নৃত্যের জলসা দ্বার দেশে দেশে 
৭ 


সমালোচনা 


৪৯৭ 


ভারতীয় নঙ্গীতকলাঁর যে সার্থক প্রচার করিয়! 
আসিয়াছেন তাহার বিবরণ পড়িয়াও আমরা প্রভৃত 
তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বইটিতে অনেকগুলি ছবি 
আছে। ছাপা ও কাগজ অতি স্থন্দর। 

মনের অগোচরে-এঞমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী 
প্রণীত; প্রকাশক--গুরুদাস চ'ট্রাপাঁদ্যায় এগু সন্স্ঃ 
২*৩1১।১ কর্ণওয়ালিস রাঃ কলিকাতা--৬) পৃষ্ঠ। 
--৭৮) মুল্য--২২ টাঁকা। 

মানুষের জীবনের আশা নেরাশ্ঠ, তৃপ্তি অশান্তি, 
সার্থকতা বিফলতাঁর জন্য মানব নিজেই যে অনেকট! 
দাঁরী ইহা কিছু নৃতন কথা নর, কিন্ত নূতন কথা-__ 
যাহ! আমরা অনেকেই জানি না ব! জানিতে চেষ্টা 
করি না_হইল এই যে উক্ত দায়িত্বের বহুলাংশ 
মাবের সঙ্গান (০90301090১) মনের নয়, তাহার 
অনিজ্ঞণন (3013-0015301959) মনের । উপরকার 
পরিচিত মনের তলদেশে মনের অগোচরে" বে সকল 
অনুরাগ-বিরক্তি জমিয়া আছে তাহা কত বিচিত্র 
আকারে মানুষের চিন্তা, বাক্য ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত 
করে তাঁভা বর্তমান মনোবিজ্ঞানের এক চিন্তাকর্ষক 
বিষয়বস্ত্। লব্ধ প্রতিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় লেখিকার এই নু 
উপন্বাসটি শুধু একটি মনোজ্ঞ কাঙিনীই নয়, মনের 
অগোচরের উক্ত অনৃপগ্ঠ শক্তিগুলির একটি মৃল্যবান্‌ 
দিগদশন। সত্য-সংবম-সন্তৌষ-লক্ষিত স্বদর্মনিষ 
অন।ড়দ্বর প্রাচান আদশের সহিত ভোগনুন্ধ স্বার্থপর 
অশান্ত বর্তমান জীবনরীতির সংঘর্ষের ফলে 
উপন্ানের কষ্পেকট চরিত্রে যে মর্মান্তিক ট্রাজেডি 
উপস্থিত হইয়াছিল উহার নিয়ামক ছিল এ 
ব্যক্তিগুলির মনের অগোচরের প্রবৃতি-নিবুত্তিনিচয়। 
আবার, কঝেকজন যে বাচিযাঁও গেলেন তাহা সম্ভব- 
পর হইয়াছিল তাহাদের আত্ম-সমীক্ষার জন্যই । 
আত্মসমীক্ষা থাকিলে অগোচরে লুকাইয়া আর 
কেহ শক্তি হাঁনিতে পারে না। 

বইখানি পড়িয়া আমরা আনন্দ ও শিক্ষা লাত 
করিয়াছি এবং ধাহারা' কাহিনীর বৈচিত্র্য এবং 


৪৯৮ 


আঁবেগ-বাঁহুল্য দিয়াই উপন্াসের মান নির্ণয় করেন 
নাঃ কল্যাণকর সামাজিক ও চারিত্রিক আদশের 
পরিস্যুটনও ওপন্তাসিকের নিকট দাবি করেন 
তাহার্দিগকে 'মনের অগোচরে পড়িয়া দেখিতে 
অন্গরোধ করি। 
--অনিরুদ্ধ' 

চীর্বাক-দর্শন_ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র 
শান্বী, এম-এ, পঞ্তীর্থ (অধ্যাপক, মীমাংসা 
বিছ্ভাঁলয়, কুচবিহার ) প্রণীত। সাবজনীন গ্রন্থ- 
মালার ত্রয়োদশ পুষ্পরূপে ডক্টর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবিমল 
চৌধুরী কর্তৃক প্রাচ্যবানী মন্দির,৩, ফেডারেশন সীট, 
কলিকাতা- 2 হইতে পকাশিত। পুষ্টা--৪*-!-৬) 
মূল্য ১২ টাকা মৃত্র। 

পুস্তকটি দশন-শাস্কে সর্বসাধারণের বোধোপ- 
যোগা করিবার উদ্দেশ্তে প্রভূত প্রয়াসে রচিত, 
কয়েকথণ্ডে বিভক্ত, গ্রন্থকারের “ভারতীয় দর্শন- 
শাস্তের ইতিহাস” নামক ত্রমপ্রকান্ত বৃহৎ গ্রস্থের 
একটি অংশ মাত্র । 

চাধাকের স্ুসংবদ্ধ দাশনিক মতবাদ সম্বন্ধে পর্ণ 
অভিজ্ঞতা প্রায় কাহারও নাই ॥ কারণ এ বিষয়ে 
কোনও পুর্শাঙ্গ গ্রন্থের আজ প্ন্ত সন্ধীন পাওয়া 
যায় নাই। আমাদের দেশে সমস্ত দর্শনেরই এক 
একজন খবি সুত্রাকারে তাহাদ্রের দার্শনিক মতবাদ 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। চাবাক বাঁ লোকায়ত 
দর্শনেরও প্রবর্তক বৃহস্পতি নামক একজন খধি 
সুত্রকার ছিলেন। কিন্ত এই বাহৃম্পত্য-স্ুত্র-গ্রন্থের 
পূর্ণরূপ এখনও আমাদের দৃ্িগোচর হয় নাই। 
কোনও কোনও পুস্তকে উদ্ধত হতভ্ততো বিক্ষিপ্ত 
কয়েকটি হত্রের সন্ধান পাওরা ঘাঁয় মাত্র। শাস্বীজী 
বনুপ্রয়াসে এইরূপ কয়েকটি শুত্র এবং পুরাণ, কাব্য 
ও অন্যান্ত গ্রন্থ হইতে রচনাবলী সংগ্রহ করিয়। 
এই দ্াশনিক মতবাদের যে একটা কাঠামে! দীড় 
করাইয়াছেন তাহা খুবই গ্রশংসনীয়। 

এই পুত্তকে ১। চার্ধাক দর্শনের ইতিহাস, 


উদ্বোধন 


/ ৫৭তম বর্ষ---৯ম সংখ্যা 


২। চার্বাক দর্শনের পরিচয় ৩। প্রমীণ, ৪1 
জগত, ৫1 আত্মা, ৩। ঈশ্বরঃ ৭। মুক্তি এবং 
৮। পুরুষার্থ এই আটটি বিষয়ে আটটি পরিচ্ছেদে 
উক্ত দশনের মত হুত্র, যুক্তি ও গ্রন্থ বিশেষ হইতে 
শ্লোকাদি উদ্ধ তি সহকারে আলোচিত হইয়াছে । 
মানব-সমাজের অনেকেই মুখে ধাহাই বলুন না! 
কেন কাধতঃ এই মতবাদ সমর্থন ও অনুসরণ করিয়া] 
থাকেন। এই জনই এই ম্তবাদের নাম 
“লোকায়তব।দ” (লোকে _নজনসমাজে ; আয়ত- 
বিস্তৃত ) বা চার্বাকবাদ” (চাকরু-রমণীয়, বাকল 
উক্তি )। অতীতকালে নানাগ্রঞ্ছে বুক্তিসহায়ে 
ইহার থণ্নের প্রয়াস 'দথ। যাঁয় বটে, তথাপি ইহা 
বাহতঃ নিন্দিত হইয়াও সবধক্র সর্বকীলেই মানব 


সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে । কঠোপনিষদ্‌ 
বলিয়াছেন 
পর।ঞ্চি থানি ব্যতৃণ স্বয়নঃ তম্মাৎ পরা 


পশ্ঠতি নান্তরাত্বন। কশ্টিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমেঙ্গৎ 
আবৃত্তচগ্ুরমৃত ত্বমিচ্ছন্‌ ॥ 

অতএব কোনও কোনও আন্মদুষ্িসম্পন্ন ব্যক্তিই 
মাত্র লোকায়তদটি অতিক্রম করিতে সমর্থ । ব্চার- 
বিশ্লেষণ দ্বারা ধাহারা ইহা অতিক্রম করিতে চাঁন 
তাহাদেরও এই মতবাদটিকে পুর্ণভাবে জানা ও 
আলোচনা 'জাবশ্যক | 

_্বামা প্রশাস্তানন্দ 

স্বাধীনতার দাঁয়ত্ব ডাঃ নরেশ্চন্ত্র দাশও৪ 
এম, বি প্রণীত; প্রকাশিকা_- শ্রুমতী বীণা দাশ, 
১৫৭) কর্ণওয়ালিস স্াট» কলিকাঁতি'-৬ পুষ্ঠা_- ৪৭ ; 
মূল্য 9 আনা 

পুস্তিকাথানিতে লেখক আমাদের কষ্টার্জিত 
স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব প্রধানত; দেশের জন 
সাধারণের উপরই ন্িন্ত কবিয়াছেন। কোন 
রাজনৈতিক দলের দলীয় মনোভাব লইয়! এ পুস্তক 
প্রণয়ন কর| হয় নাই, সুতরাং শাসকগোষ্ঠীর দোষ, 
ভ্রুটিও লেখক নিরপেক্ষভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। 


আশ্বিন॥ ১৩৬২ ] 


রত্বগর্ভা ভারতবর্ষের অতীতের গোরবের কাহিনী 
সংক্ষেপে ব্যক্ত করিক়া তিনি শাসক ও শোষক 
গোষ্ঠীর মধ্যে একটি সামঞ্ম্ত আনিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন এবং বলিম্নাছেন_-“২ইতে পারে রাষ্র- 
পরিচালনার ভাব ধাহাদদের উপর সামফ়িকভাবে 
স্শু হইয়াছে তীহাদের ভূলব্রুটি অথবা অক্ষমতার 
দরুন জনসাধারণ কষ্ট পাইতেছে ; কিন্তু সংশোধন 
করিবার দাদ্সিত্ব এবং ক্ষমতা তো জনসাধারণের 
হাঁতে। তাহার জন্ত হল্লা হাঙ্গামা করিতে হইবে 
কেন? তাহার জন্ত রাষ্টার সম্পদ ধ্বংস করিবার 
হেতু কি? 

ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রামের যোদ্ধাদের লেখক 
যোগ্য মধাদ! দিয়াছেন, কাহাকেও বাদ দেন নাই। 
দেশের সামগ্রিক কন্যাণই তীহার কাম্য এবং 
দলমতনিবিশেষে দেশের জনসাধারণের উপরই তিনি 
ইহার ভার অর্পণ ক'রয়াছেন। আমাদের দেশকে 
ধনরত্বে পরিপূর্ণ কবিতে হইলে “ভারতের ছত্রিশ 
কোটি নরনারীকে মিলিছা মিশিয়া থাঁকিতে হইবে 1” 
(পৃঃ ১৯) কিন্ত ইহাব একটি প্রধান প্রতিবন্ধক যে 
অর্থনৈতিক অসাম্য তাহা স্পট করিগ্না বলিলে 
বোধ হয় ভাল হইত। 

ভারতের বিশ্বের দরবারে সম্মানের জন্ 
আত্মত্ুির ভাব ত্যাগ করিতে বলিগ্জা তিনি 
বলিয়াছেন, “কিন্তু আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠত করিতে 
না পারিলে অণরকে উপদেশ দওয়া যায় না, দিলেও 
সে তাহ গ্রহণ করে নাঁ। সুতর।ং নিজের ঘর 
মাগে ঠিক করিতে হইবে ।” (পৃঃ ২৯) 

টাকা যেখানেই থাকুক না! কেন উহা দেশবাসার 
সম্পদ ইছা ঠিক যুক্তিসঙ্গত নহে। (পৃঃ ৩৫) 
বাস্তবিক পক্ষে টাকা জমাই পড়িয়া থাকে, 
ঠিকভাবে ব্যয় না হওয়াই দেশের জনপাঁধারণের 
দরগীতির অন্তম কারণ। পুস্তকের প্রথম দিকটায় 
দেশ, জাতি, সভ্যতা এবং র্লাষ্ই ও ধর্মনেতাদের 
যে বহু নামের সন্গিবেশ হইয়াছে তাহা সুসংলগ্পভাবে 


সমালোচনা 


৪০৯৯ 


দেওয়! হয় নাই বলিয়! পাঠকের মনে তেমন 
রেখাপাত করে না। এই প্রকার পুস্তকের আফ়তন 
আরও বড় হওয়া উচিত। পুস্তকে ব্হু ছাপাগ্স 
ভুলও লক্ষিত হইল। 


হিন্দুনারীর আবেদ ন- শ্রীমতী কনকলতা 
ঘোষ প্রণীত। প্রকাঁশক--শ্রাবিণল বন্থু, কথা- 
সাঠিত্য মন্দির--১৬।এ ডাঁফ, গ্রা, কলিকাঁতা- ৬। 
পৃষ্ঠাঁ__২৫ ) মূল্য চারি আন!। 

“বিশ্বমানৰ  কল্যাণার্থে হিন্দুধর্মের গৌরব 
পুনরুদ্ধার প্রয়োজন ।” “বিশ্বশান্তি ও মানব-কল্যাঁণঃ 
প্রধানতঃ এই ছুইটি রচনা স্মগ্থিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা 
থানিতে লেখিকা ভারতের তথা বিশ্বের যে অবনতি 
হইক্সাছে তাহা বণনা করিয়াছেন এবং ইহার 
প্রতিকার কিভাবে হইতে পারে সে বিষয়ে আবেদন 
পেশ করিয়াছেন পণ্ডিতমগ্ডলী ও ধর্মাচাধগণের 
নিকট। ভাঁরতেব পতন হইতে উদ্ধারের উপায় 
হিসাবে বলিয়াছেন বেদবিধি অন্রযায়ী সমাজসংস্কার- 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন, 
, শব দিন হইতেই অনেক ক্ষেত্রে সাধূতার ও কর্তব্য- 
পরাষণতার প্রতি বিশেষ সম্মান বা উৎসাহ দেখানো! হইত ন1। 
বং স্বাথপ্রবণ ও কুটকৌশনা ব্ক্িেরহ নাশাস্থ নে অধিকতর 
সষেগ-হাবিধা দেওয়। হইত, ফলে বহু লোকে হাববাবাদ'দের 
দৃষ্টান্ত ও কুটন'ততির আশ্র্র গ্রহণ কররিচ্ে উৎসাহিত হইত। 
স্বাধীন ভারত আজ কালের গঠির পরিবত,ব শুভলক্ষণ 
প্রকাশের হবিধা ও অধিকার লাভ কারয়াছে, সম্পূর্ণভাবে 
তাহার সুযোগ গ্রহণ কররয়া সার! জগতে ভারতীয় ভাবধারাৰ 
অপুর শ্রেগত্বের গৌরব প্রদশন করিতে এবং প্রকৃত মানব 
ধর্ম পাপ কাগবার পথ প্রনশন করিয়| 
ঘোষণ কাসতে সক্ষম হউক, ইহাই জাজ খিখ্বনয়ন্তার অভয় 
চরণে আমাদেব অন্তরের একাস্ত প্রার্থন। ৮ 


নীত-শাস্্রের জয় 


কঠোর নিয়ম ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া দুষ্কৃত- 
কারীদের শাস্তিদানের যে অন্থমোদন করিয়াছেন 
বা প্রয়োজনমত তাহাদের “এক ঘরে” করিতে 
বলিয়াছেন এ ব্যয়ে বক্তব্য এই যেঃ আইন প্রণয়ন 
দ্বারা সমাজের সব রোগ বোধ করি দূর করা সম্ভব 


৫০৬ 


নহে। এই সকল রোগের কারণ অন্বেষণ করিয়া 
মূল গলদ চিকিৎসা করার প্রয়োজন । আবার 
দেখা যাঁয় যে সর্ব সময়ে নেতিবাচক ওষধে কাজ 
হয় না। দ্েষ ঈর্ধা পরিত্যাগ কর বলার চেয়ে 
“জীবে প্রেম করে যেই জন দেই জন সেবিছে 
ঈশ্বর,” ইহাতে বেশী কাজ হয়। 
--উবিজনচন্্র গোস্বামী 

15 90001 016 
11109945--মিঃ আর্পেষ্ট উড প্রণীত, মাদ্রাজের 
গণেশ এণ্ড কোং হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ২০3 
মূল্য ৪২ (চারি টাক! )। 

হিন্দুধর্মর যোগাদি বিষয়ক ভাবসকল ইংরেলী 
ভাষাভাষীদের মধ্যে সহজ ভাষীয় প্রচ্রি করাই 
গ্রন্থক!রের উদ্দেশ । 

বেদ পুরাণ ইত্যাদির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ ইত্যাদি 
অব্তার বাক্যে হিন্দুধমের যে সকল তত্ব নিহিত 
আছে সে সকল জানিবার জন্য পাশ্চান্তা দেশে 
আজকাল সাতিশয় আগ্রহ দেখা যাইতেছে। 
সেইজন গ্রস্থকাবের স্তায় অনেকে সেই আগ্রহ 
ম্টাইবার জন্ত অগ্রসর হইয়াছেন কিন্তু গ্রন্থকার 
০০০01110157) লইয়া যে সকল মত প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহার সমর্থন করা দুর । দৃষ্টান্তম্বরূপ 
তাহার গ্রন্থ হইতে নিয়লিখিত কয়েকটি মন্তব্য 
উদ্ধত করিয়া দিলাম। 
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[0227010 911৮8 মিঃ আর্েষ্ট উড প্রণীত, 
গণেশ এণ্ড কোঁং কতৃক মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত। 
পৃ্া-৩২, মূল্য-_২। আনা। 
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ইহা রাবণকৃত শিবতাওব-স্তেত্র নামক স্তবের 
ইংরেজী কবিতায় অনুবাদ । মুল সংগত শ্লোকগুলি 
এবং ইংরেজীতে সাধারণ ব্যাখ্যা ও কতকগুলি 
কাহিনী দেওয়া হইয়াছে । এই গুলির দ্বারা শিৰ- 
মহিমা দেখান হইয়াছে । যে ছন্দে আবৃত্তি 
করিতে হইবে তাঁহারও পরিচয় মুখবন্ধে দেওয়া 
আছে। 


শক্তি ও কল্যাণ এই দুইটি ভাব শিব- 
আরাধনার মহিত মংগ্রিষ্ট। শক্তির দ্বারা যাবতীয় 
দুর্বলতার কারণ বাহা ও আভ্যন্তরাণ অঃঙ্গলনিচয় 

ংস হইথাঁ ঘায়। তখন বিশ্ব-প্রক্ৃতিতে ও 
মানুষের মধ্যে যে মল বর্তমান তাহা অনুভূত হয় 
ও অনন্ত শাস্তিলাভ হয়। শিবর্পা পরমেশ্বর হ্বয়ং 
এই ছুটি ক্রিয়া করিতেছেন । উহার মধ্যে যে 
তদাকথিত রুদ্রমৃতি তাহা নাঁদাভাব-মণ্তিত হইয়া 
স্থন্দর হইয়াছে । এই ভাবগুলি কথনও কখনও 
ভঙ্গীরূপে পাই। ইহাদের মধ্যে ছুহটি সুপরিচিত । 
হৃত্য ও ধ্যান। নর্তকর্দের রাজা--নটরাজ- নৃত্য- 
ভর্জাতে যে শক্তির প্রকাশ করিতেছেন তাহার দ্বারা 
যাবতীয় অমঙগলের নাঁশ হইতেছে, এবং একই সঙ্গে 
মঙ্গলের প্রকাশ দারা সংসারকে অনন্ত আনন্দে 
মগ্ন করিতেছেন । 


আশ্বিন, ১৩৬২ ] 


ভাষায় সদাশিবের এই ভাবকে সরল জনসমাজে 
দেওয়া গ্রস্থকারের উদ্দেশ্ত । তিনি ভাব বজায় 
রাখিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত এই উদ্দেশ্ত সাধনে 

সচেষ্ট হইয়াছেন । 
_ স্বামী অচিন্ত্যানন্দ 


71567881006 ৬৪৪০,-শ্রীনীলমণি আচার্য 


প্রণীত; প্রকাশক-__এ সি ব্যানাজি, ৪৭-এইচ. 


দর্গ/পুর লেন, আলিপুর, কলিকাতা--২৭ 3 পৃষ্ঠা_ 
৩০) মুল্য ১০ আনা। 


গ্রন্থকার সুকবি। বাংলা ও ইংরেজীতে হাহার 
সমান দক্ষতা । ইতঃপূর্বে ব্যথার পুজা” নামক 
পুস্তকে প্রকাশিত লেখকের ছোট বড় ২২টি 
স্থথপাঠ্য বাংলা কবিতার ও শ্রশংকরাচাধের সংস্কৃত 
সুপ্রসিদ্ধ মোহনুদগর” স্তোত্রের ইংরেজী কবিতানুবাদ 
আলোচ্য পুস্তকথানিতে শান পাইয়াছে। কবিতা 
বলীর ভাষার স্বস্হঠা, সরলতা! ও মাধুধ আকর্ষণীয়। 
কোন কোনটিতে উচ্চ ভাবাদর্শেরও হন্ধ!ন মেলে; 
গাধকপ্রাণের সন্ধানী দৃষ্টি যেন কবিকে ব্যাকুল 
করিয়া তুলিয়াছে £ 

“ 03120 15 0000 1309 00803) 

1 1661 05683 21019 7 

চা 1109 89 2৪] 1 
আরও দেখি কবিচিত্ত যেন আধ্যাত্মিক রসপিপাস্ 
হইয়া ছুনিয়র ছুঃখদণ্থের উধ্বে” উঠিতে চায় £ 

"11 20510901762, 

45005930৮10) 10165106) 

৬/111 016 0910 1700 

11009018108 50085 ০601) 08198.” 


- ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্ত 


4৯105251510 ৮16৮7 0৫6 0০94 ৪15ণ 10918 
0১9 51 £১15578%2 [ছো0)8 81760156) 
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সমালোচনা 
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ঈশ্বর ও মানবের গতিশীল দিকটি উদদাঁটিত 
করিতে গিয়া সুপণ্তিত ও চিন্তাধীল লেখক 
স্বভাবতই শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব দেবনানব-জীবনলীলার 
প্রতি আকষ্ট হইয়াছেন। কর্মের ভিতরেও অকর্ম 
বা শান্ত শিলিগুতা, আবার অকর্মের অর্থাৎ শাস্ত 
সমাহিত ভাবের মধ্যেও কর্ম অর্থাৎ লোৌককল্যাঁণ 
প্রচেষ্টা শ্রুকষ্ণ-জীবনের এই দ্বিমুখী ভাব অবলম্থন 
করিয়া লেখক ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে স্বাভাবিক 
এক মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। জগংপ্রপঞ্চ 
মায়া নয়, জীবনের আদর্শ কর্মহীন সমাধি নয়) 
পরস্ব_মানবমনের শ্রেষ্টবিকাঁশ ঈশ্বরভাব। শ্রীকুষ্ণ- 
জীবনে পরিস্বুট হইয়াছে-_লীলাচ্ছলে অবিরত 
কর্মসম্পাদনই জীবনের ধর্ম_যাহ!র লক্ষ্য মানবাত্মার 
ক্রমবিকাশ, অন্তবহিঃপ্রকৃতির উপর প্রভূত্ব-_ 
মানবের ঈশ্বরান্ভৃতি। 

পুস্তকখানির একটি বাংল! সংস্করণ হইলে বাঙালী 
পাঠক-পাঠিকা'রা পড়িয়া আনন্দ পাইবেন। ইংরেজী 
পুস্তকটিতে অনেক ছাপার ভূল আছে। 

স্বামী নিরাময়ানন্দ 

শ্রীঞ্জাসারদামণি__( নাটিকা )_ মন্মথ রায় 
প্রণীত; হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্‌ লিঃ 
৩।১, অক্তুর দত্ত লেন, কলিকাতা-_-১২ 

শ্রম সারদা দেবীর জীবনকাহিনী অবলম্বনে 
যশস্বী নাট্যকার শ্রুমন্মথ রায় গ্রামোফোন রেকর্ডের 
উপধোগী ৩২ পৃষ্ঠার এই ক্ষুত্র নাটিকাখানি লিবিয়া 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সাতথানি 
রেকর্ডে নার্টিকাথানি সম্পূর্ণ । মনোজ্ঞ সংলাপের 
মাধ্যমে অতি সুন্দররূপে মায়ের চরিত্রবৈশিষ্টয 
ফুটাইয়৷ তুলিবা'র চেষ্টা কর! হইয়াছে। রেকর্ডগুপিও 
আমরা আনন্দের সহিত শনিয়াছি। নাটিকার 
৪ থানি গা গাহিয়াছেন বিখ্যাত গায়ক শ্রীপন্কজ 
কুমার মপ্িক। গদাধরের (শ্রীরামকুষ্চ) তৃমিকায় 


€৩২ 


শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রশ্রীমায়ের ভূমিকায় 
শ্রীমতী মলিনা দেবীর অভিনয় ভক্তবৃন্দের ভাল 
লাগিবে। নাটিকার ঘটনাপারম্পধে এবং কথোপ- 
কথনের রীতি ও সঙ্গতিতে আমরা কিছু ক্রটি লক্ষ্য 
করিয়াছি। পরব্তাঁ সংস্করণে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার 
এগুলি সংশোধন করিবেন ইহাই অনুরোধ । 

যুগ ও জীবন (মাসিকপত্র)_ সম্পাদক ঃ 
শ্রীমূণালকাস্তি দাশগুপ্ত; কাধালয়--১৯ রমেশ মিত্র 
রোডঃ কলিকাতা--২৫ 

এই নূতন মাসিক পত্রিকাথানির (আর্ত 
বৈশাখ, ১৩১২) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে । বাঙ্গালীর বেকার 
সমস্তা য৩ বাঁড়িতেছে, জীবনশংগ্রামে যতই সে 
হুটিযা যাইতেছে তাহার সাহিত্যের ( এবং নৃত্য- 
গাতেরও ) উদ্ধম ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। 
কলিকাতায় এবং জেলা ও মহকুমা শহরগুলিতে 
নিত্য নূতন মাসিক ও সাময়িক পত্রিকার আবিভাব 
ইহার একট প্রমাণ নয় কি? আশ্চধ বটে, কিন্ত 
সত্য। জানিনা ইহা বাঙালীর সৌভাগ্য কি 
ছভাগ্য। | 

যাহা হউক, এই নূতন মানিক পত্রিকাঁথানির 
গ্রচ্ছধ্পটের উচ্চ আদর্শগ্যোতক চিত্রটি দেখিয়া 
কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইল। পাতা উলটাইতে ল(গিলাম 
এবং বুঝিলাম ইহ! গাদায় রাখিবার জিনিস নয়। 
পরিচালকমণ্ডলী একটি কল্যাণকর আদর্শ লইয়া 
কাগজটি প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রবন্ধ, 
গল্প ও কবিতাগুলিতে মনন, দায়িত্ববোধ, ন্ভীকতা, 
স্থরুচি ও লালিত্য লক্ষ্য করিলাম। নবজাতকের 
অটুট স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজ'বন কামনা করি। 

বিবেক-ভারভী (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)-_ 
ইটাচুনা৷ (হুগলী) প্রবুদ্ধ ভারত-সকঙ্ঘ কর্তৃক 
প্রকাশিত, পৃষ্টা--৩২ ) মূল্য চার আনা। 

প্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথিদিবসে প্ররবুদ্ধ 
ভারতসজ্ঘের মুখপত্র হিসাবে প্রথম প্রকাশিত এই 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


সংখ্যাটকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন 
জানাইতেছি। শ্ররামকষ্তদেব, শামা ও স্বামীজীর 
পুণ্য জীবনের বিভিন্নদিক অবলম্বনে রচিত মনোজ্ঞ 
প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি ভাল লাগিল। শাঅনুকুল 
চন্ত্র সান্তালের “শশ্রমা-_দেবীভাব” পাঠকবর্ণকে 
বিশেষ আনন্দ দান করিবে। 

বিবেকানন্দ ইন্স্টিটিউশন্‌ পত্রিক1 ( অষ্টা- 
বিংশতি বর্ষ, পৌষ ১৩৬৯ )- ছাত্র-সম্পা্ক__ 
বিমান লাহিড়ী ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

প্রকাশক- শ্রান্রধাংশ্$শেখর ভট্রাচা। এম-এ, 
বি-টি, বিবেকাননা ইন্স্টিটিউশন, ১০৭, নেতাজী 
সুভাষ রোড, হাওড় । 

পূব পূব বত্সরের ন্যায় বিবেকানপ্ধ ইন্স্টিটউশন্‌ 
পত্রিকার এই বাধিকী সংখ্যাথ নি ম্বীয় মধাদা 
অক্ুর রাখিয়া সবাঙজন্ুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । ইহার আরকীংশ লেখা পঞ্চম হইতে 
নবনশ্রেণার কিশোরবরষ্ক বালকদদিগের হহলেও 
প্রত্যেকটতেই যেন ভবিষ্কতে সাহিত্যক হইবার 
আগ্রহ ও বাণ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়। যায়। 
জীবন-কাহিণী, ছোট গল্প, সমালোচনাঃ বিজ্ঞান ও 
ধমমূলক বিভিন্ন ধরনের লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
কয়েকটি : রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বৈশাখ” “লোহা ও 
ইম্পাতঃ' “শল তাপণ নন্গলাল» “দেওয়ালের ওপরের 
মুখ” “তাহার বাণই তাহার জাবন'। 

বাটানগর রিক্রেয়েশন্‌ ক্লাব ম্যাগাজিন 
সম্পারক ও প্রকাশক আিতেজ্রাকশোর রাছ, 
বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব বাটানগর (২৪ পরগণা) 

ডবল ক্রাউন অন্েভেো (৪৮4৬৪ )-১১২ 
পৃষ্ঠার বহু চিত্র এখং ইংরেজ ও বাংলা রচনাবলাতে 
পুষ্ট এই শাতঞ্খতু-সংখ্যাটি অভিনন্দনবোগ্য ও 
পরিচালকগণের কৃতিত্বের পরিচায়ক । 41০0 
4১115178080 19001015916] 10 091 ভ্রমণ 
কাহিনীটি চমৎকার লাগিল। 
৪70 19 06519023670 1 
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আশ্বিন, ১৩৬২ ] 


প্রবন্ধটি বহতথ্যপূর্ণ ও শিক্ষামলক। হু প্রমথ 
বিশীর “ঘুর বিলাপ, কবিতা ও কবিশেখর 
কালিদাস রায়ের দপুরীস্থৃতি' প্রবন্ধটি পত্রিকার 
গোরব বৃদ্ধি করিয়াছে । 

পল্লীসেবক--শ্জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য কতৃক 
সম্পাদিত ও প্রকাশিত £ ফুলিয়! কলোনী ( নদীয়া! ) 
পুষ্ঠা--৭৬ ১ মূল্য--/%ৎ আনা । 

বিশিষ্ট দেশসেবক ও সমাঁজকমী শ্রুসজীবপ্রসাদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 


কামারপুকুরে গ্রামসেব।- হুগলী জেলার 
কল্যাণসন্প্রসারণ-পরিকল্পনা | ৬/০]1৪ 1530517- 
১৮ [১1০৩0 কামারপুকুরে গঠন করা হইয়াছে। 
একটি কাধকরা কমিটি এই কাজ পরিচালনা 
করেন। কামারপুকুর রামকষ্চ মিশনের এক জন 
প্রতিনিধি এই কমিটিতে আছেন। গত ১লা 
জানুয়ারী হইতে এই পরিকল্পনার কাজ আরম্ত 
ইইয়াছে। প্রায় ১৫০০০ লোকের মধ্যে এই কাজ 
গ্রসারিত। সমস্ত ব্লকটিকে ৫ ভাগে ভাগ করিয়া 
ইয়া প্রতি ভাগে একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। 
প্রতি কেন্দ্রে হইজন মহিলা-কর্মী কাঞ্জ করিতেছেন । 
এই আব কেন্জ্রে শিখদের চিকিৎসাঃ আমোদ- 
প্রমোদের ব্যবসা, নারীদের জন্ত সন্তান-প্রসবের 
পরে ও পরব্তীকালীন চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং 
বরঙ্কাশিক্ষার কাজ আরম্ত করা হইয়াছে। 
৫ট বয়স্কাশিক্ষা-কেন্ত্রে ছাত্রীসংব্যা প্রায় ১০০। 

হন্লুলুতে স্বামী বিবিদিবানম্দ__আমোরকা 
যুক্তরাষ্ট্রের সিয়েটুল্‌ (ওয়াশিংটন ) শ্রীরাম 
বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী বিবিদ্দিষানন্দজী গত 
গ্ই মাসে হাওয়াই দ্বীপন্থ হনলুলুতে খমন করেন। 
বেদান্তের সবজনীন আধ্যাত্মিক বাণীতে আক 
বু নরনারী তাহার সহিত আলাপ আলোচন৷ করিম 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫৬৩ 


সেনের নেতৃত্বে একটি শিক্ষার্থী দল ( সংখ্যায় 
৪৮ জন) গত ১৯৫৩ সালে ছয়মাস নদীয়া জেলার 
ফুলিছা গ্রামে ২নং গ্রামসেবক শিক্ষা-কেন্ত্রে পল্লী- 
সেবার নান! শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। 
এই সাময়িকীটি উহাঁরই বিবরণী এবং পল্লীসেবা- 
সংক্রান্ত অনেকগুলি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের সংকলন। 
পল্লীর সমস্ত ও সেবা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান 
দিগ দর্শন লেখাগুলির মধ্যে পাওয়া যাইবে । 


ও মিশন মংবাদ 


আনন্দিত হইয়াছেন। সবসাধারণের জন্য তিনি 
কতকগুলি বক্তৃতা দেন এবং পাঠচক্র পরিচালনা 
করেন। স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহ স্বামীজীর আগমন- 
সংবাদ এবং কথোপকথন সাগ্রহে প্রচার করিয়া 
ছিলেন। (সংবাদদাতা__-হুনলুলুর যশস্বী শিল্পী 
এলি, আর, মারোজি )। 

বন্া1-সেবাকার্ধ-বিগত ৯ই আগষ্ট, "৫৫ 
উত্তর প্রদেশের বন্তাপাড়িতদিগের সোবার জন্য 
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কাশী সেবাশ্রম আজমগড় 
জেলায় ১৫টি পল্লীর মধ্যে তিনটি কেন্দ্র খুলিয়া 
সেবাকাধ আরম্ত করেন এবং এখনও চালাইতেছেন। 
এই সেবাকাধ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত 

(১) সেবাকাধ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার উদোস্তে 
ভারপ্রাপ্ত সেবকগণ প্রয়োজনীর থাছ্বস্ত ক্রয় 
করিতেছেন। প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪*/০ মন 
আটা ২৬২টি পরিবারের মধ্যে বিতরিত হইতেছে। 
প্রয়োঞজন-অনুসারে বস্ত্রাদিও দেওয়! হইতেছে। 

(২) রোগিগণের নিয়মিতভাবে চিকিৎসা- 
বাবস্থা করা হইয়াছে । ২৮৮৫৫ তারিখ পর্যস্ত 
রোগীর সংখ্যা! ১৫** ( পুনরাক্রান্তের সংখ্যাসহ। ) 

(৩) গ্রামবাসীদের স্থান্থ্রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা । 

জৌন্পুর জেলার পিলকিছা! অঞ্চলে গত ২২শে 


৫৪ 


আগস্ট যে সেবাকেন্দ্র খোলা হয় তাহাতে ৫৫ মন 
থাগ্পস্তার ১৫টি গ্রামের ৩৬৭টি পরিবারকে প্রথম 
সপ্তাহেই দেওয়া "হইয়াছে । যথারীতি চিকিৎসাদির 
স্থযোগও দেওয়া হইতেছে। 

বন্তা সেবাকার্ধের জন্য উত্তর প্রদেশ ব্যতীত 
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শিলং, মালদহ, পাটনা, ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ এই শাখাকেন্দ্রগুলি আসাম, পশ্চিমব্জ, 
বিহার ও পূর্বপাকিস্তানে সাম্প্রতিক বস্তায় ছুস্থ 
নরনারীর জন্থ সাহায্যকেন্ত্র খুশিরাছেন এবং 
যথারীতি সেবাকার্ধ পরিচালনা করিতেছেন। 


বিবিধ 


ব্লীয় পুরাণ-পরিষদ-নদীয়। শাস্তিপুরস্থ 
বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদের ৪৬তম বাধিক সমাবর্তনোত্সব 
অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরীর সভানেত্রীত্বে 
এবার কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে । ডক্টর 
শ্রীধতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সমাবর্তন-ভাষণে বলেন থে 
ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, স্থানমাহাত্ম্য প্রভৃতি সববিষয়ের 
আকরপগ্রন্থ হিসাবে পুরাণসাহিত্য সস্কৃত-সাহিত্যের 
একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। 
বিগত ছুই শতাব্দীতে সংস্কৃত-সাহিত্যের বিভিন্ন 
বিভাগে অনেক গবেষণা হইয়াছেঃ কিন্তু পুরাণ 
সাহিত্য লইয়া তেমন ব্যাপক আলোচন! হয় নাই। 
একটি মহ্াপুরাণ বা উপপুরাণও এ পধন্ত বিজ্ঞান- 
সম্মতভাবে সংশোধিত হইয়া! প্রকাশিত হয় নাই। 
মধ্যযুগের প্রয়োগ, পদ্ধতি, শ্বৃতিনিবন্ধ প্রভৃতিতে 
পুরাণ হইতে উদ্ধৃত বাক্য অনেক সময় খুঁজিয়া 
পাওয়া বায় না; অথবা পচরাচর দেখা! যার এক 
পুরাণের নামে উদ্ধত বাক্য অন্য পুরাণে রহিয়াছে। 
এই সমস্ত বিপর্যয়ের নুমীমাংসার জন্য অতি শীঘ্র 
পুর্রাণসমূক্থের বিশেষভাবে সংশোধিত সংস্করণ 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ব-৯ম সংখ্যা 


কুচবিহারেও একটি সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে । 
অধিকাংশ স্থলেই শ্রারামরুষ্ মিশনের প্রধান কেন্দ্র 
হইতে অর্থ প্রেরিত হইতেছে । প্রতি সেবাকেন্দ্র 
মিশনের সমর্থ কর্মী প্রেরিত হইয়াছেন । 

উদ্ারহৃদয় বদান্য দেশবাসী বন্থার্ত ভ্রাতা-ভগিনী- 
গণের সেবার জন্ অর্থ,থা্ বস্ত্াদি (পুরাতন বানুতন ) 
যাইাই দান করুন না কেন সাদরে গৃহীত হইবে। 

সাহাধ্য পাঠাইবার ঠিকানা সাধারণ সম্পাদক, 
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া) অথবা 
উপরোক্ত শাখাকেন্্রসমুহের কর্মসচিবগণের নিকট । 


বাদ 


অত্যাবশ্যক । বলীয় পুরাঁণ-পরিন্দের এ বিষয়ে 
বিশেষ আগ্রহ থাকিলেও অর্থাভাবে তাহা সম্ভবপর 
হয়৷ উঠিতেছে না। তজ্জন্ত দেশবাসীর সচেতন 
হওয়া প্রয়োজন । সভানেত্রী ডক্টুর শ্রামতী রমা 
চৌধুরী বলেন থে, পুরাণ ধুগোপোগী ভারতীয় 
সভ্যতার বাহক । এই শান্থ বিশেবভাবে দেশপ্রেম, 
ও ধর্মপ্রাণত| শিক্ষা দেয়। ভানার দিকে এই 
সাহিত্য বহুলাংশে অশেষ সোন্দধপুষ্ট । এ শাস্ত্রের 
প্রচারে ব্রতী বঙ্গীয় পুরাণ পরিবদ্‌ সকলের অশ্বে 
কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ অঞজন কবিয়াছে। 

পুণায় ভ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী-_পুণা (বোগ্ধাই) 
শহরে শ্ররামকষ্চদেবের ১২০তম জয়ন্তী-উৎসব 
বিগত ১৩ মাচ, "৫৫ পুণা বিবেকানন্দ সোসাহটির 
উদ্মোগে আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এই 
অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণা বিষয়ক 
ব্তৃতাদিতে অংশ গ্রহণ করেন শু এন্‌ পি শর্মা, 
স্বামী সবুন্ধীনন্দর্জী, অধ্যক্ষ এদ্‌ ভি ডান্ডেকর। 
বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ শ্রাদিলীপকুমাঁর রায়ের অতি 
সুন্দর ভজনগানে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হন। 





৩. নদ ষ্ঠ 
১১, ই. ৮ 


* 
৮ ৯ শি এ 
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বিশ্বজননীর অহৈতুকী রুপা 


ক্কাহং সুমন্দমতির প্রথিতপ্রভাবঃ 

ক্কায়ং তবাতিনিপুণো ময়ি সুপ্রসাদঃ। 
জানে ভবানি চরিতং করুণাসমেতং 

যৎ সেবকাঁংশ্চ দয়সে ত্বয়ি ভাবযুক্তীন্‌॥ 


তং নাইপুমান্ন চ পুমানিতি মে বিকল্পো। 
যা কাহসি দেবী সগুণা নন্ু নিগু ণা বা। 
তাং ত্বাং নগামি সততং কিল ভাবযুকো। 
বাঞ্থামি ভক্তিমচলাং ত্বয়ি মাতরন্তে 


শ্রীমদূদেবীভাগবতম্ন-১1১২৪%, ৫১ 


ঝোঁথায় আমি অতি মন্দবুদ্ধি শক্তিহীন দুর্ভাগা, আর কোথায় জননি, তোমার অতি নিপুণ 
ম্চামহিমমঞ্ দাক্ষিণ্য ! এই উভষের যে একত্র সমাবেশ ঘটতে পারে তাহা তে। স্বপ্নেও ভাবি নাই। 
কিন্ত মেই স্বপ্নই তুমি সত্য করিয়া তুলিলে । তোমার অহৈতুকী কূপা আমার উপর প্লাবিত হইল। 


ভবানি, তোমার করুণাঁমপ্ডিত চরিত্রের নিশ্চিত পরিচয় পাইয়াছি। এই অধম্জনের প্রতিই 
যদি তোমার এত অনুকম্পা, তাহা হইলে তোমাতে ধাহাদের ভক্তি অতি প্রগাঢ় মেই ভাগ্যবান মেবক- 
গণের নিকট তুমি কত স্থলত | 


দেবি, তুমি পুরুষ কি নারী তাহ! তে বিচার করিয়া বুঝিতে পাঁরিলাম না। তুমি সগুণ 
কি নিগুণা তাহাও হদয়ম হইল না। আর বিচারে কাজ নাই। তুমি যাহাই হওঃ তুমি যে সদাত। 
জীবন্ত জাগ্রত সত্য আহাতে একটুও সন্দেহ নাই। তাই মা, সর্বদ! হৃদয়ের সরল আবেগ সহ তোমাে 
প্রণাম করি। আর এই প্রার্থনা, যেন অস্তিমসময়ে প্রাণের সকল ভালবানা তোমাতেই আচ 
রাখিতে পারি। - 


কথা প্রনঙ্জে 


জয় ওক্ষয় 

ব্ৎসরান্তে আবাঁর বাললার অঙ্গনে শারদীয়া 
দুর্গাপূজা সমুপস্থিত। 

দেবী ছুর্গা জয়ের দেবতা -শুধু ব্যক্তির নয়, 
সমষ্টির আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আদিদৈবিক-_ 
ব্রিবিধ সঙ্কটকে দূর করিবার জন্য ছুর্গতিনাশিনী 
ছর্গার আরাধনা । শক্তিম্বরূপিণীর শক্তিতে শক্তিমান 
হইয়া আমরা আধিব্যাধি দারিদ্র্য শোক সন্তাপ অবিদ্ধা 
অজ্ঞাঁনকে জন্গ করিতে চাই-_জয়লাভ করিয়! তাহার 
জয়ধ্বনি করি, তাহাকে লইয়া আনান্দোৎস্ব করি। 
জয়ের আকাজ্ণঃ আশা! ও উদ্ভম এবং জয়-সং প্রাপ্তির 
উল্লাস ওপরিতৃপ্তি-_এইগুলিই দুর্গাপূজার পরিবেশ। 

'আজ বাঙ্গালীর উচিত ছর্গাপৃূজার এই পরি- 
বেশকে সম্যক্ভাঁবে উপলব্ধি করা । বাঙ্গালীর 
জাতীয়জীবনের আজিকার হিমালয় প্রমাণ সঙ্কট দূর 
করিবার সাবজ্জনীন চেষ্টা আনিতে হইবে। যে যাহার 
ঘর গুগাইতে ব্যস্ত থাকিলে চলিবে নাঃ ব্যক্তিগত ও 
দলীয় স্বার্থ জাতির সমগ্র স্বার্থের অপেক্ষা বেন 
বড় হইয়া না! দাড়ায়। ক্ষুদ্র স্বার্থের উদ্দাম সংগ্রামে 
জয়লাভের জন্ট দৈবীশক্তির পুক্তা নিশ্রয়োজন _ 
পূজার আয়োজন করিলেও তাহা মাঁটরই পুজা 
হইবে, চিন্য়ীর নহে। আমরা যখন চিন্ম্নী মায়ের 
নিকট বাইব তখন আমাদিগকে যাইতে হইবে 
বিভেদ, বিদ্বেষ সক্কীর্ণতা ভুলিয়।। তিনি যে 
বিশ্বজননী-সকলের মা। তীহাঁর নিকট যদ্দি 
সকলে এক হইতে না পারি তাহা হইলে আর 
কোথায় আমাদের সে হযোগ আমিবে? সকলের 
প্রতি মমতাবোধ, সকলের উন্নতির জন্ত আকাজ্জণ 
ও চেষ্টা-_ইহাই হউক আমাদের সাধনা- সর্জনের 
সাধনা । এই সমগ্র সাধনার পিঞ্ধির জন্য 
সর্বেশ্বরীর আরাধনা, তাহার নিকট শক্তিভিক্ষা। 
পূজার এই শুদ্ধ পরিবেশকে ফিরাইয়া আনিতে 


হইবে-তবেই আমর! জয়লাভ করিব। 
জয় নয়, আমাদের ভাগ্যে লেখ! থাকিবে ক্ষয়। 
মাকে ডাকিয়া মাপের সকল সন্তান সুখী হইয়!ছে 
_শুধু একজন, দশজন বিশজনের জয় নয়-_সমগ্র 
জাতির জয় ইহাই যেন আমর! দেখিতে উদগ্রীব 
হই। কে পাঁচ দশজন বড় চাঁকরি পাইল, মুষ্টিমেয় 
কাগদের কারখানা, ব্যাবসা ফাপিয়! উঠিল তাহাতে 
বাঙ্গালী জাতির সৌভাগ্য সুচিত হইবে না। 
সহম্রের গৃহে কয়টি জয়ের পতাকা উডটীন হুইল 
তাহাই বিচাধ। কিন্ত গোলমাল করিয়া সেই জয় 
আসিবে না। আসিবে ধীর অব্যবসাঁয়ে, অকুন্ঠিত 


নতুবা 


উদ্মে, আত্মত্যাগে, সততায়, সংযমে। মাতৃপুজায় 
এই উপচারগুলিই সর্বাগ্রে প্রয়োজন । তবেই ন! 


বিজয়। আমাদের ললাঁটে জয়তিলক আকিয়া দিবেন ? 
সমগ্র জাতি আবার উঠিতে পারিবে, ঈাড়াইতে 
পারিবে, হাসিতে পাঁরিবে। উতৎসবগ্রাঙ্গণে- উল্লাসে 
নাচিতে পারিবে। অন্থ! এ উৎসব উত্সব নয়, 
এআনন্দ আনন্দ নয়। এ উৎসব শুধু কাঁতিপয় 
মানবের স্বার্থসিদ্ধি ও অহংঙ্কার-দশ্তের আয়োজন, 
এ উল্লাস বিশৃঙ্খল অমিতাচারের ককশ কলরব। 
এক! একা ঘরের কোণে বসিয়া কেহ ছুর্গাপুা 
করে না। এই মহাপৃজার সমগ্র পরিকল্পনাটিই 
বৃহংকে লইয়া! বৃহৎ প্রকৃতির বহুবিকীর্ণ উপচার 
সম্তারঃ বৃহৎ মানবদমাজের সকল স্তপ্পের লোকের 
যথাযোগ্য সহযোগিতা স্থবৃহৎ মানব-মনের বিচিত 
আবেগসমূহের লীলায়িত উৎস্ফৃতি। ব্যগ্টির খণ্ডিত 
দৃষ্টিকে বিশাল ভূমাবোধে উদ্দ্ধ করাই যেন এই 
উৎনবের লক্ষ্য । বিশ্বময়ীর আবাহনে বিশ্বের কোন 
কিছুকেই বাদ দিব না, কাহাকেও দূরে রাখিব 
নাঁ-এই ভাবটিই যেন দুর্গাপূজার অস্তনিহিত 
প্রেরণা । ছুর্গাপুজার পরিবেশ, লক্ষ্য ও প্রেরণা 
সমগ্র গণদেহে শক্ষি, জ্ঞান ও আনন্দ সঙ্জশরের 


কাতিক, ১৩৬২ ] 


জন্ধ। তাঁই ইহাই বাঙ্গালীর .গ্ররুত জাতীয় 
উৎসব। পুরুত-নারী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী- 
দরিদ্র, শ্রমজীবী-চিন্তাজীবী, বালক-বৃদ্ধ, অভিজাত- 
নিম্নবর্ণ সকলকেই এই উৎসবে ডাকিবার বিধি। 
সকলে না আসিলে পুজা সার্থক হয় নাঁ। কর্মশক্তি, 
জ্ঞানশক্তি, অন্ুভবশক্তি তিনটিই এই পূজায় জাগ্রত 
করিতে হয়। শুধু চোঁখের জলের পুজা নয়, ঘাম 
দিয়া, রক্ত দিয়াও পৃজা। শুধু কোমলের পুজা নয়, 
ভীষণেরও পুজা 

বাঙ্গালীর চতুদিকে আজ ক্ষয়ের বিভীষিক!। 
এই ক্ষয়কে জয় করিতে হইলে জননীর নামে 
সবলবে এক হইত্তে হইবে আমাদের কথ। বন্ধ 
হউক, সারা দেহ-মনঃপ্রাণ অতন্ত্রিত নিঃস্বার্থ 
কর্মে যেন মাতিয়া উঠে; উচ্ছৃঙ্খল শ্বাতন্ত্য শাস্ত 
হউক, স্ুনিয়ন্ত্রিত সঙ্ববন্ধতায় আমরা সকলে মিলিয়া 
যেন কল্যাণের অনুসরণ করি; বহু মত, বহু নীতির 
ব্যবধান দূর হউক, জননী জন্মভূমির বাস্তব সেবা- 
কূপ এক আদর্শে আমরা যেন অনুপ্রাণিত হুই। 
পরম্পর আমরা পরম্পরকে বুঝিতে শিখিব, জননী 
ছুর্গাকে স্মরণ করিয়া বীধবান হইব, শ্রদ্ধাবান, 
চরিত্রবান হইব, হীন স্বার্থপরতা, চপল বিলাস-ব্যসন 
বিসর্জন দরিয়া মননশীল হইব, পরিশ্রমী হইব, 
আত্মত্যাগী হইব। সমগ্রের বিপদ ব্যথা বেদনা 
নিজের মানিয়া সমট্টির জয়ের জন্য যথাসাধ্য 
নিজের পুরুষকার নিয়ে।গ করিব। 

শিক্ষার পরিবেশ 

নৈহাটির খষি বস্কিমচন্দ্র কলেজে সাম্প্রতিক 
ছাত্রবিক্ষোভের ঘটনাটি কৌতুককর বটে, কিন্তু 
গভীর বেদনাদায়ক । সংবাদে প্রকাশ যে, কলেজ 
কতৃপক্ষ যখন একটি ঘরে মিটিং করিতেছিলেন 
তখন ছাত্রের তাহাদের কোন একটি বিষয়ের 
প্রতিবাদ জানাইয়াছে বাহির হইতে ঘরটির তাল৷ 
বন্ধ করিয়া দিয়! । অবশেষে পুলিশ আসিয়া তাল 
ভাঙিয়া কতৃ পক্ষকে ঘর হইতে বাহির করে। খাষি 


কথাপ্রলজে 


৫৬৭ 


বস্কিমচন্জ্রের নামীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আচার্ধ এবং 
বিগ্যার্থীর পৃত সম্পর্কের এই শোচনীয় পরিণতি 
প্রত্যেক শিক্ষান্নরাগাকে দেশের শিক্ষাধারার ভবিষ্যৎ 
সন্ধে টিন্তািত করিবে সন্দেহ নাই। 

ছাপ্রছাত্রীরা পিতৃস্থানীয় বিদ্বাদাতা গুরুর নিকট 
থুদ্ধং দেহি বলিয়া লাফালাফি করিতেছে 
পৃচিশ ত্রিশ বসর আগে কি ইহ! আমরা কল্পনাও 
করিতে পারিতাম ? এখন ইহা! আমাদের চোখ- 
সওয়া হইয়া গিয়াছে, কেননা দেশের সমস্ত 
পরিবেশটাই এখন বিক্ষোভের পরিবেশ ; কলে কার- 
থানায়, আফিসে আদালতে, জাহাজে রেলগাড়ীতে, 
হাট্রে বাটে ঘাটে মাঠে, স্বত্র ছেন্রে প্র দেন্‌ 
বিক্ষোভ-- মানবো না, শুনবো না, দিতে হবে, 
শুনতে হবে? রণ-নিনাদ। ছাত্রছাত্রী বেচারীদেরই 
বা পোষ কি? যাহা দেখিবে, তাহাই তো 


শিখিবে। 
অনেকে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের এই ক্রমবধমান 


উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য দায়ী শিক্ষকগণ। কংগ্রেস 
প্রেসিডেন্ট শ্রী ইউ এন্‌ ধ্বেরও সেদিন কলিকাতায় 


'কংগ্রেন-কর্মীদের একটি সভায় বলিয়া গেলেন-_ 


“পুরে দেশের শ্কুল-কলেঞ্জের শিক্ষকরাই দেশের নেহ। 
স্ক্টি করিয়াছেন, কিন্তু আজ ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পক 
অন্যরূপ হইয়াছে এবং তজ্জন্যই ছাত্রদের সধো বিশৃব্ধলার 
সৃষ্টি হইয়াছে । এই শিক্ষার সমন্তাও আমাদের নিকট একটি 
বিরাট সমস্ত!, শিক্ষকদের প্রতি ছাত্দের আনুগত্য ফিরাইয়! 
আনিতে ইইলে শিক্ষাবাবস্থ! এমন হওয়! দরকার যাহাতে 
মানিক মত"বিরোধের অবসান খটে।” 

আমাদের মনে হয় “ছাত্রদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার 
জন্ত দায়ী যতটা! না শিক্ষকগণ ততট1 দেশের 
শিক্ষিত জনসাধারণ, বিশেষতঃ ধাহারা রাজনীতির 
মাতব্বর। ঘরে বাহিরে সবত্র আজ রাজনৈতিক 
দলাদলি--এমনকি বিধান সভায় বিশিষ্ট নেতা, 
দেঁশকর্ী ও শিক্ষাবিদ্গণের পারম্পরিক বিভেদ, 
সংঘর্ধ, সমালোচনা ও কটুক্তি। তরুণরা তো! চোখ 
বন্ধ করিয়া রাখে না। তাহারাঁও সংবাদপত্র পড়ে 
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এবং শ্রদ্ধাম্পদ “বড়দের আচরণ বিশেষ মনোযোগের 
সহিতই লক্ষ্য করে। বড়দের ব্যবহারে, কথাবাতায় 
চরিত্রে য্দি শৃঙ্খলা; নত্রতা, সংযম না! থাকে তো 
ছোটদের চরিত্রে এ গুণগুলি ফুটিয়া উঠিবে কি 
করিয়! 1 বড়রা আজকাল ছোটদের মানুষ করার 
ভার শুধু শিক্ষকদের উপর চাপাইয়া নিজেরা ০ 
৪3 9090 11] ( যেদিকে খুশী চল) নীতি অনুসরণ 
করিতে চান! ইহা যথার্থ শিক্ষার পরিবেশ 
রক্ষিত হইবার প্রকাণ্ড অন্তরায় । 

শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবেশ একটি প্রধান কথা। 
কলিকাতায় এবং কলিকাতাঁর অন্ুকরণকারী বাংলা- 
দেশের অপর শহরগু লিতে শিক্ষার পরিবেশ কোথায়? 
কলিকাতাকে কিছুকাল পূর্বে আচাধ বিনোবা 
ভাবে 'নিরক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন । 
শুনিয়া কলিকাতাবামী বাঙ্গালীর প্রাণে আঘাত 
কিছু লাগিয়াছিল, কিন্তু এই কটু সংজ্ঞাটির মধ্যে 
যথেষ্ট সত্য নাই কি? যতলোক এই শহরে ধরিতে 
পারে তাহার চতুগ্ডণ নরনারী যাহারা যেখানে পারে 
গিজ গিজ, করিতেছে (শুধু পূর্ববঙ্গের উদবাত্দের 
জন্তু নয়, কলিকাতা-রূপ কামধেনকে ছহিবার জন্ 
ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম হইতে এবং 
ভারতের বাহির হইতেও কাতারে কাতারে স্ত্রী- 
পুরুষের জমায়েতের জন্তও ), কি ছোট কি বড় 
প্রায় সকল রান্তারই পাশে পাশে স্ত,পীরুত 
পচা ছুর্ণন্ধ আবর্জনা, অলিতে গলিতে এবং সদর 


রাজপথেরও কোন কোন পুরাতন বাড়ীর দেওয়ালে' 


সুবিধা বুঝিয়া হিন্দুস্থানী ঘরওয়ালীরা ঘুটে দিয়া 
অপরূপ দৃপ্ঠের ্ষ্টি করিয়াছে, কোথাও একটু ফাকা 
জায়গা পাইলেই চুকন্দর সিং এবং নন্দন পাঁড়েরা 
গো-মহিষের অস্থারী খাটাল বসাইয়া দিয়াছে ! 
মান্তষের পথ দিয়া নিঃসঙ্কোচ সহজতায় মানুষের 
গতিকে বাধ! দিয়! মূলহানী গাভী এবং মালিকহীন 
ষাড়দের খজু-কুটিলগতি, ফুটপাথে সদর রাস্তার 
ধুলা এবং প্রত্লাবের কাদার মাঝখানে তেলেভাজা। 


উদ্বোধন 


[ €*তম বর্ষ-_১*ম সংখ্যা 


কাটাফল এবারও কতরকম খাবারের দে!কান, 
তথ! দোকানের সীমনে রাশি রাশি উচ্ছিষ্টলিপ্ত 
কাগজ ও শালপাতা। মানুষের বাঁসস্থানের 
মধ্যেই ছোট বড় নানা কলের চিমনি হইতে নির্গত 
ধেয়ায় বাঁড়ীঘরউঠান আচ্ছন্ন । গৃহবাসীদের 
একরপ দমবন্ধ অবস্থা । বিচিত্র দ্রব্যসম্তারে বোঝাই 
ঠেলগাড়ী চলিতেছে, সকাল হইতে রাত্রি প্স্ত 
মালের লরী উন্মন্তবেগে দিকে দিকে ছুটিতেছে, 
জীবন্ত মাল” অর্থাৎ মান্য গাদিয়া ট্রাম বাস 
দৌড়াইতেছে। মোড়ে মোড়ে প্রেক্ষাগৃছের সামনে 
দশক-দশিকার্দের সারি। বালকবুদ্ধ পুরুষ-নারী 
সকল লোককেই টানিয়া আনিবার জন্য প্রেক্ষাগৃহের 
মালিকদের নিত্য নৃতন বিজ্ঞাপন-কৌশল- চোখ 
ঝলসিয়। যায়, সারা প্রাণ-চিত্রআরস্তের সময়টির 
জন্ট ব্যাকুল হই থাকে, গৃহিণী সংসারের অন্থান্ 
থরচ বাঁচাইয়া ছবি দেখিবার পয়সা আলাদা করিয়া 
রাখেন, ছেলেরা মেয়েরা নানা উপায়ে টিকিটের 
দাম সংগ্রহ করে। পাড়ায় পাড়ার কোন না 
কোন একটা “ফাংশনে' একাধিক মাইক বাজিয়া 
সমস্ত পাড়ার কর্ণরদ্ধকে বিদীর্ণ করিবার উপক্রম 
করিতেছে । যেদিকে চোখ ফরাও ছুঃসহ কদর্ধতা, 
অন্তবিহীন উত্তেজনা, প্রচণ্ড ব্যস্ততাঁ। প্রত্যুষ 
হইতে গভীর রাত্রি পধন্ত তুমুল কোলাহল। প্রধান 
রব হইল, টাকা, টাকা । এই কলিকাতা । নরক 
বলিলে খুব অগ্ঠায় হয় কি? এখানে ব্যাবস! 
বাণিজ্য চলিতে পারে, যেমন করিয়! হউক, এক 
মুঠা চাউল বা না” যোগাড় করিয়া যেখানে হউক 
সেখানে ছাঁগল-গরুর মতো! পড়িয়া থাকিয়া দেহ- 
যাত্রা নিধাহও হয়তো! সম্ভবপর, কিন্তু বালক- 
বালিকার্দিগের শিক্ষার পরিবেশ এখানে নাই, 
থাকিতে পারে না। অজত্র হুজুগ, অসংখ্য 
দলাদলি, বিপুল বহিমু আকর্ষণ--ইহাদের মধ্যে 
থাকিয়া কিশোর মন কথনো বিগ্ভায় মনোযোগ 
দিতে পারে, চরিত্রের /শক্তিলাভ করিতে পারে? 


কাতিক, ১৩৬২ ] 


কলিকাঁতার এই নরক-হাঁওয়া 'নফস্বলের শহর- 
গুলিতেও দ্রুত পরিব্যাপ্ত হইতেছে । 

আমাদের ভবিষৎ বংশ্ধরগণকে যর্দি আমরা 
যাচষ করিতে চাই তবে শিক্ষার পরিবেশকে 
বদলাইতে হইবে। শিক্ষকগণের এ বি্বিয়ে ভাবিবার 
ও করিবার তো আছেই কিন্তু বেশী করিবার আছে 
অভিভাবকগণের, কল্যাণরাষট্রের নায়কগণের। 

শহর ভাল, কিন্তু শহরের নারকীয়তার আশু 
প্রতীকার প্রয়োজন। বাণিজ্য শিল্পসমৃদ্ধি ভাল, 
কিন্তু মানুষের মনকে মসীলিপ্ত করিয়া উহা যথেচ্ছ 
বাড়িতে থাকিলে দেশের আর্থিকসম্পদ হয়তো 
বাড়িবে তবে দেশকে ভবিষ্যতে যাহারা ধরিয়! 
রাখিবে সেই ভাবী মনুষ্াসম্পদকে আমরা বিনষ্ট 
করিব। শহরের জনারণ্যকে সম্কৃচিত করিতে 
হইবে, শহরে দি স্কুল কলেঙ্গ রাখিতেই হয় তো 
শুএু রোজগারের জন্ত দিক দিক হইতে আগত 
শহরের মাটি, পরিস্ছন্নতা ও মানব-কষ্টির উপর 
মমতাহীন অর্থগৃহ, লোকের ভিড় নিরম্ত্রিত করিতে 
হইবে, শহরের উত্তেজনা ব্যস্ন্‌-ব্যস্ততা কমাইতে 
হইবে, শহরের রাজনৈতিক দুলার্দলি বন্ধ করিতে 
হইবে। ছাত্রছাত্রীরা ধাহার্দের মুখ চাহিয়া চলিবে 
দেশের ও সমাজের সেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে 


নিজেদের চরিত্র এুত্রতা, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষের উধ্বে” 


তুলিয়া রাখিতে হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে তপোবন- 
বিদ্যালয়ে আচাধ শিক্ষাণিগণকে এই প্রার্থনা 
শিখ ইতেন- 


কথাপ্রসজে 
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“আমরা কাঁনে যেন মঙ্গলমন্ন শব্দ শুনিতে পাই, 
যেখানেই যাই চোখে যেন পড়ে শোভন দৃশ্ত, 
আমাদের দেহ মন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন জ্ঞানানুশীলনের 
কালে স্থির শান্ত সংঘত থাঁকেঃ আমরা যেন সতত 
মনে রাখি আমাদের জীব্ন ব্যক্তিগত সুখভোগের 
জন্য নয়, উহা বৃহতের স্বোর জন্ত।” (৩ ভদ্রং 
কর্ণেভিঃ শূনুয়াম দেবা, ভদ্রং পণ্ঠেমাক্ষভিধ্জত্রাঃ। 
ছিরৈরজৈপ্বষটবাংসন্তনৃতিব্যশেম দেবহিতং বদারুঃ ॥) 
বিদ্যার্জটনের এই পটভূমি আবার তৈরি করিতে 
হইবে। বৈদেশিক শীসনকালে দেশে ঘেটুকু শিক্ষার 
পরিবেশ ছিল স্বাধীন ভারতে তাহা তো অনৃস্ত 
হইয়াছেই--আঁদর্শগত, নীতিগত, কর্মগত যে 
বিশৃঙ্খল সকল ক্ষেত্রেই আজ ছাইয়া, তাহা 
শিক্ষাক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করিতেছে । বিটিশ 
ভারতেই বাঙলায় ঈশ্বরচন্দ্র, বন্কিম, অশ্বিনীকুমার, 
বিবেকানন্দ, আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্্র, 
প্রফুল্পচন্ত্র অরনিন্দ, স্ুভাবচন্ত্র এবং আরও কত 
জ্ঞানী গুণী কীর আবিভাৰ হইয়াছিল। তাঠারা 
বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জল করিয়াছেন, তরুণদের 
অনুপ্রেরণা দিয়াছেন, সাব ভারতবর্ষে সম্মানিত 
হইয়াছেন। আক স্বাবীন ভারতে বাঙ্গলায় এই 
ধরনের মানুম উঠিবার সম্ভাবন! দেখা যাইতেছে কি? 
আঁজ্কার যাহা শিক্ষার পরিবেশ তাঁহা হইতে বেনীর 
ভাগই বাছির হইতেছে তরলমতি, ব্যসনাসক্ত, 
কর্মকুণচ, বাঁকসবস্ব; স্বার্থপর, আদশহীন যুবক-যুবতীরা | 
ভবিষ্ুৎ বার্গলার ভবিষ্যৎ কি ইহাদ্দেরই উপর? 





“বাস্তবিক যদি কেহ একটি গ্রন্থাগারের সমুদয় পুস্তকাবলী কণ্স্থ করিয়৷ থাকে, 
তাহার অপেক্ষা তুমি বেশী শিক্ষিত হইতে পার, যদি মাত্র পাঁচটি ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
তদনুষায়ী নিজ জীবন ও চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পার।” 


“আচারের ব্যক্তিগত জীবনের সংস্পর্শ ছাড়া শিক্ষা হয় না । 


ছেলেবেলা! হইতেই 


এমন একজনের সহিত থাক! উচিত, ধাহার চরিত্র প্রজ্লিত অগ্নির মত ভান্বর। ছাত্রের 


সম্মুখে থাকা চাই সর্বোচ্চ শিক্ষার এইরূপ একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত |” 


স্বামী বিবেকানন্দ 


বিড়ম্বনা! বর 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


আকাঁরণে যাঁরা লাঞ্চনা পায়” 
নিন্দা ও অপবাদ 

অভ্ভাতে তাতে পুণ্যই আসে, 
খণ্ডায় অপরাধ । 

তাতেই ত্বরিৎ টলেন যে ভগবান, 

পায় অমৃতময়ের পরশ প্রাণ, 

দেহ মন হয় শুচি নির্মল-- 
ধকছুই খাকে ন খাদ 


মর্মস্গৃক বটে ও বেদনা 
বটে ও ছুবিষহ, 
তবুও জেনেছি প্রেমাশ্বৃতের 
তারাই বাঠাবহ। 
যত তীব্রতা, তত বেশী তার দান, 
দেয় জীবনের সঞ্চয় স্থমহান, 
স্থাপে যে দিব্য ভূবনের সাথে 


যন্্রণা-ভাগ--এও তপন্তা- 
ইহাতেও আছে লাভ, 
হয় ছু;:সহ এই সাধনায় 
দেবীর আবির্ভাব। 
এই পঙ্কেই হেম-অস্তোজ ফোটে-:* 
রাঙা-পদ এই অশ্রুতে ভিজে ওঠে, 
গড়ে জ্বালামুখী তণ্ততোয়া-এ 
জনক ভিফীঝ না । 


অলীক নিন্দা, অপকলঙ্ক, 
নিরীহের নিপীড়ন, 

নিরপরাধের অপরাধ ভার 
ভগবান নিজে বন। 

সত্য এবং পুণ্য ছুটিযা আসি, 

সাম্তবনা দেন হাসিমুখে ভালবাসি, 

দেন দুর্লভ, সুধ!সিঞ্চিত 


যোগ অছরছ । ধনবিড় আলিঙ্গন। 
নবরাত্র উত্নব 
স্বামী ক্ষমানন্দ 
রূপ ও অন্ূপ কল্পনা ।” সমাজ-জীবনে মাত!-পিত! ভ্রাতা-ভগিনী 


হিন্দুশাস্ত্ের দৃষ্টিতে অনাদি অনস্ত চিন্ময় 
পরমাত্মা লোককল্যাণের জন্ত লীলায় বিগ্রহবান 
হুয়া ঘুগে ঘুগে পুরুষ বা নারী শরীর পরিগ্রহ 
করেন।॥ উপাসকবৃনদের আত্মতৃপ্তির জন্ত ব্রহ্মের 
রূপকল্পনা করা হইয়াছে বলিয়৷ শ্রুতি মন্তব্য 
করিয়াছেন--“উপাসকানাং কাধর্থং ব্রহ্গণোৌ রূপ- 


বা স্বামী ও স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ককে সাধনার 
ক্ষেত্রে প্রধতিত করিয়া মানুষ তাহার আরাধ্য 
দেবার সহিত বুক্ত হইতে ইচ্ছা করে এবং ইহাতে 
সাবলীল গতি থাকায় উপাসনা অপূর্ব রসসম্তারে 
পরিপূর্ণ হইয়া! উঠে। ভারতীয় ধর্মসাধনায় এই 
সকল মানবীয় ভাবের আধ্যাত্মিক রূপাস্তর কত 


কাতিক; ১৩৬২ |] 


ভাবেই না হইয়াছে । ঝুগ্প্রত্বোজনে ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃশক্তিকেই বিশেষভাবে প্রবোধিত 
করিয়াছিলেন। আত্মত্যাগ ও সন্তানকল্যাণ- 
কামনার মাধ্যমে জননীর মহানুভবত৷ পরিদুষ্ট হয়। 
সন্তান যেমন মাতার অতি আদরের তেমনই-_ 
মাতাও তাহার নিকট একমাত্র নির্ভরতার আশ্রয় । 
্রগদগ্বাকে বাৎসল্যভাবেও উপাসনার বিধান আমরা 
নানাশাস্ে দেখিতে পাই। শিবগেহিনী উমার 
বংসরাস্তে পিতৃগৃহ হিমালয়ে আগমন এবং মাতা 
মেনকার খেদোক্তি প্রভৃতিতে এমন এক মর্মম্পশী 
বাৎ্সল্যবোধ রহিয়াছে, যাহাতে উপাস্ত ও 
উপাসকের মধ্যে দূরত্তের ব্যব্ধান বিদূরিত হইয়া! উহ! 
্নেহপ্রাচুধে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, তাই কন্তারূপে 
দেবীর আরাধনা বাংলার শক্তিপৃজার বৈশিষ্ট্য এবং 
নবরাত্র উৎসব এই শক্তিপূজ্ারই নামান্তর । 


বেদে দুর্গ 

এতরের় ব্রাহ্মণ ( ৫1২১ ) এবং কাত্যায়ন শত 
সুত্রাদি (81৩।১৪) গ্রন্থে যে নবরাত্রের বিধান দেখা 
যায় উহা নয় দিন বা রাত্র সাধ্য বজ্ঞবিশেষ। কিন্তু 
আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধ “আশ্ষিন-প্রতিপদা্দি- 
নব্মীপধন্ত-নবদিনকর্তব্য-ছুর্গাব্রতবিশেষ” ( শব্দ- 
কল্সদ্রম )- আশ্বিন প্রতিপদ তিথি হইতে নয়দিন- 
ব্যাপী হুর্গব্রতবিশেষ | এইস্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য 
যে চণ্ডীতে উক্ত 'শরৎকালে মহাঁপুজা ক্রিন্নতে যা চ 
বাষিকী' (চণ্ডতী--১২।১২) শ্রোকের অর্থে শিরৎ- 
কালের অর্থ শর ও বসন্ত উতভন্ন খতুকে 
বুঝাইতেছে। 

খধথেদ নংহিতায় (৪ সং ৪৭ সু, ৫ খু) শরৎ 
কালে দেবীপৃজার উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিত 
পঞ্চানন তর্করত্বু মহাশয়; উক্ত বেদ হইতে নিম়োক্ত 
হুংসাবতী, খু অস্ত্র উদ্ধার করিয়া উহার যে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন উহার ভাবার্থ প্রদত্ত হইল। 


১ 'খখেদে শারদীয়! দুর্গ পুজা ১ বুদতী £ আত্বিন, ১৩৪৫ । 


নবরাত্র উৎসব 


৫১১ 


হংসঃ শুচিষদবস্রন্তরিক্ষলন্ধোতা বেদিসদতিথি 
দু'রোণসৎ 
বৃন্দ্বরসধৃতসদ্যো' মন্দা গোজা খত অদ্রিজা 
খতং মছতং | 

স্ধ জানিয়াছিলেন বে পাঁব্তী "রমত্রক্ষ, তিনি 
সিংহবাহিনী মহিবাসুরপুষ্ঠনিহিতচরণা। দক্ষিণায়ন 
হইলেও আশ্বিন মাসে, সগ্তুনী, অষ্টমী ও নবমী 
তিথিতে তাহার পৃজ1 হইয়া থাকে । হুপ্মজদয়াকাশে 
তাহার মানসপুজা করিয়া বাহপুভা করিতে 
হয়। স্থুলরূপে গণেশ। লক্ষ্মী, সরম্বতী ও কাতিক 
তাহারই প্রকাশ। এই সকল কোন অনিত্য 
উপাদান হইতে আবিভূত হয় নাই, এই স্থুলরূপ 
তাঁহারই ম হুমা । 

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ছুর্গার গায়ত্রীমন্্র দেখিতে 
পাওয়া য'য়__-€কাত্যাক়নায় বিন্হে কন্তকুমারি ধীমহি 
তন্বো ছুগিঃ প্রচোদয়াৎ'__আঁচাধ সায়ণ তাহার ভাষ্যে 
লিখিয়াছেন_ “হেমপ্রধ্যামিন্দুথ গ্াঙ্কমোলিমিত্যা- 
গমপ্রসিন্ধমৃতিধরীং ছুর্গাং প্রার্থয়তে' সুতরাং মুলে 
উল্লিখিত “ছুগি” ছুর্গা ভিন্ন অন্ত কেহ নহেন। 
কাত্য অর্থে রুদ্র, রুদ্র হইতে তিনি অবিভূতা বলিয়া 
কাত্যায়নী। কুৎসিত বিনাশ করেন বপিয়া তিনি 
কুমারী, কন্তা অর্থে দীপ্যমানা এবং ছুগি ছুর্গারই 
অপত্রংশ। নারায়ণ উপনিষদেও (১৬) এই মন্ত্রের 
উল্লেখ দেখা যায়। দেব্যুপনিষ এবং বেদের 
অন্থান্ত প্রসঙ্গেও আমর! দেবীপুজার নির্দেশ পাই। 

পুরাণে ভুর্গ। 

দুর্গাসগুশতী চণ্তীগ্রন্থে (১১৪৯-৫*) দেবী 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ছ্র্গমাস্ুরকে নিধন করিয়া 
তিনি 'ছুর্গা” নামে লোকবিশ্রুতা হইবেন। এই 
নাম বেদের নানা স্থানে দুষ্ট হইলেও লোককল্যাণে 
তাহার পুনঃ পুনরাবিভীব সর্বযুগের ঘটনা । এই 
ভবিষ্যদ্বাণীকে সার্থক করিয়! তিনি শরীর পরিগ্রহ 


ইথং যদ। যদ| বাধ! দানবোখা। ভাবন্তরতি | 
তা গদাবতর্াহং করিস্তামারিসংক্ষযম্‌॥ উ্রীত্তী, ১১1৫৫ 


৫১৯৭ 


করিয়া শরণার্ত দীন সন্তানদিগকে রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। 

দেবী ভাগবত দেখিতে পাই, ছুর্গমান্থুর স্বীয় 
অধ্যবসাম্ন ও তপগ্ত।র প্রভাবে দৈববলে বলীয়ান 
হইয়৷ সমন্ত বেদবিধি করায়ত্ত করিলে মহা অনর্থের 
হুত্রপাত হইল» কেননা? শ্রেষ্ঠবিদ্ধা অযোগ্য ব্যক্তির 
করায়ত্ হইলে কুফল প্রসব করে। দুর্গম সামগ্রিক 
ভাবে যাঁগধজ্ঞ এবং বৈদিক ক্রিঘাকর্মাদি বন্ধ করিয়া 
দিল। হোমদ্রব্য অগ্সিতে আহুত হইলে উহ্বারই 
প্রভাবে বুটি হয় এবং পৃথিবী শ্ত।মলশ্রা। ধারণ করে। 
বেদবিষ্ভা অনুশীলনের ফলে অনাবুষ্টি, দুভিক্ষ এবং 
মহামারী দেখা দিয় জীবধরিত্রী বস্বন্ধরাকে মহা- 
শ্বাশানে পরিণত করিল । এই ঘোর বপৎপাতেও 
শাস্তচিত্ত ঝবিগণ ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়াও 
ধৈধ হারাইলেন না বরং জগতের কল্যাণেচ্ছু হইয়া 
মহামায়ার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন-_ 

"নম: কুটস্থরূপায়ে চিদ্রপায়ৈ নমো নমঃ। 

নমো বেদান্তব্ছোয়ৈ ভূবনেস্তৈ নমো! নমঃ ॥ 

নেতি নেতীতি বাক্য বৌধ্যতে সকলাগমৈঃ।, 

তাং সর্বাকারাণাং দেবীং সর্বভীঁবেন সন্নতা ॥” 

দেবী ভাগবত, ৭1২৮/৩১-৩২ 

“বেদান্ত প্রতিপাদদিতা কুটন্রূপিণী ত্রিছুবনবিধাত্রী 
চিচ্ছক্তিকে নমস্কার । সমস্ত বেদে নেতিপর বাক্যে 
ধিনি বোধগম্যা হন সেই সবন্বরূপিণী দেবীকে 
স্বপ্রকারে প্রণিপাত করি। 

খধষিগণের আঁকুতিতে দেবীর করুণার হৃদয় 
ব্যথিত হইল। অপার সৌন্দ্ষশালিনী সুনীলবর্ণা, 
ধনুর্বাণ-কমল-ফলমুলশীকশশ্তাদিধারিণী জগন্মাতা৷ 
অনস্তচস্ষুন্নতী হইয়া আবিভূ্তা হইলেন। সস্তান- 
বৃন্দের অবর্ণনীয় ছুঃথহূর্দশা দর্শনে অনন্তনয়না জননী 
অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন নাঁ। ক্রমে উহা 
বৃষটিধারায় পরিবতিত হইয়া নবরাত্রব্যাপী বারিবর্ষণ 
করিয়া পৃথিবীকে স্নিগ্ধ ও সপ্রীবিত করিল। বালক 
যেমন ক্ষুন্মিবৃত্ির জন্য মাতৃসন্ধানে ধাবিত হয় 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


তেমনই সেই মন্ুষ্যকুল মাতৃকরকমলস্থিত খাঁছ্বসস্ভার 
পাইবার জন্ঠ ততৎসন্সিধানে কোলাহল করিতে 
লাগিল। যাবৎ জীবধরিত্রী বন্ধা শস্তশালিনী না 
হয় তাবৎ তিনি শাকশত্তাদির দারা সকলকে 
ভরণপোষণ করিয়াছিলেন_তাই তিনি দেবী 
শাকম্তরী এবং সহশ্রচক্ষে ক্রন্দনপর! হইয়! প্রকৃতিকে 
শীতল করিয়া শতাক্ষী নামে বিশ্ববিশ্রুতা হইলেন। 
দুর্গমের সকলকে তিলে তিলে হত্যা করিবার 
ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া সে প্রাণপণ করিয়া ইহা 
নিবারণ করিতে সচেষ্ট হইল এবং অগণিত সৈন্য 
সহায়ে দেবীসহ দকলকে অববোঁধ করিলে সকলেই 
সন্তন্ত হইল। দেবী শ্বীয় অলৌকিক শক্তি প্রভাবে 
সকলকে রক্ষা করিলেন। দশদিনে সমস্ত রাক্ষন- 
বাহিনী বিধ্বস্ত ও নিমু'ল হইলে দানবরাজ একাদশ 
দিনে ভীষণ সংগ্রামে নিহত হইল (দেবী 
ভাগব্তঃ ৭২৮)। মান্বসন্তানের প্রতি জননীর 
এই বিচিত্র ন্বরাত্রির কাহিনী স্মরণার্থ ই ৰাধিক 
নব্রত্রানুষ্ঠান। 
দুর্গানামের নিরুক্তি 

দেবী ভাঁগবতে শরৎ ও বসন্ত খতুদ্য়কে বমদংগ্ী 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সময়ে 
সংসারে মহামারী জনিত লোকক্ষয় নিবারণের জন্যই 
দেবীপূজার বিধান। বেদে যিনি অশেষ সংলার- 
সিন্ধুর ত্রাণকত্রী কর্মফলাধিষ্ঠাত্রী সনাতনী বলিরা 
কথিত হইয়াছেন, ছ্রগমাস্থব বধের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ 
করিয়া! তিনিই “ছুর্গ1” নামে বিশ্ববিশ্রতা হইয়াছেন। 
স্মরণমাত্রই তিনি ছুর্গতি এবং রিপুসঙ্কট হইতে 
উদ্ধার করেন ( দেবীপুরাণ, ৩৭1১০) তক্তবৃন্দের 
বিপদ বিনাঁশ করিয়া যিনি তাহাদের পরিত্রাণ 
করেন (দেবী ভাগবত, ৩।২৬।৬০ )7 মহাঁবিপন, 
ভব্বন্ধন, শোকঃ দুঃখ, নরক, মৃত্যুদণ্ড, মহাভয় ও 
দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে যিনি সকলকে নিস্তার 
করেন বলিয়া তিনি দুর্গা। তিনি ব্রহ্মবিদ্যা ও 
মহানিদ্রা ( মহাভারত -ভীন্মপর্ব। ২৩শ অধ্যার )। 


কাতিক, ১৩৬২ ] 


্রহ্ধবিগ্ভালীভের জন্তই চিৎসদানন্দময়ী চণ্ডিকার 
আরাধনা । 
অকাল বোধন' 

পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি বৈদিক 
যুগে শারদীয়া দুর্গার আরাধনা হইত। পরবর্তী 
যুগে সেই শারদীয়া-অর্চনাই অকাঁলবোধন নামে 
খ্যাত হইয়াছে । অকালবোধন অর্থে অসময়ে 
জাগরিত করণ। মূল বাঁল্মীকি-রামায়ণে রা'মচন্দ্রের 
দুর্গাপূসার কেনি উল্লেখ না থাকিলেও অন্ান্ত 
পুরাণ ও উপপুরাণীনুসারে শ্রর!মচন্্রই এই পুজার 
প্রবর্তক। কোন কোন পুরাণে দেবীর পুজ্জার 
কাল এক হইলেও ঘটনা পরম্পরার কিছু পার্থক্য 
দেখ। যায়।০ রামচন্দ্রের পূর্বেও ম্বীযফ জায়ার 
উদ্ধারের নিমিত্ত ব্রন্ধা, মধুকৈটভ নাশের জঙ্ক বিষু। 
ত্রিপুর সংহারার্থ শিব, বৃত্র বশেচ্ছু ইন্দ্র, পরবর্তীকালে 
বিশ্বামি ০, ভূপ্ু, বশিষ্ঠ ও কশ্তপ এই পৃজার অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন (দেবী ভাগবত ৩৩০২৫) বু 
অসংগতি সত্বেও বর্তমান পুজার প্রচলিত অকাল 
বোধনের মঞ্ত্রের* সহিত সংগতি রক্ষা করিতে হইলে 
রামচন্তরের যুদ্ধার্থ লঙ্কায় আগমনের পরে দেবীপৃক্জার 
কিদ্ছিদ্ধায় দেবীর 


পরম দেবীভন্ত নারদ ( ছুর্গ পুজায় 
পারদই মন্থর! ধ্ষ ) আচা্ধপদে ব্রতী হয়াছিলেন। 


৩. যখা-লারদের পরামশে রাম 
আরাধন। কবিয্াছিলেন ! 
দশমীর 
পূজ। সমাপনান্তে সনুদ্রবন্ধানের জন্য উত্ত তিথিতে তিনি 
যাত্রা! করেন। 


৪ এ রাঁবণস্ত বধার্থায় বামস্তানুগ্রহায় চ। 
'অকাে ব্রক্ষণা বৌধো দেব্ানত য় কৃতঃ পুরা । 
অহমপাযাশ্থিনে তদ্ধৎ সায়।হ্কে বোধয়ামি বৈ। 
শত্রেনাপি চ সংবাধ্য প্রাপ্তং রাজাযং পুরালয়ে ॥ 
তগ্মদহং ত্বাং গ্রতিবোধয়ামি বিভৃতি-রাজাপ্রতিপত্তিহেতে ই! 
যখৈব রাঁমেণ হতে! দশাহগুথৈব শক্মন্‌ বিনিপাতয়ামি ॥ 
( কালিক1 পুরাণোক্ত ছু্মপৃল-পদ্ধতি) 
মহাষ্টমীর নিবিড় নিশিতে অগস্মাত আবিভুঁতা হইয়। 
রামচজ্জকে রাবণনিধনের পর পুনরায় বসস্তে এই পুজার 
অনুষ্ঠান করিতে বলিগ্নাছিলেন। (দেবী ভাগবত, ৩/৩*।৪*) 
২. 


নবরাত্র উৎসব 


৫১৩ 


অন্ষ্ঠানত গ্রহণীয়। দক্ষিণায়নে । শীবণ--পৌষ ) 
দেবতার আরাধনা আঁএ ফলপ্র্দ হয় না, সেইজন্রই 
দেবতাদের বোধনের প্রয়োজন হয় বলিয়া শাস্ত্কারেরা 
মন্তব্য করিপাছেন। 


লঙ্কার যুন্ক্ষেত্রে লক্ষণের শক্তিশেল, নাগপাঁশ 
বন্ধন প্রাভৃতি বিপধয় দর্শনে পিতামহ ব্রদ্ধা রাঁনচন্দ্রকে 
রেবীপৃজায় ব্রতী হইতে বলিলেন এএং উহা দক্িণায়ন 
থাকা তিনি নিজেই তাহাকে প্রকোধিত করিয়া 
পূজা করিতে সম্মত হইলেন এবং পিতৃপক্ষের 
( কৃষ্ণপক্ষ ) নবমী তিথি'ত বিন্ববৃক্ষে দেবীর বোধন 
করিলেন । ব্রঙ্গা বোধনের পূর্বে বিন্বপত্রককতাশ্রয়া 
সর্ধাঙ্গহুন্দরী এক ব|লিকাকে নিত্রিতা দেখিয়া 
তাহাকে সর্বজগচ্চেতয়িত্রী দেবী বলিয়া জানিতে 
পারিয়া বেশোক্ত দেবীসুক্তে তাহার শ্তব করিরা 
জাগাইয়া রাবণবধার্থ তাহার পুজাগ্রৎণে স্বাকৃতা 
করাইলেন। 

কল্ারভ্ত? বোধন ও অধিবাস 

পূজার সংকল্পধাক্য উচ্চারণ করিয়া আনষ্ঠানিক- 
ভাবে পুজা আরপ্ত হইলে উহাকে কল্লারস্ত বলা 
হয়। নবগ্যাদি, প্রতিপদাদি, ঝষ্ট্যাদি, সপ্রম্যাদি। 
অষ্টম্যার্দি এবং কেবল অষ্টমী ও নবমী তিথিতে 
অনুষ্ঠিত সাত প্রকারের কল্লারস্তের বিধান দেখা যাঁয়। 
ধামচন্দ্রের পূজায় ব্রক্া পিতৃপন্গের নবমী তিথিতে 
ন্বম্যা্দি কল্মারস্ত করিয়াছিলেন। কলারন্ত দিবসে, 
মধ্যাহ্ছের পূব মহানবমী পরন্ত চণ্ডীপাঠের দংকল্পবাক্য 
উচ্চারণ করিয়া পুজার সময় সুচিত হয়। কলারন্ত 
যে তিথিতে হইবে সাধারণতঃ সেই দিন সঞ্ধ্যায় 


৫ শ্রী রুব্ণন্ত ব্ধাথ!য় রামস্তানুগুহায় চ। 


অকালে তু শিবে বোধস্তব দেব্যাং কুতো ময়! ॥ 
( বুহদ্ধিমপুরাণ--১২২১৪ ) 


৬ পৃথিবীতলমাগত্য ব্রহ্মা দেবগণৈঃ সহ। 
নির্জন কপি দদৃশে বিশ্ববৃক্ষাং জদুগমে | 
তটৈকপত্তে কুক শুচারনবমালিকাম। 


নিপ্রিতাং তপ্তহেমভাং বিন্বো্ঠীং তনুমধ্যমাম্‌ | 
(বর ১২২১-২) 


৫১৪ 


দেবীর বোধন হইয়া থাকে। ধাঁহারা সামশ্রিক 
শংরদীয়া পু্জায় ব্রতী হন তাঁহারা সাধারণতঃ কা 
নবমী, শুক্লা প্রতিপদ বাঁ ষষ্ঠী তিথিতে মধ্যাঙ্কের 
পূর্বে কল্লারস্ত করিয়া সন্ধ্যায় বোধন করেন। 
বর্ষা! সিংহবাহিনী দশভূজা দেবীর" মুন্মশ্লী মৃতি 
নির্মাণ করিয়! ষ্ঠী তিথিতে অধিবাস” করিলেন। 
মৃত্তিকা, গন্ধ মাল্য প্রভৃতি ২১২২ প্রকারের 
মাজলিক দ্রব্য সংযোগে দেবমুতির যে সংস্কার করা 
হয় উহাকে অধিবাস বলা হয়। সপ্তমী পূজার 
পূর্ব সায়া পূর্বোক্ত মাজল্যদ্রব্য স্পর্শে প্রতিমা ও 
নবপত্রিকার* অধিবান হইয়া থাকে । 


সবপব্রিকা 

সপ্তমীর পুণ্য প্রভাতে বোধনাঙ্গন হইতে 
নবপত্রিকাবাঁসিনী* ছুর্পাকে ধারণ করিয়া ব্রহ্ম! 
পৃজামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।১* দেবীমুতির দক্ষিণে 
নবপত্রিকাকে স্থাপন করিয়া সপ্তমী বিহিত পুজা 
আরন্ত হইলে দেবী রামচন্ত্রের ধুতে অধিঠিতা হন। 
তদবধি নবপত্রিকা দেবীপূজার পূর্বে পূজা পাইতেছেন। 

দেবীর শতাক্ষী এবং শাকম্তদী নামে প্রথ্যাতা 
হইবার কাহিনী আমর! পূর্বে আলোচনা! করিয়াছি । 
শাক" অর্থে পত্র, পুষ্প, ফল, চুল, কাণ্ড প্রভৃতি 
দশবিধ বস্তকে বুঝায় । মহাঘোর দুর্দিনে জগজ্জননী 
শীকসম্ভারে বিভৃধিতা হইয়া সকলকে রক্গা 
করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয় নবপত্রিকরূপিণী 
দেবীকে এই মহাপুজায় পুরোবতিনী করিয়া ভারত- 


৭. পৌরাণিকী তু যা মুতির্দেবী দশভুজাঁপর|। 
তস্তাং মুতিং বিনির্মায় সৃন্মমীং সিংহবাহিনীম্‌ ॥ 
( মহাভাগবত, ৪৩৮৮ ) 
৮ সার়ং কৃঠাধিবাসীন্ত ব্রহ্মা লেকপিতমহঃ | এ ৪৭1৫১ 


৯. কদলী দড়িমী ধান্যং হরিদ্র! মানকং কচুঃ| 
বিষাশোকো জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়। নবপত্তিক| || 
( ছুগৌতৎ্মবপদ্ধতি ) 
১* পত্রীং প্রবেষ্ সপ্তম্যাং দেবীং তাং সমপূজয়েৎ। 
পত্রী গ্রবেশমাত্রেপ সর্সংহারকারিণী। 
রাবণক্ত বধাখায় ভীরামধনুরাবিশৎ ॥ 
( মহাভাগবত, ৪৭18২) 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ব--১*ম সংখ্যা 


বাসী তাহার্দের অন্তরের সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাধ্য নিবেদন 
করে। ফল, পুষ্প, মুল, বৃক্ষ, লতাঃ গুল্ম, শশ্ত 
প্রভৃতির দ্বারা কৃষি-সম্পদের প্রতীকরূপে*, 
নবপত্রিকীকে স্থাপিত করা হয়। ফলবৃক্ষের 
প্রতীক-_কর্দলী, বিশ্ব, ডালিম ও জয়ন্তী ( জায়ফল )। 
কিন্তু মতান্তরে জয়ন্তী জরনিবারক বৃক্ষ বিশেষ। 
মূলজাতীয় গুঝ-ইরিত্রাঃ কচু ও মান, অশোক 
পুণের প্রতীক এবং ধান্ত শস্তের প্রত্ীকরূপে 
একন্র সন্গিবি্ট এবং শ্বেত অপরাজিত! লতায় বেষ্টিত 
হুইয়।-_ উক্ত নামে অভিহিত হন। ইহাতে মাতৃত্ব 
কল্পনা করিবার জন্য বোধনকালীন বিল্ববৃক্ষ হইতে 
বিশ্বধুগ্ম লইয়! পা্রিকাগাত্রে সংলগ্ন করিয়া বন্ধাদির 
দ্বারা সত্জিত করা হয়। কদলী বৃক্ষে বহ্ধাণী, 
কচু বৃক্ষে কালিকা, উমারূপে হরিদ্রা, কাতিকী-__ 
জয়ন্তীবৃক্ষে, বিন্বাধিষ্টাত্রী শিবানী, দ্রাড়ি্বে রক্তু- 
দত্তিকা, অশোকবৃক্ষবাসিনী শোকরহিতা, মাঁনবৃক্ষে 
চামুণ্ডা এবং ধান্তে লক্মী বিরাজিতা রহিয়াছেন। 
ইহ! ছাড়া দেবীযন্ত্র নানা মাঙ্গলিক দ্রব্যপূর্ণ__ পূর্ণ 
কলস অন্তম প্রতীকরূপে কন্পিত হইয়া থাকে । 


চতুরাবয়বী পুজা 

এই পুজা চতুরাবয়বী_স্বপনঃ পুজনঃ হবন ও 
বলিদান। মহা্মীব দিন কুলাচর অনুসারে কুমারী 
পূজারও বিধনি দৃষ্ট হয়। ভারতের প্রসিদ্ধ 
তীর্ঘোদক, নানা মাঙল্যদ্রব্য, বিচিন্ন স্থানের মু্তিক! 
মহাক্সানের উপকরণ। আকিঞ্চিৎ মৃত্তিকা প্রভৃতি 
পরিত্যক্ত স্থান হইতে সংগৃহীত হইক্লা মৃত্তিকান্নানে 
ব্যবহৃত হয়। “সবার স্পর্শে পবিত্র করা” মায়ের 
পূজায় কেহই বাদ পড়ে না। পুজার পূর্বে পঞ্চ 
শুদ্ধি করা আবশ্তক। বিধি অনুসারে স্বীয় শরীর। 
পৃজাস্থান। দেবীর বীজমন্ত্র, পুভা-দ্রব্য ও দেবী 

১১ “ছুর্গা' পুস্তকেক্স অবতরপিক। (ভ্ীমৎ হ্বামী অভেদা- 
নন্দজী লিপ্ত )। & 


১২ আজ্-স্থান-মনু-্রধা-দেখগুদ্বিভ পঞ্চমী । 
যাবা কুমতে অন্তরা তাবদেখা্চকং কৃতঃ ॥ 


কাতিক, ১৩৬২ ] 


প্রতিমা শোধন না করিলে পুজা! সিদ্ধ হয় না এবং 
এই সব নৈমিত্তিক পুজা যথাসময়ে সম্পন্ন করিতে 
হর। সপ্ুমীর পরদিবসে মহা্টমী পূজা । এই 
পূজা উপবাসপ্রধান। অসমর্থ হইলে অন্ততঃ 
মহাষ্টমীতেও লোকে উপবাস করে। স্থানে স্থানে 
এই তিথিকে দুর্গাষ্টমী বা বীরাষ্ মী বলা হয়। এই 
দিন দেবী নবঘটে আহত হইয়া নবছূর্গা পুজিতা 
হন, সক্ষিপূজা পৃজার বিশেষ অঙ্গ। অষ্টমী ও 
ন্বমীর মংযোগই সন্ধিক্ষণ, প্রতি তিথির ২৬ মিঃ 
সময় লইয়া ৫২ মিনিটে এই পুজা সম্পন্ন করিতে 
হয়। সন্ধিকালে রাবণের দশমুণ্ডই রামশরে 
নিপাতিত হইয়াও পুনঃসংযুক্ত হইল। শুস্ত ও নিশুস্ত 
চণ্ড ও মুগণ্ডকে বুদ্ধে সেনাপতি করিয়া পাঠাইলে 
যুদ্ধে এক অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব হইল। তুন্ধা 
দেবীর ললাটদেশ হইতে করালব্দনা' চামুণ্ডা নির্গত 
হইয়া চণ্ডমুণ্ডকে বধ করিলেন। সন্ধিক্ষণে চামুগ্ডারই 
পৃজা হইয়া থাকে। মহানবমীতে রাম দেবীকে 
বিবিধ উপচার এবং বলিদান সহকারে আরাধন৷ 
করিলেন। সপ্তমী তিথিতে পত্রিকাপ্রবেশের সে 
দেবী বামচন্ত্রের ধ্নুতে শক্তিন্ধার ক্রিয়াছিলেন, 
আবঞ্জ রাবণনিধনের জন্য তাহার শরে অধিষ্ঠিতা 
হুইলেন। অপরাহে সেই শরাঘাতে রাবণ প্রাণত্যাগ 


করিলে পৃথিবী শান্ত হইল। 
বলিদান পুজার অন্যতম উপাদান। উপহার 


অর্থে ইহা প্রযুক্ত হয়। অধিকারী ভেদে পণ্ড, 
কুম্মাণ্ড বা নেবে্গ্োর্দি বলি নিবেদিত হয়। পরের 
উৎ্সার্দনের জন্ত যাহারা দেবীকে রুধিরাক্ত পশু 
বলি নিবেদন করে তাহারা তামনিক ভক্ত। 
রাজনিক উপাঁসকও উক্ত বলির সহিত নানাবিধ 
সমিধান্ন নৈবেছ্াও নিবেদন করিয়া জগন্মাতার 
আরাধনা করে। সাত্বিক “আখ্মবিজ্ঞানশালী' 


সাধক, গশুবলি প্রদ্দান করেন না। তাহার পুজা 
১৩ সাস্তিকং ভাবমাশ্রিত্য যের্চুস্তি মাং জনাঃ। 
ন তৈর্বলিঃ প্রবাতব্য| ন দেয়ং সামিধাননকস্‌ ॥ 
(মহাভাগবত, ৪৭।৫ ) 


নবরাব্র উৎসব 


৫১৫ 


আড়ম্বরবজিত। অঘটনঘটনপটীয়সী মহাঁমায়ার 
কৃপায় তাহারা অজ্জানান্ধকারের পরপারে জ্যোতির্সয়ী 
্র্মময়ী জগন্মাতাকে উপলব্ধি করিয়া সংশয়বিমুক্ত 
হন। “মোক্ষবারকপাটপাটনকরী” সেই দেবী অর্গল 
না মুক্ত করিলে মানুষ সেই মার্গে অগ্রসর হইতে 
সমর্থ হয় ন। 

সৈষা প্রসন্ন বরদা নৃণাং ভৰতি মুক্তয়ে। 

( চণ্ডী ১৫৬-৫৭ ) 
কুলাচার অনুসারে সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী 
তিন দিনই হোম হইয়া থাকে, অন্তথায় মহানবমী- 
পূজার অন্তে। আহুত দ্রব্যাদি দেবতা বিশেষের 
নিকট পৌছাইয়! দেওয়া অগ্নির কাধ । এই পৃজায় 
বৈদিক বা তান্ত্রিক হোম অনুষ্টিত হয়। 
বিজয়। 

দশমী দিবসে ব্রহ্ম জ্লধিদলে সেই প্রতিমা 
বিসর্জন করিয়াছিলেন। সেই দিনই রামের 
বিজ্য়োত্তর অযোধ্যা যাত্রা আরম্ত হইল, তাই ইহা 
বিজয়। দশমী। বিজয়াকৃত্য-সমাপন হইবার সময় 
যুখন প্রদক্ষিণস্ততি পঠিত হয় তখন সকলের 
মন করুণভাঁবে ভরিয়া উঠে। বিসঞজন অর্থে 
বহঃপৃজিত! দেবীকে স্বীয় অন্তরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করা। প্রতিমাবিন্জনের পরে সকলে দেবীর 
আশিস্বূপ শান্তিবারি মন্তকে ধারণ করিয়া সেই 
অহেতুক মাতৃন্নেহ উপলব্ধি করিবার জন্ত সকলের 
পহিত ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গনাবন্ধ হয়। বাংলার 
বিজয়ানষ্ঠান এক অভিনব ব্যাপার ! 

এ পর্ধস্ত শারদীয়! ছুর্গোৎসব্র কথা আলোচিত 
হইয়াছে । “শরৎকালে মহাপুজা'র ব্যাখ্যায় টাকা- 
কারগণ বমন্তধ্তুকেও উল্লেখ করিয়াছেন। উত্ত 
পূজার সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করিলে নবরাত্র 
উৎসব সম্পর্কে বক্তব্য থাকিয়া যায়। মেধসমুনির 
আশ্রম-তীর-বিধৌত ন্দীতীরে সুর ও বৈশ্য এই 
বসস্তকালেই কঠোর তপন্তা করিয়া অভীগ্সিত বর 
লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বসন্তে দেবীর 


৫১৬ উদ্বোধন [ ৫৭তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


পূর্ব আদেশ অনুসারে পুনরায় পুজা করিয়াছিলেন। নিয়োগ করিয়া! বাঞ্ছিত বস্তলাভে দন্য হইয়াছে। 
বোধনাশুষ্ঠান ব্যতিরেকে এই পুজার ক্রম সমস্তই বৈদিক খবিদের কঠে সুর মিলাইয়া সেই পরম- 
শারদীয়া পৃজার স্ায়। মন্নুসংহিতার টাকাকার পাবনী মাতৃমৃতিকে প্রণাম করি-_ 


কুল্পকভটের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ নব লক্গ মুদ্রা তামগ্রিবর্ণাং তপস| জলস্তীং বেরোচনীং 

ব্যয়ে এই বাসন্তী দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। কর্মফলেষু জুষ্টাম্‌। 
স্মরণাতীত যুগ হইতে আমাদের দেশে চিন্মস়ী হুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্ধে সুতরসি 

জগরদস্থার উপাসনা চলিয়! আসিতেছে । চিরকালই তরসে নম: ॥ 

শ্রেয়-প্রেয়াভিলাষী ভক্তবুন্দ তাহার চিন্তায় আত্ম- ( তৈঃ আরণ্যকঃ ১১।৫৭ ) 


কবির ভারত 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


ধর্মক্ষেত্র এ ভারত কবিরই জগৎ 
কবিই তাহারে বিশ্বে করিয়াছে এত মহৎ । 
কবির ধেয়ান 

শত শত মুভি মঠ জ্পে স্তস্তে হ'ল মুতিমান্‌। 
উক্‌্থ স্ুক্ত কবির রচিত 

বন্দনার মন্ত্র হয়ে সন্ধাপ্রাতে হয় উদীরিত 
সারা দেশ করি মুখরিত। 

গিরীন্দ্রে হেরিল কবি গৌরীগুরুরূপে 

শক্করের অট্রহাসি হেরিল সে তুষারের স্তূপে 
গঙ্গার নদীত্ব করি লোপ। 

করিল সে অঙ্গে তার তরঙ্গিত দ্রেবীত্ব আরোপ । 

শত শত পুণ্যতীর্থ তপোবন করিয়া রচনা 

অশ্বখে দেব্ত-দান তাহারি কল্পনা । 


কবি রচি বেদোপনিষৎ 
রচি গীতা শ্রীমদ্ভাগবত 

ধর্মের ভারত আজে। করিছে শাসন 
ভক্তের সম্বল শুধু কবিরই ভাষণ, 
তার কণ্ঠে কবি করে শুভাধিবাসন।, 


কাতিক, ১৩৬২ ] 


বিবেকানন্দ ও আমেরিকা 


৫১৭ 


কে দেখালে পরমেশ রাজে 
চরাচরে বায়ু'ব্যোমে সূ্য-সোমে মেঘবহ্ি মাঝে । 
শ্রীকৃষ্ণে জীরামে বুদ্ধে শ্রীশচীনন্দনে 

ভগবান ছিলেন গোপনে 


এই মত্যলোকে 


ধরা তা পড়িল বলে আর কার চোখে? 


কবির কাব্যের প্রয়োজনে 
নামেন শ্রীভগবান আজো নিত্য কবিদের মনে। 
সহত্র সহস্র কবিচিত্ত-সিন্ধু-মথিত অমৃত 
তাই দিয়া এ ভারতে ভগবান হলেন রচিত। 


যদিও চিন্ময় ব্রহ্ম তবু তাই পেয়েছেন রূপ 
অপূর্ব লাবগ্যঘন। যদিও ত্রিতৃবনের ভূপ 
হয়েছেন বশীধর ত্রজের রাখাল, 
যশোদার মাতৃ-অঙ্ে শ্রীনন্দদুলাল। 
রসে তাই তার প্রীতি গীতে তাই তাহার বোধন 
গন্ধে তার অধিবাস ছন্দে তাই তাহার মোদন। 
যোগায় কেহবা পুষ্প ক্কেহ ধূপ কেহ বা চন্দন 
কেহ করে চামর ব্যজন | 
কেহ আনে গঙ্গাজলে পূর্ণ করি ঝারি 
কৰি ছাড়া কেহ তার নয়ক পুজারী। 


বিবেকানন্দ ও আমেরিকা! 
ডক্টুর শ্রীকালিদাস নাগ 


অনেক কাল পরে কলকাতার মাঁকিন বন্ধুরা 
নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের স্বাধীনতা উৎসবে ৪ঠা 
জুলাই। মনে পড়ে গেল ১৯০২ সালে এ দিনই 
স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান বেলুড় গঙ্গাতীরে। 
কিস্ত স্বল্লাযু জীবন ৩৯ বছরে শেষ হবার আগেই 
দ্বামীজী যে সারা আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করে 
এসেছেন তাই নয়, মাকিন শিষ্যশিষ্যাদেরও এই 
গঙ্জাতীরে টেনে এনেছেন হয়তো! মাকিন ভক্ত 


নিমিত বেলুড় মন্দিরই তার নীরব সাঙ্গী। আমি 
শুধু সেই তাৎপর্ধপূর্ণ ইতিহাসের ছ'একটা পাতা 
উল্টে ৪ঠা জুলাই-_ত্বাসীজীকে অধ্্য নিবেদন করছি। 

১৮৮৫।৮৬ সাল সকলেরই মনে আছে জাতীয় 
মহাসভা কংগ্রেসের ১ম ও ২য় অধিবেশন বোম্বাই 
ও কলকাতায় হয়ে গেলে। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্তর্গ 
আরোহণের পর তীরই নির্দেশমত শিষা নরেন্ত্র 
অন্ঠ গুরুভাইদের নিয়ে এলেন বরানগরে ; সেখানে 


৫১৮ 


মঠ ছিল ১৮৮৬-৯২ (পরে সরে এল দক্ষিণেশ্বর 
উপকঠে আলমবাঁজারে ১৮৯৭ পর্যন্ত )। বাঙলার 
কোলে গরীব সর্বহার! সন্গ্যাধীদের মঠ থেকে বিশ্ব- 
ব্যাপী “মিশন” কি করে হ'ল? সেকথা বাঙালীও 
ভুলতে বসেছে! 

- বরানগরে তপগ্তার ফলে আমরা পেলাম “ভারত 
পথিক নরেনকে ; হিমালয় থেকে কন্ঠাকুমারিক৷ 
পর্যন্ত ভ্রমণ করে তিনিও রবীন্দ্রনাথের মত অনুভব 
করেন, “শক-হৃনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল 
লীন।” তার বিশাল বক্ষে ঝাপট! দিল ভারতের 
জনসাধারণের বিরাট ছুঃখবেদনা। তার জালায় 
অস্থির হয়ে যেন পরিব্রাজক নরেন খুংক্গেছিলেন 
বিভ্তণীল বস্তবাদী পাশ্চাত্য জগতের সাহিচর্ধ। 
শুধু ইংরেজী ভাষ।টা নয় ফরাসী ভাষাও আয়ত্ত 
করেছেন যখন গান্ধীর জন্মস্থান পোরবন্দরে নরেনের 
পরিচয় হল দেওয়ান শংকর পাতুরঙ পণ্ডিতের সঙ্গে 
( তখন তিনি বেদের অনুবাদ করছেন )। সেই 
বেদজ্ঞ দেওয়ানই নরেনকে উপদেশ দেন পশ্চিমে 
যেতে। 
আমেরিকা ভারতকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে-_ 
চ91711820520 ০ 1২611810103"*-শিকাগে। সভা 
থেকে । ১৮৯২ সালে ৪০* বর্ষ পুতি কলঘাস 
(0০010001503 ) কতৃক আমেরিকা ( তথা পশ্চিম- 
ইণ্ডিয়! ) আবিষষারের। 


কাথিয়াওয়াড় থেকে মধ্যভারতে এসে থাণ্ডোয়! 
শহরের ভক্তদের কাছে স্বামীজী প্রথম জানালেন 
তিনি প্রচারার্থে আমেরিক! যেতে ইচ্ছুক । তখনই 
বোস্ায়ে গুরুভাই কালীপ্রসাদ-_-অতেদানন্দের সঙ্গে 
দেখা তিনিও সাক্ষী। কত রাজা মহায়াজ 
পাথেয় অর্থাদদি দিতে চেয়েছেন কিন্ত নেন নি। 
শেষে নিলেন রাজস্থানের ক্ষেত্রীরাজের দান ও তার 
ওয়া মর্ধাদ1! “বিবেকানন' নাম। সারদাদেবীর 
আশীর্বাদ নিয়ে ৩১শে মে ১৮৯৩ সালে স্থামী্ী 
ভাস্লেন £ বোঙ্বাই থেকে কলগ্বোঃ সিঙ্গাপুর, হক, 


উদ্বোধন 


হয়ত তাঁর কাছেই নরেন খবর পান, 


[ ৫৭তম বর্ষ--১ম লংখ্যা। 


ক্যান্টন্‌ (50. ৪: 9-ও স্বামীজীর ঘুগ-ত্রাতা), 
ইওকোহামা, ওসাকা, কিয়োটো। টোকিও, 
ভান্কুভর পার হয়ে পরিশেষে শিকাগো । এই সব 
জায়গায় নিজেও যখন ঘুরেছি স্বামীজীকে মননে 
পড়েছে; আর অবাক হয়েছিলাম দেখে যে ঠিক 
৬* বছর পরে (১৯৫১) সেই শিকাগো শহরেই 
আতিথ্য লাভ হল- স্বামী বিশ্বানন্দের (শিকাগো 
বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ) তিনি তার বেদাস্ত-কেন্্র 
থেকে পরিবারে আমাকে একটি বাড়ীতে তুললেন 
যে বাড়ী থেকে দেখা যায় বিবেকানন্দের ঘরের 
বারান্দা! তার অনেক মূল্যবান চিঠিপত্র এই 
অঞ্চল থেকে লেখা (10691100910 ১৮৩1৪ )) 
১৯৫৩ বিবেকানন্দ প্রচারের হীরক-জয়ন্তী । 


১৮৯৩ জুলাইয়ের মাঝামাঝি তিনি শিকাগে। 
পৌছান অথচ প্রায় দু'মাস পরে সেপ্টেম্বরে বসল 
ধর্মমহাসভা ; কাল-সক্কটের চেয়ে ভয়াবহ হল অর্থ- 
সঙ্কট, সেটা কিভাবে মিটল ও নারী-হৃদয়ের 
দ্াক্ষিণ্যের কথা তিনি বহু স্থানে লিখেছেন আমরাও 
জেনেছি । কিন্তু মার্কিন বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ছাত্রছাত্রীরা 
প্রায় ভুলতে বসেছে বাউলার এক মন্গ্যাসী এসে কেমন 
সহজে তাদের সম্পদ-বিপদের সাথী ও কল্যাণ-মিত্র 
বিবেকানন্দ হয়েছিলেন। আমেরিকার কাছে তিনি 
পেয়েছেন যতটুকু তার চেয়ে দিয়ে গেছেন অনেক__- 
একথা হয়ত বিশ্বসন্কটে ধ্বংসৌনুথী আমেরিকা! 
একদিন বুঝতে চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যে স্বামী 
নিখিপানন্দ তার নব প্রকাশিত গ্রন্থে গবেষণার 
প্রভৃত সাহায্য করেছেন বলে তার সাধুবাদ কর। 

মাকিন-আবর্তে পড়ে প্রথমট1 বিবেকানন্দকেও 
হাবুডুবু থেতে হয়েছিল; কিন্তু কত শীগ্র ও সহজে 
তিনি টাল সামলে নিয়েছিলেন, ভাবলে অবাক 
লাগে। তারাও প্রথমটা হয়ত ভুল বুঝে ক্রমশঃ 
তাঁকে হিতৈষী বন্ধু বলেই বরণ করেছিল ; ১৮৯৩ 
থেকে ১৮৯৬ পর্যস্ত একটানা আমেরিকায় সাধনার 
ইতিহাস উদ্বাটিত হলে সেটি পরিশ্দুট হবে। 


কাতিক, ১৩৬২ ] 


আমেরিকাঁও বিবেকানন-বেদান্ত গ্রহণের জন্ 
অজ্ঞাতসারে প্রস্তত হচ্ছিল, সে ইতিহাস প্রায় 
বিশ্বতপ্রায় বলে কিছু ইসারা রেখে যাবো। 
ভারতের তরুণ দল আজ অতি সহজে চ0100201 
বৃত্তি পেয়ে উড়ো জাহাজে আমেরিকা যাচ্ছে কিন্ত 
কাউকেই এ সমস্তা নিয়ে গবেষণা করতে দেখছি 
না: বেলুড় বিছ্ভামন্দিরের ছাত্ররা এগিয়ে আসুক । 
অধ্যক্ষ তেজসানন্দজীকে এই অনুরোধ জানিয়ে রাখি। 

রামমোহন রায়ের ব্দোস্তসার বঙ্গান্বাদ বাঙলা 
দেশে আলোচিত হয়েছে কিন্তু তার ইংরেজী 
অনুবাদ (১৮১৮) লগ্তন থেকে বোষ্টন পৌছেছিল 
তাঁর প্রমাণ দিয়েছেন মনীষী এমার্সনের 
(20)67507) 'সভিভাবিকা; তিনি হার্ভার্ডের 
ছাত্র এনাসনকে রাঁমমোহনের বেদীস্ত পড়তে 
আদেশ করেন । 13:810109 কবিতা ও 0৮০1 
১০০] প্রবন্ধে এমাসন তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। 
এমাসনের কাছ থেকে বেদান্তের ছৌয়াচ লাগল 
থোরিও (71১9:983) (সাত্বিক নন্-কোঅপারেশনের 
গাশ্বী-গুরু) ও শেষে বিশ্বকবি হুইট্‌ম্যান (ড/1১1 
১৮৪০এ প্রতিষ্ঠিত 
হল অতীন্র্িয়বাদী ট্রানসেন্ডেন্টাল ক্লাব (1:93- 
0613960101] €10191 ও ১৮৪২এ আমেরিকান 
ওরিয়েটাল সোসাইটি (4১0700080 00570] 
১০০1০1) যাদের সাহায্যে মার্কিণ-চিন্তাধারা ও 
গাণ্ডত্য ভারতমুখী হয়েছিল। ১৯৮৮২তেই দেখছি 
বাডালী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নিমম্ত্রিত হয়ে 
আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে ব্রাহ্ষবর্ম ৪ একেম্বরবাদ 
গ্রচার করে এলেন (তিনিও বিবেকানন্দের সঙ্গে 
চিকাগে! সভায় ছিলেন ), কর্নেল অলকট (0০1. 
01০091) ব্রাভেস্কি (188010) ও আান্গিবেসাপ্ট 
(৫১) 8688170 প্রমুখ থিয়োসফিস্টগণও তাদের 
মতন করে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম প্রচায় করেছেন। 
শেবে থাটি সিংহলী বৌদ্ধ ধর্মপালও চিক্কাগোতে এলেন 
এবং বিবেকানন্দকে দিয়ে বুদ্ধ ও বৌদবর্ষ রিষন্বে 


1780) কে (১৮১৯-১৮৯২)। 


বিবেকানন্দ ও আমেরিক। 


৫১৯ 


বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আমি অবাক হলাম 
বিবেকানন্দের নতুন চোখে আমেরিকা দেখায়; 
পরিশ্রমী গবেষক এ বিষয়ে «[)130০৩21 0 
/100617109৮ (1893-1902 ) লিখে যশস্বী হতে 
পারেন । 

বৈদান্তিক সন্গযাসী বিবেকানন্দ আমেরিকায় 
পদদপণ করেন হুইট্ম্যানের মৃত্যুর এক বছরের 
মধ্যেই; ভইটম্যানের বিশ্ববিশ্রত কাব্য গ্যাসের 
পাতা (1.68৮৪3 06 037933) ছাপা হস ১৮৫৫ তে; 
তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এবছর কাঁলিফোনিয়ায় 
মাকিণ ছাত্রদের সেদিন বলেছি বে কবির দেশে 
বাঙিলার বিবেকানন্দ হুইটম্যানের কবিতা ভাল 
করেই পড়েছিলেন; তার “ভারতে চলো!” 
(2883508 0০ 10919) (১৮৬৯ গান্ধিজন্ম-বৎসরে 
রচিত) ভবিষ্যৎ ইতিহাসের ইঙ্গিতে ভরা। 
পূর্ব ও পশ্চিমের উদ্ধাহব্রত-_উত্যাপিত হবে যি 
আমেরিকার নিছক বস্তৃতান্ত্রিক মন ছোটে ভারতীয় 
আধ্যাত্মিকতার পানে, আর ভারতের বস্তজ্ঞান- 
শন্ততা আমেরিকার লোকহিতবাদী পদার্থবিজ্ঞানে 
পরিণতি লাভ করে। অজ্ঞাতসারে শুধু কৰি- 
প্রেরণার বলে_হুইটুম্যান এই বাঁণীই প্রচার 
করেন ; এবং বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাভরে তাকে 210৩ 
( আমেরিকার 
সন্ধ্যাসী) আখ্যা দেন তখন হয়ত সারা ভারতে 
হুইটুম্যান পাঠ করেছে কম লোৌকই। আমি 
পক্ষাধাতরোগগ্রস্ত হুইটম্যানের জীবনদীপ যে ঘরে 
নির্বাপিত হস্ন সেই ঘরে গেছি ও (091249:-এর 
বাড়ীর গ্রন্থাগারটি দেখেছি__হঠাৎ চোখে পড়েছিল 
ফার্শনিক এমাসনের উপহার কবি হুইটুম্যানকে 
দেওয়! তগবদ্‌-গীত1, তার পাতায় পাতায় হুইটুম্যান 
নিজের হাতে নোট লিখেছেন! দেখে শরীর 
পুকলিত হয়েছিল-_-সে কথ! ভাওয়াই (79583) 
ও আমেরিকার বহু বক্তৃতায় বলেছি। বিবেকানন্দ 
১৯ শতকের এস শান্ত আনিকা এসেছিলেন 


59010283106. 4১106710895 


৫২৬ 


শুধু ভারতের মিশনেই নয়--এক বিশ্বসমন্থয়ের মিশন 
নিয়ে-সেকথা আজ মামেরিকা ভুলতে বসলেও 
ভাঁরতবাসী যেন না ভোলে। দলিলসংঘোগে 
একথা প্রমাণ করে যাওয়ার সামর্থ্য আমার নেই-- 
শরীর ভেঙেছে, কিন্তু আর একটু ইঙ্গিত এখানে 
দিয়ে ঘাই। মনীষী রমা রল্যার সঙ্গে যখন 
মহাত্মা গার্ধী” “পাম ও “বিবেকানন্দ শীর্ষক 
গ্রন্ত্রয়ীতে সহযোগিতা কৰি তখন তাঁর কাছেই 
শুনেছি ও দেখেছি যে খষি টলট্টয়ও শেষ জীবনে 
ভারতী প্রেরণা খানিকটা বিবেকানন্দের ছোঁয়ায় 
পান (তার বহু প্রমাণ সৌভিয়েট গবেষকরা 
প্রকাশ করবেন ) একথা আমার 1915105 970 
08701) গ্রন্থে দেখিয়েছি । ভূতুড়ে 'যোগী'দের 
কবল থেকে মাকিণদের মুক্ত করার উদ্দেপ্তে 
বিবেকানন্দ ছুই বছর আমেরিকার কাজ করার পর 
পতঞ্জলির “যোগস্ুত্র ইংরেজীতে প্রকাশ করেন 
(১৮৯৫ )) সেই ৩২ বছর বয়সের হিন্দু যোগীর 
'রাজযোগ" গ্রন্থথানি আশীতিপর খধষি টলট্টয় পাঠ 
করে মুগ্ধ হন। পতঞ্জলির বিবেকাননাভাষ্য রুশ ভাষায় 
কী আকার নেবে সেটি ভবিষাৎ গবেষণার ক্ষেত্র। 
হাজার দ্বীপের (11৮505গ1)0 [51914 7811) 
বাগানে যে সাধন কুটার স্বামীজী গড়ে তোলেন ও 
সেখানে যেসব গভীর আলোচন! হত তার বিবরণ 
স্বামী নিখিলানন্দ 'প্রকাশ করেছেন, তেমনি 
আটলান্টিক থেকে প্যাসিফিক---বিস্তৃত বিশাল 
আমেরিকার কত ছোট বড় বৈঠকে বিবেকানন্দ 
ভারতীয় সাধন বিষয়ে আলোচনা করেছেন তার 
কিছু রক্ষা পেলেও অনেক হারিয়ে গেছে পুনররুন্ধার 
করতে সন্ধানীদের নামতে হবে। সারদনন্দ ও 
অভেদানন্দকে শ্বামীজী যেদিন থেকে পশ্চিমে 
টেনেছেন তখন থেকে তাদের ও অগ্তান্ত কর্মীদের 
জীবনের শেষদিন পর্বস্ত সব দলিল ভাল করে পড়লে 
তবেই এ বিরাট প্রচার কাহিনী বোঝ! যাবে। 
১৮৯৬ সালে আমেরিকা ছেড়ে ইউরোপ হয়ে 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ--১০ম স্ংখ্য! 


ভারতে ফেরবার আগে কেন ছুটে বৃহত্তম বিশ্ব- 
বিদ্ভালয হার্ভার্ড ও কলঙ্বিয্না__প্রাচ্যদশনের অধাপক 
রূপে বিবেকানন্দকে বরণ করতে চেয়েছিল? 
যোশিয়া রফেস্‌ ()98191, 7২০০৩ ) ও উইলিয়ম্‌ 
জেমসের (১/111191 মত শ্রেষ্ঠ 
দার্শনিকরা কেন তর প্রতি আকৃষ্ট হন? 
মাদাম কালভের €(7৬59106 0০1%5 ) মৃত 
উচ্চ কোটার স্থুরশিল্পী বাঙালী ওস্তাদ বিবেকানন্দের 
মধ্যে কোন্‌ স্থরের সন্ধান পান? নিরীশ্বরবাদী 
বাগ্ী রবার্ট ইঙ্গারসোল্‌ ( বি01১০চ1 117867891] ) 
কেন বিবেকানন্দমুখী হন? সবোপরি বিশ্ময়কর 
এই যে ব্রজেন্দ্রণীল-সতীর্থ নরেন্্র-বিবেকনিনন কেন 
নিউ ইয়র্কে লর্ড কেলভিন (1.0: 701৮120) 
ও অধ্যাপক হেলম্হোজ (1:5£10761001701হ) 
এর মত ূর্জায় বৈজ্ঞানিকদের কাছে যান? 
আবার বিছ্যৎ-বিজ্ঞানে ওন্তা্দ মিকোলা টেসলকে 
(৩1০91816919) সাধ্যদর্শনের বস্ত্র ও 
শৃক্তি-তত্ব কেন বুঝিয়ে ছিলেন? আবার সে 
বি'বকানন্দই ১৯০৭ সালে প্যারিস আন্তর্জাতিক 
সভায় আচাধ জগদীশ5ন্দ্রকে প্রথম জরধবনি 
করেন। এসব কথা অনেকে ভাবেননি যখন 
আচাধ ব্রজেন্ত্রশীল তার ঠাণ 
5০1১০ পুস্তকথানি প্রকাশ করেন। জগদাশ- 
জীবনীতেও উল্লেখ আছে কিন! জানি ন!। 

১৮৯৭ সালে দেশে ফিরে দু'বছর কঠিন পরিশ্রম 
করে বেলুড়ে মঠ ও মিশন, মায়াবতী অদ্বৈতা শ্রম 
ও “প্রবুদ্ধ ভারত” ও “উদ্বোধন” পত্রিকা স্থাপন করে 
কোন্‌ সাধনার সঙ্কেত দিয়ে গেছেন ভারত- 
পথিক বিবেকানন্দ? আবার আমেরিকা ছেড়ে 
ইউরোন্প এসে জার্মাণ পণ্ডিত বৈদাস্তিক ডয়সন 
(1055356]) ) ও বেদজ্ঞ ম্যাক্সমূলর (79১ 
10116 )এর সংযোগ কেন করেন? নারদের 
তক্তিন্থত্র অন্বাদ করে ইংলগ্ডে বিবেকানন্দ কি 
কাজ করে গেছেন? কেমন করে ভগ্মী নিবেদিতাঁকে 


1907939 ) 


1,09106 


কাতিক, ১৩৬২ ] 


ভাঁরতমাতার কোলে এনে দেন? এসবই নূতন 
করে বুঝতে ভবে। দ্বিতীয়বার আমেরিকা 
পরিক্রমার কাহিনী অলিখিত থাকায় নষ্টগ্রায়, 
উদ্ধারের চেষ্টট কর! উচিত। কালিধশিয়া ও 
প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে আজ বনু বেদান্ত-কেন্্র 
সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে । স্বামী গভবানন্দ 
টেনে এনেছেন ইশারউড (191)০:৮০০এ ) জেরাল্ড 
ভা (00:৪1 [তান ) ও অনডাস গাঝ্সলি 
( ১1৭০০৪17016) কে! তারও হুচনা 
করেন কালিফর্ণিরা “বেদান্ত আএম” প্রতিষ্ঠাতা 
বিবেকানন্দ । কালিফশিগাব সন্নিকটে পুথিবীর 
বৃহন্তম টেলিফ্চোপ কাজ করছে বিরাট বিশ্বের 
মানচিন গড়তে ১ আবার তারই কাছে নেভাডার 
টব ০৮০৭৩) মরু প্রান্তরে চলছে গোপনে এই 
ছোট পৃথিবী তথা মানব জাতির চরম মারণাণ্ 
নিমাণ £ আযাটম্‌ ও হাইধ্রোজেন বোমা । বড় 
বৈজ্ঞানিকরা আজকার আমেরিকায় সাহস করে 
প্রতিবাদ করেছেন না তবু মুড্তাশয্যা থেকে জামাণ 


একটি নবীন বিশ্বের কল্পনা 


৫২১ 


মাকিন ননীবী আইনষ্টাইন তার শেষ প্রতিবাদ ও 
সতকৰাণা ইংরেজ বৈজ্ঞানিক বারট্যা্ড রাসেলের 
1১০11128111 1২111) ভাতে পৌছে দিয়েছেন। 
তাদের শেষ স্বাদর শিখু ঝাগজেই লেখা থাকবে, 
আর শক্তির তামসিকভায় উন্মানত জগং চরন যুদ্ধে 
মাম্সথাতা ভবে? এর ভ্বাব পিয়েছে বিবেকানন্দ 
রবীন্দ্র-গাধী নেহার ভারত । আবার ডাচ পড়েছে 
ভারতের গীবরপার ব্রতে অগ্রমর হবার । তাই 
ধুগাচাঁথ বিবেকীনন্দকে আজ বারবার ননে পড়েছে - 
উদোধনের মারফতে সেটি জানিয়ে গেলাম। 
১৮৯৮ সালে ভারতে বসে বিবেকানন্দ 551 জুলাই এর 
মাকিন থা বিপব স্বাধীনতা দিবন পালন ও কবিতা 
রচনা কবেন। তার চার বছর পরেই ঠা জুলাই 
বেলুডে দাপ-দিবাণ। 

নার প্রদাপ নেবে আবার জলে যুগের 
গুক সাঁঁক রবীন্দ্রনাথ তাৰ অমর -গানে এই 
আখাম আমাদের পিয়েছেন। মানব ইতিহাসের 
রক্ত সন্ধ্যার নেবা-দীপ আবার জপ্বে নাকি? 


একটি নবীন বিশ্বের কণ্পনা্ 


ডক্টর সবেপল্পী রাধাকুফন্‌ 


যদ একজন ভাবা এঠিহাসিককে বঠতনান 
যুগের মুখ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করিতে বলা হয়, 
তবে তিনি আমাদের সংবাদপত্রগুলির বড় বড় 
শিরোনামার র্াষ্বিগ্নব, অর্থনৈতিক বিপধয় ও 
যুদ্ধের জনরবের কথা উল্লেখ করিবেন না, বলিবেন 
মানবজাতির ক্রমবর্ধমান এঁক্যের কথাই । মানুষের 
যে একতা নবজন্ম লাভ করিতেছে উহাই হইল এই 
যুগের প্রধানতম চিক । এই এক্য-সাধনের অগদৃত- 


রূপেই বিগ্ববিগ্ঠাণ” গুিকে কাজ করিতে হইবে। 
আন্তগা'তিক অধ্যয়ন ও যোগাযোগ স্থাপনের কাজে 
ইহার্দিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে । আমরা 
এখনও অঠীতের উত্তরাধ্ধিকীর অত্যুগ্র জাতীয়তা 
এবং "ভবিষ্যতের আশা - এক্যবদ্ধ বিশ্ব-_এই ছয়ের 
মধ্যে দোছুল্যমান রহিয়াছি। এই সম্মিলিত বিশ্বের 
প্রতিষ্ঠা২কাধে যে-সকল বাধাবিপ্ আছে উহার! 
মানষের মনেই বর্তমান। এখনও আমরা পরস্পরের 


* লগুন বামকৃঞ্ক বেদান্ত-কেজ্রের মুখপঞএ *৮6384068 10৮ ৮4৮ এ তন (এ ১ত৯৪এএ৯৮, 1855 )-এ 


প্রকাশিত হংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ । 


৩ 


এনুবদক--শ্রীরম্ণীকুমার দত্তগুপ্ত 


৫২৭ 


প্রতি আমাদের কর্তব্যবোধ উপলব্ধি করিতেছি না । 
অতএব, মানবজাতির ভ্রমবধ মান একর জন্য কাজ 
করা আমাদের সকলের বিশেবতঃ আমাদের 
বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত নরনারীগণের অবশ্য কর্তব্য । 

অনেকে বলেন, বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রশিল্প সমস্ধীয় 
পরিবর্তনসমূহ . আমাদের সামাজিক, অর্থ নৈতিক 
ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে প্রভাবিত এবং জগদ্াসীকে 
পরস্পরের নিকটে আনিয়াছে। বিশ্বের এক্য 
সম্ভবতঃ বিজ্ঞান ও ফন্ুশিল্পের উপরও প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে, কিন্তু ধাহাদের এবিষয়ে অন্তু ্টি 
আছে তীহারা দেখিদেন, প্রকত বিশ্বমৈতীর জন্য 
যে মনস্তাত্বিক বুঝ।গড়া ও আন্)খ্রিক এক্যের 
প্রয়োজন তাহা বাহিক কলাকৌশল দ্বারা সাধিত 
হইতে পারে না। বদি তোমরা মানব-সমাজের 
এঁক্য গড়িম্বী তুলিতে চাঁও, তোঁমাদদিগকে মন 
ও আত্মার ক্ষেত্রেই উচ্ভা গড়িতে ভবে । 


সভ্যতার মুলনীতি 

বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ (১০৫011110 ৪ ঠ12- 
1150) অথবা বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদের (30101708৩ 
[701732101১1)) সমণক5৭ বলেন, পরমত-অসহিষু- 
তাই ধর্মের প্রধান অনর্থ। যাহারা আমাদের 
সম্প্রদায়ভুক্ত তাভাদের প্রতি আমরা সহানুভূতি সম্পন্ন, 
আর ধাহারা আমাদের দলভুক্ত নহে তাঁভাদিগের 
প্রতি আমরা বিদছ্বেষভাবাপন্ন। ধর্মজগতে আমা- 
দিগকে এই যে শুলগত বিদ্বের সম্মু্থীন হইতে হয়, 
ইহাকে দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বিশ্বের 
বিভিন্ন অংশ পরস্পরকে ধাকা দ্রিরা চলিতেছে, 
প্রধান প্রধান ধ্মসমুহের বিভিন্ন মতবাদগুলি 
পরম্পরের অতি সান্িধ্যে আনীত হইয়াছে, এবং 
ধ্দি আত্মিক ভিত্তির উপর কোনিপ্রকার এক্য 
প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে আমাদিগকে পরম্পরের 


প্রতি শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও সহাম্গভূতির ভাব গড়িয়া 
তুলিতে হইবে। ধর্মসমূহের একীকরণের কথা 


উদ্বাধন 


[ ৫৭তম ব্্ষ--১০ম সংখ্য। 


আমরা বলিতেছি না; সকল ধর্মেরই কতকগুলি 
মৌলিক অস্তদূষ্টি আছে_যেগুলি এই জড়জগতের 
আত্মা গু প্রাণ স্বরূপ ;-- আমর! সেগুলিকেই স্বীকার 
করিতে বলিতেছি। 

সকল ধর্মই ঘোষণা করে- মানবসভ্যতার মুল- 
তত্ব হইতেছে ব্যক্তির মর্যাদা ও সৌভ্রাত্র-বোধ। 
আমাদের ভারতবধে বহু প্রাচীনকালেই প্রচারিত 
ইইয়াছে__ জীবে ব্রন্মেব নাপরঃ ; সবং খবিদং বন্ধ । 
অর্থাৎ জীব ব্রন্ম ব্যতীত অপর কেহ নহে; সমস্ত 
বিশ্বই ব্রহ্ম। বৌদ্ধ ও জৈনগণ বলেন-__ সুযোগ 
পাইলে প্রত্যেক মান্তষের পক্ষেই অন্তনিহিত 
দেবত্ের বিকশিসাঁধন করা সম্ভবপর । মানুষের 
আত্ম! ঈশ্বরের জ্যোতি । "ন্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরে" 
_্রীষ্টানগণ বলেন। সাধু পল ব্লিয়াছেন-_-“তুমি 
কি জান না যে, তুমি ভগবানের মন্দির এবং এশ্থরিক 
শক্তি তোমার ভিতরে রহিয়াছে? মহম্মদ 
বলিয়াছেন-_গ্রীবার ধমনী অপেক্ষীও ঈশ্বর আনাদের 
নিকটতর। সংক্ষেপতঃ, সকল ধর্মই স্বীকার করে, 
মান্গষের আধ্যান্সিক সত্তা আছে এবং জাগতিক 
অভ্যুদয় ও বুদ্ধিবৃভির উৎকর্ষ দারা এই আধ্যাত্িক 
সন্তারই পর্ণ বিকাশের সহায়তা হয়। 


সাধারণ বেশিষ্ট্য 

কেবল ইহাই নহে ঃ সকল ধর্মের আরও 
একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে-- প্রেম। ধর্সের ভিন্ 
ভিন্ন নাম-রূপ-ভাঁষা থাকিতে পারে, কিন্কু গ্রকুত 
ধর্মের একটি প্রমাণসিদ্ধ বাণী আছে--আর্ত মানবের 
প্রতি করুণ । আমরা ইহাকে অহিংসা বা ঈর্ধা- 
হীনতা বলি। বুদ্ধ ইহাকে করুণা বা দয়া বলেন! 
্রীন্তানগণ ইহাকে প্রেম বলেন-_ঘে প্রেম সার্জনীন, 
সক্রিয়, সর্বগ্রাহীঃ আনন্দময়, এবং জগতের পাঁপ 
দূর করিয়া ইহাকে পুণ্যে পরিণত করে। এই 


প্রেমের ভাবই আমাদের জীবনে রূপায়িত 
করিতে হইবে। পরম্পরের প্রতি এই গ্রে; 


কাতিক, ১৩৩৬২ ] 


জাগ্রত হইলে আমাদের বর্তমান অবস্থা আরও 
উন্নততর হইবে। 

ভাবতের পুরাবৃত্তে আছে অস্থর ও দেবগণ 
একই সাধারণ পিতার সন্তান। তোমার শক্রর 
স্দয়েব অভ্যন্তরে সুগ্গুভাবে দৃষ্টিপাত করিলে তথায় 
তোমার ভ্রাতাকেই দেখিতে পাইবে। এই নিগুচ 
জগতে মুক্তি ও যথেচ্ছাচার সম্পূর্ণৰপে পরম্পব- 
বিরোধী হইতে পারে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এমন 
কোন দল নাই যাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ বা অগ্চ্ধ 
বলা যাইতে পারে। তোমবা দেখিণ্েে বদি এক 
পক্ষে দোষ থাকে তাহা হইলে কোনও বিবাদ 
থাঁকিবে না । কোনও বিবাদে উভয পক্ষের দোম- 
ক্রট আছে বলিয়াই বিন্‌ ও সঙ্ষট উপস্থিত হয়। 
একপ অবস্থায় বিশ্বে ঠমতরী ও শান্তির সম্পর্ক- 
স্থাপনের জনন আমাদিগকে পরস্পবের প্রতি বঞ্গতা, 
সহানুভূতি ও বিবদমান মতবাদের উধ্বে” অবস্থানে 
মনোবুন্তি মবলম্গন করিতে হইবে । ইহাই মামাদেব 
কিন্ত এই মনোবুত্তির জঙন্থা প্রয়োজন 
মানবের মন ও হদযের বিপ্লব । কেবল বৃথা বাক্য- 
ব্যয়ে ইহা সাধিত হইবে না। ঘে-সকল বিবয় 
আমরা বাস্তবজীবনের আচরণে বিশ্বাস করি, 
সেগুলিই মস্ত্জাতিক মালাপ-আলোচনায় ও ধর্মে 
প্রকাঁঞ্রে ঘোষণা কব্য়া থাকি। 

বোঝাপড়ার দৃষ্টিভঙ্গি 

পবস্প্রকে বুঝিবার মনোবুত্তিই আমাদের 
প্রয়োজন। এই ঃনোবুত্তি দ্বারা আমরা অপর 
পন্দের ভাৰ বুঝিতে সমর্থ হই» অপরকে বুঝিতে_সে 
কি করিতেছে* কেন ইহা করিতেছে এবং 
বিবদমান মতাঁমতগুলিব বাহিরে কোন একটি 
ভাঁবাবলম্বনে পরস্পর মিলিত ইইব'র কোন সম্ভাবনা 
আছে কি না--ইহা বুঝিতে পারি। ইচ্ছাশক্তি ও 
বুদ্ধিমন্তা দ্বারাই ইহা! অবধারণ কর! যায়। প্রগতি 


কততব্য। 


একটি নবীন বিশ্বের কল্পন! 


৫২৩ 


প্রকৃতির নিয়ম নহে। ইহা মানুষের চেষ্টা ও 
উদ্ধমের উপর নির্ভর করে। উচ্চ উচ্চ ভাঁব- 
গুলিকে কাঁধে পরিণত করিতে আমাদের বুদ্ধি ও 
ইচ্ছশক্তিব প্রযোগ করিতে হইবে। 

বিশ্ববিদ্ালযগুলিই প্রকৃত নরনারী--কবি, ধর্ম- 
যাজক, দাশনিক, পুরোহিত, বিজ্ঞানী, আবিধারক, 
বিদ্যাথী, গবেষক গ্রাভৃতি স্ছজন কবিবে। বিশ্ব- 
বিছ্ালয়গুলিকে যি নিবন্কুশ ও ন্বাধীনভাবে 
সত্যান্সসন্গান কবিতে দেওযা হয় তবেই তাহারা এই 
মহতকার্ধে সফলকাম হইতে পারে। কতকগুলি 
শক্তি এমন প্রবলভাবে মস্তক উত্তোলন করিতেছে 
যেঃ তাহাদের কাঁধকলাপ দেখিয়া মনে হয় তাহারা 
মানুষের মনকে বুহবদ্ধ ও শঙ্খলিত করিবার জন্য 
সচেষ্ট । রাষ্টনৈতিক গোড়ামি এখনও অন্তহিত 
হয নাই, একনিষ্ ও অনন্চিন্ত সত্যানুসন্ধানের 
কাঁধে বিশ্ববিদ্ঠালয়ের কইপিক্ষগণ ধাঙাতে বাহিরের 
কোন শক্তির হস্তক্ষেপ হইতে বিমুক্ত থাকে; 
তদ্বিষয়ে তাহাঁদের সক্রিয় হইতে হইবে। আমি 
বিশ্বাস করিঃ বিশ্ববিগ্ভালয-মংশ্লিষ্ট ঘুবক যুবতীরা, 
'তাহাদের স্বাভাবিক একগুয়েমি ও যৌবনস্থলভ 
চিরন্তন চাঞ্চল্য সত্তেও বাহির হইতে তাহাদের 
উপর জোর করিয়া যে নিপীড়ন চাপাইয় দেওয়ার 
শেষ্টা চলিতেছে, উহাকে প্রতিরোধ ও জয় কবিতে 
সমর্থ হইনে। আমার প্রার্থণঃ উচ্চাকাক্মা ও 
এঁকান্তিক আঁশা-যে-সকল যুবক যুবতী আজ 
বিশ্ববিছীলয়েব শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়াছে, 
তাহাবা ভাবী বিশ্বের মঙ্গলের জন্যঃ সাম্য-মৈত্রী- 
সৌল্রাত্র ও স্ায়পরতাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত ভবিষ্য এক 
শান্তিপূর্ণ বিশ্বের জন্ত গভীর আত্ম প্রত্যয় ও সরলতাঁর 
সহিত এমন এক আদর্শের কথা বলিবে, যাহার 
জন্য লক্ষ লক্ষ লোক সাম্প্রতিক কালেও অশেষ 
কেশ ত্বীকাঁর করিয়াছে । 


চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিক। 
আচার্য নন্দলাল বন্ধু 


মাথায় কলসী রা'খিয়। নৃত্য 


পু 


৮. 

রঙ 
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তি পাতাটি 





প্মার তোমরা যেমন অনেক অভ্যাস করে গাইতে, বাজাতে বা নাঁচতে শিখ, সেইরূপ 
ঈশ্বরেতে মনের যোগ অভ্যাস করতে হয়; পুজা জপ ধ্যান এ সব নিষ্মমিত অভ্যাস করতে হয়।” 


ক ক গ ? যাত্রাতে'ও দেখ! যায় মাথায় কলমী রেখেছে অথচ নাঁচছে।” “সংসার করবে অথচ 
মাথার কলসী ঠিক রাঁথবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে মন ঠিক রাখবে ।” 


নি ভ্রীপ্ীরামকৃষ্ঃ-কথা স্ব, ৫1১২১ 


র তিক? ১৩৬২ ] চিত্রে শ্রীরামকৃষ্খ-কথিক৷ ৫২৫ 


মাছধর৷ ও পথিক 





“একজন একল! একটি পুকুরের ধাঁরে মাছ ধরছে। অনেকক্ষণ পরে ফাতনাট1 নড়তে লাগল, মাঝে মাঝে 
ঢাত হতে লাগল; সে তখন ছিপ হাতে ক'রে টান মারবার উদ্োগ করছে । এমন সময় একজন পথিক কাছে 
'সেজিজ্ঞাসা করছে, মহাশয়, অমুক বাঁড়,ঘ্যেদের বাড়ী কোথায় বলতে পারেন? কোন উত্তর নাই। *** 
স ব্যক্তির হস নাই ; তাঁর হাত কাপছে; কেবল ফাতনার দিকে ৃ্টি।” * * * “ধ্যানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, 
ম্য কিছু দেখা যাষ না,__শে।নাও যাঁয় না। ম্পর্শবোধ পর্ধস্ত হয় না।” * * * “গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব 
চাজ বন্ধ হয়ে যাঁয়। মন বহিমু থাকে নাঁ_যেন বার বাড়ীতে কপাট পড়লো। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়_ 
প, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ__বাহিরে পড়ে থাকবে ।” 

_শ্রীপ্রীর।মকৃষ্ণ-কথাম্থত, ৩1১৪১ 


৫২১৬ উদ্বোধন [ ৫৭তম বর্ষ _-১*ম সংখ্যা 
"কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়” 


| 1, রি শহিদ 5 4০. 
সক ৰা 7 4 রঃ ৮৮৫৯, এ 
রী ০ ০০ নি টি টির 
রে রঃ এ 





“এক মাঠে একট! ভযাঁনক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে 
থাঁকতে।। একদিন একট ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। রাখালের ভয়ে কেউ সঙ্গে 
গেল না। এদিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আনছে, কিন্ত কাছে আসতে না আসতে ব্রহ্ধর্টারী একটি 
মন্ত্র পড়লে, অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পর্ঠে রইল। ব্রহ্চচারী বললে, "ওরে । তুই কেন 
পরের হিংসা করে বেড়াস্‌্, আয় তোকে মন্ত্র দিব। এই গন্ত্র জপলে তো তোর ভগবানে ভক্তি হবে, 
তগবাঁৰ লাভ হবে, আর হিংসা-প্রবৃত্তি থাকবে না।, এই বলে সে সাঁপকে মন্ত্র দিল। * ** এই 
রকমে কিছু দিন যাঁয়। রাখালের! দেখে যে, সাপটা আর কামড়াতে আলে না! *** একদিন 
একজন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ ধরে খুব ঘুরপাঁক দিয়ে তাকে আছড়ে ফেলে দিলে । লাপটার মুখ 
দিয়ে রক্ত উঠতে লাগণ, আর সে অচেতন হয়ে পড়ল। * * * ভয়ে দিনের বেলা আসতো নাঃ মন 
লওয়! অবধি আর হিংসা করে না। * * * প্রায় এক বৎসয় পরে ব্রহ্ষচারী সেই পথে আবার এল। 


কার্তিক, ১৩৯২] চিত্রে শ্রীরামকষ্-ক থিকা ৫২৭ 


* * * ব্রহ্মচারী বললে, তুই এত রোগ! হয়ে গিছিস কেন? তখন সে বললে, “রাখালের! একদিন 
আছাড় মেরেছিল।” ' ব্রহ্মচাবী বললে, “ছি। তুই এতো বোঁকা, আপনাকে রক্ষা করতে জানিস্‌ না? 
আমি কামডাতে বাধণ কবেছি, ফেস করতে নয়। ফেস করে তাদের ভয় দেখ।স নি কেন ? 
দু্টলোকের কাছে ফো'স করতে হয়। ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে 
বিষ ঢাঁলতে নাই। অনিষ্ট কবতে নাই।”» শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথাম্ৃত, ১১৬ 


ব্যাধের শিকার-সন্ধান 





“গভীর ধ্যানে বাহাস্তানশৃন্ট হয়। একজন ব্যাধ পাখী মারবার জনক তাগ. করছে। কাছ দিয়ে 
বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত রোসনাই বাজনা গাড়ী ঘোডা,--কতক্ষণ ধরে কাছ দিয়ে চলে 
গেল। ব্যাধের কিন্তু হু'ন নাই, সে জানতে পারলে না! যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল 1” 

_প্ীস্রীরামক্কৃষ্ণ-কথা মৃত, ৩১৪১ 


৫২৮ উদ্বোধন [ ৫৭তম বর্ষ---১*ম সংখ)! 


মন্দিরের পথে মগ 





7 সুর এ 


পদ বস্ত্র পরিধান করিয়! দুই একটি ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণান্ত হইয়া কালীবাড়ীর পাকা উঠানের মধ্য 
দিয়! মা কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছেন। মুখে অবিরত নাম উচ্চারণ করিতেছেন । দৃষ্টি 
ব্যাসিকেনে সিটে যখন তা দেয়, পাখীর দৃষ্টি তখন যেরূপ হয়।” 
_জ্ীস্রীরামকৃষ্ণ-কথাম্ৃত, ২১।২।১৭ 


সাধন! ও সিদ্ধি 


স্বামী বিশুদ্ধানন্ৰ 
( সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ) 


গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজুনকে 
যোগের বড় বড় উপদেশ দিচ্ছেন। অঙ্জ্ুন 
ৰললেন,_-“আমার মন চঞ্চল অশাস্তিতে ভরে 
গেছে। তুমি বে যোগের কথা বলছে! তা কিছুই 
ধারণ! করতে পারছি না । এই মন নিয়ে কি করে 
তোম!র উপদেশ পালন করবো?” অজুনের যেমন 
অবস্থা, আমাদের সকলেরই অবস্থা সেই রকম 
(হাস্ত )। অজু'ন বললেন, 

চঞ্চলং হি মনঃ রুষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দঢ়ম্‌। 

তশ্তাহং নিগ্রহং মন্ে বায়োরিব স্ুছুফরম্‌ ॥ 
“হে কৃষ্ণ! মন দ্বভাব্তঃ চঞ্চল, প্রমা্থী ( ইন্দরিয়- 
সমূহের ক্ষোভকারক ), বলবান এবং দৃঢ় । সেই 
মনকে সংযত কর! বাযুকে নিগ্রহ করার মতোই 
কঠিন বলে আমার বোঁধ হচ্ছে।” বলবান্‌__ অর্থাৎ 
মন যেমন নাচাচ্ছে তেমনি নাচতে হচ্ছে আমাদের ; 
যতই হোমরাচোমরা! কিংবা বিদ্বান হোক না কেন, 
সকলেই মনের দাস। দুঁট--কঠিন, অর্থাৎ মনের 
এত গোঁ, যা ধরবে তা না করে ছাড়বে না । 

স্বামী বিবেকানন্দ 'রাজবোগ গ্রন্থে একটি ছোটি 
ৃ্টান্তে মনটাকে বানরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 
বানর স্বভাবতই চঞ্চল। তাতে একটা বানরকে 
কতকট! মদ খাইয়ে দিয়েছে, ফলে চঞ্চলতা বেড়েছে। 
তার লেজে আবার একট! বৃশ্চিক দংশন করেছে। 
তার উপর একট! ভূত চড়েছে বানরটার থাড়ে। 
ভৃতাবিষ্ট সেই বানরের অবস্থা আর আমাদের মনের 
অবস্থা একই রকম। মনও প্রতিদিন বাসনা-মদির! 
ঢুকু ঢুকু পান করছে। যেই একটা কামনা সিদ্ধ 


হলো, অমনি আরও হাজারটা প্রসব করলে। 


“আমি বিদ্বান্, “আমি পণ্ডিত? “আমি উচ্চংশজাত', 
এ সমস্ত ভাব হলে! অভিমানরূপী পিশাচ। আর 
রাগদ্ধেষরূপ বৃশ্চিক তো! সর্বদাই আমাদের মনকে 


দংশন করছে। অন্ন তাই ৰললেন”--“মনকে 
সংযত করা অতিশয় দুফর।” ভগবান শ্রাক্চ 
তখন বললেন, 


অসংশয়ং মহাবাহে! মনে! ছুনিগ্রহং চলম্‌। 

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহাতে ॥ 
হে কৌন্তেক্! তুমি যা বললে সবই ঠিক। মন 
যে ছুনিগ্রহ এবং চঞ্চল তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নেই। তত্রাচ, অভ্যাস এবং বৈরাগ্য-_এই ছুইটি 
উপায়ের দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়, আয়তে 
আন! যাঁয়।” 

ভক্তিশান্ত্, যোগশাস্ত প্রভৃতিতে মনকে নিয়েই 
যত কাণ্ড। অবশ্ত সাধন বিনা কিছু হয় না। 
অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের কথ যোগশাস্ত্র ও সাংখ্য- 
শান্সেও আছে। “অভ্যাস' ও “বেরাগ্য” কি? 
নিত্য একটি জিনিস সাধন করার নাম অভ্যান। 
বৈরাগ্যের অর্থ ভোগবাসনায় বিতৃষ্ণা। সংসারস্থথ 
এবং স্বর্গসুখ, দুয়েরই প্রতি বিতৃষ্ণা নিয়ে সাধন 
করতে হয়। ঠাকুরের জীবনটা দেখো! । পঞ্চবটীর 
তলায় গঙ্গার ধারে বসে তিনি এক হাতে টাকা 
আর এক হাতে মাটা নিয়ে “টাক! মাটী, টাকা 
মাঁটা, মাটাই টাকা, টাকাই মাটা” বলে টাকা! জলে 
ফেলে দিয়েছিলেন ॥ টাঁকায় কি হয়, কামনা- 
বাসনার তৃপ্তি। তৃণ্ডি যে কত হয় তা যারা ভোগ 


* মালদহ ্ররামকৃফণ আশ্রমে ২-৪-৫৪ তারিখে প্রদত্ত পৃ্াপাগ সহকারী অধাক্ষ মহারাজের ভাষণ। এবিমলকুমার 


ভট।চার্য কতৃক শ্রগলিখিত.। 
৪ 


৫৩৪ 


করছে তারাই জানে! ভোঁগবাসনা দুর করতে 
হলে সাধন! চাই। সব জিনিসেই তো সাধনা 
দরকার করে; এমনকি সেলাই-ফ্রোড়াইয়ের কাজ 
ভাল করে শিখতে গেলেও সাধনা ছাড়া হবে না। 
যন্‌ সাধন তন্‌ সিদ্ধি। সাধন করে, পুরুষকারের 
দ্বারায় সিদ্ধি পাওয়! যাঁয়। 

পুরুষকার” কিঃ--অভ্যাস ও সাধন। “কাল 
_সমক্ল। “দৈব ঈশ্বরের কৃপা । পুরুষকার, 
কাল এবং দৈব--এই তিনটি একত্রে অনুকূল মুতিতে 
উপস্থিত হলেই সিদ্ধি। “কাল” একটা বড় জিনিস। 
কাজীর কেী। করো অনুকুল সনের জা আপে 
করতে হবে। ভূমিকর্ষণ পুরষকারের প্রতীক ; 
চাষের উপযুক্ত কাল হলো! বর্ধা; বর্ষণ যেন দেবতার 
কূপা। অনুকূল সময় ও দেবতার কপার জন্য লেগে 
থাকতে হয়; এরা ছুটি আমাদের আয়্তাধীন নয়, 
কখন যে উপস্থিত হবে তা 'জানা নেই। “কাল 
অনেক সময় ব্যক্তি এবং জাতির জীবনে প্রতিকূলতা 
করে। স্বামী বিবেকানন্দের মতো কৃতবিদ্ভক এবং 
অনন্যসাধারণ পুরুষ ( পূর্বাশ্রমে ) ছুঃসমরে একটা 
চাকরি সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন । পুরুষকার 
(সাধন ) আমাদের আয়ত্তাধীন। সাধনে লেগে 
থাকার ইচ্ছা এবং মন সংযত করে নিত্য নিয়মিত 
সাধনই পুরুষকার। সাধারণ লোকে একটু দেখেই 
ছেড়ে দেয় । খুব চেষ্টা চাই, চাই নিত্য অভ্যাস। 
ঠাকুর থানদানি চাষার দৃষ্টাস্ত দিয়েছেন। ঠাকুর 
বগেছেন,--“যাদের রাগভক্তি তারা এমন কথা 
বলে না, “ভাই, কত হুবিষ্য করলুম,-কিন্ত কি 
হলো !' যারা নুতন চাষ করে তাদের বদি ফসল 
না হয়, জমি ছেড়ে দেয়। খানদানি চাষা ফসল 
হোক আর না হোক, আবার চাঁষ করবেই। 
তাদের বাপ-পিভামহ চাষাগিরি করে এসেছে। 
তারা জানে যে, চাঁষ করেই খেতে হবে।'.. 
ভক্তের আস্তরিক তাকে জানবার ইচ্ছা 
থাকলে নান্তিকভাঁব এলেও সে ঈশ্বর-চিন্তা ছেড়ে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


দে না। যার পিতামহ চাঁষাগিরি করে 
এসেছে, হাজার শুক! বছরে ফসল না হলেও 
সেকরে।” 

ভক্তিশাস্থ গীতায় শ্রীভগবান বলছেন»-“তুমি 
এইটুকু করো, বাকিটা সব আমি করে দেবো” 


. এটি পাই একমাত্র পৌরাণিক যুগে । তবে পুরুষকার 


একেবারে বাদ দিলে কিছু হয় না। আবার 
সবটা শুধু পুরুষকারে হয় না। একটি ছোট 
গল্প বলছি। 

সমুদ্রমধ্যস্থ পর্বতগহ্বরে এক পক্ষীদ্ম্পতী বাস 
করতে । ভাছের কস চারটি ডিন ছিল । 
একটা বড় টেউ এসে একদিন ডিমগুলিকে ভাসিয়ে 
নিয়ে গেল। সন্ধ্যায় বাঁসায় ফিরে তারা জানতে 
পারলে, সমুদ্র ডিমগুলিকে গ্রাস করেছে। ভবিষ্যৎ 
বংশধরগণের বিনাশে ক্ষুব্ধ পক্ষী দম্পতী প্রতিশোধের 
উপায় চিন্তা করতে লাগলো । শেষে স্থির করলে 
তার! সমুদ্র শোষণ করে ফেলবে। তারপর সেই 
দুঃসাধ্য কাজে লেগে গেল । তারা জনে ঠোঁটে 
করে জল তোলে আর আট হাত দুরে ফেলে 
আদে। অন্ত পাখীরা তাদের এই কাণ্ড দেখে 
বললে,__-“তোমার্দের মাথা খারাপ হয়েছে 1” তবু 
তার! নিরস্ত হলো ন|!। তিনচার দিন এই ভাবে 
কেটে গেল। পরিশ্রমে ও অনাহারে পক্গীদম্পতীর 
শরীর ক্রমশঃ ছূর্বল হয়ে পড়লো । দৈবক্রমে 
একদিন বিষু গরুড়পৃষ্ঠে আরে!হণ করে আকাশপথে 
চলেছেন। সমুদ্রশোষণরত পক্ষীদম্পতীকে দেখতে 
পেয়ে বিষ গরুড়কে বললেন, এদের ব্যাপার 
কি?” পক্ষিরাজ গরুড় সব শুনে এসে তাঁকে 
জানালেন। বিষু। তখন পক্ষীদম্পতীর কাজে 
সাহায্য করবার জনক গরুড়কে আদেশ দিলেন। 
গতিক দেখে সমুদ্রের অধিষাতা ব্রুণদেব 
সন্্রন্ত হয়ে ডিমগুলি পক্ষীদষ্পতীকে প্রত্যর্পণ 
করূলন। 

সংসারযাতা নিাহের জন্ত তোমাদের মাথার 


কাতিক, ১৩৬২ ] সাধন! ও সিদ্ধি ৫৩১ 
ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। সংসার মানে তো উটের নামে আখ্াদন। ভক্তি আদে না কেন? 
কাটা ঘাস; খাওয়া, আমড়ার আটা !২ শ্রাভগবান 


তাই বারবার এনে বলছেন,_-“আমাকে ভুলিস 

ন!, আমাকে আঁকড়ে ধরে থাক্‌।” শ্রীকৃষ্ণ গীতায় 

বলছেন,_-“অনিত্যমন্থখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজঘ্ব 

মাম্‌ ক্ষণস্থায়ী এবং ছঃখময় মনুষ্যদেহ প্রাণ্ড হয়ে 
আমার আরাধনা করো ।” 
ঠা রঃ এ 

কি করে ঈশ্বরে মন হয়? মাস্টার মশাই 
ঠাকুরকে যে চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন এটি 
তার্দের অন্যতম । 

ভগবানের জন্ত আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই, সেট 
আনতে হবে। যকৃত থারাপ হলে আহারে রুচি 
থাঁকে না; বৈদ্য ওষুধ দিলে তখন আবার ভোজনে 
তৃপ্তি। ভজনে রুচি হয় না কেন? এখানে 
বড় চিকিৎসক সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরে শ্রদ্ধা 
হয়। যেমন সঙ্গ করবে তেমনি তো হবে। শ্রদ্ধ! 
থেকে নিষ্ঠা। নিষ্ঠা হলে ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্ত 
কিছু শুনতে ইচ্ছ! হয় না। নিষ্ঠা থেকে ভক্তি, 

১ শ্রীরামকৃষ্চ। বদ্ধজীবের-__ সংসারী জীবের-_কে।ন মতে 
ই'দ আর হয় না। এত দুঃখ এত দাগা পার, এত 
বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না। 

উট কাঁট। ঘন বড় ভালবাসে। কিস্তু ধত খায়, 
মুখ দিয়ে রঞ্ত দর্দর্‌ করে পড়ে; তবুও সেই কট! 
ঘ।সই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এত শোক- 
তাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। 
_্ীক্রীরাসকৃকণ কথাম্ৃত। 

২ ভ্ীরামকৃষ্ণ। (চ্ঠাম বনগর প্রতি ) বিষয়ের কথ।. একেবারে 
ছেড়ে দেবে। ঈশ্বরীর কথ! বই অন্ত কোনও কথ! 
বোলো! ন|। বিষয়ী লোক দেখলে, আস্তে আস্তে সরে 
যাবে। এতদিন সংসার করে তে দেখলে সব 
ফকাবানী? ঈশ্বরই বপ্ত আর সব অবস্। ঈশ্বরই 
সত্য, আর সব ছুদিনের জন্ত ! সংসারে আছেকি? 
আমড়ীর অন্থল; খেতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আসড়ীতে 
আছে কি? আপটা জার চামড়া, খেলে জর়শুগ হয়। 
--জীবীরামকৃষ্কথামৃত। 


পিতাধিক্য হলে মিছরি তেতো! লাগে, তবু ফেলতে 

নেই; মিছরি পিতাধিক্য নাশ করে। | 
যুগে যুগে ধর্ম একটু বদলে যায়। সত্যহূগে 

সকলেই সাত্বিকপ্রকৃতি। ত্রেতায় ক্ষত্রিয়বল ধিক্কত 


' এবং ব্র্মতেজই প্রকৃত শক্তি বলে গণ্য হতো--“ধিক্‌ 


বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজে! বলং বলম্‌।” অজুন ও 
রাঁবণ 150109] ক্ষত্রিয়-সম্তান, রজোগুণে ঠাস! । 
ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য বিশ্বামিত্র ত্রিশ বৎসর 
কঠোর সাধনা করেছিলেন। অন্ান্ত খধিরা তাঁকে 
ব্রাহ্মণ বলে মেনে নিলেন, কিন্তু ঝধিশ্রেষ্ঠ বশিষঠ 
তা স্বীকার করলেন না) ক্ষত্রিয়-সন্তানের মধ্যে 
থাকে ক্রোধ, হিংসাঁ। আর ব্রান্মণের বড় গুণ 
দয়া, ক্ষমা। বিশ্বাহিত্র ভাবলেন, “দীর্ঘ ত্রিশ 
বৎসরের সাধনায় এই হলো, আমি কিন! ক্ষত্রিয় !” 
ক্রোধী বিশ্বামিত্র বাঁশ$কে গোপনে হত্যার সুযোগ 
খুঁজতে লাগলেন । এক অন্ধকার রাঁত্রে তরবারি 
হস্তে বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশ করলেন তিনি। 
দেখলেন, বশিষ্ঠ সমাধিস্থ। সাধনার ফলে তখন 
বিশ্বামিত্রের এইটুকু জ্ঞান জন্মেছে যে, সমাধিস্থকে 
বধ করতে নেই। তিনি অন্ধকার কোঁণে অপেক্ষা 
করে রইলেন। সমাধি থেকে ব্যুখিত বশিষ্ঠ 
সহধমিণী অরুত্ধতীকে বললেন,_-“ক্ষুধা পেয়েছে ।” 
অরুন্ধতী ফল এনে দ্িলেন। খেতে খেতে বশিষ্ঠ 
বললেন, “একটু লবণ দিতে পার?” তদুন্তরে অরুন্ধতী 
বললেন,_-পপ্রভূ, লবণ তো! ঘরে নেই।” তারপর 
একটু নীরব থেকে চক্ষু মুদিত করে খাঁষি বললেন-__ 
"পাশেই বিশ্বীমিত্রের আশ্রম, সেখান থেকে একটু 
লবণ চেয়ে নিয়ে এসো।” অরুন্ধতী বললেন, 
“যে আমার শতপুত্রকে বিনাশ করেছে তার কাছে 
আমি চাইতে ঘেতে পারবে! না। আমাকে ক্ষমা 
করুন।” শান্ত খষি বললেন, --“অরুদ্ধতি ! 
বিশ্বীমিত্র তপন্তা করে এখন তে! রাজি হয়েছে, 
ভার অতীতের কথা মনে রাখবার প্রন্বোজন কি?” 


৫৩২ 


এদিকে বশিষ্ঠের এই অঙ্ভুত ক্ষমাণীলতা দেখে 


বিশ্বামিত্র অনুতপ্ত হলেন। তিনি এগিয়ে এসে 
বশিষ্ঠের পা ছুটি জড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। 
ৰশিষ্ঠ বললেন,__“বিশ্বীমিত্র! তুমি তো আমার 


কাছে অপরাধী নও, তুমি তোমার নিজের মনের 
কাছে অপরাধী।” সাধুস্ধে বিশ্বাগিঅ বিজিত 
হলেন। বশিষ্ঠ তাকে ব্ললেন,_প্তুমি উপদেশ- 
প্রাথী হয়ে বাস্ুকির কাছে বাঁও।” 

বিশ্বামিত্র বাস্ুকির কাছে গিয়ে বললেন,_ 
“আপনি আমাকে উপদেশ করুন” বান্ুকি 
বললেন,--“তুমি কি পাগল হয়েছো ! নখ|র উপর 
পৃথিবীর ভার লয়ে কি করে আমি উপদেশ করবো?” 
তখন বিশ্বামিত্র তার দশ বৎসরের তপস্তার ফল 
প্রদান করার পৃথিবী ভেদ করে এক শুভ্ত উিত 
হলো। সেই স্তন্তের উপর পৃথিবীকে স্থাপন করে 
বাস্থুকি যেই উপদেশ আরম্ভ করলেন অমনি স্তস্তট 
বলে যেতে লাগলো, বাস্ুকিও তাড়াতাড়ি পৃথিবীকে 
আবার মন্তকে গ্রহণ করলেন। তখন বিশ্বামিত্র 
বিশ বদরের তপন্তার ফল এবং পরে তাঁর সমগ্র 
ত্রিশ বৎসরের সাধনার ফল প্রদান করলেন, 
তবুও স্তস্তটি কিছুতেই পৃথিবীর ভার সহা করতে 
পারলে না। 

প্রতিবারের ব্যর্থতায় বিশ্বামিত্রের তপন্তার 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম ব্ষ---১ম সংখ্যা 


অভিমান চূর্ণ হচ্ছিল। অবশেষে বাস্ছকি তার 
পরিচন্ম গ্রহণ করে বললেন, _“বিশ্বামিত্র ! মাঞ্র 
ত্রিশ বতসরের সাধনায় তোমার এত অভিমান 
হয়েছে 1” তিনি বিশ্বামিত্রকে আবার বশিষের 
কাছে যেতে ব্ললেন। এইবার বিশ্বীমিত্র অতি 
দীনভাবে মহধি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং 
বশিষ্টদেবও তাঁকে "এসো বরক্ষষি বিশ্বামিত্র” বলে 
সাদর অভ্যর্থনা করলেন। 
ক না এ 

শ্রবণের পর মনন এবং নিদিধ্যাসন না থাকলে 
কোন ফল শেই। একটি ছোট দৃষ্টান্তে ঠাকুর 
বলেছেন, “যার কাচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, 
উপদ্দেশ ধারণা করতে পারে না। পাকা ভক্তি 
হলে ধারণা করতে পারে । ফটোগ্রাফের কাচে 
যর্দি কালি মাথান থাকে, তা হলে যা ছৰি পড়ে 
তা রয়ে যায়। শুধু ক্লাচের উপর হাজার ছবি 
পড়,ক, একটাও থাকে না, একটু সরে গেলেই, 
যেমন কী1চ তেমনি ।” 

কত ভগবতপ্রসঙ্গ তো শুনছি, কেন হয় না? 
উপদেশ ধারণ! হয় নাঃ ঈশ্বরের উপর ভালোবাস' 
নেই বলে। মনের ক্বাচে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি- 
অনুরাগরূপ কালি মাথিয়ে নিতে হবে। অনুরাগ 
হলেই তথন পাঁক। ভক্তি। 


আমার প্রথম দুর্গোৎসব দেখা 
শ্রীমতী জ্যোতির্জয়ী দেবী 


জস্মাবধি বীর্ঘকাল প্রবাসেই কেটেছে । রাজ- 
পুভানায় জয়পুর সে প্রবাদ। লেকালে অর্থাৎ 
প্রায্থ ৬* বছর আগে বিদেশে প্রবাসে এখনকার 
মন্ত এমন ছুর্গোৎ্দবের ঘটা হতে কেউ দেখেন নি। 
গৃহস্থ ঘরে তে! নয়ই, বারোয়ারী পুজাও হ'ত না। 
হতে পারত না? কথা অনেক তত্ত নিষ্টাবান্‌ 


ধনী, সমৃদ্ধ হিন্দু যে কম ছিলেন সেকালে প্রবাসে 
তা নয়, শিক্ষিত ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতও বু ছিলেন। 
কিন্তু হুর্গোৎসব প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। 
প্রধানকথা প্রতিমা গড়ানোর। সেদেশে 
কুমোর কোথা, কুলপরম্পরায় গ্রামে বা দেশের বাঁড়ীতে 
যে মায়ের মৃতি গড়ায়? কত তাল পরিমাণ দুর্গা 


কািক, ১৩৬২ ] আমার প্রথম 


প্রতিমার মুতিটি হবে, লক্ষ্মী সরম্বতী গণেশ কাতিকের 
সেই মত অনুপাতে কত তাল মাপের আকার হবে। 
সে তো কুলপ্রথাগত নিয়ম অনুসারে গঠিত হবে। 
বংশানগক্রমে যে কুস্তকার সেই প্রতিমা গড়ে, 
তাকে কোথায় সেদেশে পাওয়া যাবে? যদি বা 
পাওয়া যায়, মিলে না' হয় গেলেন কেউ, তিন মাস 
ধরে যে থাকা কাঠামোতে মাটা দিয়ে শুভদ্দিনে 
প্রতিমা গড় শুরু করে__সাধারণত: রথের দিন 
থেকে ছুর্গোৎ্সবের নবরাধ্রি প্রতিপদ বা পঞ্চমী 
অবধি--প্রতিমায় চক্ষুদান অবধি এত দ্দিন সেই 
হিল্লী দিল্লী জয়পুরে কৌন কুস্তকারপুত্র থাকতে 
পারবে! তারপর তাও ন! হয় হ'ল, কুলগুরু কুল- 
পুরোহিত তন্ত্রধারক পণ্ডিত এদের কি করে 
পাওয়া যাবে। দেশ ছেড়ে এ গঙ্গাহীন দেশে গুরু 
পুরোহিতের যাঁবার ইচ্ছা স্বভাবতই কম, উপর্থ 
সেদিনে বু লোকের নিজ গ্রামে নিজের বাঁড়ীতে 
দুর্গোৎসব হত, তাই ফেলেই বা যান কি করে। 
এইসব জন্ত হয়ত এখানকার মত এত সহজে প্রবাসে 
দুর্গোৎমব হ'তে পারত না। এখন ট্রেনে যাতায়াতে 
সময় অনেক কম লাগে সে সময়ের চেয়ে । কর্মস্থত্রে 
যাতায়াতও বহু লোক করেন, ভ্রমণও করেন। 
লোকের বিদেশভয় আর তত নেই। এছাড়া আর 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও এখন স্হজেই পাওয়া যাঁয়। 
বারোয়ারী পূজাতে তো কুলগুরু পুরোহিতের 
প্রয়োজন হয় না। তাই সুদূর লাহোরে কালী- 
বাড়ীতেও মানের পৃজা দেখে এসেছি দেশভাগের 
আগে। দিল্লীতে আজকাল বারোয়ারীতেই ৫৬ 
খানি প্রতিমা পূজা হয়। কলকাতার মত অনেক 
না হোক ছূর্গাপূজা হয়। রাঁজপুতানায়ও হয়। 
জয়পুরেও একখানি প্রতিমা পূজা হয়। 

এককথায় এখনকার ছেলেমেয়েরা এবিবয়ে 
ভাগ্যবান্‌ তারা জন্মেই ছুর্গাপৃজা জাতীয় ও সর্ব- 
ভারতীয় দ্বশেরা, এবং ছুর্গোৎসব দেখতে পায়। 
আমাদের কালে যা ছিল না। 


দুর্গোৎসব দেখা! ৫৩৩ 


এখন আমার প্রথম ছুর্গোৎদব দেখার কথ! 
বলি। 

তখন বোধ হয় আমার বনুস হ্বে ৪1৫| শুনলাঞ 
আজ আমাদের বাঁড়ীশুদ্ধ সকলের জয়পুরের সে 
সময়ের প্রধানমন্ত্রী ৬কান্তিচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী 


. নিমন্ত্রণ হুর্গাপুজা। উপলক্ষে । বাঁড়ীশুদ্ধ মেয়ে-ছেলে 


যাঁর | ছিল ভালো কাপড়জামা পরা হল। সেকালে 
এখনকার মত অনেক ভালে জামাকাপড় সকলের 
থাকত না। তাছাড়া বিরাট একানব্তী পরিবারে 
অত জামাকাপড় জোগানোও শক্ত ছিল। পুজার 
ষষ্টাতে পরবার জন্ত একটা নতুন জামা বা নতুন 
কাপড়ই সেকালের রীতি ছিল। প্রতিদিন বহু 
রকমের সাঁজপোঁধাকের বাহুল্য আমরা জানতুম না। 
রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার ভাষায় বল! যায় আমাদের 
জামাকাপড়ের দারিদ্র্য দেখলে একালের ছেলে- 
মেয়েরা লঙ্জিত হত।' 

মা ঠাকুমারা কি পরলেন বড় মনে নেই । তৰে 
তসর গরদ বেনীরসী জাতীয় কিছু তে! বটেই। 
কেন ন৷ মায়ের চরণে পুম্পাঁঞলি দিতেন বোধ হয়। 
মেজখুড়ীমার নতুন বিয়ে হয়েছিল। তার বাঁঝ৷ 
বড় জমিদার ছিলেন। তাকে তাঁর সব গহনাগুলি 
পরিয়ে দেওয়া হ'ল। গহনাগুলির নামও আর 
যে সব অগ্পপ্রত্যঙ্জে পরিধান করা হ'ত, তা 
এখনকার পক্ষে শুনতে বেশ কৌতুকপ্রদ। বছর 
চৌদ্দ বয়সের পাতলা রোগ! খুঁড়িমাটাকে মাথায় 
মুকুট ও ঝাপটা, কাঁনে সোনার কান, খেপায় ফুল 
চিরুণী কাটা, গলায় সাতনরী, মুক্তার কণ্টি, ও 
দেশের গহনা! সোনার বলে £ওড়া» পিঠে পিঠ ঝাপা, 
মাঝখানে সোনার পদক, তা থেকে ঝোলানে! 
অনেকগুলো! ছোটবড় ঝুমক! কোমর অবধি, কোমরে 
চঞ্জহার ও গোট, বাহুতে হাতে তাৰিজ, বাজু, 
জশম, নিচে হাঁতে চওড়া চড়, বাল! চূড়ী, করলে 
আঙ,লে রতন্চড। রূশটা আংটী তের্ীথা, পায়ে 
রূপার মল পাইঞ্জোন্ড পরিয়ে দামী শাড়ী পরিয়ে 
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সাঁজিয়ে নিয়ে যাঁওয়া হ'ল। সেকালে সেমিজ 
সায়ার বিশেষ বাহুল্য ছিল না। একটি জামাই 
আক্রর কাজ করত। তবে কলকাতায় মেয়ে 
খুঁড়িমার সেমিজ শায়! ছিল। 

আমরা তে! অবাক হয়ে খুড়িমার সাজসজ্জা 
দেখলাম। তারপর নিমন্ত্রণ খাঁওয়া। তখনকার 
একানব্তী পরিবার । পিতামহ, তাঁর ভাই, 
ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা, আমরা ভাই বোনেরাঃ কাকা 
পিসিরা মিলে প্রায় তিন গাড়ী লোক পুরুষরা 
বাদে। কি রকম করে গেলাম সকলে তা” এখন 
আর মনে পড়ে না। তবে অনেকে ছোট ছোট 
আমর! কাক! পিসীর সঙ্গে পিতামহ সংসার 
চন্দ্র সেনের সঙ্গে বোধ হয় হেঁটেই গেলাম। 
কাস্তিবাবুরু' বাড়ী কাছেই ছিল। বিবাহিতা 
মেয়েদের তে! সেকালে বিষম পর্দা, বোধ হয়, ফেরী 
করে গাড়ী যাতায়াত করল? তখনকার দিনে 
ঠাকুর্াদের ছুথান! ঘোড়ার গাড়ী ছিল। বেল! 
প্রায় ১০টা1 আন্দাজ সময়ে বাড়ীশুদ্ধ সকলে-- 
সবান্ধবে বলতে পারা যায়- নিমন্ত্রণে যাওয়| হ'ল। ' 

কান্তি মুখোপাধ্যায়__তথন জয়পুরের প্রধান 
মন্ত্রী। প্রকাণ্ড বাড়ী তার। তার ভিতরে বাহিরে 
লোক আর ধরছে না, এত ভিড । জয়পুরের প্রবাসী 
সমস্ত বাঙালীর পুজার কর্দিন নিমন্ত্রণ. । 

মহারাজাঁকেও নিমন্ত্রণ করা হ'ত। বন্ুসম্পন্ন 
মাঁড়োয়ারী রাজপুত সর্দাররা (জমিদার) নিমন্ত্রি 
হতেন। 

সেকালের প্রথামত বাঙালী নিমস্ত্রিতেরা 
নিঃসক্কৌচে গিয়ে বাড়ীতে উঠতেন। শোওয়া খাওয়া 
থাঁকা বাড়ী ফেরার জন্য কিছুই তাঁবনা করতেন 
না। সারাদিন নিমঞ্রণবাড়ীর পুজাবাড়ীর কাজ- 
কর্ম করতেন নিমঞ্ট্রিত! গৃহ্নীরা-_বাঁড়ীর লোকদের 
সঙ্গে। পুজার ফল কাটা, নৈবেদ্ক করা” 
তরকারী কোটা থেকে- নিমঞ্জ্রিদের জন্য তরকারী 
কোটা পরিবেশন কর! সারাদিন ধরে চলত। 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


বিরাম বিশ্রাম সবই ওখানে । রাত্রে কেউবা বাড়ী 
ফিরতেন, অনেকে ফিরতেনও না। কেননা 
কখনো সন্ধিপূজা বা মহাষ্টমী পূজা আরতি দেখতে 
থেকে বেতেন। 

এই প্রথম পৃজা বা প্রতিমা দেখলাম আমরা 
ছোটরা অনেকে । প্রতিমার দিকে অবাক হয়ে 
চেয়ে রইলাম | মনে হয়েছিল কত বড় কত মন্ত- 
প্রতিমা । আগে কখনো ছুর্গোৎ্সব দেখিনি। 
এবং রাঁধা-গোবিন্দ ছাড়া কোনোরকম প্রতিমাও 
দেখিনি। কলকাতার আসা হত প্রায় বিবাহ 
উপলক্ষে । বিয়ের মাঁস আর পুজার মান তো৷ এক 
নয়, কাজেই মনে পড়ে না, কলকাতায় ছুর্গাপূজা 
দেখেছি কিনা। তাছাড়া সেকালে যেমন পর্দা 
ছিল মেয়েরা গাঁড়ী পালকী ছাড়া কোনোথানে 
যেতে পেতেন না, তেমনি এত বারোয়ারী পূজাও 
ছিল না। লোকদের বাড়ী কুলক্রমাগত পৃজাই 
বেশীর ভাগ হ'ত। আর ছু চারটি পল্লীতে বারোয়ারী 
পূজা হ'ত সে আবার যাওয়ার প্রথাও ছিল ন। 
সেকালে তখন বিয়ে হয়ে গেলেই পর্দা ও অন্তঃ- 
পুরবাস। আর বারোয়ারী তলায় মেয়েরা যাবেন 
সেকি? পিতামহের পাশে দাড়িয়ে আশ্চ ও 
মুগ্ধভাবে আমরা ঠাকুরদ!লানের সিপড়িতে দীড়িয়ে 
প্রতিমার দিকে চেয়ে রইলাম। আমার চেয়ে 
বড় ধারা দিদি কি অন্ত কেউ তারাই বোধ হয় 
লক্ী সরম্বতী কাতিক গণেশের মৃতি ও বাহনের 
নাম সব বলে দিলেন। লক্মী-পৃজার কথা জানা 
ছিল। কেননা, বাড়ীতে চারবার পূজা হ'ত, ভাত্র 
কাতিক পৌষ ও চৈত্রে। সরম্বতী-পুজাও ভাল 
করেই জান্তীম, বই পুজা হত। অঞ্জলি দেওয়া 
হত। গণেশ-পুজাও ওদেশে হয় গণেশ-চতুর্থীতে। 
বাড়ীর সদর দরজার মাথায় একটি গণেশ মুতি 
ছিলেন_ তার পুজা লাড্ড, ভোগ দিয়ে হ'ত 
লাঁভড,লোভীর দল গিয়ে দীড়াতাম বছরে চার 
বার চারটি চতুর্থীতে। ওদেশে আবার তিনিই 


কাতিকঃ ১৩৬২ ] 


বিদ্যার দেবতা! । “দৌয়াত পূজা বলে গণেশ 
পৃজাকে ওদেশে। কিন্তু কাতিক ঠাকুর আর 
দশগ্রহরণধারিণী ঈষতৎআনত-ভঙ্গীতে াড়ানো 
উজ্জল ডাকের গহনায় সত্জিতা রক্তাম্বরা অস্ুর- 
দলনী প্রতিমা সুতি প্রদীপের আলোয় ঝলমল- 
রূপে বিভাসিত দশভূজা মা ছূর্গীর প্রতিমা! সেই 
প্রথম দেখলাম । ব্রাহ্মণ বাঁড়ীর পৃজা। সে সময়ে__ 
ব্রাহ্মণ বাড়ীতে --অব্রাহ্মণদের গতিবিধি খুবই সীমা- 
বন্ধ ছিল। সাধারণতঃ এখানে তারা অন্তজাঁতি 
ও বর্ণকে “পদ্দ,র”--ৰা শূদ্র বলতেন। 

আমরা পিতামহের পাশে দাড়িয়ে প্রতিমা 


দেখতে লাগলাম । এমন সময়ে প্রাঙ্গণে বলির 
বাজন! বেজে উঠল । সে সময়ে আমরা বলির 
ব্যাপার কিছুই জানি না । 


আশপাশের সকলে এসে উঠানের চারদিকে 
জড় হতে লাগলেন। চকমিলানো প্রকাণ্ড দালানের 
এক দিকে সিঁড়িতে আমরাও অনেকের সঙ্গে 
দাড়ালাম । 

উঠানের মাঝখানে সি ছুরমাঁথানে! ভাড়িকাঠ। 
একজন না দুজন ছুটি ছাগশিশ্ড নিয়ে এলো। 
আর একজন একটি সিদুরমাথা খাঁড়া নিয়ে 
দাড়ালো তাদের পাশে। আশ্চর্য ও বিশ্ফারিত 
চোঁথে দেখছি, বলির ছাগটির গলাটি হাড়িকাঠের 
মধ্যে দেওয়া । তাঁরপর-পজয় ম!' “জয় মা? 
'মাগে জয় দুর্গে চিৎকার ও সজোরে বলির বাজনা 
বেজে উঠল। ঝকঝকে খাঁড়াটি একবার উঠে 
থেমে পড়ল হাড়িকাঠের ওপর । 

কেউ কেউ ছোটরা কেঁদে ফেল্লে। আমরা 
চোঁথ বুজে পিতামহেব পিছনে গিয়ে দীড়ালাম। 
আমাদেরও চোথে জল এসে গেল। দেখলাম 
দাদাও চোথ নিচু করে ঈলাড়িয়ে আছেন। দ্বিতীয় 
বলিটির সময় আমরা আর সামনে দীড়ালাম ন]। 
দালানের এক পাশে এক থামের আড়ালে আশ্রয় 
নিলাম । 


আমার প্রথম দুর্গোৎসব দেখ! 


৫৩৫ 


তারপরে--“মা” মা” চিৎকারে উঠানের মাঝে 
কাদা রক্ত নিয়ে কয়েকজন মাখামাথি করতে 
লাগল। আর আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ছাগমুণ্ুটি 
একটি মাটির সরায় করে পুজার দালানে নিয়ে গেল। 
প্রতিমার চমৎকার ঝলমলে মুতির সঙ্গে নানা 


উপচার ফুল ফল নৈবেগ্ধ মহানৈবেগ্ক সম্ভারের 


মিষ্টান্নভরা থালা ইত্যাদির সঙ্গে বলির ব্যাপার 
ধেন মনে থাপ খেল না। সেদিনের পর আমরা 
যথাসস্তব দূরে দালানের কোণ খুঁজে কোনক্রমে 
বলির সময়টি সরে থাকতাম । বহুদিন অবধি সংশয় 
ছিল মনে, পিতাঁমহীকে জিজ্ঞাসা করেছি বলির 
কথা। ছাগমুণ্ডি কি হয়? কেন হয় বলি? 
ইত্যাদি | 

তারপর--আসত পুষ্পাঞ্জলি দেবার পালা। 
কিন্ত সেকালে এখনকার বাংলাদেশের মত ছোট 
বড় সকলকে পুষ্পাঞ্জন্সি দিতে দেখিনি । আমরা 
কখনে। দিইনি । হরত ব্রাঙ্ষণবাড়ী বলে। কিংবা 
হয়ত আমরা উপবাসী থাকতাম না। (পরে 
জননীর কাছে শুন্লাম ব্রাক্মণেতর সকলকে শূদ্র বলে 
অঞ্জলি দিতে দেওয়ার প্রথা ছিল না)। অঞ্জলির 
নেক পরে অনেক বেলীয় প্রায় অপরাহু বেলায় 
থাবার ডাঁক আঙত। 

ব্রাহ্মণবাঁড়ীর যক্জের নিমগ্্রণ সবই মায়ের প্রসাদ 
_অন্নভোগ। সেকালের ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ও 
অন্ধ জাতির আহার-ব্যবহাঁরে খুব কঠিন পঙক্তি 
বিচার মেনে চল! হত। ব্রাহ্মণদের আবার বিশেষ 
বিশেষ দল ছিল। কারা বা বৈদিক, কারা বা 
গৌসাই, জয়পুরের গোসাইরা মোটেই আমিষভোজী 
নন। তাছাড়াও ছোট ছোট পঙ্ক্তি কুলীন 
অকুলীনের বোঁধ হয় নান! ভাগে ছোট ছোট 
আঙিনায় দলে দলে সব খেতে বসানো! 'হ'ত। 
গৌঁসাই বাড়ীর লোক অনেক। গোবিন্দজী, 
গোপীনাথজী, মদনমোহন, ব্রজরাজ, রাধামাধবআদির 
মন্দিরের গোন্বামীদের পরিবারও নিমস্ত্রত হ'তেন। 


৫৩৬ 


আবার ৬অস্বরেশ্বরীর পূজারী ও আসতেন । আমাদের 
ছুর্গোৎসব দেখার মতই প্রথম এভাবে নিমন্ত্র 
থাওয়া এবং খেতে দেখা ও পঙ.ক্তি মেনে বসতে 
দেখা। বৈগ্ভ পরিবারগুলির একট! প্রাঙ্গণে একধারে 
বসা হ'ল। কে একজন প্রথমে শালপাতা ও 
শালপাতার ঠোঁজ। বা দোনা (ওখানে দোনা বলে ) 
দিয়ে গেল। তারপর এলো! ভাত শাক ডাল অন্ত 
তরকারি। বিশেষ মনে নেই। মনে আছে শুধু 
তরকারিকে “বেসন, বলা ও (ব্যঞ্জন ) “ছ্যাঁচড়া” 
নামের তরকারিটির কথা ॥। ঘে তরকারিট! আমর! 
ছোটরা নিলাম না। এবং নামটা! নিয়ে কিছুটা 
হাসলাম “বেননন” নেবে? ছ্যাঁচড়া ? ছ্যাচড়া ? শেষ 
অবধি যেকি কি আরও খেয়েছি কিছুই মনে পড়ে 
না। থালি গায়ে, মাথায় চুড়ো করে চুলবীধাঃ 
কানে চৌদানী, নাকে বড় নথ পরা, হাতে তাগা, 
গলায় মোট! সোনার হার, সবে পানের টে প ভরা 
কর্তার কন্ঠারা এসে খাওয়ানো তারক করে 
যেতেন। বধুরাও এসে দাঁড়াতেন। 

সেই উঠানের এক ধারে ছুটি ঘের! জায়গার 
মাঝে দুতিন জন তীমদ্রশনা দামী বিরাট আকারের 
কড়া-ছাড়ি ও বড় বড় বাসন মাজত, দেখতাম। 
থাওয়ার সময় তখন আমাদের উভীর্ণ হয়ে গেছে। 
খাওয়ার চেয়ে লোকজন গোঁলমাল্টাই চোখে প্ড়ত। 
আর মনে পড়ে কাজের বাড়ীর অপরিচ্ছন্নতা । 
পাশের দ্বিকে মাছির তনভনানি, শিশুদের 
অপরিচ্ছন্নত। ও কানা, দাঁসদাসীদের লোকজনের 
চেঁচামেচি । সমস্ত বাড়ী যেন একট! বিরাট 
নোঙরামি কোলাহল ও হৈ চৈ-এ ভরা । আগেই 
বলেছি সে সময়ে কিন্তু পউ ক্তি-ভোঞ্জনের প্রথায় 
ব্রাহ্মণ ও অন্তান্ত বর্ণের খুব কড়াকড়ি প্রথা ছিল। 
আমর! শূদ্রশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হতাম অন্রাহ্গণ 
মাত্রেই। বৈদ্য কারন্থ ব্রাহ্মণ সব পৃথক প্রাজণে 
বসতেন। তাঁরই মাঝে নিমন্ত্রিত। ঝা বাড়ীর 
লোকেরা লয় পেলেই এসে পিতামহীকে বলতেন, 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ধ--১*ম সংখ্যা 


ওম!, এটি বুঝি তোমার রামের বৌ? নতুন বৌ? 
কই দেখি মুখ? 

মুকুটের ওপর দিয়ে খুড়িমার আবক্ষ অবগুগন। 
কোনো! শাশুড়ী বা ননদ ঘোমটাঁটি তুলে ধরলেন। 
আমর! অবাক হয়ে দেখলাম খুঁড়িমা চোথ বুজে 
আছেন। খুড়িমার আগে কনেবৌর “মুখ দেখা 
কি রকম ব্যাপার আমরা দেখি নি। চোখ বুজে 
বে দেখানোর প্রথায় ভারি কৌতুক বোধ হয়েছিল। 
সমবেত দৃ্রিকার। বললেন, বেশ বৌ হয়েছে। 

তারপর এলো! গহনা দেখার পালা । এবং কি 
কি দিয়েছে তার জিজ্ঞাসাবাদ। যার যখন সময় 
হচ্ছে অথবা কৌতুহল হচ্ছে, তিনি ক্রমে বৌয়ের 
মুখ দেখে যাচ্ছেন ও গহনা দেখে যাচ্ছেন ॥। এৰং 
গলের আসর জমে উঠছে তুলনামূলকভাবে বধূর 
রূপের ও গহুণার সমালোচনায় । 

বেল! শেষ হয়ে এলো । অবশেষে সন্ধ্যারতির 
সময় এসে পড়ল। তারপর--ভোগারতি। বাড়ী 
ক্রমশঃ আরো লোকারণ্য হয়ে উঠল। কেননা 
তারপর যাত্রা । 

যাত্রাও সেই আমাদের প্রথম দেখা । প্রায়ই 
বাড়ী আর ফের! হত ন1। সারাদিনের সেই কাপড়- 
জামা-পরা! ছেলেদের দল শিশুদের দল কারে। 
বা গায়ে মখমলের সুট, কোট বাঁ পিকের জামা 
পরা, বড় মেয়েদের গায়ে একট জামা আঁর 
পরিধানে রেশমী শাড়ী। সবই প্রায় পুরুষানুক্রমিক 
বস্ত। অর্থাৎ সবুজ মথমলের সুটটি যা আমার 
ছোট ভাই পরল, দেটি আমার কাকার ছিল, 
কালো মখমলের স্ুুটটি যেটা এখন ছোট কাকা 
পরলেন, সেটিও ক্রমে ভাইপোর! পরম্পরা পরবে। 
বেনারসী শাড়ীও সেকালে লোকের পাঁচ দশ খানা 
থাকত নাঁ। মাত্র বিয়ের সময়ের হু একথানি 
করে বেনারসী এই সেকালের প্রথা ছিল। একখানি 
বাপের বাড়ীর অন্তটি অধিবাসের শ্বশুরবাড়ীর 
দেওয়া । 


কাতিক, ১৩৬২ ] 


“আমার জিনিস বলে বা 'ব্ক্তিগত'ভাবের 
সাজ-পোষাক ব্যবহার এবং নিজন্ব করে তুলে রাখার 
ভাঁব সেকালে এখনকার মত ছিল না। গস্না 
সবই পরার পরে নিমন্ত্রণের শেষে বাড়ী গিয়ে 
গৃছিণীর সিন্দুকে তুলে রাখার প্রথা ছিল। সকল 
বৌয়ের ও মেয়েদের পৌন্রপৌত্রীদের শিশুদের 
সকলেরই । কাপড় জামাও প্রায়ই এ ভাবেই 
বাক্সে রাখা হ'ত। বাক্স অবশ্য আলাদা থাকত। 
কিন্ত বড়র ছোট হয়ে গেলে কাপড় জামা জুত! 
পরম্পরা ছোটদের এঁভাঁবেই পরা হ'ত। কোনো 
কনিষ্ঠ তাতে সেকালে পুরানো জিনিস বলে 
স্কু্ হ'ত না। 

যাই হোক, কালে! মথমলের ওপর জরীর কাজ 
কর! জামা ও পাঁজামা পরে কাকা, লাল ও সবুজ মথ- 
মলের এ জ্যেষ্ঠ পরম্পরা এরকম সুট পরে আমার 
ভাইয়েরা, আমরা বোনের! পূজার সময়ের জামাকাপড় 
সারাদিন যা পরেছিলাম তাই পরেই, বাকি সব 
পিতার খুড়তুতো বোনেরা ভাইয়েরাও নিজের মত 
সাজ-সজ্জিত হয়ে পুজার দালানের সিডির ওপর 
সারি দিয়ে বসলাম, যাত্রা দেখতে । পিছনের 
দালানে চিকের আড়ালে মৃহিলাবুন্দ বস্ছেন। 
তাদের মাঝে আমাদের পিতামহীর! মা পিসিমারা 
খুড়িমাও আছেন। একেবারে জমজমাট ভিড 
ভিতরে বাইরে। 

রাত্রি গভীর হয়ে এলো। 
ও ঘুমে চোখ ভরে এলো । 
গুয়ে পড়ল একটু জায়গায়। 

সহস! ঘুম ভাঙিয়ে দিল কে-_তথন যাত্রা শুরু 
হগে গেছে। দুঁশরথের পুত্রেষ্টি যজ্জের আপর 
বসেছে বিরাট প্রাঙ্গণে। যাত্রার তে! “&েজ' নেই 
'সিনও নেই। একটি দালানের একটা কোণের 
ধর থেকে রাজা, মন্ত্রী, পুরোহিত, অমাত্যঃ পারিষদ্রা 
সেজে সেজে একে একে বেরুতে লাগল্ন। 
বেশীর ভাগই দ্ড়িয়েই সব কথাবার্ত। ৷ রাজার 


৫ 


সারাদিনের ক্লান্তি 
কেউ বা সেইখাঁনেই 


আমার প্রথম দুর্গোৎসব দেখা 


৫৩৭ 


নিশ্চয় সিংহাসন একটি ছিল সেথায়, স্পষ্ট মনে 
নেই। ঘুমের মাঝে কখনো! কাকা, কখণো দিদির 
ঠেলাঠেলিতে একটু দেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ার মাঝে 
'বাত্রা, তার নিজের মত খুশি ও সময় অনুসারে 
অগ্রসর হতে লাঁগল। তীঁড়া নেই কারো মনে, না 
দর্শক, না অভিনেতা । কেননা, সকাল ১০1১১টা 
অবধি সে যাত্রা চলবে। সেদিন শুধু রাবণবধের 
পালা। সীতার বনবাস অবধি আর হবে না। 

যাই হোক, ধীরে স্থুন্তে অভিনেতার অভিনয় 
করে চললেন। দৃশরথ রাজা । রাজার গায়ে 
মথমলের চন্বাদার জমকালো জরী-জরোয়ার কাজ 
কর! লগ্থা জামা বা! চোগা, কোঁমরে জরীর বা 
রেশমের কোমরবন্ধ। স্তাসদ্দের নিজেদের মত 
দাক্দী-কমদামী পরিধেয় । প্রায় সবই চোঁগা বা 
লহ্ব। আন্ডিনের জামা, তাতেও জরীর কাজ । জরীর 
পাড় দেওয়া পাজামা কিনা মনে পড়ে না। রাজার 
গলার মুক্তার (?) সোনার (?) গহনা, ভাতে বাল 
পায়ে নাগরা-_মাথায় মুকুট নয়, মথমলের শিরস্থাণ 
তাতে জরী-জড়োয়ার কাজ। মোট কথ! একটি 
বেশ ঝক্‌ৃমকে জমকাঁলো৷ ব্যাপার। রানীদের 


নাজ চেহারা কিন্তু মোটেই মনে পড়ে না। সত্যি 
“রাজা” আমর! তার আগে দেখেছি । রাজার 
জাকজমকণ্ড দেখা অভ্যাস ছিল। কেনন! 


জয়পুরের রাজাদের তখন নানা মেলায় উৎসবে 
নানা পোষাকে ও বাঁহনে বেরুনোর প্রথা ছিল। 
আমরা সব মেলাতেই যেতাম কখনো ঘোড়া, 
কখনো হাতি, কথনে! তাঞ্জামে, কথনো সোনার 
কারুকাজ করা গাড়ীতে (তখন মোটরের ধুগ নয় |) 
মহারাজ! “সওয়ারী'তে ( শোভাযাত্রায় ) বেরুতেন। 
দুর গ্রামাস্তরেরও জনতা রাজদর্শন করতে আমত। 
আর বিপুল কোলাহল--চিৎকারে "হুজুর 'সাহেব 
কী জয়” বলত। উৎসব মেলা সে সময়ে--বারো 
মাসে তের পার্ধণের মত ছিল। সে সময়ে মহারাজ 
একটু পুর্লানে প্রথা মেনে চলতেনও । 


৫৩৮ 


যাই হোক এখন আমাদের_ াজার' রাজা 
মুনি খধির কথাম় আদি। তারপর এলেন 
বিশ্বীমিত্র মুনি। ভাড়ক! রাক্ষপী বধ কিভাবে হল 
মনে পড়ে না। 

কিন্ত হরধনুর্ঙগ হ'ল। একটি বিকট শবে 
বালক-বালিকা ও শিশুর দল ঘুমচোথে ৮মৃকে 
উঠে বস্ল। 

টিমে তালে চলল ঘাত্রা। গান সে সময়ে 
তাল লাঁগত না। গানের সময় এলেই আমরা 
প্রায়ই ঘুমতাম বা শুয়ে পড়তাম। রামের বনবাসের 
ব্যবস্থাং বা কখন হল, কৈকেরী মস্থরা কৌশল্যার 


আশ(-বাওয়াও কথন হল জানি না। ঘুমের 
মাঁঝেই শেষ হয়ে গেল বোঁধ হয়। 
এমন সময়ে এলো লঙ্কাদাহন। আগেই 


বলেছি ষ্টেজ তো নেই। শুধু রাবণের সভায় 
হনুমানের বিশাল লাুল দিয়ে খানিকট। লাফালাফি 
হ'ল। এ ছাড়! আর কি করা যেতে পারত। 
যাত্রার আসরে লঙ্কাদাহন তো সম্ভব ছিল লা। 
লক্কার্দীহনের দর্ঘটনাঁর পর রাবণের জননী নিকষা 
এলেন। দীত উচ, নাদা থান পরা এক বৃদ্ধ 
বিধবা সভার মাঝে লাঠি ধরে এলেন কুঁজো হযে 
হাটতে হাটতে । সামনের দাঁত ছুটি তাঁর এত বড় 
করেছিল ধে, আমর! ছোটরা-_যখন বাড়ীতে রাম- 
যাত্রার নকল করে যাত্রা করতাম, নিকষ! জননীর 
নকলটি ঠিক করার জন্ত এ দাতের মাপের আখের 
খোসা কেটে মুখে পুরে সামনের বড় দ্লাত দুটির 
ঠিক ঠিক নকল করার চেষ্টা করতাম। আর 
কোন দৃশ্তের নকল হোঁক বা না হোক। 

বলতে ভুলেছি এর আগে বালিবধ কোন 
সময়ে হয়ে গেছে। তার একট! গান বহুদিন 
বাড়ীতে অনেকে গাইতেন । তারার রামকে অভিশাপ 
দেওয়া গান। সীতার বনধাসের হুচনা-সুচক। 

“বিপদবারণ, তুমি নারায়ণ, 

লোকে বলে তোমায় করুণানিধান। 


উদ্বোধন 


॥ €৭তম বর্ষ-_-১*ম সংখ্য 


তবে কেন হায়, লুষ্টিত ধুলায়, 
বর্ণচড়া স্বামী ভূতলে শযাঁন। 
কি দোষ পাইয়ে পতিরে আমার 
কপট স্মরে করিলে সংহার, 
দয়াময় তব একি ব্যবহার, 
কেমনে কার্দালে অবলার প্রাণ । 
যে অনলে প্রতু জাললে আমায়, 
সে অনলে তুমি জলিবে নিশ্চয়, 
জানকী পাইবে, পুনঃ হারাইবে, 
কেঁদে কেঁদে হবে দিন অবসান ।” 
রাত্রি শেষ হয়ে এলো । ছেলেমেয়ে বালক- 
বালিকাদের উৎসাহ ঘুমের আশ্রয়ে স্তিমিত হয়ে 
এলো । চোখ আর খুলতে চায় না। আর তথনি 
কিনা মেঘনাদবধ ও রাঁবণবধের দৃশ্ত। যাই 
হোক, আবার কে বোধহয় ঘুম ভাঁডিয়ে দিলে। 
আবার সকলে উঠে বসলাম। মেঘনাদ এলেন 
জমক|লো পোষাঁক পরে রাজপুত্রের মতই ৷ বিরাট 
চেহারা । এ অবধিই মনে পড়ে। তারপর কখন 
রাবণ বধ হ'ল সেও অস্পষ্ট স্বৃতির মধ্যে রয়ে 
গেছে। যখন আবার ঘুমের পর জাগলাম তখন 
সকাল হয়েছে। আদরে লোক হালক! হয়ে 
এসেছে । আবার নূতন লোকও আনছে, সীতার 
অগ্রি-পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ড সাজানো হয়েছে আসরের 
মাঝথানে। সত্যি আগুনে ঘেরা কুণ্ড, সীতা 
আগুনের মাঝখানে বসে। সহসী সীতাকে আর 
দেখা গেল না। থানিক বাদে_-কয্েক মিনিট 
মাত্র বাদে লাল চেলী পরা অগ্নিদেব সীতাকে 
নিয়ে কুণ্ডের মাঝে উঠে ফ্ীড়ীলেন গান গাইতে 
গাইতে । সেকি আশ্চর্য চমকগ্রদ ব্যাপার ! 
আমরা! মুগ্ধ বাঁলক-বালিকার দল উঠে বস্লাম। 
আর ঘুম এলে! না। ওদিকে প্রতিমার মণ্ডপে 
গুজার মল আরতির আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেছে 
নবমী বা অষ্টমীর। তোরের আলোতে যাত্রার 
আমর মান। আর যাত্রার দলের সাজগো্জে 
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তেমন চমক লাগছে না । গহন! পোষাক ঝলমল 
করছে না । তবু সবাই বসে আছেন, যাত্রা তখনো 
শেষ হয়নি। আমরাও বসে রইলাম। অন্তঃপুরে 
চিকের ভিতরে পিতামহীরা ও অন্ত সকলে বাড়ী 
কেরার জন্ ব্যাকুল হচ্ছেন। 

দেখতে দেখতে ৮টা ৯টা বেজে গেল। 
পুরুষরা বাড়ী ফিরে গেলেন। কর্মবাড়ীর গৃহিণী 
দশিক! নিমন্ত্রিতাঁদের বল্লেন, তোমরা সকলে এখানে 
খেয়ে দেয়ে থাকো। বাড়ীবাবার কি দরকার? 
আজঞ্ো তো সারাদিন পূজার কাজ আছে। রাত্রে 
অ।বার যাত্রাও হবে)” 


আমি ছায়াপথ 


৫৩৯ 


১০টা বাজল, ১১টা বাঁজল। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে 
কাতর ছেলেমেয়েদের তখনে! কিছু খাওয়ানোর 
ব্যবস্থা কর্মবাড়ীতে হয়ে ও'ঠনি। “তারাও পূজার 
কাজে ব্যস্ত, অনেকে আপন আপন জন নিয়ে ব্যস্ত! 

১১টার সময় পিতামহী বাঁডী ফিরে এলেন 
আমদের সকলকে নিয়ে। তখন ভাত ঝোল রান 
চড়ল। খেয়ে যা! বুম থুমোলাঁম সবাই। 

এই প্রথম আমাদের প্রবাসে ছর্গোৎসব ও খাত 
দেখা । তারপরেও আরো কয়েক বছর কান্তি 
বাবুর বাঁড়ী পূজা হরেছে-তিনি যতদিন জীবিত 
ছিলেন। 


আমি ছায়াপথ 
শ্রীকৃষ্ধন দে 


এখনো যে ফিরে এল না'ক হায়, 
আমার পথের পাস্থ 
মহাঁগগনের কোন্-সে অসীমে 
কোথায় হোল সে শ্রান্ত ! 
দুর দিগন্তে যতদূরে চেয়ে রই, 
আমার পথের পান্থের দেখা কই? 
তারি পদধূলি জ্যোতি-কণাগুলি 
ভরে' আছে নভোপ্রাস্ত ! 


গাথে নীহারিকা! মালিকা তাহার 
রৰি-তারা পুজে হর্ষেঃ 
কতদুর হ'তে কিরণ-অর্ধ্য 
আসে যে আলোক-বর্ষে! 
গ্রহে গ্রহে চলে আরতি-প্রদীপ জালা, 
কত ধূমকেতু সাজায় প্রণতি-ডালা, 
ধূপ হয়ে জলি' রাতের আকাশে, 
উত্কা ধরণী "পরে! 


কত যুগ আসে, কত ধুগ যায় 
অনন্ত-কালবুকে, 
অমীম শৃন্তে ভাঙ্গাগড়া থেলা 
সে কি খেলে কৌতুকে ? 
চির তৃষাতুর পড়ে' আছি তা'রি আশে, 
যর্দি কোনদিন পান্থ ফিরিয়া আসে! 
- নব জ্যোতিরূপ ধরিব আবার 
চরণ-পরশ-স্ুখে ! 


ওগো মহাকাল, বলে' দাও মোরে 
| কোথ। পাৰ সন্ধান? 
ওগো মহাকাশ, রেখেছ কি বুকে 
সে বর-তনুর ঘ্রাণ? 
_উত্তরহীন মৌন সে মহাকাল, 
স্তব্ধ আকাশ বে।নে রহস্তজাল, 
কেজানে কোথায় কোন্‌ পথে আজে! 
চলে তা”র অভিযান ! 


৫৪৯ 


কবে পায়ে তার বেজেছে নূপুর 
আজো বুকে জাগে ছল, 
কবে উত্তরী ছলেছে আকাশে 
আজো! বুকে কাদে গন্ধ ! 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


রাশরীর ধ্বনি আছে নীলাকাশ ভরি”, 
সে সুরে ফুটিছে স্বজনের মঞ্জরী, 
আমি ছায়াপথ তারে খুঁজে মরি, 
_-পথ চেয়ে আথি অন্ধ 


পুরাণের বিদ্ষী নারী 
ডক্টর রমা চৌধুরী 


পৌরাণিক সাহিত্য সংস্কত-সাহিত্যে একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে । একাধারে 
দর্শন, ধর্মঃ ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ব, নীতিতত্ 
প্রভৃতির এরূপ অপূর্ব সংগ্রহ সংস্কত-সাহিত্যের 
সুবিশাল ভাগ্ারেও বিরল। বেদোপনিষদের নিগুঢ 
ও বিস্তৃত তথ্যসমূহকে সহজ দরলভাবে, সাধারণের 
উপযোগী করে, চিত্তাকর্ষক, আখ্যানাদির সাহায্যে 
উপস্থাপিত করাই হল পুরাণাবলীর প্রধান উদ্দেস্ত। 
পুরাণকার সত্যই বলেছেন__ 

'ইিতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃহয়েৎ।” 
ইতিহাস বা রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণাদি 
বেদকেই দুটীকত করে, অথবা বেদোপদিষ্ট তত্বকেই 
পুনঃপ্রকাশ করে। 

সেজন্য বেদোপনিষদের নারীশিক্ষার অতুযুজ্জল 
আদর্শও পৌরাণিক-সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে 
পূর্ণতম প্রভায়। নারীশিক্ষার যে বিভিন্ন রূপ 
আমরা আমাদের সভ্যতা ও লংস্কৃতির প্রাচীনতম 
ধারক ও বাহক বেদৌপনিষদে দেখতে পাই, 
যথা, শিক্ষিতা, শিক্ষিকা ও রচয়িত্রী নারীর 'রূপ- 
তা সবই বিভিন্ন পুরণেও একই ভাবে দেখা 
যায়। দৃষ্টান্তন্বর্ূপ, স্ুবিখ্যাত মার্কগেয় পুরাণে 
উল্লিখিত বিহুধীশ্রেষ্ঠা মদালসার উল্লেখ করা চলে 
(২*__-৩৬ অধ্যায় )। 

রাঁজা খাতধ্বজের মহ্ষীরূপে মদালসা পার্থিব 
ভোগম্খের শিখরদেশে আর্ঢ়া ছিলেন। কিন্ত 


তা সত্বেও তার সমগ্র অন্তর ছিল বৈরাগ্যের শুল্ত 
সুবমায় অহ্রপ্রিত, যে শুভ্রতাকে সংসারের কলুষ- 
স্পর্শ মুইর্তের জন্ঠও পরিশ্রান করতে পাঁরেনি। 
আধ্যাত্মিক সম্পদে মহীয়সী এই নারী সেজন্ত 
সাংসারিক এ্বরধকে চিরদিন মনে করতেন তুচ্ছাতি- 
তুচ্ছ; এবং সকল ধনের শ্রেষ্ঠ যে ধন চিত্তের 
নির্মলতা ও নিষ্কামতা, সেই ধনই তিনি দান 
করেছিলেন সমুৎ্সক চতুষ্পার্বস্থ দকলকে। 

মদ্ালসার প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হলে রাজা পরম 
আদরে তার নাম রাঁথলেন “বিক্রাস্ত” । হুবরাজের 
এই সুন্দর, উপযুক্ত নামে অন্থান্ত সকলেই প্রীত 
হলেও, মদ্দালস! হান্ত করতে লাগলেন। একদিন 
ক্রন্দনরত পুত্রকে মদ্দালসা উচ্চতম মোক্ষবিদ্ধা শিক্ষা 
দিযে বল্লেন__ 

“গুদ্ধোহসি রে তাত ন তেহস্তি নাম 

কৃতং হি তে কল্পনয়াধুনৈৰ | 

পঞ্চাত্মকং দেহমিদং তবৈত- 

ন্নবান্ত ত্বং রোদিষি কণ্ঠ হেতোঃ।” 

(২৫ অধ্যায়) 

“বৎস, তুমিই শুদ্ধ ব্রহ্ম, নামরূপবিহীনঃ সর্বোপাধি- 
শূশ্ত। তোমাকে যে একটি বিশেষ নামে বিভূষিত 
করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে কল্পনাই মাত্র। প্রত 
পক্ষে এই পঞ্চভূতবিনিমিত জড়দেহও তোমার 
নয়, তুমিও এই দেহের নও । তাহলে, দেহগত ছুখে- 
যন্ত্রণার জন্য তুমি--ধে তুমি নির্মল, আনন্দরসঘন 


কাতিক, ১৩৬২] 


পরমাত্মা, সেই তুমিই বৃথা রোদন, করছ কেন? 
এ রোদন ত তোমার নিজের নয়, তোমার 
আত্মার নয়, এই শব্ধ কেবল দেহ থেকেই 
নির্গত হচ্ছে। একই ভাবে, কোনো ইন্দটরিয়গত 
সুথছুঃখও তোমার নয়। দেহেন্দ্িয়েরই কেবল জন্ম, 
বুদ্ধিঃ ক্ষয় মরণ আছে, তোমার আ.স্মারঃ নিজস্ব 
সত্তার কদাপি নয়। এই শরীর কেবল আবরণই 
মাত্র। কালক্রমে এ শীর্ণ, জরাগ্রস্ত নিশ্চয়ই হবে, 
কিন্তু সেজন্ত তুমি মোহগ্রন্ত, শোকাচ্ছন্ন হবে কেন? 
তোমার স্বীয় পাপপুণ্যের ফলেই তুমি এ জন্মে 
এই দেহলাভ করেছ। কেবল যে এই দেই 
তোমার নয়, তাই নয়, এই পৃথিবীর কিছুই তোমার 
নয়, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র কেহই তোমার 
লয়, সেজন্য তুমি তাদের কোনোদিনও বহুমাননা 
করে! না। যারা মোহাচ্ছন্ন তারাই কেবল সুখকে 
ছুঃখোপশম, এবং ভোগকে সুখের কারণরূপে গ্রহণ 
করে, অর্থাৎ পাথিব স্থাচ্ছন্দ্য-সমুদ্ধিকে মুক্তির 
সাধন বলে মনে করে। যারা! অধিকতর বিমূঢ়চিভ 
তারা এই ছঃখকেই সুথ, অথবা সংসার বা বন্ধকেই 
মোক্ষরূপে গ্রহণ করে অশেষ হুদশাগ্রন্ত হয় ।” 
নদালসার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের জন্ম হলে 
রাজা পুধবৎ্ সমার্দরে তার্দের নামকরণ করলেন-__ 
“নুবাহ” এবং “শত্রমর্দন” এবং পৃৰবৎ অন্ত সকলেই 
আনন্দিত হলেও, মদালনা কেবল হাস্ত করলেন। 
পূরধের মত মদালস! এই ছুই পুত্রকেও আত্মতত্ব 
শিক্ষা দ্রিলেন। ফলে, এই তিন পুত্রই গাহ্‌স্থ্য- 
ধর্মে বীতস্পুহ হয়ে সন্যা অবলম্বনে সমুৎ্সুক 
হলেন। সবশেষে, তার চতুর্থ পুত্রের জন্মের পরে 
রাঁজ৷ তার নামকরণে উদ্ধত হলে, অন্ঠান্ত বারের 
মৃত এবারও মদালসা হান্ত করলেন। এখন ক্ষুন্ধ- 
চিত্ত রাজা তাঁকে বল্লেন-_-“আমি পুঝদের নাম- 
করণ করলেই তুমি হান্ত কর কেন? “বিক্রান্ত' 
নব” এবং 'শত্রমর্দন” ত ক্ষত্রিয়গণের উপযোগী 
শোর্ধবী্ধমূলক নাম। কিন্ত তা সব্বেও তোমার 


পুরাণের বিদ্ষী নারী 


৫৪১ 


য্দি এই নামগুলি মনোমত না হয় ত, তুমি 
নিজেই চতুর্থ পুত্রের নামকরণ কর ।” 

মদালসা বললেন “আপনার আঁজ্ঞানুসারে এই 
পুত্রের নাম রাখলাম “অলরক' ( ব! উন্মত্ত কুকুর )। 

এবারে হাস্ত করবার পালা রাজার। তিনি 
বিস্ময়াঘিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন_-এ অতি 
কুৎসিত ও অসম্ব্ধ নাম । এর অর্থ কি?” 

মদালসা উত্তর দ্িলেন_-“সত্যই এই নামটির 
অর্থ নেই। কিন্তু আপনার প্রত তিনটি নামও 
ত সমভাবে অর্থশূন্ত। “বিক্রান্ত' শব্দের অর্থঃ 
যিনি একস্থান থেকে অন্ুস্থানে গমন করেছেন। 
কিন্তু সর্বগ, সর্বব্যাপী আত্মার গতি অসম্ভব। 
পুনরায়, “সুবাহ হলেন তিনিই ধার বাহু সুন্দর 
ও শক্তিশালী। কিন্ত আত্মার ত কোনো! মুতি 
নেই। পরিশেষে 'শত্রমর্দন” নামটিও সমভাবে 
অর্থহীন। কারণ শক্র থাকলেই তবে তার মর্দনের 
প্রশ্ন উঠে। কিন্ত প্রকৃতকল্পে, আত্মার শত্র 
নেই, থেহেতু এক, অদ্বিতীয় আত্মাই সবত্র, সর্বশরীরে 
বিরাজমান। সুতরাং কেই বা কার শত্রু, আর 


' কেই বাকার মিত্র? দ্বিতীষ্তঃ, ভূতের দ্বারাই 


ভূতের লয় সাধিত হতে পারে, আত্মার দ্বার 
আত্মার নয়। নিরবয়বঃ নিত্য আত্মার বিনাশ বা 
দমন অসম্ভব। তৃতীয়ত, অন্যের দমন বা হত্যা 
ক্রোধ, হিংসা, ছ্বেষ প্রভৃতি থেকে জাত হয়। 
কিন্ত নিবিকার, নির্দোষ আত্মা ক্রোধাদি সবদোষ 
বিবজিত। সেজন্য, আত্মার ক্ষেত্রে কোনোদিক 
থেকে শব্রদমনের প্রশ্নই উঠে না ।” 

সহধমিণীর এরূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণে 
রাজা আনন্দে তার মতেই মৃত দিলেন। কিন্ত 
রাজার বিশেষ অন্গরোধেঃ মদালসা চতুর্থ পুত্রকে 
মোক্ষধর্ম উপদেশ না দিয়ে সংসারধর্ম উপদেশ 
দিলেন। 

উপরের শংক্ষিন্ত বিবরণী থেকেই, পৌরাণিক 


যুগের ললনাকুল-ললামভৃতা মদালসার অতুলনীয় 


৫৪৭ 


বিগ্ভাবতা ও শিক্ষকতা-শক্তির পরিচয় পাওয়া 
যাবে। ভারতীয় দর্শনের. মূল কথা হল, তত্বের 
দিক্‌ থেকে, সর্বায্মবাদ ; এবং ব্যবহারের দিক্‌ 
থেকে, সবমৈত্রাবাদ । সেজন্ত, ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ 
বলছেন -“একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।৮ 
মেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা পরমাতআাই 
বিশ্বজগৎ, বিশ্বজগংই ব্রহ্ম । “সর্বং খন্িদং ব্রহ্ম”; 
'ব্রম্মেদং সম)? অতএব মানুষে মানুষে ভেদ 
নেই_-সকলেই সেই একই পরমাত্মাঃ ধিনি নিত্য, 
সত্য, দেহেন্দ্রিভিনন, সচ্চিদানন্স্বরূপ। আত্মার 
নিত্যতা এবং দেহভিন্নতাও ভারতীয় দরশনের একটি 
মূল তত্ত। সেজন্ত কঠোপনিষদ্‌ এবং শ্রীমদ্‌- 
ভগবদগীতা। সুর মিলিয়ে বলছেন-__ 
“ন জায়তে ভ্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং 
কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। 
অজো নিত্যঃ শাখতোহয়ং পুরাণে 
ন হন্ততে হন্যমানে শরীরে ।” 
অর্থাৎ আত্মরি জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই; আত্মা 
কোনো কিছু থেকে উৎপন্ন হন নাঃ কোনো 


কিছুর উৎপাদকও হন না; আত্ম জন্মরহিত। 


নিত্য, শাস্থত ও পুরাতন ১ শরীর ধ্বংস হলেও 
আত্মার ধ্বংম হয় না। 
ব্রন্মোপলব্ধি-ধন্তা মর্দালিসা ভারতীয় দর্শনের 
সমস্ত মূলততুই এই ভাবে অন্ুপম ভর্গীতে ব্যাখ্যা 
করে গিয়েছেন। 
ব্যবহারের দিক্‌ থেকে ব্লা চলে যে, যদি 
এক পরমাত্মাই সর্ব জীব হন, তবে মানুষে মাুষে 
হিংসা-বিবাদের কোনে! হেতুই থাকে না। সেজন্ 
ঈশোপনিষদ্‌ স্থিরবিশ্বাসে ঘোষণা! করছেন-- 
প্যস্ত নবাণি ভূতানি আত্মন্টেবানপশ্ততি। 
সর্বস্কুতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুগ্মতে ॥” 
অর্থাৎ, যিনি আত্মাতে সর্বভূত এবং সর্বভূতে আত্মা 
দর্শন করেন, তিনি সেই কারণে কাহাঁকেও দ্বণা 
করেন না। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ব--১*ম সংখ্যা 


এই অপূর্ব. উপনিষদ্‌ বাণীরই প্রতিধ্বনি করে 
ম্দীলসাও বলেছেন__ 

“এক এব শরীরেষু সর্বেষু পুরুষো যা । 

তদান্ত রাজন্‌ ক: শত্রঃ কো বা মিত্রমিহ্ষ্যেতে |” 

এরপে, খথেদের নারীখধিথণের মধ্যে অন্ততণা 
শ্রেষ্ঠা, সত্যদ্র্থী বাকের পূর্ণ প্রতিচ্ছবিই যেন 
আমরা দেখতে পাই-ম্দালসার দেবাশিন্পৃত 
জীবনে । 

পরব্তী ধুগের সংস্কৃত নারীকবিগণের মধ্যে 
আরেকজন মদালপাঁর সাক্ষাৎ্লাভ আমরা করেছি। 
তার রচিত দুটি কবিত। বিভিন্ন কোষকাব্য-সংগ্রহে 
সঙ্কলিত করা আছে। এর মধ্যে একটি “মেঘ- 
গর্জন” নন্বন্ধীয্র এবং “সুভাষিত-সার-সমুচ্চর” নামক 
হস্তলিখিত পুথিতে সম্কলিত । অন্যটি ধর্ম সম্বন্থীয় 
এবং শাজ ধরকৃত “শাঙ ধর-পদ্ধতি” ও হরিকবিকৃত 
“ম্ুভাধিত-হ।রাবলী” নামক হস্তলিখিত পু'থিতে 
প্রাপ্ত। এই দ্বিতীয় কবিতা পৌরাণিক 
মদীলসার উক্তির স্যায়ই অনুষ্টপ ছন্দে রচিত। 
সেটি এই 

“পরলোক-হিতং তাত প্রাতরুখায় চিন্তয়। 

ইহ তে কর্মণামেব বিপাক শ্শি্তয়িষ্যুতি |” 
অর্থাৎ, “বৎস, প্রাতে উত্থান করে পরলোক চিন্ত। 
করে!। ইহলোকচিন্তার আবন্তকতা নেই, কাগণ 
ইহলোকে তোমার কর্মের ফলই তোমার ভাগ্য 
স্থির করবে।” 


আমাদের পৌরাণিক মদালসাও একই ভাবে 


বলছেন-- 
“ব্রান্গে মুহূর্তে বুধ্যেত ধর্মীথো চাপি চিন্তয়েখ। 


কার্ধক্রেশাংস্ব তনুলান্‌ বেদতত্বার্থমেব চ।” 
(৩৪ অধ্যায় ) 
অর্থাৎ, “ব্রাহ্ম মুহুর্তে গাত্রোথান করে, ধর্ম ও 
অর্থঃ র্লেশাদি ও তাঁর মুল, এবং বেদতত্বের বিষয় 
চিন্তা করবে ।” 
ভাঁব, ভাষা ও ভঙগীর দাদৃহা সত্েঞ এই ছুই 


কাতিক, ১৩৬২ ] 


মদালসা এক ও অভিন্ন কি নাতা” স্থিরনিশ্চয়ের 
উপায় নেই। 

দে যাহোক, পৌরাণিক যুগের উজ্জলতম দীপ্তি 
ম্দালসা কেবল তার মন্তানগণের নয়, বিশ্ববাসিগণের 
অজ্ঞানান্ধকার বিদূরণের জন্তই উদ্দিতা হয়েছিলেন 


পূর্ণতম গৌরবে । মোব্ধর্সতত্ব ও আশ্রমধর্মতত্, 


সন্যাস ও সংসার উভয় দিকেই পারদশিনী, এই 
সম্রাজ্ঞী-খধির পুণ্য আলেখ্য যুগে ধুগে ভারতী 


মা ঝলে ডাক 


৪৫৪৩ 


নারীসমাজকে প্রোদ,দ্ধ করবে; নিঃসনোহ। ভারতীয় 
আদর্শ সংসারে ত্রচ্ষদশনের আদশ সংসারকেই 
সন্্াসক্ষেত্রে পরিণত করার আদর্শ, রাজর্ষি জনকের 
আদর্শ, নিম কর্মের আদর্শ-“তেন ত্যক্তেন 
ভুপ্তীথাঃ ত্যাগের দ্বারাই ভোগের, অনাসক্ত যোগের 
মহনীয় আদর্শ । মদালসা-চরিত্র এই শাশ্বত 
আদর্শেরই পুর্ণতম প্রতীক। ব্রন্ধানন্দ-বিহ্বলা, 
সার্থকনায়ী মদালস! সেজন্য সত্যই চিরনমন্তা | 


মা বলে ডাক 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


বঙ্কিমচন্দ্র শ্বদেশের উপর নাতৃত্বের আরোপ ক'রে রচনা করলেন তার অমর উদ্বোধন £ 
“বন্দে মাতরম্‌।” রবীন্দ্রনাথ যেন এরই বাংলায় আথর দ্রিলেন সরল দোয়ারে £ “মা বলিতে প্রাণ 
করে আনচান চোঁখে আসে জল ভরে।” দ্বিজেন্ুলাল আরও এক পা এগিয়ে গাইলেন- শুধু শ্বদেশ 


কেন ভগবান্ও তো মা, তাই £ 


একবার গালভবা মা ডাকে 
মা ব'লে ডাক্‌, মা ব'লে ভাকৃ» মা ব'লে ডাক্‌ নাকে। 
কান্ত কৰি উচ্ছুসিত স্থুরে বেন আরো এক প এগুলেন--জগন্সাতাকে শুধু মা ব'লে ডেকেই 
অন্তরাজ্মার পূর্ণ তৃপ্তি নেই--তাঁর কাছে অনুতাপ জানিয়েও যেন আনন্দ (মা নাম এমনই মধুর?) £ 
কোন ছেলে তোর আমার মতন কাটায় জীবন ছেলেখেলায় ? 
খেলায় মত্ত হ'য়ে কে আর পরশরতন হারায় হেলায়? 
আমার মতন কে অবাধ্য ? (যার ) সংশোধনো তোর অপাধ্য ? 
(তুই) আয়” ব'লে যাঁস্‌ কোলে নিতে, দূর হ' ঝলে ছুটে পালায় 
( তোর ) বুকের দুধ যে খেয়ে বাচি, ( আমি ) কেমন ক'রে ভুলে আছি? 
( আমি ) এমন তে। ছিলাম না আগে; বড় সরল ছিলাম ছেলেবেলায় । 


৩ 


আমাদের দেশে পুজাপদ্ধতির অন্ত নেই, নানা ধর্মের উদ্তব-বিলয়ের অন্ত নেই, আচার-পার্থক্যের 
অবধি নেই। একজন চিন্তাশীল যুরোপীয় পণ্ডিত বলেছিলেন £ ভারতবর্ষীয়ের যেদিন তাদের হ্বদেশের 
আন্তর সমন্তার সমাধানে পৌছবে--সেদিন সার! জগতের সমস্তার সমাধাঁন হ'য়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে । 
এ-সুত্রটির ভাষ্য এই যে বিশ্বমাঁনবের মধ্যে যত রকমের বৈচিত্র্য ও সংঘর্ম দেখা যা সে সবই ভারতবর্ষে 
বিরাজ ক'রে এসেছে পাশাপাশি, সভ্যতার অরুণোদয় থেকে । কিন্ত এহেন বিশাল ও বিচিত্র বৈষম্যের 
দেশেও থুব কম মান্যই আছে যে জগন্মাতাকে জন্মদাত্রী জননীর পদবীতে ডাকলে আদ্র হ'য়ে না ওঠে। 


৫৪৪ উদ্বোধন [ €+তম বর্ধ--১৭ম সংখ্যা 


পরমহংসদেবের কাছে এসেছিলেন মহাজ্ঞানী তোতাপুরী--নিবিকল্প সমাধির ভূমিকায় স্ুপ্রতিষ্ঠ । এহেন 
মহাসিদ্ধ পুরুষও পরমহংসদেবের “মা মা” আবাহন-গানে চোখের জল রাখতে পারেন নি। গঙ্গা তো 
ভূগোলের দর্শনে শ্রোতোমধ্বী জলধারা ছাঁড়া কিছুই না, অথচ গঙ্গাকে দেবী ও জননী ঝলে ডাকতে 
আচার্য শঙ্করের মতন বিরাট জ্ঞানীরও বাধে নি-_কী শিশুর উচ্্বাসেই না তিনি গেয়েছিলেন £ 

দেবি স্থুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ! 

ত্রিভুবন-তারিণী তরল-তরঙ্গে ! 

নাহং জানে তব মহিমানং | 

ত্রাহি ককপামর়ি ! মামজ্ঞানম্‌ ॥ 


এর চেয়েও আশ্চর্-₹-বিলাতফেরত বলিষ্ঠ বুদ্ধিবাদীর রূপান্তর : যে ছিজেন্দ্রলাল এক সময়ে 
হিন্দুধর্মের কোনো বিশ্বাসকেই ব্যঙ্গ করতে পিছপাঁও হন নি--তিনি পরিণত বয়সে রচনা করলেন তাঁর 
অপরূপ গঙ্গাস্তোত্র--যেটি শুনতে শুনতে আজো শত শত শ্রোতার চোখ জলে ভ'রে আসে £ 
গরিহরি' ৬ব£খছুঃখ যখন মা» শায়িত অস্তিম শয়নে, 
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে । 
ববিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে বরিষ জ্যুত মম অঙ্গে 
মা ভাগীরথি ! জাহুবি ! স্থরধুনি ! কলকল্লোলিনি গজে 
পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে ! 
কোথায় নদীয়।র বাঙালী দ্বিজেন্দ্রনীল, কোথায় কাশীর শ্বনামধন্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য 
ধিনি এ-গানটি শুনে সাশ্রনেত্রে বলতেন : “প্রতি হিন্দুর এ-গান্টি গাওয়া উচিত!” আর কোথায় 
জ্ঞানের তপস্তার অবতার শঙ্করাচাধ খিনি লিখলেন £'“গতিস্বং গতিত্বং ত্বমেকা! ভবানী |” 


আরও পশ্চিমে দৃষ্টি দেওয়া! যাঁক। হরিদবারের গঙ্গায় নান করতে ছুটে আসে দলে দলে 

পাঞ্জাবদেশের নরনারী। গঙ্গাকে মা ব'লে গ্রহণ করতে অমন বলিষ্ঠ জাতিরে! বাধে না-য।রা মোটেই 
বাঙালীর মতন ভাবপ্রবণ নয়। তাদের 'একজন- আমার শিষ্য! ইন্দিরা দেবী আজন্ম বিলাসের ক্রোড়ে 
লালিতা হ'য়ে কেন গঙ্গা দেখলেই যেন উচ্ছৃসিতা হয়ে ওঠেন__কেমন ক'রে লেখেন হৃদয়ের ভক্তির রং 
লাগিয়ে অপরূপ ছন্দে? 

জয় ছুখহারিণী গঙ্গে মাতা; জয় ভবতারিণী গঙগে ! 

জয় জয় নীল তরঙ্গে! 

সাঝ,ভয়ে ময় শরণ হু" আন ব্যাকুল অঙ্গ অঙ্গ মের! । 

অংক লগা কর লোরী দেনা সুধামন্ত্র মা তের! । 

ধে! দেনা সব শঙ্কা চিন্ত। মা ভাগীরথি, গে ! *% 


* আমি পর পর পাচটি দৃষ্টান্ত দিলাম ইচ্ছা ক'রেই--শুধু দেখাতে যে ভগবানকে আমর! 
নানারূপে আরাধনা কর! সত্তেও তাকে মা ব'লে যখন আবাহন করি তখন ভারতবর্ষের নানা গ্রদেশের 
নান! ভাবের কবি গুণী ভক্ত সাধক যুগে যুগে সাড়া দিয়ে এসেছেন--আজে!| দেন। তবু বলব এ-ভাবের 


* প্রেমাঞজলি........ ইন্দিরা দেবী ও দিলীপকুমার প্রণীত। 


কাতিক, ১৩৬২ ] মা বলে ডাক ৫৪৫ 


সব চেয়ে বেশী বিকাশ হয়েছে বাংলাঁদেশে। তাই আমাদের জাতীয় পুজা দুর্গাপূজা, আমাদের 
ধ্যান চত্তীর ঃ 

কালাত্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভফদাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং। 

শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপিকরৈরুতহস্তীং তরিনেত্রাম্‌॥ 

সিংহস্বন্ধাধিরাঢাং ব্রিভুবনমখিলং তেজলা! পূর্য্তীং। 

্যায়েদদ,গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশগণবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধসজ্বৈঃ ॥ 

। বাংলাদেশে ভগবানের মা দুর্গা বাঁ তগবতীরূপের এত আদর কেন এপ্রশ্ন মনে সহজেই 
উদ্দিত হয়। কারণ হয়ত এই যে বাঙালী অন্য প্রদেশের চেয়ে বেশী ভাবপ্রবণ__বেজন্তে 
আমাদের বুন্দাবনের কৃষ্ণ--গোপীবল্লভ রাধাসনাথ। কৃষ্ণের উপানক ভারতের সর্বপ্রদেশেই মেলে 
কিন্ত রাধারুষ্ণের যুগলমুতির পুজায় বাঙালির স্বভাব-উচ্ছানী প্রাণ যেমন উদ্বেল হ'য়ে ওঠে তেমন 
বোধ হয় অন্ত কোনে! দেশের সাধকের প্রাণ হয না। হয়ত ঠিক সেই কারণেই বাঙালীর “মা 
বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোথে জল আমে ভ'রে |” 

ত্বভাবে বারা বলিষ্ঠ তাঁরা অনেকে এতে আপত্তি করেন, বলেন বেশী ভাবোচ্ছাস কোনো 
কাজের কথা নয়। একথার মধ্যে কিছু সত্যও যে নেই তাঁ নয়। একটি উপমা! আছে £ 
শুধু ফুল দিয়ে ফুলধনুও হয় না-_ফুলের নীচে শক্ত থাঁকা চাই। তেমনি শুধু ভাবোচ্ছাসে জগন্মাতার 
করুণাও মেলে না? বিশ্বজননী তার আদরের হুলালকেও তপস্তা করিয়ে" তবে কোলে টেনে নেন_ 
“তপো মে হদয়ং সাক্ষাৎ” বলেছেন নারায়ণ শ্রীমদ্তাগবতে | 
সবই সত্য। তবু বলব যে ভগবানকে মা ব'লে ডাকার তপস্তায় ধারা সিদ্ধিলাভ করেছেন 
তারা ধন্ত, ধারা সত্যি হ'তে পেরেছেন মায়ের শিশু তার! বরেণ্য। কারণ জীবনে একটি কঠিন্তম 
সাধনা হ'ল--শিশুর সুরে জগন্মীতাকে ডাকতে পারা। দ্বিজেন্ত্রলালের মতন অমন ওজজন্বী কবিও 
তাই শেষ জীবনে বলিষ্ঠতার বাণী ছেড়ে ধরেছিলেন অসহায় শিশুর সুর, ডেকেছিলেন জগন্ম(তাকে 
তার নানান্‌ অপরূপ গ্রামাসঙ্গীতে-*্ঠিক যেমন শিশু ডাকে তার আপন মাকে। দৃষ্টান্ত দিতে 
তার শেষ জীবনের একটি অপরূপ গান উদ্ধূত করব যেটি গাইতেন তিনি, সাশ্রনেত্রে £ 
আর কেন মা ডাকছ আমায় এই যে এইছি তোমার কাছে! 
( আমায় ) নেও মা কোলে, দাও ম! চুমা এখন তোমার বত আছে। 
সাঙ্গ হ'ল ধুলাথেলা, হ'য়ে এল সগ্ধ্যাবেলা, 
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা, শেষে তোমায় হারাই পাছে। 
আধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নাঁও মা ঘিরে, 
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি মা তোমার এ বুকের মাঝে। 
এবার যদি পেইছি শ্তামা, আর তো তোমায় ছাড়ব না মা, 
ঘরের ছেলে পরের কাছে মা-য়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে? 
শ্রাস্ত দেহে মানুষ চলে জীবনের পথে। আঘাত সইতে সইতে প্রাণ শুকিয়ে যায়, মন 
ধায় মিইয়ে-_সাধ্য কি বিনা সাধনায় সে (ঠাকুরের ভাষায়) বিড়ালছানার মতন মায়ের হাতে 
আত্মসমর্পণ করবে? এই যে আত্মসমর্পণ এ তো! ছর্বলতার এজাহার নয়, এর উদ্তব সেই পরম চেতনা 
কি 
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[ ৫৭তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


থেকে যে আমি-আঁমি ভাব কাটিয়ে উঠতে না পারলে কখনো মার কোলের শিশু হওয়! যার 
না, আমর! বলতে পারি না! পরম ধৈরাগ্যের সরল স্থরে £ 
_ প্এবার যদি পেইছি শ্তামা আর তো তোমায় ছাড়ব না মা!” 
পারি ন/, কেন না আমরা তো মা-কেই একান্ত ক'রে চাই নাঃ জীবনের মায়ার খেলায় তাঁকে ভুলে 
থাকি নিজের অহং-এর কুহকে, কীতির মোহে, মিথ্যে নেশায়। এই নেশা, মোহ, কুহক বিনাঁশ 
করতেই মাতৃবৎসল হিন্দু দুর্গাপুজ। করে, প্রার্থন! করে £ 
দিয়েছ জীবন, অমৃত-ম্বপন, দাও ম! শরণ চরণকমলে । 
জ্ঞালো অনিমিষা আখিমণিদিশা, শেষ হোক নিশা অরুণ অমলে। 
সাধি তো তোমার বাশরী নুপুর, 
তবু স্থরে আজো বাজে মা বেস্থুর, 
অন্তরে শুনি তব সুরধুনী_ হারাতে সে-মিড় বাসনা-বাদলে। 


তপন-বাঁহিনী মরণ-তারিণী ' 


প্রতি হিয়া করো তব প্রেমবীথি। 


ঘুমে জাগরণে বিরহে মিলনে পাই যেন বুকে তোমারে অতিথি । 
বিনা তব আলে! কে জেলেছে আলো? 
... তুমি না বানালে কে বেসেছে ভালো ? 
বিনা তব কুল কে পেয়েছে কুল? বিন! তব গতি কে কোথায় চলে? 


শ্রীশ্রীমা ও জীবন-শিপপ*্গ 
শ্রীমতী আশাপুর্ণী দেবী 


আমার বিশ্বাস এখানে ধারা উপস্থিত আছেন 
তাঁদের সকলেরই শ্রস্রীমায়ের জীবনকাহিনী ব৷ 
জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী সম্বন্ধে অল্পবিস্তর 
জানা আছে। 

কাজেই সে দ্দিক থেকে কিছু আলোঁচন! 
করবার চেষ্টা আমি করছি নাঃ তার জীবনের 
অধ্যাত্ম সাধনার বিষয়ও কিছু আলোচনার সাহস 
আমার নেই, কাঁরণ জানি সে সাহস হঃসাহসই 
হবে। 

আমি শুধু এইটুকু আলোচনা করতে চেষ্টা 
করবো, সেই মহান জীবনীর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে 
যে লোকাতীত জীবনশিল্প, খণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনাব্লীর 


অন্তরালে তে অবিচ্ছিন্ন একটি কাব্যময় ধারা 
প্রবহমান, এযুগে তার থেকে কিছু রূপ কিছু রস 
আহরণ করে নেবার শক্তি আমাদের আছে কি না। 

এই বছরটিতে সার! ভারতবর্ষ জুড়ে, হয়তো 
বা ভারতের বাইরেও কোথাও কোথাও শ্রীশ্রুমা 
সারদামণির শতবর্ষ জয়ন্তী পালিত হচ্ছে। এই 
উৎসবে আমাদের উৎসাহের অভাব নেই। 

কিন্তু এই উৎসাহ কি শুধুই পাঁচজনের দেখা- 
দেখি একটা প্রথাপালন করতে পারার গৌরবে? 
শুধুই উৎসবের আনন্দ উপভোগের উৎসাহ? 

না এই ব্যাপক উৎমব পালনের মধ্য থেকে 
ভারত কিছু উপরূত হচ্ছে? আমার তো! মনে 


* কলিকাঁত। প্রীরাদকৃফ মিশন ইনষিট্যুট অব কালচারে ৭১১৫৪ তারিখে পঠিত। 
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হয়_উপকার অবগ্তই হচ্ছে। বহু সমস্যার দীর্ঘ 
দেশ যেন আশার আলে! দেখতে পাচ্ছে। 

একথা ঠিক যে কিছুকাল আগে পর্বস্তও আমরা 
শ্রীমাকে যেন ভুলেই বসেছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের 
নিতান্ত নিকট শিষ্যরা বার্দে, সারদামণির তপন্তা- 
সুন্দর মহিমান্বিত জীবনের আলোচনাও বড়ে! কেউ 
করতো না। 

সারদামণি যেন এধুগের একটি আবিষষার! 
এধুগের অনেক কল্যাণকর এবং অনেক অকল্যাণকর 
আবিরের অনেক উধ্বে” এক পরম কল্যাণকর 
চরম আবিষার । 

ভারতের কোটি কোটি নরনারী আজ আনন্দে 
বিস্ময়ে এই আবিষ্কারের দিকে তাকিয়ে আছে। 

কিন্তু কথা এই-যস্ত্র-সভ্যতার অভিশাপে 
আজতো আমর! কল্যাণের পথ থেকে সরে এসে 
অকল্যাণেরই দাসত্ব করছি, বস্তুর তুঙ্ছতার মধ্যেই 
নিমগ্ন রয়েছি। সহিষুণতাকে “কাপুরুষতা” সংযমকে 
'ভীরুতা” আর ত্যাগকে “বোকামী” ভেবে নিশ্ি্ত 
আছি। 

তবে--সংযম, সহিষ্ুরতা, আর ত্যাগের, মুতিমতী 
প্রতিমা সারদামণিকে আবিষ্ধার করতে পেরে এমন 
আনন্দ কেন? 

তার অনবদ্য চরিত্রকথা শুনতে, এতো ভালো! 
লাগে কেন? 

এই “কেন'র একটি উত্তরঃ মহাঁনের প্রতি 
আকর্ষণ মানুষের চিত্তবৃত্তির সহজ প্রবণতা । মানুষ 
নিজে ক্ষুদ্র হোঁক, সংকীর্ণ হোক, অসম্পূর্ণ 
অসুন্দর হোক; সুন্দরের প্রতি অন্রাগ তার 
স্বাভাবিক বৃত্তি বিরাটের প্রতি আকর্ষণ তার 
হৃদয়ের ধর্ম। 

তাই সে বহু ক্লেশ সহ করেও দেখতে ছোটে 
সমুদ্র, দেখতে ছোটে পাহাড়! অভিভূত বিন্যয়ে 
শুনতে আসে মহামানবের জীবনকথা । 

ভাল রাঁজমিস্ত্রী ঘর .গাঁথবার সময়, ঘরের 


শ্রম ও জীবন-শিল্প 
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দেওয়ালে যতোই জনা'ল! দরজা বসাক দেওয়ালের 
উচু দিকে ছু' একটি ভে্টিলেটার রাখে ! 

যাতে জানালা দ্বরজাগুলো কসে,আটা থাকলেও 
একছিটে নির্সল বাতাস ঘরে ঢুকতে পায়! বন্ধঘর 
একেবারে গুমোট হয়ে না ওঠে !'*" ব্ষিবাম্পে ভরে 
না বায়। 

বে মহা-_রাজমিত্্রী মানুষরূপী এই তিনমহলা 
প্রাসাঁদটি গড়েছেন, তিনিও তার মনের দেওয়ালে 
“লহ “প্রেম? ন্রুচি' দিভ্যতা” 'জ্ঞানম্পৃহা? 
কর্মস্পৃহা” প্রভৃতি যতোই বড়ো! বড়ো! জানালা 
দরজা রেখে থাকুন, দেওয়ালের উঠতে ছোট্ট একটি 
ভেন্টিলেটার রাখতেও ভোলেন নি... 

সেই ভেন্টিলেটারটি হচ্ছে_মান্ুষের মনের 
সহজাতি *শ্রেক্স'বোধ। বুদ্ধিত্রংশ মানুষ যদি তার 
সেই মনের ঘরের আগাগোড়া সব জানালা 
দরজাগুলো ও নিজের লোভ আর হিংসা, সন্দেহ 
আর সঙ্কীর্ণতা, অজ্ঞতা আর অহন্কারের কপাট টে 
এটে বন্ধ করে রাখে, তবু তাঁকে অসত্যের বিষ- 
বাম্প থেকে রক্ষা করে নাগালের ওপরের সেই 
ছোট্ট ভেন্টিলেটারটি। 

সেই তার “শ্রেয়” অশ্রেয়' বোধ। 

ওকে আর কোনে! কপাট দিয়েই বন্ধ করা 
যাঁয় না......তাই মানুষ--প্রতিনিয়ত অন্যায় করে 
চললেও বোঝে এ “অস্ঠায়”ঃ এ “ভূল”। 

সেই ছোট্র পথটুকু ধরেই আসে ঈশ্বরের প্রসাদ 
প্রসন্গতা আসে শুভবুদ্ধির নির্মল বাঁতাঁন। 

সেই শ্রেয় অশ্রেয় বোধই প্রতিনিয়ত উন্মাদ 
মানুষের উন্মার্গগতিকে রাশটেনে ধরছে । রাশ- 
টেনে ধরে বলছে--প্যা! প্রেয়, তাই প্রীর্থনীয় নয়”। 
**নির্দেশি দিচ্ছে--“কোথায় তোমার কল্যাণ 
রয়েছে, তার সন্ধান করে।- প্রথ্থ করছে_ 

“যাতে তোমার অমৃতলাভ হবে নাঃ সে বস্ 
নিয়ে তুমি কী করবে”? 

মানুষের সেই “শ্রেযর প্রতি সহজাত প্রেরণাঁই 


৫৪৮ 


কাজ করে আসছে--গুহাবাসী আদিম মানবের 
বিবর্তনের মূলে, পৃথিবীতে সভ্যতা -বিস্তারের মুলে 
সমাজ-গঠনের অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলে। 

এই শ্রেয় অশ্রেয় বোধই জাতিকে পরাধীনতার 
নিশ্চিন্ত স্থথশয্যা থেকে টেনে এনে রক্তাক্ত সংগ্রামের 
পথে নিয়ে চলে। 

বিষয়-ভোগের মধুর আরাম থেকে ডাক দিয়ে 
বৈরাগ্যের রাস্তা চিনিয়ে দেয়। 

আজকের দিনের দিগ্ত্রষ্ট পৃথিবী, হৃদয়ের 
সমস্ত কপাট এটে বসে বসে মহাযুদ্ধের প্রস্ততি 
করছে, বিশ্বধ্বংসের উপযুক্ত ভয়ঙ্কর মারণাস্থ তৈরি 
করছে, অপরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে, লোভ 
আর হিংসার দাসত্ব করছে । তবু-- 

তবুও এ সবের মধ্যে থেকেও বিভ্রান্তচিত্তে 
শাস্তির মন্ত্র খুজে বেড়াচ্ছে, ভারতের নিভৃত 
তপোবনের শ্বাশখ্বত আদর্শের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে 
তাকাচ্ছে। ূ্‌ 

ভারতের নারীসমাজও অনেক সংগ্রামের বন্ধুর 
পথ অতিক্রম করে জীবনের জয়যাত্রীর পথে এগিয়ে 
চলেছে অণেক অগ্রগতির স্বপ্ন দেখছে, তবু-- 
তার মনের মধ্যে কোথায় যেন বাজছে একটি 
অতৃপ্তির সুর। 

কে যেন তার মনের মধ্যে থেকে প্রশ্থ করছে__ 
প্জড়বিজ্ঞানের জ্ঞানকে করায়ত্ত করতে পারলেই 
কি তোমার সমস্ত অভাব মিটবে? বলছে 
প্যে সাম্য তোমার কাম্য সে কি শুধু বহি্জীবনে 
পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার লাভ?” বলছে-_ 
"জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হ'তে 
পাঁরাটাই কি নারীজীবনের শেষ কথা?” 

এই আত্মজিজ্ঞাসাই আধুনিক নারীসমাজকে 
নিশ্চিন্ত. থাকতে দিচ্ছে না। অবিরত তাকে এই 
মন্দেহ গীড়ন করছে? যে পথে আমরা ছুটে চলেছি, 
সেই পথই কি শ্রেয়? 

ই সংশয়ের উত্তর পাবার জাশায় গাঁজকে 


উদ্বোধন 
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আমরা একশো বছর আগের বাউলার একটি নিভৃত 
গ্রামের দিকে চোখ ফিরিয়েছি। ব্যাকুল আগ্রহে 
উত্তর চাইছি এক অবগুগ্ঠনবতী পল্লীবালার কাছে। 

তবে কি আধুনিক নারী-সমাজ দেবী সারদামণির 
আদর্শ গ্রহণ করতে; বর্তমান অগ্রগতির পথ থেকে 
সরে এসে একশো! বছর পিছিয়ে যাবে? 

*'"নিজেকে আবার অবগুঠনের আড়ালে 
ঢাকবে? পাশ্চাত্যের ভোগবার্দ থেকে মুক্ত হ'তে, 
সমস্ত আধুনিকতা পরিহার করবে, আর সমস্ত 
প্রাচীনতাকে বরণ করবে? জড় বিজ্ঞানের সাধনাকে 
নিরর্থক জ্ঞান ক'রে, কেবলমীত্র অধ্যাত্ম সাধনায় 
তৎপর হয়ে উঠৰে ? 

এই প্রশ্ন নারীজাঁতিব চিত্তকে অধীর করে 
তুলেছে। 

এই ব্যাকুল প্রশ্নের এক আশ্চর্য উত্তর জীপ্রুম! । 

এই জটিল দ্বন্দের সমাধান শ্রীশ্রীসারদামণি | 

তিনি আলদা! করে কোনো “বাণী” আমাদের 
জন্যে রাখেন নি, রেখেছেন তার ছন্দহীন, জিজ্ঞাসা- 
হীন নীটোল মুক্তীর মতো জীবনখানি। তার 
জীবনই তার বাণী! তাঁর জীবনে ভোগে আর 
ত্যাগে ছন্দ নেই, বাসনায় আর অপ্রাঞ্থিতে ছন্দ 
নেই, একাধারে জারাত্বে আর জননীত্তে ছন্দ নেই। 

জগতের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা !! 

ব্রহ্মচারী সন্গ্যামী সন্যাঁস গ্রহণকাঁলে, স্ত্রীকে 
“মা” বলে ত্যাগ করেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। 

কিন্তু স্ত্রীকে “মা” বলে গ্রহণ করবার, “মা; 
বলে পুজা করবার এমন স্ষ্টিছাড়া দৃষ্টান্ত আর 
কখনো কোথাও দেখা গেছে? 

অথচ দেবী সারদামণি এতো বড়ে! বিপর্ধয়ও 
কী স্থিরভাবেই ন/! সহ করে নিয়েছেন! এই 
অদ্ভুত সমস্তার সমাধানের মন্ত্র হচ্ছে-_অবিচল 
স্থ্র্ধে। 

তিনি ছুঃখে অবিচল, স্থথে অবিচল, দেস্ে 
অবিচল, ধশ্বর্ধে অবিচল ! 


কাতিকঃ ১৩৬২ ] 


তিনি সেবিকাঁরপেও যেমন স্বাভাবিক শোভন, 
পূজার প্রতিমারূপেও তেমনি সহজ সুন্দর। 

ভাঁবলে কী আশ্চ্যই ন! লাগে ! 

নিবেদিতা লেনের বাড়ীতে, দূর থেকে ভক্তর! 
আসে ফুল বিব্বপত্রের অঞ্জলি নিয়ে, শ্রীমা অকু- 
হাস্তে সে অঞ্জলি চরণে নেন, সে পুজা গ্রহণ 
করেন। আবার তৎক্ষণাৎ ছোটেন ভক্জের জল- 
খাবারের থালা গোছাতে, তার জন্তে পান সাজতে! 

ছুটি মুতিতে এমনই সহজ সামপ্ুশ্ত, যে কারুর 
মনে পড়েনা-এ একটি পরম আশ্চর্য ! 

গৃহস্থ ব্যক্তি ঘেমন গঙ্গার অগাধ জলরাশি 
থেকে এক ঘড়! জল তুলে এনে ঘরে মজুত রেখে 
পুজার প্রয়োজন মেটায়, ভারতের নারীসমাঁজ 
যদি তেগনি সাঁরদামণির গুণগঙ্গার অনন্ত বিস্তৃতি 
থেকে এই একটিমাত্র গুণের সামান্ততম অংশ 
মংগ্রহ করে আপন হৃদয়ঘট পূর্ণ করে নিতে পারে, 
তাহলেই যথেষ্ট, তাতেই কাজ চলে যাবে । তাতেই 
সে পবিত্র হবে। 

সেই নিদ্বন্দ স্থ্ধে দিয়েই আধুনিক জীবন 
যাত্রার ধারার, প্রাচ্যের শাশ্বত ভাবধারাকে “বহন' 
করা সহজ হয়ে উঠবে। 

শ্রীমার আদর্শ বুঝতে হলে, গ্রহণ করতে 
হলে, আমাদের একশে। বছর আগের সমাজ- 
ব্যবস্থায় ফিরে যেতে হবেঃ আহারে ব্যবহারে 
সাজে সঙ্জায় কচ্সাধন করতে হবে, সমস্ত ভোগ 
বিলাস ত্যাগ করতে হবে-__এমন কথা যেন আমর! 
ভাবতে না বমি। 

যে ধুগের যে ধর্ম, তাকে অস্বীকার করতে 
চাওয়াট1! অর্থহীন। এ ুগটা আড়ম্বরের বুগ। 
কঙ্ভসাধনের ব্যবস্থা এ যুগে অচল। 

তবে সেই কথাটা তো বড়ো! কথা নয়? 

যুগধর্স ধুগে যুগে বদলায়, কিন্তু নারীধ্স 
অপরিবর্তনীয়। 

যেমন অপরিবর্তনীয় বীরের ধর্ম। 


শ্রীপ্রীমা ও জীবন-শিল্প 
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ধর্ম কথাটার অর্থ এই,_-যে ধারণ করে। 

কি ধারণ করছে? না_বিশ্ষ বিশেষ কতক 
গুলি সদ্গুণ। 

নারীধম ধারণ করে রেখেছে--প্রেমঃ ক্ষিমাত 
িংযম”, শালীনতা”, ত্যাগ তপস্তা ।। 

নার'র ধম সঠিকে পালন করা, হ্টিকে রক্ষা 
করা। এই রক্ষা মানে শুধুই জাগতিক নিয্নমে 
জীব ত্য করে মানব গোঠির প্রবহমান ধারাকে 
রক্ষা করা নয়, রক্ষা কর। অকল্যাণের পথ থেকে, 
বিন।শের পথ থেকে। 

একটি নারীর জন্তে একটি রাজ্য ধ্বংস হতে 
পাঁরে। একটি মেয়ের দোষে একখানি সংসার 
নট হতে পারে। 

ভারতের হয়ে নারীধর্মের যে একটি আদর্শ 
আঁছে। 

শ্রীমা যেন সেই চিরন্তন নারীধর্মের একটি 
প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা । 

সেই সংঙ্গিপ্ত ব্যাথ্যাটি এই--মুছ্ুতাই শক্তি, 
সহিষুতাই জয়ের মন্ত্র অনাসক্তিই আনন্দ । 
* হয়তে--আজ আমাদের নানা কুয়াশায় আচ্ছন্ন 
বুদ্ধি দিয়ে, সে ব্যাখ্যাকে সম্যক বুঝতে পারি না, 
হয়তো বাব্স্বম্ন বহিবিশ্বের অসংখ্য ভোগস্ুখ, 
অহরহ লোভের হাতছানি দিচ্ছে বলে বুঝেও 
বুঝতে চাইছি, না। তবু_-এও সত্যি, হৃদয়ের 
গভীরতম প্রদেশে নাপীধসের এই অনুপম ব্যাথ্যাকে 
আমর! অন্ীকার করতে পারি না। 

বিশ্বের দরবারে নারীজাতির স্বার্থরক্ষার দাবী 
নিয়ে যতোই আশক্ফালন করিঃ। ভোগের উপকরণ 
সংগ্রহের জন্ত যতোই লড়ালড়ি করি, প্রকৃত ত্যাগের 
মুতির মামনে এসে দাড়ালেই আমাদের মন নম্র 
হয়ে আসে, মাথা নত হতে চায়। 

তখন আর কোন দত্তের বশেই বলতে 
পারি না--“মৃতা ভীরুতারই নামান্তর, সহিষুতা 
দুর্বলের ধর্ম, অনাসক্তি বঞ্চিতের আত্মবধচনা ।” 


৫৫৯ 


আমাদের ভিতরের সেই শ্রেয়োবোধ একথা 
বলতে দেয় ন!। 

কিন্তু শুধু ,'বোধ' থাকলেও তো! হবে না, 
চেষ্টা থাকা চাই। -€বোধ'কে “ভাবে আন! চাই । 

স্বতাবকে সুন্দর করতে হবে, জীবনকে রচন৷ 
করতে হবে, গতিতে স্থঘম! দিতে হবে। 

নইলে বুথাই আমাদের এই উৎমবের ঘটা। 
বৃথাই মা” মহিমা কীর্তনের মুখরতা। 

বিশ্বশিল্পী একান্তে বসে পৃথিবীর গায়ে ফুল 
কেটেছেন-_নদী পাহাড় গাছ মাটি কতো কিছু 
উপকরণ দিয়েও রং ফলিয়েছেন ফুলে ফলে 
প্রজাপতির ডানায়। 

পৃথিবীর শিল্পী তর অনুকরণে পাথরের গায়ে 
ফুল কাটে, ক্যানভাসের ওপর রঙের তুলি বুলোয়, 
কাদামাটির মুতি গড়ে ।-- 

কিন্তু মাটি আর পাথর, কাগজ আর কাপড়, 
তুলি আর বাটালী এই শুধু শিল্প স্থা্টর উপকরণ? 

প্রকৃত উপকরণ তো ধৈর্ধ আর চেষ্টা। 

সেই উপকরণ দিয়ে আমাদের আপন 
জীবনখানি সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি না? 

সেই শির্পীই তো শেষ্ঠ শিল্পী, যে জীবনশিল্পী । 

শ্রীমা ছিলেন সহজাত শিল্পী । 

সুষমায় ভরা তাঁর জীবনকে তিনি নিজেব 
অজান্তে নিখুতভাবে গড়েছেন। 

এই মুর্তিখানিকেই কি আমাদের মুতি রচনার-- 
“মডেল; করে নিতে পারবে না? 

এই প্রসঙ্গে একদিন একটি ঘরোয়া আলোচনায় 
একটি মহিলা আক্ষেপ করে বলেছিলেন-_পবুঝিতো 
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সবঃ কিন্ত পারি কৈ? অতো বড়েো৷ আদর্শের দিক 
ঘেসা কি আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষের 
পক্ষে সম্ভব? মায়ের কথা- আলাদা, তিনি ছিলেন 
সাক্ষাৎ মহাশক্তি! আমরা কি?” 

এ কথাটি যে শুধু একা তিনিই বলেছিলেন 
তা” নয়, এমন মনোভাব আমাদের অনেকেরই 
আছে। 

এ মনোভাব কিন্ত ঠিক নয়, এ কথার মধ্যে 
একট! নিশ্টেষ্টতার ভাব আছে, একটা পলাক়নী 
মনোবৃত্তি আছে। 

মনে রাখতে হবে, নারী মহাঁশক্তিরই অংশ । 
যে শক্তি আমাদের মধ্যে নিষ্কিক্ন হ'য়ে রয়েছে 
তাকে জাগাতে হবে। 

"আমি অধন আমি অক্ষম, আমাকে দিয়ে কিছু 
হবে না--এ কথা বলা অপরাধ, ওতে অন্তরস্থিত। 
মহাঁশক্তি অপমানিতা ভন। 

ভারতের নারীশক্তি আজ জেগে উঠেছে 
সত্যি--কিস্ত সে শক্তিকে ঠিক পথে চালিত করতে 
একটি পরিচ্ছন্ন আদর্শের দরকার । সেই আদর্শের 
সম্পূর্ণ রূপ শ্রীশ্রীম!। 

আমি আর কিছু বলবো না, শুধু এইটুকু বলে 
শেষ করছি--_ 

তোমার কল্যাণ মন্ত্রথানি, 

ঘরে ঘরে শান্তি দিক আনি। 
সন্দেহ পরাস্ত হোক 
স্তব্ধ হোক বাদ প্রতিবাদ । 

রাত্রিব তমস1 পরে উধার 
আলোক আশীর্বাদ । 


উমা-মহেশ্বর 
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 


হিমকণ! মাথ| তাঁর সকল গাঁয়ে, 
হিমকণ! ঝরে পড়ে শুভ্র পায়ে। 


হিমময় জটা তার উঠিলে ছুলে আধার প্রবাস হ'তে ফিরিয়া রবি 
নিঝ ঝুম নীলিমায় দেয় যে তুলে প্রতিদিন দেখে সেই একই ছবি-_ 
হালক! আলোর ঢেউ; আকুল করা, পাষাণ-বেদীর “পরে শুভ্র, অটল 
শান্ত-হৃদয়-প্রেম-বাষ্পগড়া। পাগল যোগীশ ব'সে, চির-নিশ্ল। 
দ্রব হ'য়ে নামে তার ভাবের ধারা, নিয়ের কলরব পশে না সেথা, 
তরতর বেয়ে ধায় পাগল-পারা ! স্তম্ভিত বনতল কছে না কথা; 
নিয়ের তপ্ত ও তৃষিত দেশে চঞ্চল, কভু যর্দি ওঠে বা মেতে 
টালিতে শীতল প্রাণ চলে সে হেসে)” নিশ্চিপ হয় পুনঃ নিমেষপাঁতে । 
করুণ!-ব্াকুল হয়ে চলে সে ছুটে, ধ্যানের নিবাত, থির সাগরকুলে 
রাঁড| ফুপ পায় পাঁয় পড়েরে লুটে অপরূপ আ্বাথি যদি কভু বা থোলে, 
ধ্যান-ঘীর খধি সম দেওদার বন অহেতুক করুঞ্থর নয়ন-পাতে 
চির-উন্নত শিরে চুদ্ধি গগন প্রেমের তুফান ওঠে সারা জগতে 
বন্ধ কৃতাঞ্জাল, পথের ধারে হরিতে সবার তাপ, কলুয-হরা, 
বন্দনা-গানে তার আকাশ ভরে ) জটা হ'তে ঝ"রে পড়ে গঙ্গাধারা ; 
রাশি রাশি তরুলত৷ হৃপাশ হ'তে হৃদয়েতে বাসনার ভম্ম-রাঁশে 
ব্যাকুল হইয়া! তাঁর চরণ ছু'তে আনন্দমর়ী ম1 নাচে হরষে। 

চঞ্চল বাহু মেলি আলোতে, ছায়া; পরক্ষণে সব ভোলে মৌন ভোলা, 
দিনরাত ছুলে ছুলে বারেবারে ধায় চিত্তে মিলায় সব স্বপ্ন-দোল!। 
উধ্বে আমীন তার অজিনথানি, মহেশের ইচ্ছার মৃতি উমা 

প্রভাত সাজায় সেথা রক্তমণি। ভেঙে ফেলে খেলাঘর, সব খেলেন ) 
গগন নিবিড়-নীল-নয়ন-নীরে-__ শিব সনে মিশে যায় কোন সুদূরে, 
নির্বাক, নতশিরে দীাড়ায়ে ধীরে। যোগীশের হৃদয়ের গহন-পুরে। 


জিগীষু ভারত 
ডক্টর শ্রীমতিলাল দাঁশ এম্জঞ বি-এল্‌, পি-এইচ-ডি 


স্বাধীনতার জনক মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন-- জাতীয় জীবনের আদর্শ । আশা! করা যাঁয় নাগত 
তাঁরতবর্ষ কাহাকেও আক্রমণ করিবে না। সকলের কাল জাতির জনকের এই মহিমামক্জ প্রেতিজ্ঞা 
সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়! ভারতবর্ষ বিশ্বশীস্তি সম্পূর্ণভাবে অন্ষুপ রাঁখিবে। 
স্থাপন করিবে। মহাত্মার এই অমর বানী আমাদের কিন্তু উপনিবেশ স্থাপন করিবার উন্মাদনা 


৫৫২ 


না থাকিলেও ভাঁরতবর্ধকে আর এক অর্থে জিগীবু 
হইতে হইবে। ,রৌদ্রতাপদগ্ধ এই দেশে আমরা 
বহুদিন আলস্তের জযগান করিয়াছি_- শ্রমকুণ 
মনোভাব আমাদিগকে একান্ত গৃহের আরামপ্রিয় 
করিয়াছে, কিন্তু স্বাধীন ভারত এই স্থিতির পথে 
চলিতে পারিবে না--কারণ ভারতের সংস্কৃতিও 
গতিরই জয়গান । 

ভারতবর্ষ জিগীষু হইয়া আজ বাঁহির হইবে। 
তাহার জয়যাত্রা পৃথিবীর দেশে দেশে অব্যাহত 
গতিতে প্রসার লাভ করিবে । ভারতবর্ষের চিন্ময় 
আত্মা যে অমূতবিগ্ভা লাঁভ করিগ্নাছে, তাহা ত 
এককের ধন নহে-_তাহা সবমানবের সর্বকালের। 
তাই তাহার প্রচার করিতে হইবে। 
যজুবেদ্দ এই কথাই বলিয়াছেন *₹₹_ 
যথেমাং বাঁচং কল্যাণীমাবদানি জন্ভ্যেঃ। 
রহ্ধরাজন্াত্যাম্‌শূদ্রায় চাধান় চ স্বায় চারণাঁয় চ। 
এই অতুলনীষ়। ব্রঙগবিদ্কা' আমি সকলকে দিব__এই 
মহিমাময়ী শক্তি সকলেই লাভ করিবে। কি 
ব্রাক্্ণ, কি ক্ষত্রিয়। কি বৈশ্য, কি শুদ্র, কি আপন, 
কি পর, পৃথিবীর যে বেখানে আছে তাহাদের 
সকলকেই এই অপূর্ব জ্ঞানরত্র বিলাইব। 

অভিযাত্রী ভারতবর্ষ তাই শতঘ্বী লইয়া অগ্রসর 
হইবে না, সে লইবে তার জ্ঞানের 'বর্- সে লইবে 
তার বিগ্ভার ক্ষুরধার শক্তি-সে লইবে তার অধ্য তম 
সাধনার অনন্ত সম্বল এবং ধর্ম-বিজয়ে বিজয়ী হইয়া 
বরমাল্য লাভ করিবে। 

বৈদিক পিতামহের! বৈরাগ্যসাধক ছিলেন না। 
তাঁহার! এই স্ন্দরী পৃথিবীর ললাম ল।বণ্যে চিরমুগ্ধ 
ছিলেন- তীহারা! তাই স্বাঙ্গনুন্দর জীবনের কাঁমনা 
করিতেন। তাই তাহাদের কণ্ঠে মঙ্জ জাগিত-_ 
বাত আসম্‌ নসো' প্রাণশ্চতুরক্ষোঃ প্রো কর্ণয়োঃ। 
অপলিতাঃ কেশ! অশোনা দন্তা বহু বাহ্বোর্বলম্‌ ॥ 
উব্বোরোজে! জঙ্ঘয়ো রব: পাদয়োঃ প্রতিষ্ঠা 
অরিষ্টানি মে সর্বাত্মানি ভূর: ॥ অথর্ববেদ--১৯/৩, 
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আমার মুখে আন্থক বাক্‌, নাসিকার আন্ক প্রাথ। 
কর্ণে জাগ্তক শ্রবণ শক্তি । আমার কেশ অপলিত 
হোক। অশোণ হোক দন্ত, বাহুতে জাঁগুক অসীম 
বলঃ উরুতে আসুক সহনশীলতা, জজ্ঘায় আসুক 
গতি এবং পদতলে আগুক প্রতিষ্ঠা-_সমস্ত অঙ্গ 
প্রত্যঙগ হোক রিষ্হীন--আমার আত্মা হোক 
চিরজাগ্রত। 
খষি এই দেহকে ভগবানের মন্দির রূপে 
দেখিয়াছেন, তিনি অমৃতের পুত্রগণকে বলিয়াছেন, 
“শোনো শোনো তোমরা! সকলেই অমর, তোমর! 
যে ধামে বাঁস কর, সেই দেহধাম দিব্য ।” দেবজীবন 
ও দিব্য জীবনের বার্তাই আমাদের প্রাচীন শিক্ষা । 
কিন্ত এই দেবজীবন মর্ত্যকে গ্রহণ করিয়া-_তাঁহাকে 
ত্যাগ করিয়! নহেঃ মধুময় ধরণীর মধুময় জীবনের 
উত্তরাধিকার আমাদের। আত্মানন্দমমৃদ্ধ খষি 
তাই প্রার্থনা করেন £৮- 
ইন্্র শ্রেষ্টানি দ্রবিণানি ধেহি 
চিততিং দক্ষণ্য সুভগত্ত্মন্মে। 
পোষং রয়ীণাম অরিষ্টিং তনুনাম্‌ 
শ্বান্নানং বাচঃ সুদিনত্বমত্মাম্‌ ॥ 
হেজ্যোতির্ময় পরমেশ! তুমি আমাদের দাও 
অমোঘ সম্পৎ, দাও আমাদের শ্রেষ্ঠ ধন, দাও 
কর্মনিপুণ চিত্ত, দাও কুশলী মন, দাও আমাদের 
স্থধ ও সৌভাগ্য । আমাদের যে সব সম্পৎ 
এহিক ও পারত্রিক যা কিছু ধন, তাহ! দিনে দিনে 
নব নব পুষ্টলাভ করুকঃ আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্ 
স্বাস্থ্যে সমুজ্জল হোক, বীর্ষে দণ্ড হোক, ব্যাধিহীন 
নিরাময় হোক, আমাদের বাক্য হোক সুন্দর, 
ভাষণ হোক মধুর-_-আমাদের প্রতিটি দিন আনন্দে 
ঝলমল করুক। 
জীবনকে এই ভাঁবে ধাহার! ভাল বাসিয়াঁছিলেন 
তাহারা ঘরে বসিয়া তর্কজাল স্থষ্টি করিতে চাহেন 
নাই--তাহারা ছুটিতে চাহিয়াছেন। বাধুবেগে 
দিকে দেশে তুরঙমগতি নিয়! মধ্যের মাধুরী 
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আঁকণ্ঠ পান করিতে চাহিম়াছেন। কিন্ত এ যাত্রা 
আরব বেছুইনের মত নিরর্থক নহে, উদ্দেশ্তহীন 
নহে-_ প্রমোদ-ভবন নহে-__আত্মন্থথপিপাসার মোহে 
নহে। তীহারা বলদা দেবতাদের বলে বলিষ্ঠ 
হইয়া, তাহার! বিশ্বাসের দৃঢ়তায় দ্ররিষ্ঠ হইয়া কাজ 
করিবেন_-সমস্ত বিশ্বকে ব্দেবাণী দিয়া আর্ধ 
করিয়! তুলিবেন। 
অনমনীয় মনোবল তাহাদের, সেই স্থির বীরগণ 
নম্র হইয়া পড়েন না, তাহারা বিজয় কামনা করেন। 
দৃপ্তকঠে তাহারা বলেন 
সুবীর্স্ত পতয়ঃ স্যাম । 
আমরা হব বীর্ধে দৃপ্ত_শক্তির ও সামর্থ্যের 
অধিপতি । আর সেই শক্তি মদমত্ত আঁমরা 
ইমা সু কং ভূবসা! সীষধামেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ। 
আমরা জয় করিব এই বিশ্ব ভুবন। ইন্দ্র ও বিশ্ব 
দেবগণ আমাদের সহায় হবেন। বিশ্বজয়ের 
কামনা আঞ্জ আবার ফিরুক, গণতস্ত্রের গণতান্ত্রিক 
ভারতবাপী পুনরায় তারশ্বরে বলুক-_ আমরা বিশ্বজয় 
করব। এই মন্ত্রট চারিটি বেদেই পাওয়া যায় 
তাহা হইতে বুঝ যাইবে এই জিগীষা! বৈদিক 
পিতামহদের কতখানি আন্তরিক ছিল। 
অস্মাকমিন্্রঃ সমৃতেযু ধবজেঘস্মাকং যা ইষবস্তা জয়ন্ত । 
খা ১০।১০৩।১৩ 
ঘন আমাদের বিজ্য়কেতন উড়িবে-_সেই রণ-ভূমে 
ইন্দ্র আমাদের সহায়_ পথিকৃৎ নেতা তিনি 
আমাদের অভিযানকে জয়যুক্ করিবেন। 
এই অভিযাত্রী বিজয়ীর দল অতন্দ্র কর্মী, কারণ 
তাহার! জানেন 
ইচ্ছস্তি দেবা সুন্বস্তং ন স্বপ্ায় স্পৃহয়স্তি। 
যস্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ | 
দেবতার! যাজ্তিককে ভালবাসেন--যষে দেবহিতে 
কর্ম করে বিশ্বহিতে আত্ম বিসর্জন করে, সেই 
দেবতার প্রিয়। তীহার। নিদ্রালুকে চান না, 
্বপবীলুকে দেহ করেন নাঃ তীহারা নিজের! অতন্দ্র 


ণ 
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তাই তাহারা বিরামবিহ্বীন কর্মীকে আদর করেন-_ 
অনলন অতন্দ্র শ্রমেই দেবতার আশীবাদ জাগে। 

বহু শতাব্দীর পরাধীনতা ভারতবর্কে র্লীৰ 
করিয়া তুলিয়াছে--আমরা আর নড়িতে চাহি না। 
স্থাণু হইয়া বসিয়া থাঁকিতেই আমাদের আরাম। 
নব নব ব্যাখ্যাতে নব নব উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া 
যে লড়াই করে, সেই বীরকে আমরা অনুসরণ করি 
না- আমর! জীবন্মত জাতি । হূর্বলতা ও আলম 
ফাকিকে জানে-_-তাই ফাকি আমাদের জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 

ভারতব্্ষ আজ সাত বতসর হ্বাধীন, কিন্ত 
কর্মে কোথাও আমরা মাহাত্ম্য দেখাতে পারিনি-_ 
বাগাড়প্বর করিয়াই আমরা কৃতার্থ--আজ এই 
কর্মবিমুখ দেশে শোনাব বেদের গান 

ন্‌ খতে শ্রান্ত্ত সথায় দেবাঃ। 

দেবতারা শ্রান্ত ব্যক্তিরই সথা। যে ছুটিয়াছে_ 
যে কর্মে তৎপর, যে শ্রমে কাতর হইয়াছে দেবতারা 
তাহারই রথে কাধ দিয়া চালাইয়া দেন_-অত এব 
অতন্দ্র কর্ম চাই-বিরামহীন সাধনা-_ প্রত্যহের 
অধিকাংশ আর যেন ঘুমে না কাটে, জার্মানীর 
যুবকদের মত আমরাও যেন ১৩ ঘণ্টা করিয়া ক্ষাজ 
করিতে শিখি-তবেই দেশের অভ্যুদয় ও বিবধন 
হইবে। কিন্ত এই ঘুন্ধযাত্রীরা অহিংস- তাহার! 
মৈত্রী করুণা ও মুদ্দিতার আলোকেই বিশ্বজগৎ 
পুণ্য ও পবিত্র করিয়া তুলিবেন। একদিন, যেদিন 
ভারতবর্ষ জীবন্ত ছিল, সেই দিন ভারত তাহার 
সাংস্কৃতিক দূত পাঠাইয়াছিল চীন ও জাপানে-_ 
পশ্চিম এশিয়ায়, গ্রীন ও রোমে সেই জিগীষু 
যাত্রীর! মৃত্যুবাণ ম।রিতে যান নাই_-তীহার! অমৃত 
আনন্দের প্রজ্রবণ প্রবাহিত করিগ়া আসিয়াছিলেন। 

তাঁহারা মনে মনে এই বেদমন্ত্র আবৃতি 
করিয়াছিলেন £ 

ইতর বসতো অপ্ত,রঃ কস্তো বিশবমার্ঘম। 

অপস্স্তো অরাব্ণঃ ॥ খ ৯৬৩1৫ 
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ধাহারা কর্মবীর, ধাহারা অশ্রাস্ত তপন্বী, তাহার 
বিধাতার গৌরব বৃদ্ধি করেন, তাহারা বিশ্বজগৎকে 
কত ও সত্যের শাসনে আনয়ন করেন-_যাহাঁরা 
বিদ্রোহী, যাহার! বিধিহীন তাহাদিগকে দূৰ করিয়া 
তাহার বিশ্বমানুষকে আধ করিয়া! তোলেন। 

জিগীষু ভারতবাপীর সম্মুধে আজ এই মহৎ 
ব্রত। কল্যাণকৃৎ, ধৃতব্রত তরুণের দল আজ 
জয়যাত্রায় বাহির হউক-_চীন হইতে মেরু উত্তর- 
মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্যস্ত স্ধপ্র তাহারা আজ 
ভারতের চিন্ময় আত্মার প্রকাশ করুক। ভারতের 
মধুবিগ্ভাকে মধুরতাঁয় পরিবেশন করিয়া বিশ্বগংকে 
অনুঙলোওী করিয়া তুলুক । নিশ্বকে দিতে হইবে 
আর্ধ কষি-- দিতে হইবে বরেণ্য আর্থ সংস্কৃতি__ বিশ্ব- 
মানবকে আজ আধ করিতে হইবে। 

কিন্ত এই আধ করিবার অভিযানে আমাদের 
জয়াস্' কি হইবে? আঁমি “্বলিব--একান্ত বিশ্বাসে 
একান্ত শ্রদ্ধায়__বিশ্বচিত জয়ে আমাদের মহায়-__ 
অমর বেদবিষ্ভা॥ এই বেদবাণীর মূল যে 
মন্ত্র তাহাই বিলাইয়া আমরা মহাভারত গড়িয়া 
তুলিৰ। 

সেই মহাভারতের মা সৈনিকদের আজ 
নিবেদন করিব-ত্বীহারা নিজেরা আগে সাধনায় 
সেই অধ্যাত্ম ধনকে জানিয়া ও চিনিয়া নিন। 
আমরা জগতের সমস্ত মানুষকে সংবনন খষির সমান 
মন্ত্রে কথা বলিব-_- আমর! বিন্ময়ে অনুভব করিব 
যে কতকাল পূর্বে ৬০214 79111910৩00 নামক 
প্রতিষ্ঠানের কল্পনা খধিদের যোঁগপুষ্টির সম্মুথে 
প্রতিভাত হইয়াছিল। 

খণেদের শেষ মগ্র এই--সার মন্ত্ও বলিতে 
পারি। আপনারা বলেন যে সাধারণতঃ গ্রন্থকার 
পুস্তকের শেষ অন্ুচ্ছেদেই আপন বক্তব্যের সারাংশ 
লিপিবদ্ধ করেন। ঠিক যেন তেমনই ভাবে 
বেদব্যাস বেদের এই শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকে এমনই 
আসন দিয়াছেন। 


উদ্বোধন 
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আস্থন সকলে সমবেতকঠে শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে 
আবৃত্তি করি £-- 
সংগচ্ছধবম্‌ সংবদধবম্‌ সংবো মনাংনসি জানতাম্‌। 
দেবা ভাগং যথা পূর্বে দংজানানা উপাসতে ॥ 
সমানে মন্ত্র; সমিতি; সমানী সমানং মন: 
সহ চিত্তমেষাম্‌। 
সমানং মন্ত্রমভিমন্তরয়ে ₹ঃ সমানেন বে হবিষ! 
জুহোমি ॥ 
সমানী ব আকুতিঃ সমানা হদয়ানি বঃ। 
সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ 
হে মনুসন্তান্গণণ হে বিশ্ববাণী অমৃতের পুত্রগণ ! 
তোমরা একসাথে চল। জগতের সভ্যতার গতি 
একমুখী হোঁক। তোমর। একসাথে কথা বল। 
দেশে দেশে বিরোধের যে অগ্রিলীলা তার সমাপ্তি 
হোক, সমস্ত মানুষের কে একই মিলনধ্বনি 
জাগুক। তোমাদের মন এক হোক। জগতের 
সকল মানুষ পৃথিবীকে স্ন্দরতর মধুরতর করিবার 
তুর্বার তপস্তায় অভিপ্রবৃত্ত হোক। 
এই সন্্রীতি, এই সহযোগিতা দেবতাদের 
জীবনে প্রকাশিত। তীহারা মধুর সম্মেলনে মিলিত 
হইয়া পরস্পরের মধাদা! রাখিয়া যক্ঞে যজ্ঞভাগ গ্রহণ 
করেন, সেই সম্মেলন ও সেই সম্প্রীতি তোমাদের 
হোঁক। 
তামাদদের জীবনের মস্ত এক হোক- তোমাদের 
একই বিশ্বসমিতি হোক--রণদামামা আর যেন ন! 
বাজে-াবরাট এক মহা মিলন মণ্ডপে মানুষ 
সম্মিলিত হইয়! পরস্পরের যত কিছু বাদ ও বিসংবা 
সমাধান করুক, সমন্ড কল্যাণ ও অন্যুদয়েকর পরি- 
কল্পনা করুক। 
তোমাদের মন এক হোক, তোমাদের চিত্ত এক 
হোঁক-_ তোমরা একই মন্ত্রে উপাসনা কর--একই 
যক্ঞে আত্মবিস্জনের আহুতি দিয়া প্রেমে, জ্ঞানে ও 
কর্মে দীপ্ত ও দৃঢ় হইয়া ওঠে] । 
তোমাদের আকুতি এক হোক, তোমাদের 


কাঁতিক, ১৩৬২] 


হৃদয় এক হোঁক--তোমাদের মন এক হোক- তাহা 
হইলে তোমরা! শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাঁণে সমৃদ্ধ হইয়া! একমত 
হইতে পারিবে । 
বিশ্বকল্যাণসংস্থান আজিও গড়িয়া ওঠে নাই__ 
বিশ্বমৈত্রী আজিও স্বপ্ন--তথাপি বলিব “হে তরুণ 
ভারত! হে যুবক ভারত! উত্তিষ্ঠত জাগ্রত 
প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত । ওঠো, জাগোঃ ঈপ্সিত বর 
লাভ কর।” 
আমাদের পিতাঁমহেরা ধ্যান ও ধারণায় যে 
বিশ্বসম্মেলনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন_ তাহাদের 
উত্তরাধিকারী আমাদের সেবায় ও প্রচেষ্টায় আজ 
তাহা সার্থক হোক। আজ আম্ব। দলে দলে 
বাহির হইব--জিগীযু ভারতের জিগীযু সৈনিক__ 
কিন্ত আণবিক বোম হাতে নয়- আণবিক প্রেমের 
কেতন হস্তে_-আমার্দের প্রসন্ন যাত্র।॥ বিশ্ব- 
দেবতার প্রসার্দের পরমানন্দ আমাদের ভূতি, যিনি 
যোগক্ষেম বহন করেন--তাহারই শরণাগতি 
আমাদের শাশ্বতী স্থিতি। জিগীযু ভারতের বীর্ধবান্‌ 
সাহসী সৈনিকের! চরিত্রবলে বলীয়ান্‌ হয়ে সাধু ও 
সং জীবনের মধাদায় মহিমা্িত হোঁক। 
তাহারা প্রার্থনা করুক £-_ 
পরি মাগ্ে ছুশ্চরিতাদ্‌ বাধস্বা 
মা স্ুচরিতে ভজ | 
উদ্বামুষা স্বাুযোদস্থাম্‌ 
অমৃত্তা অস্ত্র ॥ যজু ৪1২৮ 
হে পরমেশ! আমাকে পাপাচরণ হইতে পরিব্রাণ 
কর--দুশ্চরিত হইতে মুক্ত হইয়া আমি যেন নুচরিত 


্িগীষু ভারত 


৫৫৫ 


ভজনা করি। আমি মধুর জীবনে জাগিয়াছি__ 
সুন্দর স্থস্থ ও স্বস্থ জীবনে উঠিয়াছি-_-আমি অযুতের 
অনুসরণ করিয়! উত্তিষিত ও জাগ্রত হইয়াছি। 

সেই মহাজীগরণ ও সেই মহাঁবোধনের শঙ্ঘধ্বনি 
আজ ক্ষীণ কে করি। কিন্ত এই মহিমাময় 
উদ্বোধন আসিতেছে- কোনও শক্তিই তাঁহাকে 
পরাভূত করিতে পারিবে না। অজেয় ও অপরাজেন্ 
সেই ভারতবাণী জিগীধু হইয়। যাত্রা করুক। সেই 
জয়ঘাত্রায় চারণের মত স্বস্তিবাচন করি £-- 

মিত্রন্ত ম! চক্ষুষা সর্বাণি ভূতাঁনি সমীক্ষত্তাম্‌ 

মিত্রপ্তাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে। 

মিত্রগ্ত চক্ষ্যা সমীক্ষামহে ॥ যজু ৩৬।১৮ 

জগতের সর্ব ভূত যেন মিত্রের চক্ষু দিয়া আমায় 
দেখে। সকল জীব যেন আমকে ভালঝ৷সাব ব্যাপ্ত 
করে। আমিও বন্ধুর মত সমস্ত জগৎকে দেখিব। 
সকলেই আমার প্রিয় হইবে । এই ভাবে বন্ধ ভাবে 
পরম্পর অবলোকন করিয়া অদ্রোহ ও আহিংসায় 
আমরা শাস্তি, কল্যাণ ও বিভূতি লাভ করিব। 

অহিংসায় ও প্রেমের মস্ত্রেই নব ভারতবর্ষের 
জন্ম। সেই অহিংসা, প্রেম ও সত্যের অমোঘ 
বীর্ধে ভারতবর্ষ জগজ্জয়ী হইয়। বিশ্বে এক মঙ্গলময় 
মহিমাময় বিশ্বরাষ্্র গড়িয়। তুলিবে। -তখন দ্ধ 
শান্তি লাভ করিবে, অন্তরিক্ষ শান্ত হইবে, পৃথিবী, 
সলিলধারাঃ ওষধী ও বনস্পতি শান্ত হইবে। 

সা ম! শান্তিরেধি। 

সেই শান্তির ছন্দ বাজুক-_সেই শক্তির 

জ্যোঁতিচ্ছটা জগৎ আলোকিত করুক। 





“ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জগৎ জয় করা বলিতে আমি জীবনপ্রদ 
তত্বগুলিরই প্রচার বুঝি--শত শত বৎসর ধরিয়া আমরা যে অজশ্র কুসংস্কার, বুকে 
আকড়াইয়। রাখির়াছি, সেগুলির পরিবেশন নহে । সেগুলিকে দেশের মাটি হইতেও 
উপড়াইয়। ফেলিয়া দিতে হইবে যাহাতে চিরদিনের মত উহারা লোপ পায় ।» 


স্বামী বিবেকানজ্ 


জাগৃহি 


শ্রীঅন্রুরচন্দ্র ধর 


খনির তলে মণির মত উপাখ্যানের রূপক-জালে 

_ আড়ম্বরের রঙমাখ। সব অনুষ্ঠানের অন্তরালে, 
গুপ্ত হয়ে শ্প্ত হয়ে আর কতকাল থাকবে মাগোচশ" 
সত্যময়ি, শুভস্করি, স্বরূপে আজ জাগো জাগো। 


সতস্বরূপে, চিতস্বরূপে, সেই যে তোমার কূপের আলো 
ধ্যানীর প্রাণে দীপ্তি আনে জ্ঞানীর চোখে লাগেই ভালো , 
যোগী খধি বিভোল হয়ে দেখেন চেয়ে রাত্রি-দিবা, 
সবভূতে অধিষ্ঠিত প্রাণরূপে যেই রূপের বিভা । 


পুণ্যরূপে, যেরূপ তোমার পাপ-কামনার গোষ্ঠীনাশে, 
শম-রূপিণি, ইন্ড্রিয়ান্থুর নিজিত ধার অষ্ট পাশে, 
প্রজ্ঞাময়ি,+অজ্ঞানতাঁর মহিষ যারে ভরায় মাগো, 
সর্বরূপে সর্বাণি, সেই সত্যরূপে জাগে। জাগো । 


যে রূপ নিয়ে অনাদিদেব মহাকালের মন হরেছ, 
দিগন্তের এ দশটি হাতে স্থষ্টি ভরে দান করেছ 
প্রেম-বরাভয়, জয়-মুষমা, স্থষ্টিময়ি, দিগন্বরি, 

দেও দেখ! সে বিরাট রূপে জীবন জনম ধন্য করি। 


সার্বজনীন পুজা 
প্রীটুনীলাল মিত্র, এমএ 


যে ব্যক্তি যেগ্রন্থে ভারতে হিন্দুর দেবতাদের 
সংখ্য! তেত্রিশ কোটী বলিয়াছিলেন সেদিন তিনি 
নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের জনসংখ্যাকেই নির্দেশ করিয়া- 
ছিলেন উহা পরবর্তীকালে ৪০1৪২ কোটাতে 
াড়াইয়াছিল। বর্তমানে থখণ্তিত ভারতেও দেব- 
দেবীর সংখ্যা তাহা হইলে প্রায় ৩৬ কোটাই 
হইন্ে। বন্ীতঃ বুদ্ধদেব, শংকরাচার্য, চৈতন্ত ও 


রামরু্চ এবং মহাত্মা গান্ধী প্রতি জীবকেই শিব 
মনে করিতেন এবং প্রতি মাহযের মধ্যেই ভগবানকে 
স্বীকার করিঘাছেন। এই সকল দেবদেবীর পূজার 
মধ্য দিয়াই একাধিক তন্ত্র, মন্ত্র ও সাধনা গড়িয়া 
উঠিয়াছে। এই সকল পুজ্জাকেই কেন্দ্র করিয়া 
ভারতবাসী উৎসবানন্দকে খু'জিয়! বেড়াইয়াছে। 
মনে হয়, সকল জাতি অপেক্ষা একমাত্র বাঙালীই 


কাতিক, ১৩৬২ ] 


বেণী উৎসব প্রিয়। তাই বাঙালীর মধ্যে “বার 
মাসে তের পার্বণের” সি হইয়াছে। বস্ততঃ এই 
উৎসব সংখ্যাতীত। নববর্ষের উৎসব হইতে 
আরম্ভ করিয়া ছুর্গোৎসবত কোজাগরী লক্ষ্মী, 
সরম্থতী, বাসন্তী, দোলযাত্রা, রথ, জগদ্ধাত্রী, রাস, 
বিশ্বকর্মা, জন্মাষ্টমী, ঝুলন, নবাপ্পঃ মনসা! ও চড়ক- 
গাঁজোনৎসব করেকটি প্রধান। প্রাটীনকালে এই 
সকল উৎসবের একটা| সার্বভৌম দিক ছিল। 
আপামর জনসাধারণকে আনন্দ দান, সামান্ঠ 
পূজোপকরণ ও সাজসজ্জা গ্রহণের মধ্য দিয়া 
একরপ অর্থবিতরণই ইহাদের লক্ষ্য ছিল। তখন 
উৎসবে আঁপনপর ভেদ থাকিত না। পক্ষান্তরে 
যে উৎসব যত ব্যাপক ও সর্বজনীন আনন্দ বিধানে 
সমর্থ হইত সেই উৎসবই তত সার্থক বলিয়! গণ্য 
হইত। উৎসবের উৎসই ছিল তখন আনন্দাস্বাদন 
ও আনন্দ বিতরণ জাতিধর্মবর্ণ-নিবিশেষে। 


উন্তব ও প্রসার 

এই সকল প্রধান প্রধান পূজায় ও উত্সবে 
যে সার্বভৌম ও সার্জনীন কল্যাণ নিহিত ছিল 
উহার একটা মনোরম চিত্র ও বিশদ বর্ণনা স্বীয় 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দিয়াছেন। সেদিন পৃজা- 
মণ্ডপে ও উতৎসবানন্দে উচ্চনীচ শিক্ষিত অশিক্ষিত 
ধনী দরিদ্র নিমস্ত্রিতি অনিমস্ত্রিত সবারই অবাধ 
গতি ছিল। সাময়িকভাবে জমিদার নিজের 
আভিজাত্য ও প্রজার নিকট হুইতে নিজের দূরত্ব 
ও স্বাতন্ত্য ভুলিয়া সকলের সমানাধিকাঁর স্বীকার 
করিতেন। ক্রিয়াকর্মগুলি সেদিন ছিল নি:স্বার্থ 
একান্ত পরার্থে। তারপর ব্রিটিশ শাসনের ও 
ইংরাজী সভ্যতার অন্ততম অভিসম্পাত হিসাবে 
এই সব পূজা ও উৎসবগুলি নিতান্ত প্রাণহীন, 
আত্মকেন্ত্রিক ও স্থার্থাঞ্চ হইয়! উঠে। সঙ্গে সঙ্গে 
উহাদের সর্বজনীন আনন্দ,। লোককপ্যাণ ও 
লোকশিক্ষার দিক লোপ: পাইতে থাকে। পুজা 


সার্বজনীন পুজা 


৫৫৭ 


উত্সবে তখন আমে আভিজাত্যের ছাঁপ। উহ! 
তখন একান্ত আনুষ্ঠানিক ও মামুলি হইয়া উঠে। 
ফলে হিন্দুসমাজে আবার দেখা দেয় শ্রেণীগত 
বিভাগঃ বর্ণবৈষম্য। পূর্বে যে পৃজামণ্প গান, 
বাজনা, যাঁত্রাথিয়েটার, তর্জা কবি পাঁচালী ও 
পুতুলনাচে--এক টানা একটা অনুষ্ঠানে দিবারাত্র 


মুখর থাকিত, পরবর্তী কালে সে সব অনুষ্ঠানে 


ভাটা পড়ে । এমনকি বিগ্রহও আপন ও পারি- 
বারিক হইয়৷ পড়ে। এক কথায়, পুজাপার্ধণকে 
সন্ীর্ণ গণ্তীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। কেবল 
মাত্র নিকট আত্মীয়দের ও নির্দিষ্টসংখ্যক 
নিমন্ত্রিতদের উহাতে অধিকার ও সাঁন্দিধ্য লাভ 
হয়। পৃজা-পার্বণে এই দুরত্ব স্বাতন্র্য ও আভিজাত্যের 
অবশ্ম্ভাবী পরিণতি হিসাবে অস্পৃগ্ততা-অপরাধ 
ংক্রামক ভাবে সমাজে প্রবেশ করে ও সমাজের 
পতন সুরু হয়। ম্েকারণ মুটিমেয় সমাজ নেতা ও 
টিন্তাবীর প্রাচীন প্রথাব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
জন্যই সার্ধজনীন পুজার প্রবর্তনে অগ্রণী হন। 
রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
প্রমুখ যে কয়েকজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের 
আবির্ভাবে ও প্রচেষ্টায় ভারতীয় নবজাগরণের 
প্রকাশ পায় সাহিত্যে ধর্মে দশনে রাজনীতিতে ও 
কলাবিগ্ঠার। সেই একই জাগরণের আংশিক 
অভিব্যক্তি হিসাঁবেই সাবজনীন পুজার প্রবর্তন হয়। 


সামাজিক প্রয়োজনীয়ত। 


মে কারণ ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে 
যে প্রারস্তে ও প্রথমাবস্থায় ইহার সামাজিক 
প্রয়োজনীয়তা খুবই ছিল। মাত্র পনরটি বৎসর 
পূর্বেও বাংলার পার্বজনীন পুজা ভারতীয় শাসন 
বাণী ও এতিহাকে “বিভেদ ভুলিল জাগাঁয়ে তুলিল 
একটি বিরাট হিয়া” কে শতাংশে হইলেও সার্থক 
করিয়া তুলিয়াছিল। কিছু কালের জন্ত সার্বজনীন 
পৃজ্জাষগ্ডপে আপামর জনসাধারণের অবাধ গতি 
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ছিল। একান্ত দীন-ছুঃঘীর্দের মধ্যেও নিকটবর্তী 
কোনও পল্লীর পৃজার জন্ত আননদহিল্লোল বহিয়া 
যাইত। প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির তত্বাবধানে এই 
সকল পুজার মাধ্যমে তরুণদের সংগঠন শক্তি, 
নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধ জাগরিত হইয়াছিল। সহর 
হইতে শুরু করিয়া ইহা সহবের উপকণ্ঠ ও পরে 
জেলা-সহরগুলিতে এমনকি সুদূর পল্লীগ্রামেও 
বিস্তুতিলাভ করে। 


পরিচালন! ও নেতৃত্ব 

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে অত্যল্পকালের 
মধ্যেই সার্বজনীন পূজা উদ্দেশ্ত ভরষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। 
ইহা দ্রুত অবাঞ্চনীয় অবনতির দিকে অগ্রসর হইয়া 
ব্্তমানে একরূপ উতৎকট ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। 
এই ক্রমাবনতি একাধিক কারণে সম্ভব হইতেছে। 
প্রথমতঃ এই পুজাগুলির মাধ্যমে প্রধানতঃ আর্থিক 
শৃক্তিরই অন্ুশালন হইতেছে। ইহাতে বিত্ত 
সম্পত্তির প্রতিযোগিতা চলিতেছে । পরম্পরের 
মধ্যে সৌহার্দ সহযোগিতার অভাব দেখা দিয়াছে। 
প্রায় সর্বত্রই সব লোককেই কতৃত্বের লালসা পাইয়া 
বসিয়াছে। অতি তুচ্ছ বিষন়্ে মনোমালিন্ট হইতেই 
ছুই জনের. মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পরে 
উভয়েরই সমর্থকদের লইয়া পরম্পরে দুইটি দণে 
বিভক্ত হইয়া পরবৎনর প্রায় একই স্থানে ছইটি 
সার্বজনীন পৃজ! দেখা যায়। যে ব্যক্তি নিজের 
খেয়াল ও ওদ্ধত্য ও আরোও হীন মনোবৃত্তি 
চরিতার্থ করিতে না পারে সেই-ই স্বতঙ্্র দল 
গঠন করে। স্থলে স্থলে দল ও সমর্থকদেরও 
প্রয়োজন হয় না। মাত্র মুষ্টিমেয় ২1৩ জন লইয়াই 
একটি নমিতি গঠিত হয় এবং চার পাঁচ শত 
চাদার ধৃষ্ঠা মুদ্রিত হইলেই একটা সার্বজনীন 
পূজা সম্ভব হয়।. ফলে, একই অঞ্চলে বৎসরের 
পর বৎসর দারজনীন পুজার সংখ্যা ক্রমবরধিতই 
হইতেছে। 


উদ্বোধন 


[ €*তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


আদর্শ রক্ষা? 

ইহাতে পুজার আদর্শ ত রক্ষিত হইতেছেই 
না, পক্ষান্তরে তরুণগণ বিপথগামী হইতেছে। 
কোনও সার্জনীন পুজা আর আন্তরিকতা 
অকৃত্রিমতার স্থান নাই। প্রকান্তে ও পরোক্ষে মনে 
ও বাইরের কাজে কপটতা ও প্রতারণা দেখা 
দিয়াছে । সমগ্র বাংলাদেশে কেবলমাত্র একাধিক 
সার্জনীন পূজায় যে কয়েক লক্ষাধিক টাকা ব্যয় 
হয়, মনে হয় কোনও ব্যক্তি ব৷ প্রতিষ্ঠান তাহার 
হিসাব রাখেন নাই। আবার নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে যে, এ টাকারও শতকরা নব্বইটা মুদ্র! 
মহৎ উদ্দোশ্তে এবং পুজার মার্গলিক ও সার্বজনীন 
আনন্দে ব্যরিত হয় না। যে কোনও পুজায় যে 
কোনও সমিতির শতাধিক হইতে কয়েক সহআাধিক 
মুদ্রা ব্যয় হয়। আথচ উহার হিসাব মুষ্টিমেয় কর্ম- 
কর্তা ব্যতীত সাধারণ ও প্রতিবেশী ত দুরের কথা 
এঁ সমিতির সভ্যেরাই সন্ধান রাখেন না। ইহা 
তীহার্দের অলসতা, ওাসীন্ত হইতে পারে, অক্ষমতাও 
হইতে পারে, অথবা, তাহাদের অত্যধিক সততার 
দরুন উক্ত কর্মকর্তাগণ তাহাদের বঞ্চিত করেন। 
অথচ সাধারণ্যে সমিতি পুজ্ান্তে বা বৎসরান্তে 
টাকাপয়সা কড়ায় গণ্ডায় মিলাইয়া আয়ব্যয়ের 
একটা খসড়া ছাঁপাইয়া বাহির করেন। কোন 
কোন প্রতিষ্ঠানের হিসাৰ দাখিল করার সৌজন্তটুকুও 
থাকে না। অথচ পরব্তী বংসরের অনুরূপ চাদ 
সাধারণের অবশ্য দেয় এবং তথাকথিত প্রতিষ্ঠানের 
অবশ্তই প্রাপ্য এইরূপ উদ্ভোক্তাগণ মনে করেন। 
যথার্থ অক্ষম ব্যক্তিরও অব্যাহতি নাই। সহরে 
তিনি শ্লেষের পাত্র হন ও পল্লীগ্রামে একরপ 
সমাজচ্যুত ছন। এই বীভৎস ব্যভিচার ব্যক্তির বা 
সমাজের মঙ্গলের নর । সর্বাপেক্ষা বিব্রত ও বিপন্ন 
হন মধ্যবিত্ত গৃহগ্থ। এক পুজার চাদ| দিয়৷ নিশ্বাস 
ত্যাগ করিবার পুরেই তাহাকে অপর টাদার দায়ে 
পড়িতে হয়। বাড়ীর বাহিরে আলিয়াই তীহাকে 
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চপলমতি কিশোঁরদলের বা অকর্মা তরুণদের 
সন্মুীন হইতে হয়। ইহা কেবলমাত্র অস্বস্তিকর ও 
হাস্তকর ব্যাপার নয় এক অতি মর্মস্দ দৃশ্ত। 
যে পরিবারের গৃহে পাঁচটি মুদ্রার অভাবে বৎসরে 
একটি সরগ্বতী পুজা হয় না সেই পরিবারের 
কর্তাকেই অধুনা সার্বজনীনের যুগে এক একটি 
পৃজাতেই পঁচিশ টাঁকা দেওয়াও বিচিত্র নয়। ইহা 
যে কতদুর জঘন্য ও ছুঃখপূর্ণ তাহ! প্রত্যেক 
অভিভাবকই মর্মে মর্মে অনুভব করেন, অথচ তাহা 
প্রকান্যে বলিবার সাহস নাই। ২০২৫ ব্থসর 
পূর্বে যে কোনও বয়স্ক ব্যক্তি যে কোনও কিশোর 
ব৷ তরুণের একট! অসঙগত কাজকে সহ করিতেন 
না। তিনি উহার প্রতিবাদ ত করিতেনই, 
প্রয়োজনবোধে প্রহারও দিতে দিধা করিতেন না। 
বয়স্ক ব্যক্তিরা যেমন প্রত্যেকটি বালককে নিজেদের 
পরিবারের মনে করিতেন, পল্লীর প্রতিটি বালকও 
যে কোনও বয়স্ক ব্যক্তিকে তেমনি নিজেদেরই 
অভিভাবক হিসাবে ভয় ও শ্রদ্ধা করিত। আজ- 
কাল এই এক দিকের শ্সেহে ও অপর দিকের 
শ্রদ্ধা ছু'য়েরই অভাব হইয়াছে । ইহাও সমাজের 
নৈতিক অবনতির একটি দিক। 

আবার বর্তমানে নৈতিক সাঁহসই যথেষ্ট নয়। 
দৈহিক মাংস-পেশীরও সাহস চইি। ইহাও 
সার্বজনীনের বীভৎসতার অপর একটি দিক । 

পূজার আয়োজনে দেখা যায় সমগ্র আয়ের 
প্রায় বার আনাই প্রতিমার জন্ট ব্যয় হইয়াছে। 
বাকী চারি আনার অর্ধেক প্যাণ্ডেল ও ডেক- 
রেসনে ব্যয় হইয়াছে, বাঁকী মোট ছুই আনাতেই 
পৃূজোপকরণ ফল মূল ফুল পুরোহিত-বিদায় 
সমাপ্ত । কাজেই জীবনের অন্তান্ত ক্ষেত্রের স্ঠায় 
এখানেও আমরা মুখ্যকে গৌণ করিতেছি । পাঁচ 
সাত শত টাকার পৃজায়ও নিরীহ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের 
নিকট উদারতা দাবী করিতেছি ও তাহার 
বাধ্যতামূলক বদান্থতায় সামান্থ দক্ষিণীরই কান 


সার্জনীন পূজা 
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সম্পন্ন করিতেছি । কোনও কোনও জেল! সহরে 
দেখি কোনও কোনও পুজায় শতকরা ৭৫ ভাগ 
অর্থ ঢাক বাদ্য বাজনায় ব্যয় হইতেছে । কারণ 
সেখানে প্রচারের প্রতিযোগিতাই বেশী। উভয় 
ক্ষেত্রেই পৃজা্না গৌণ, নিছক আহষ্ঠানিক হইতে 


. চলিয়াছে। 


ইহারও কারণ রহিয়াছে । আন্তরিকতার 
যেখানে অভাব সেখানে কৃত্রিমতাই প্রধান স্থান 
গ্রহণ করে। শুচিত৷ না থাকিলে শুচিতার অভিনয়ই 
শুচিতার স্বীকৃতি পাইতে চেষ্টা করে ও প্রাধান্ত 
লাঁভ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে হয়-_ 
“যে অংশে পুজা নিজের সে অংশে তাহার একটি 
স্বাভাবিক সংযম থাকে; বে অংশে তাহা পরের 
কাছে ঘোষণা তাহা অনেক সময়েই সঙ্গতির সীম! 
ল্জঘন করে।” তাই অধিকাংশ সার্বগনীন পুজাকে 
আজ সঙ্গতি ও সংঘমের সীমাকে উৎকটভাবে 
লজ্ঘন করিতেই দেখা যাইতেছে । 

এই কৃত্রিমতা ও অভিনয়ের আরও একটি কারণ 
আছে। যে বস্ত নিজের তাহার অধিকার প্রকাণ্ঠে 
জানাইবার প্রয়োজন হয় না। যাতা অপরের 
তাহার উপর অধিকার দাবী করিলেই অলীক 
হইলেও ঘোঁধণা করিতে হয়। যুদ্ধকালীন স্বপক্ষের 
পরাজয্নকে গোপন করিতে হইলে বিপক্ষের 
জয়কেই পরাজয় বলিয়৷ ঘোষণ! করিতে হয় এবং 
এ মিথ্য। প্রচারেই কোটা কোটা মুদ্রা ব্যয় হয়। 
পূর্বে ষে পৃজায় আপামর ইতর ভদ্রের অবাধ গতি 
ছিল সেখানে জনসাধারণ প্রতিনিয়তই স্মরণ 
করিত যে জমিদার বাবুদের “সরকার' বা “ভঙ্ 
চৌধুরী” মহাশয়দের পুজা । সেখানে গৃহস্বামীর 
আর স্বতত্রতাবে নিজের বাড়ীর পৃজা স্বীকার 
করারই প্রয়োজন ও অবস্র হইত না) তিনি 
বিগ্রহের সেবার কোনও কেটি হইল কিনা ঝা! 
প্রতিমার পূজোপকরণের কোনও অভাব পড়িল 
কিনা এই লব দেখিতেই উদ্ধিগ্ন। তিনি পুকত্রকন্ঠ। 


৫৩৬ 


সহ পরিবারস্থ সকলকেই লইয়৷ অক্লান্ত পরিশ্রমে 
কর্মক্লান্ত। আর বর্তমান সার্বলনীনে যিনি 
প্রতিমার বায়না "করিয়াছেন অথবা নিমন্ত্রণ পত্র 
ছাপাইয়াছেন অথবা ডেকরেটারদের ভাড়া 
করিয়াছেন, বা যিনি টা আদায় করিয়াছেন, 


পুরোহিত ঠিক করিয়াছেন প্রত্যেকেই নিজের . 


কতৃত্বও সাধারণে একরূপ নিজের পূজা বলিয়াই 
জাহির করিতে ব্যস্ত। অথচ যাহা আদৌ নিজের 
নয় তাহাকে সম্পূর্ণ নিজের বলিয়া প্রচার ও প্রমাণ 
করা! যে কী দুরূহ তাহা সহজেই অনুমেয় । এই 
অপচেষ্টাই সার্বজনীন পুজার বার আনা ব্যর্থতা ও 
বী্তৎপতার জগ্ঠ দায়ী। 
উপসংহার 

আমাদের মনে হয় স্বাধীন ও ধর্মনিরপেক্ষ 
ভারতে এই ধরনের সার্বজনীন পূজার প্রয়োজনীয়তা 
আর নাই, কারণ এক দিকে মেই আদর্শের যেমন 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ_-১*ম সংখ্যা 


অপঘাত মৃত্যু: ঘটিয়াছে তেমন অন্য দিকেও মূল 
অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । সামাজিক 
প্রক্য ও জাতীয় সংহতির জন্ঃ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা 
সরল ও অকৃত্রিম আয়োজনে পুজা করুন। 
কিন্তু সেখাঁনে ব্যাপকভাবে সাধারণের অর্থের 
প্রয়োজন থাকিবে না, চাদার খাতা বাহির হইবে 
না। মাইকের ছ্বারাঁ তথাকথিত “সার্জনীনের, 
প্রচার হইবে না_অথচ সেখানে আপাঁমর জন- 
সাধারণের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্বী-পুরুষ, শিশু-কিশোর- 
তরুণ প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ নিবিশেষে সকলের গতি 
অবাধ থাকিবে ও দেবীপ্রতিমায় অধ্য অঞ্জলি 
দিবার সমানাধিকার হ্বীকৃত হইবে। সকল 
দেবদেবীর নিকট আমাদের প্রার্থনা যেন তাহার! 
বর্তমান সমাজকে আজকালকার সার্বজনীন পূজার 
কদর্ধতা, জঘন্ততা ও ব্যভিচার হইতে আমাদিগকে 
অব্যাহতি দেন। 


সহজিয়া! 


শান্তশীল দাঁশ 


দুঃখবাঁদের জাঁল বুনিনা হইনি আমি শংকিত; 
আমার বীণা মধুর গানে আজো যে হয় কংকৃত। 
ধ্যান করি না! চক্ষু বুজে, 
পাব নাকো যে ধন খুজে; 
অকারণে অসস্তোষের ক্ষোভ করি না! সঞ্তি। 


দুঃখঃ ব্যথা, আধার আছে এই ধরণীর বক্ষেতে। 

এই দেখে ভয় করবো শুধু ! দেখবো না সে চক্ষেতে 
বিচিত্র রঙ রূপের থেলা, 
দিকে দিকে আলোর মেলা__ 

তৃপ্তি আছে, শাস্তি আছে বিচিত্রিতাঁর অংকেতে। 


চোখের জলে বুক ভরেছে,__শুনেছি যে তাঁর মাঝে 
বুকের বীণাঁর একটি তারে কী প্রশাস্ত সুর বাজে । 
আঘাত পেয়ে তাই অকারণ 
করি না কো মৃত্যু শ্ররণ) 
ছুঃখ-নুখের সহজ পথে চলতে না পাই শংকা! যে। 


শুভ্র শিবের আকর্ষণে 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


আচাধ শঙ্কর তাহার বিখ্যাত শিবাপবাঁধক্ষমাঁপন স্ডোরেব অন্তিম শ্রোকে মহাদেবের স্বশুক্ 

মৃতিব চমত্কাঁব বর্ণনা! দিয়া সকল কালেব সকল উপাসকের জন্থ প্রার্থনা করিতেছেন__ 
সোশ্ং পবসিতে। দদাত বিভবং পাপক্গয়ং সবদ 

“সেই এই সর্বচন্র মহাদেব সবদা আমাদের আদর মনেব সকল কালিমা দূব কবিয়া দিন, স্বচ্ছ, 
শুদ্ধ, শুভ্র চিন্ত প পবম শব্ধ আগাদেব অবিগত ইউক |” কাশ্মীবের উত্তর পূর্ব কোণের ববফাবৃত 
পর্বতশ্রেণীর মধ্যে দুর্গম 'মমবনাথ গ্রচাঁন তুণাব-লিঙ্গ অমত্নাণ মহাদেবের দর্শনকালে ভাবুক-চিত্তে 
আঁচাযেব উক্ত বর্ণনাটি স্বতই বেন অন্রবণিত হইত থাকে সেভ হই সব*দ মহাদেব ।” নিত্যপরিচিত 
পৃথিবীকে যেন কত দুবে ঘেলিয়া আপিয়াছি__পুথিবীব বিচিত্র বনুঃ রস” বহুতব স্পশ, গন্ধ » প্রাত্যহিক 
সংসাবেব অজস্র কোলাহল, গ্দূয়ের বাবিধ আশা আক'ঙ্গা উল্লার্স ছুঃখ সবই যেন মুক হইয়া গিয়াছে, 
চতুষ্পাশ্পের বিরাট গশ্তীব হিমনিলঘ শলমালাব নিশ্চল মোনতাঁ় দেহ-মন প্রাণ আপনাৰ সত্তা যেন 
হাবাইয়া ফেলিযাছে ! শ্রধু একটি চেতনা “সেই এই সবল নর্গাদেব। ধু একটি মাত্র প্রার্থনা 
“ভে শিব, তোমাব শণতা দাবা আগাঁব জীবন ধন কব ।' 





তুধারদে ইট অমরনাথজী! 


স্বামী বিবেকানন্দ এঅমবনাঁথ দশন কবিযাছিলেন খ্রীঃ ১৮৯৮ সালের ২বা আগষ্ট _ শ্রাবণী 
পুণিমায। শ্রাবনী পূর্ণিমাতেই এই তী্থদর্শনের যোগ। অবগ্ঠ আবাটী পুর্ণিমাতেও কেহ কেহ (সাধারণতঃ 
সাধুসনন্যাসীরাই ) দর্শন করি থাকেন। স্বামীজীর পৃতস্কৃতি-বি9াডিত কাশ্মীরের অমবনা থ-তীর্থের প্রতি 


৫৬২ উদ্বোধন [ ৫৭তম বর্ষ-_-১০ম সংখ্যা 


সেই হইতে বেলুড় মঠের ত্যাগী সেবকগণের হৃদয়ে একটি বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে । তাই মাঝে মাঝে এক 
এক বৎসর আযাটী বা শ্রাবণী পুণিমায় কয়েকজন করিয়া তাহারা নিজ নিজ কর্মকেন্দ্র হইতে কিছুদিনের 
অবসর নেন এবং কাশ্মীরের এই প্রাচীন মহাতীর্৫থ দশ্ন করিয়া আসেন । শুভ্র শিবের আকর্ষণে এবারও 
ছু'টি দল অমরনাথ গিয়াছিলেন। প্র্ম দলটি আধাঢ়ী পূিমায় (২০শে আফ'ট, ৫ই জুলাই ১৯৫৫) 
শিবের দর্শন লাভ করেন। এই দলে ছিলেন কাশী শ্রীরামষ্জ মিশন সেবাশ্রমের কর্মাধ্যক্ষ স্বামী 
ভাশ্বরানন্দজী এবং চারজন সন্গ্য।পি-ব্রন্ষগারী। তখনও রাস্তার বহু স্থান তুষারাবৃত। এক জায়গায় 
একটানা নয় মাইল তাহাদিগকে বরফের উপর দিয়া চলিতে হইয়াছিল। আধবাট়ী পৃণিমায় এবার 
যাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় একশত । তখনও কাশ্মীর সরকার রাস্তার ব্যবস্থা আরম্ত করেন নাই। 

শ্রাবণী পুণিমায় তীর্থবাত্রী মঠের ব্বতীয় দলে ছিলেন আটজন সন্ন্যাসী এবং তিনটি যুবক ভক্ত 
( একজন কলিকাতার, একজন কানপুর হইতে, তৃতীয় ব্যক্তি বোস্বইএর )। লেখকও এই দলের 
একজন । আমাদের দ্রলের মারাঠী ভক্তটি (তিনি ডাক্তার ) বোম্বাই হইতে বিমানযোগে দিল্লী হইয়া 
শ্রীনগর আসিয়াছিলেন। বাকী আমর! সকলে দিল্লী হইতে কাশ্মীর মেলে পাঠানকোটি এবং পাঠানকোট 
হইতে ২৩২২ মাইল শ্রীনগর পোৌছিয়াছিলাম মোটর বাসে। উত্তর রেলওয়ে কোম্পানি অমরনাঁথ 
যাত্রীদের সুবিধার জন্য কয়েকদিন যাবৎ দিল্লী হইতে ডুপ্লিকেট কাশ্মীর মেলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 

মোটর পথের প্রথম ৬৩ মাইল (পাঠ'নকোট-ভন্মু) প্রায় সমতল। ইহা মাত্র কয়েক বৎসর 
তৈরী হইয়াছে দেশবিভাগের পর, গত কাশী'র যুদ্ধের সময় । বিস্তীর্ণ জঙ্গল কাটিয়া, পাবত্য তরাইয়ের 
বন্ধুর শিল! বিদীর্ণ করিয়া এবং সবেপরি ছোটবড় অনেকগুলি বেগবতী পাহাড়ী নদীর ( ইহার মধো 
ইরাবত:ও (1২৪৬1) আছে) উপর কোথাও কংক্রীট ও কোথাও বা লৌহসেতৃ তুলিয়া অতি অল্প 
সময়ের মধ্যে এইরূপ প্রশত্ত ও দৃঢ় রাস্তা নির্মাণে ভারতীয় সামরিক ইঞ্জিনিয়ারগণ যে কৃতিত্ব ও 
কর্মতৎপরহার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্মর্কর। পাঠানকোট হইতে ৬ মাইল দূরে লখনপুর। 
এখানে পাঞ্জাবের সীমা শেষ এবং কাশ্মীরজন্মু রাজের আরন্ত। লখনপুরে কাশ্মীগামী প্রত্যেক 
যাত্রীকে পারমিট দেখাইতে হয়। পাঠানকোট-জন্মু রাস্তার কয়েক স্থানে সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ছাউনি 
দেখা গেল। শত শত মোটর-ট্টক কাঠ এবং অন্থান্ধ নানা সাজ-সরঞজাম লইয়! উপব-নীচে যাতায়াত 
করিতেছে; শত শত সিপাহীর নিকটে ও দুরে, মাঠে ও জঙ্গলে সুশৃঙ্খল কর্মব্যাপৃতি । স্বাধীন 
ভারতের প্রতিরক্ষী বীর সন্তান ইঠারা_ চোথে মুখে উত্দাঁহ ও আনন্দের দীপ্তি। 

জন্মুর পর রাত্তা পার্বত্য প্রদেশের মধ্যে ঢুকিরাছে। ইহা হিমাঁলয়েরই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। 
বিচিত্র অরণ্য শোভা দেখিতে দেণ্তে, একবার কয়েক হাজার ফুট উঠিয়া, আবার শত শত ফুট 
নামিয়াঃ কখনও বা কোন পাহাড়ী গ্রামকে পাশে রাখিয়া মামরা অগ্রসর ভইতেছিলা'ম। মোটর- 
পথের বনু নিয়ে ভীমগর্জনা চন্দ্রভাগার (0106000) দেখা মাঝে মাঝে পাওয়া যাইতেছিল। 
উধমপুর, কুদ্‌, রামবন--তিনটি ছোট শহরে বাঁসগুলি কিছুক্ষণ করিয়া থামিল| যাত্রীরা জলযোগ বা 
পুবা অ'হারও করিয়া লইতেছিলেন। সন্ধ্যার প্রাকৃকালে আমাদের বাসটি বানিহাল পৌছিল। এখানেই 
রাত্রি কাটাইতে হুইবে। বানিহাল অপেক্ষাকৃত বড় জারগা, উচ্চতা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট । জনৈক 
পূর্বপরিচিত কাশ্মীরী ডাক্তার স্থানীয় টাউনহলে আমাদের থ'কিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। 
এখানেই একটি পার্কে প্রথম দেখিলাম কাশ্মীরের বিখ্যাত চেনার গাছ-_পেঁপের ডালের মত বড় বড় 


কাতিক, ১৩৬২ ] শুভ্র শিবের আকর্ষণে ৫৬৩ 


পাতা, বিপুল-দেহ বহু-শাখায়িত উন্ততশির মহ'রুহ। পর কাশ্মীরে গিয়া নানা স্থানে চেনারের 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছিঃ ইহার ঙ্নিগ্ধ ছাক্সায় বসিয়াছি, সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকার এই অন্যতম 
সৌন্দ্ধ-বিধায়ক বৃক্ষরাজটকে নিবিড়ভাবে ভানবাপিয়াছি। অবশ্য, ইছার সহিত সারাগায়ে পত্র- 
সম্তারযুক্ত খজুদ্দহ অল্প-শাখ পপলার এবং ছোট ছোট পাতা ও লত/নো ডালের উইলোকেও | 

প্রতাষে যাত্রাদের লইয়া বাস্‌ তাহার উধবদুখী থাত্রা আরম্ভ করিল। ক্রমে ৮৯৮৫ ফুট 
উচৃতে চড়িয়া বাঁনিহাল পাঁস। এই বিখ্যাত শ্ুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করিয়া মোটর পাহাড়ের অপর পার্থ 
থামিল। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের সব চোখগুলি নিয়ের কি দৃশ্ত দেখি স্থির হইয়া গিয়াছে। 
বিস্তীর্ণ কাশ্মীর উপত্যকা ! যেন কয়েক হাজার বর্গ মাইলের একটি বিরাট রম্যোগ্ভান বিশ্বকর্মা আলাদা 
করিয়া গডিয়! সাঁজাইয়া রাখিঘ্নাছেন! শীঘ্রই আমরা সবুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে পাচ হাজার ফুট উচু সেই 
রম্যেগ্ানে নামিয়া আসিলাম। চেনার-পপ লর-উইলো গাছের সারির মধ্য দিয়া, বহু জলধারা" 
প্রবাহিত বিস্তৃত শ্যামল ধান্যক্ষেত্র হ'পাশে রাখিয়াঃ স্থন্দর সমতল পিচের রান্তায্ব বাস ছুটিয়া চলিল। দূরে 
তুষারাবৃত পবতচড়াগুলির শুদ্ধ শোভা । ঝিলাম বা বিতস্তা নরীকে অতিক্রম করিসাম । নদী বামপাশে 
সুদুরের শন্ত ক্ষেত্রের ভিতর অনু ১ইল। রাস্তার ছোট ছেট জনপদ-_কাজিগুগু,, খানাব্ল, 
বিবিহার, অনস্তাপুরকে ছাড়াইরা, ক্রমে বিতস্তীকে আবার মাঝে মঃঝে নিকটে পাইয়া পামপুর; 
অবশেষে আরও নর মাইল দূরে যখন শ্রনগর পৌছিলাম তখন বেলা প্রায় দশটা । 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার কাশ্মার গিয়! শ্রানগর হইতে স্বামী, ব্রপ্ধানন্দকে ( ১৩1৯।১৮৯৭ ) 
লিখিয়াছিলেন-_ 

“এক্সণে কাশ্ীর। এদেশ সন্ধন্ধ যে প্রশংসা শুনিয়াছ তাহ! সভা । এমন হুন্দর দেশ আর নাইট, মার লোকগুলিও 
হন্দর, তবে ভাল চক্ষু হয নাঁ। বিস্ত এমন নরক কুগডের মত ময়লা গ্রাম ও শহর আ'র কোথাও নাই 1৮ 

পরবৃতা আর একটি চিঠিতে শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখিয়াছিলেন- 

“আমার মতে এহ হচ্ছে একমাত্র দেশ, যা ধোগীর অনুকৃূল। কিন্তু এদেশের যার। বর্তমান আঁধবাসী তাদের 

অপুব দৈহিক সোন্দঘ থাকলেও তার। অতীব অপার |” ূ 
পাশ্চান্ত্য মিলা শিষ্যাদের লইয়া দ্বিতীয়বার তিনি যখন ঝ।শীর যান সেই সময়কার তাহার 
একট পত্রে ( ২৫।৮।.৮৯৮ ) দেখিতে পাই- , 

“ভগ নের দুনিয়ায় জম্কাল মৌন্দযের ষা পরাকাষ্ঠা হতে পারে তাবই মধ্য দিয়ে, প্রকৃতির এই নৈপগিকি উদ্য নে 
যেখানে পৃথিবী, বাহাস, ভূমি, ঘাস, গুণ্মরাজি, পাদ-শ্রেণী, পবহমালা, তুষার-রাশি এবং নরদেহের অন্ততঃ বাহিরের 
দিকট।য় ভগবাঁনেরই যে শৌন্দয বিচ্ছুরিত হচ্ছে_তারই ভেঙরে মনোরম ঝি1ামের বুকে নৌকা ভেসে ক্ড়েচ্ছি।” 

সাতান্ন ব্খসর পরে এখনও শ্রীনগর গিয়া এই চিত্রই দেখিতে পাওয়া গেল। প্রকৃতি 
সুন্দর, প্রকৃতির পরিবেশে ঝিলামের প্রথম সেতু 'আমিরা ক্দল' ও দবিতীয়--হাওয়া কদলের' 
মাঝখানে, তথ! বিশ্তীর্ণ "ডাল লেকের তটে ধশী ও অভিজাত প্রচুর বিস্ত ঢালিয়৷ যাহা খাড়া 
করিয়াছে তাহাও স্বন্দর ; কিন্তু যেখানে বিভ্ত নাই, নির্মম জীবনসংগ্রামে পরিশ্রান্ত বুত্ক্ষু মানুষের 
প্রকৃতিকে উপভোগ করিবার সামর্থ্য নাই সেই "জনগণের কাশ্মীর অপরিচ্ছন্নঃ দুরন্ত কদর্ধ৭ ছুই 
হাজার ছুই শত বৎসর পূর্বে সম্রাট শোক যখন প্রথম শ্রীনগর শহরের প্রতিষ্ঠা করেন তখনও কি নগরের 
শী শুধু অভিজাতকেই ঘিরিয়া শোভমান ছিল, না জনগণও অনুভব করিত সেই শ্। তাহাদেরও দৈনন্দিন 
জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে? 


৫৬৪ উদ্বোধন | ৫৭৩ম ব্য ১*ম সংখ্যা 


একদিন বিকালে রাজধানী শ্রীনগর হইতে শত শত দর্শক দশিকার প্রণাম ও পুজা লইয়া “ছড়িজী'র 
শোভাযাত্রা অমরনাঁথের উদ্দেশ্তে বওনা হইয়। গেল। আচাধ শঙ্কর কাশ্ীরে অমরনাথ ও সারদাপীঠ 
দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার প্রত্তীকন্বরূপ ছুটি রৌপ্যনিগিত লাঠিকে প্রতিবতসর অমরনাথ যাত্রায় 
লইয়া যাঁওয়া হয়। শোভাবাত্রাব সঙ্গে চলেন দশনামী মঠের মোহন্ত ও রক্ষিবৃন্দ, কাশ্মীর সরকারের 
ত্ার্ঘবিভাগে'র সেবকগণ এবং অনেক সাধুসন্ন্যাসীও । জগদ্গুরুব অলক্ষ্য শক্তি থেন আজিও ছুর্গম- 
যাঁজাপথে সহস্র সহস্র ভক্তকে সাহস ও উৎসাহ দিবার জন যাত্রার পুরাভাগে সক্রিয় জাশীর্সাদরূপে 
চলিতেছে । শ্রীনগর হইতে “ছড়ি রওনা হইবার তিন দিন পবে আমবা বাঁসে পহলগাঁও পৌছিলাম 
__পথে থামিয়া থামিয়া আসায় ছড়িব পৌছিতে আরও ছুই দিন দেবি হইল। আমরা সবিস্ময়ে 
দেখিলাম পহলগাও বা অমরনাথের পথের 'প্রথম গ্রামে” একটি শুদ্র ভারতবর্ধ জমা হইয়াছে। 

তিন দিকে বরফাবৃত পাঁহাঁড়ের চড়া, নীচে ন পাইন গাছের বন বুকে লইয়া শৈলশ্রেণা, পিডার 
ও শেষনাগ নামক দুই খরআোতা শুহুতোয়া নদীর স্ংযোগস্থলে শম্পাস্তৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তর--এই রমণীয় 
পরিবেষ্টনীর ঘধে সাত শাক্পার ছুট উচ্চতার ছে।ট শহরাটিতে পাঞ্জাবা, সিন্ধী, গুজরাটা, মারাঠী, হিন্দুস্থানীঃ 
বাঙ্গালী, তামিল, মালাবারী_-কত রকমের নরনারীই না . অমরনাথেব নামে সন্মিলিত। কাশ্শীরীরা 
তে৷ আছেনই। নদীর ধারেব নাঠে, আবার দুর পাহাডের ঢালে পাইন গাছের ফাকে ফাকে 





পহলগাও 


ছোট বড় কত তাবু পড়িয়াছে। তাবুর শহর। প্রত্যেক তীবুতে কযেক দিনের সংসারের বিবিধ 
ব্স্ততা॥_রাঙ্প/, বাসনমাজা, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রস্তালাভ -আবাঁর ভগবানের নামকীর্তন, শাস্ত্পাঠ, 

* মতস্তরে--ছড়িছুটি মহাদেবের শক্তির প্রতীক । প্রাচীনকালে দশ্থা ও রাক্ষসের অত্যাচারে যাত্রীরা কিছুকাল 
অমরন!ধ দর্শনে যাইতে না পারার শিবের প্রদন্ন হার জন্ত তগন্তা করেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়। তাহাদিগকে ছুইটি যি দিয়! 
হলেন, উহ! সম্মুখে রাখিয়া! গেলে আর কোনও বাধ থাকিবে না । তখন হইতেই নাকি ছড়ির শোভাযাত্রা! গ্রচলিত। 
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ধর্ম প্রসঙ্গ । বাঁজারে লৌক থই থই করিতেছে । অমরনাথ-যাত্রার সকল সাজসরঞ্জাম এখান 
হইতেই গুহাইয়া লইতে হুইবে-_বোড়া, কুলী, ডাগ্ডি। চাল; আটা, ঘি, তাবু, বিছানার নীচেক।র গটাই, 
ওয়াটারপ্রফঃ উন্ন, কয়লা, বাঁসনপত্র, লঞ্ঠন- আবার বরফের উপর দিয়! চলিবার অপরিহাধ সহায় 
শক্ত লোহার-পাঁ বসানো লাঠিটি পরন্ত। শহরের মাথায় একটি ঢু জায়গায় “ছড়ি-সাহেবে'র তীবু 
দেখা যাইতেছে । সন্ধ্যায় ছড়িজীর আরতি, পু্জ!; পরে অমরনাথগীর মাহাত্ম্য পাঠ শত শত ভক্ত 
মেয়ে-পুরুষ স্থিরভাবে বসিয়া! শুনিতেছেন । পহলগায়ে অমরনাথযাত্রার প্রাকৃকালীন পরিবেশ প্রাণে একটি 
অব্যক্ত অনুভূতি লইয়া আসে, অদভুত মধুর অতি-লোৌকিক একটি আনন্দ-স্ুর ঈদয়ের সকল তন্তরীগুলি 
বাজাইয়া যায়, চিত্তের সকল মেঘ সরাইয়! গুতভ্র শিবের ন্মিতহাস্ত চকিতে কুটিয়া উঠে। 

দবা্ধশীর ভোর বেল! ; ১৪ই শ্রাবণ ৩১শে জুলাই, ১৯৫৫ । পহলগাঁওর়ের ভারতবষে সাজ সাজ 
রব। “ছড়ি” শেষরাত্রে রওনা হইয়া গিয়াছে । উঠ, উঠ, বিছানাপত্র বাঁধো, তৈয়ার হইয়া লও। 
যত শীঘ্র পারা যায় বাত্রা শুরু করা দরকার, স্তধ উঠিয়া গেলে পথ চলিতে কষ্ট হইবে। বারে! হাজার 
নর-নারী বালক-বৃদ্-যুবার ভারতবর্ষ সুধোদয়ের পুবেই প্রস্তত হইয়া নড়িতে আরন্তু করিল, প্রতি মুখে 
জয় অমরনাথ স্বামী কী জয়' ধ্বনি শোনা বাইতেছে। 

ডান পাশে শেষনাগ নদী নিন্নে লিডার-উপত্যকার মধ্য দিয়া ভীষণ গজনে ছুটিতেছে__বাম পাশের 
পাহাডের গা দিয়া অমরনাথের পথ । চড়াত উত্রাই আছে, ত.ব খুব বেশী নয়। ঘোড়াওয়ালারা 
এনাইয়া দিতেছে,-“আজ তো কুছ. নহী, তকলীফ জো সো কল্‌” (আজ তো কিছুই নয়, কষ্ট যা তা 
কাল টের পাইবে )। আজ রাত্রে বিশ্রাম চন্ধনবাড়ীতে। আট মাইল রাস্তা। প্রথম দিকে কয়েকটি 
ছোট গ্রাম, পাইন ও দেওদারে আচ্ছাদিত পাহাডের দৃগ্য আত মনোরম। বাত্রীর্দের অগ্রগতি কিন্তু অতি 
মগ্তর, কেননা দলে দলে সওয়ারী ঘে!ডা১ বোঝের ঘোড়া, ডাণ্ডী পদ ব্জে গমনকারীদেব সামনে আসিয়া 
বাধা জন্মাইতেছে । পথ এত বেশী চওডা নয় যে ছু 'লাইন পাশপাশি চলিতে পারে। পরিার 
রোদ্র। ঠাণ্ডা দেশেও রৌদ্রে বেশাক্ষণ চলিলে বিশেষতঃ পাহাড়ে, গরম লাগে, ঘাম বাহির হয়। 
পথচারীরা মানে মাঝে কান্ত হইয়া রাস্তার ধারে কোনও পাথব্রে উপব বিয়া পড়িতেছেন। কোন 
মহিলা হয় তে তথা, সঙ্গে জল নাই, নদী বহু নীচে, পৌছিবারও পথ নাই। কম্বল-কমগ্ডবুধারী কোন 
বেরোগা চলিযাঁছেন। তীহাঁর নিকট সঙ্কোচ কি? মহিলা! ডাকিয়া কহিতেছেন,- বাবাজী, বহুত 
প্যাম্‌।” বাবাজী থামিয়া কমগুনু হইতে জল দিতেছেন, মুখে তৃপ্ডির হাসি। আঠা, আর কিছু তো নাই, 
একটু গল দিয়া তৃধিতের সেব। হইল। তাহাই কি কম? সাত ঘণ্ট! চলিয়া ক্রমে চন্দন্বাড়ী। এেবনাগ 
নদী অর্ধ বৃত্তাকারে ৯১ হাজার ফুট উচ্চতার জায়গাটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ময়দনি অসমতল-_বারো 
হাজার খাত্রীর পক্ষে পথাপ্তও নহে । যাঁক্‌, সেদিকে লক্ষ্য করিবার সময় তো নাই । যেখানে হউক সেখানে 
তাবু দাড়াইয়া গিয়াছে। শ্নানের। মধ্যাহ্ন আহারের, বিশ্রীমের আয়োজন চলিতেছে । দোকানপাট 
বসিক্মছে, অস্থায়ী ডাকঘরও । সতের ঘণ্টার অস্থায়ী নগরী কর্ম-চঞ্চল, আশা-ব্যাকুল, আবার অজ্ঞাত 
আঁশঙ্কাদ্প সন্তন্তও । পৌছিতে পারিব তো? বুষ্টি, ঝড়, যর্দি আসে সামনের আঁশ্রষ-বিহীন “কঠিন 
পাবত্যপথে? কত বাঁর তো৷ এই যাঁর পথে লোক মার! গিয়াছে । 

রাত্বিতে সত্যই ঘন মেঘে সমস্ত পাইন গাছের বন, দুরের পাহাড় আচ্ছনন। তাবুতে শুইয়া 
কাহারও চোঁথে ঘুম নাই_.এই বুঝি আঁকশ ভাঁজিয়! পড়ে । “জয় শিব, জয় শিব, রক্ষা করো”_ মৌন 
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প্রার্থনা বুকে বুকে গুপ্জিত হয় । শিব গুনিয়াছেন। শেষ রাত্র আকাশ পরিফার। আর দেরি নয়। চলো 
মুসাফির, বাঁধো গাটরিরা। হা, আজ তকলীফের দিন_রীন্তেমে' বহুত খত রা”--পথে অনেক সঙ্কট। 

কত ফে' 'খতরা” তাহা চন্দনবাড়ী ছাড়িয়া বরফের সেতু ভিঙ্গাইয়া “পিস্ঘাটি' চডাই শুরু না 
করিলে অন্গমান করা স্থকঠিন। প্রায় ছু মাইল রাস্ত। সোজা খাড়া একটি পাহাড বাহিয়! উঠিতে হুইবে। 
যাহারা নীচে আছে তাহারা উপরে তাকাইয়! দেখিতেছে পিপীলিকার সারির ম্বায় মানুষ ঘোড। ডাণ্ডী 
উঠিতেছে, উঠিতেছে-_কোথায় থামিবে কিছুই যেন ঠিক মাই। ছুই পা চলিয়া থামিতে হইতেছে, 
সমস্ত অঙ্গ যেন কনকন করিতেছে । বিষাক্ত পার্বত্য কীট 'পিস্ু'র ঝাঁক যেন অলক্ষ্যে সবশরীরে 
দংশন করিযাছে। তবে, বাচোক়া_যে বৃষ্ট নাই। 

পিসু ঘাটির নিম পরীক্ষা শেষ হইলে একটি ক্ষুত্ত উপত্যকা । যাত্রীবা যে যেখানে পারেন 
বসিয়া বা শুইয়া পড়িয়াছেন। ঘোড়াগুলিও নিশ্বাস লইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পবে আবার চল! আরন্ত হইল। 
কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পুনরায় চড়াই । পরিবেশে পরিবর্তন হইতেছে । ক্রমশঃ বরফের এলাকা আপিয়া 
পঁড়িতেছে 1 বাস্মায় মাঝে মালে বরক্ষ, দক্ষিণ পার্ধে উন্মত্তরভস শেধনাগের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
বরফের ন্তপ এপাৰ ওপার জুডিয়া সেতু নির্মাণ করিয়াছে, গাছপালাহীন উন্নত পাহাড গুলির চূড়ায় 





শেষনাগ 
চূড়ায় ররফ রৌদ্রকিরণে ঝিকমিক কবিতেছে। অকল্মাৎ ডাঁনপাঁশে নিম্নের খাদে সমন্তপ্রাণ-তবনধ-করা, 
সৃকলক্লান্তিহরা, চোখ-জুডাইয়া-দেওয়া অপরূপ দৃশ্ঠ ! শেষনাগ হদ। ব্রফাবৃত পাহাড়ের আবেষ্টনে 
বিরাট নীলাভ দুগ্ধ বর্ধের সরোবর । কী চাঞ্চল্যহীন তাহার জলরাশি! জুন মাস পযন্ত সমন্ত হরদটাই 
জমিয়! বরফ হইয়! ছিল। শেষনাগ নদ এই হদেরই কোল হুইতে বাহির হইয়াছে । এতক্ষণ উপরে 


কাতিক, ১৩৬২ ] শু শিবের আকর্ষণে ৫৬৭ 


আসিতে আসিতে তাহার যে প্রচণ্ড গর্জন শুনিতেছিলাম সব এখানে নিস্তন্ধ। যেন নবজাঁত শিশু 
মাতৃমস্কে টুপ করিয়৷ ঘুমাইতেছে ! 

অনেক যাত্রী রাস্তা হইতে পাড় বাহিযা প্রায় গাধ মাইল নীচে হদের *তটে উপস্থিত 
হইয়াছেন, কাহারাঁও স্নান করিতেছেন, কাহারাও বা তর্পণ। আমরা এখন ১২১৭০ ফুট উচতে। 
দক্ষিণে গ্রেসিয়ার শেষনাগ হদে শামিয়া আসিয়'ছে, আরও অনেক পাহাভ হইতে ছুগ্ধধারা বহিয়া 
বহিয়া হ্রদের জলে পড়িয়া মিশিতেছে। স্র্বদক্ষিণে চিবুতৃষ্রবৃত্ত কোহিনুর পরতেন । দেখিতে 
দেখিতে, মুগ্ধ হইতে হইতে আজিকার রাত্রির বিশ্রামস্থান বাব, ( বাধু )-জানে উপস্থিত হইলাঁম। 
বেলা দ্বিপ্রহর। তাবু উঠিল, তাবুতে তাবুতে চুলা জলিল, আহাবেব উদ্ভোগ চলিল, সে পর্ব শেষ 
করিয়া ক্লান্ত দেহ শব্যায় লুটাইতে সন্ধ্যা নামিয়া আদিল। আকাশে মেঘ সঞ্চিত হইতেছে, কিন্ত 
বারো হাজার নরণারীর সমবেত সুরুতিতে বৃষ্টি নামে নাই। তবে প্রচণ্ড হাওয়া বঠিতেছ, দেহের 
প্রতিটি জীবকোঁষ শ'তে অসাড় হইতে বসিয়াছে। 

আবার সেষরঅভে আতু *ট*ইক্স, ভি বাখিন সাস্্ীরী চলিষ্কাছে। পথের বস্গীনে বরফ? অরমটা। 
চড়াই। আজ অমরনাথের পথের সর্বোচ্চ স্থান অতিক্রম করিতে হইবে--১৪১৭০০ ফুট উচ মহাগুণ, 
গিবিবন্ঘ্র। নীরবে সকলে চলিয়াছেন, একে অপরকে দেখিয়া উৎসাহিত হইতেছেন। কত বৃদ্ধ এবং 
বৃদ্ধাও চলিতেছেন পদব্রজ, শিশ্বকে কোলে লইয়া! কত পিতামাতাও মহদেবের প্রসাদ লাভ কবিতে 
আগাইতেছেন, সামান্ধ কাপড়ে প্রা অনাবৃত গাত্রে খালি পায়ে কোন কোন, সাধুসন্থ শিবের নাম করিতে 





“নীরবে সকলে চলিয়ছেন' ঢু 
করিতে ছুর্সম পথ অতিক্রম করিতেছেন। ক্রমে সেই উত্ত,্ গিরিবত্ম । অনুপম দৃ্ত। যে দিকে 
তাকাও তুষারমণ্ডিত পর্বত্ুড়া। ধ্যানময় পরিবেশ, গম্ভীর, নিশ্চল, প্রশান্ত । 

এবার নীচে নামিয়া নামিয়! ৫ মাইল পরে পাঁচটি তটনীর সন্মিলন-স্থল--পঞ্চতরণী। এখানকার 


৫৬৮ উদ্বোধন [ ৫৭তম বর্ষ-_-১০ম সংখ্যা 


উচ্চতা ১১,০০০ ফুট । কক্গরময় শুফ নদীগর্ভে পাঁচটি তটিনী পর পর বহিয়! মিলিয়াছে। পাহাঁড়শ্রেণীর 
পাঁদদেশ পধন্ত গ্রসারিত বিশাল শিলাস্তৃত প্রাস্তর। এখানেই তাবুর শহর বসিয়া গিয়াছে। চতুর্দশীর 
রাত্রিতে চাদ উঠিয়াছে। জ্যোতন্নালোকে তুষারমণ্ডিত পর্বতচ়ড়াগুলি কী সুন্দর দেখায়! পৃথিবী 
ছাঁড়িয়া যেন অন্ঠ কোন দেবলোকে আসিয়া পড়িয়াছি। ছড়িজীর আস্তীনায় সন্্যারতি, পাঠ 
ভগবানের নামকীর্তন যথারীতি সম্পন্ধ হইল। উদ্দগ্র প্রতীক্ষা লইয়! রাত্রির বিশ্রামের জন্য 
সকলে তাবুতে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। কাঁল-_কান গ্রভাতে ৪২ মাইল হাটিয়া অমরনাথ। শুভ্র 
শিবের দর্শন মর্ক্যেব মানুষের অমরত্ব-স্পর্শ ! 

রাত বারোটার পর হইতেই তবুতে তীবুতে অমরনাথ গুহায় যাইবার প্রস্তুতির সাড়া শোনা 
যাইতেছে। নিদ্রা তো চিরদিনই আছে, আজ বিনিদ্র ব্যাকুলতায় সমস্ত অন্তব পরিপূর্ণ করিয়া লও। 
সেই ব্যাকুলতা৷ যে মহেশ্বরের পায়ে কাল উজাড় করিধা দি আসিতে হইবে । শেষ রাত্রে লন জালাইয়। 
ন্নানের কাপড় গামছ , পুজৌপকরণ এবং হাতের লাঠিটি লইয়া সকলে অগ্রসর হইতেছেন। প্রথমে অনেকটা 
চচ'ই করিনে হইবে । স্থানে স্থানে বাল্জ অতি সন্গীর্ণ, আনেক জায়গায় বরফ । অতি সন্তুপণে না চলিলে পা 
পিছলাইয1 পড়িয়া যাইবার আশগ্কা । কাহারও কাহারও মুখে ধ্বনিত হইতেছে-লে চলো! মহাদেব । 





'*, ৬ | পা). % ন্্গ ৰ 
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অমরনাথ গুহ! 


হে শিব, এত দূব আসিয়।ছি-_এখন যেন নিরাশ করিও না । বাকী পথে যেন কোন বাধা ন 
উপস্থিত হল্প। অনেক নীচে নামিয়! বরফ-টাকা নদী । তাহারই উপর দিয় গুহায় যাইবার পথ। গুহ! 
এখনও প্রায় ছুই মাইল। ধাহারা পিছনে পড়িয়াছেন, তাঁকইয়া দেখিতেছেন এ দুরে যতদুর তাকাও 
যাত্রীর শ্রেণী চলিতো'ছ। ক্রমে কতকগুলি লোক বামপাশের পাহাড় বাছিয়! উপরে উঠিতেছে। কত 
ছোট দেখাইতেছে এক একটি মানুষকে । এ পাহাড়ের গাত্রে গুহা । 


কাতিক, ১৩৬২ ] শুজ শিবের আকর্ষণে ৫৬৯ 


ধাহারা অনেক রাত্রে বাহির হইয়াছিলেন তাহাদের কেহ কেহ দর্শন শেষ করিয়া ফিরিতেছেন। 
কপালে প্রসা্দী বিভূতি, চন্দন হাতে লাল ডুরি বাঁধ-_রাঁখী। একটি বধিয়সী পাঞ্জাবী মহিলা ভরত 
পদবিক্ষেপে আমিতেছেন, শূষ্ঠ দৃষ্টি, সমস্ত মুখখানিতে অপাথিব প্রনন্নতা। অ!পনাঁর মনে 'বলিতেছেন,_ 
“প্রাণ ভরা গয়া ।” প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে, এতদ্িনকার প্রতীক্ষা সফল, স্থদুস্তর পথের শেষে শিবের দর্শন 
পাইয়! জীবন ধন্ট হইয়াছে । 

ঘাত্রীদ্দের অনেকেই অমরাবতী নদীতে ন্গন করিতেছেন, অবশ্য কাঁক-স্নীন, কেনুনা জল এত 
ঠাণ্ডা যে ডুব দিয়া উঠিতেই সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া াঁয়। উপরে গুহা হইতে একটু দূরে পাহাড়ের 
গাজর দিয়া স্থন্দর একটি ঝরণ! নামিয়া আসিয়াছে--অমরগজ। । এখানে স্নান ব| স্পর্শ করিবার বিধি। 

বিরাট গুহা । মুখের কাছে দৈধ্য প্রায় ১৫* ফুট, গুহাটি চওড়াও প্রায় ধরূপ। এই স্থানের 
উচ্চতা ১২৭৯৮ ফুট । গুহার ভিতর টুকিলে তিনটি ধাপ পাওয়া যাঁয়। সমগ্র গুহাঁয় অন্ততঃ ৫1৬ শত 
লোক দীঁড়াইতে পারে । উচ্চতম শেষ ধাপের কোণে বরফের গৌরীপটের উপর অমরনাথজী বিরাজিত। 
শুত্রবর্ণ তুষারলিঙ্গ__৪1৫ ফুট উচ। মাথা প্রায় গুহাব ছাদে ঠেকিয়াছে। কী নিখুত গড়ন-_যেন 
কত যত্বে ও অধ্যবপায়ে কোন নিপুণ শিল্পী দীর্ঘদিন ধরিয়া মুতিটি গড়িয়াছেন! অথচ গুহার 
শীর্ষ হইতে ক্ষরিত জল জমিয়া আপনা আপনিই এই শিবপিজ গঠিত হয় ধীরে ধীরে, তিথির পর তিথি 
ধরিয়া আবার শ্রাবণী পূর্ণিমার পর ক্রমশঃ গলিয়! যায়। 

সাতান্ন সর আগে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে লইয়া ৬অমরনাথ দর্শনে 
গিয়াছিলেন। বিভিন্ন পুস্তকে লিপিবদ্ধ সেই ঘটন! স্বামীজীর জীবনের একটি অবিস্মরণীয় কাহিনী হইয়া 
আছে। অমরনাথ দর্শন করিয়া! তাহার কি অনুভূতি হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে কয়েকটি উদ্ধতি £- 

“গুহ! প্রবেশ করিয়! তাহার বোধ হইল, ধেন মহাদেব সশরীরে ঠাহার সন্পুথে বিগ্কনান। * * * ঠিণি অলক্ষিতে 
ভূমিষ্ঠ হইয়া ছুই তিনবার প্রণাম করিয়া লইলেন, তৎপরে পাচ্ছে ভাবাবেশে আত্মহার। হইয়া পড়েন, এই ভয়ে, উঠিয়! 
ড্রুতপদে বাহির হইয়। গেলেন। পরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই কয়টি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তে তিনি মহাদেবের নিকট ইচ্ছামৃতুবর 
পাইয়াছিলেন।” (ভগিনী নিবেদিতা "ম্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ১২৭) 

“াহার চক্ষে যেন হ্বর্গের স্বারসমুহ উদঘ।টিত হইয়াছে! তিনি দদাশিবের শ্ীপাদপদ্স স্পর্শ করিয়াছেন। * * * 

অর্ধ ঘণ্ট! পরে নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বলিয়া সেই সন্ধদয় নাগ। সন্নাদী এবং আমার সহিত জলষোগ 


করিতে কারতে ম্বামীজী বলিলেন,--"আমি কি আন্নাই না উপভোগ করিয়াছি! * ** আর কোন তীর্ঘক্ষেত্রেই আমি 
এত আনন্দ উপভোগ করি নাই।' 

পরে তিনি প্রায়ই আমাদিগকে ভাহীর সেই চিত্তবিহবলকারী দশনের কথা বলঙেন। উহ যেন ভীঙাকে একেবারে 
স্বীয় ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে টানিক্। লইবে বলিয়। বোধ হইয়াছিল। তিনি শ্বেত তুষ।রলিঙ্গটির কবিত্বের বর্ণনা করিতেন এবং তিনিই 
ই্জিত করিলেন, একদল মেষপাল কই উক্ত স্থ/নটি প্রথম মাবিষ্ধার করিয়াছে। তাহার। কোন এক নিদাধ দিবমে নিজ নিজ 
মেষযূথের সন্ধানে বহুদূর গিপ্ পড়িয়াছিল ও এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিল যে তাহারা অদ্রব-তুষাররূপী সাক্ষাৎ 
শ্রীতগবানের সান্নিধ্যে আনিয়। পড়িমাছে।* (ভগিনী নিবেদিত “গ্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, পৃঃ ১২০।১২১) 

"অনেকক্ষণ বসিয়াও যখন স্বামীজী কোন কথা কহিলেন ন।, তখন শস্ত অধীর হইয়! ম্বামীজীর পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়! 
বলিল,_-"অমরনাথে যাহ! বাহা প্রত্যক্ষ করিলেন তাহ! আমাকে বলিবেন না? পাদম্পর্শে স্বীমীজীর ধেন একটু 
চমক ভাঙ্গিল, ধেন একটু বহিদৃ্টি আদিল। বলিলেন, *অমরনাঁথ দর্শনের পর হতে ন্দামায় মাথায় চবি্রিণ ঘণ্ট। ধেন শিব 


বদে আছেন, কিছুতেই নাবছেন না” শিক্ক শুনি অবাক্‌ হইয়া! রহিল।” (প্রীশরচ্চক্র চক্রবর্তী--“দামী-শিষ্য সংবাদ, 
পূর্বকাও, ১৬শ বলী) 


নিন উদ্বোধন [ ৫৭তম ব্র্ষ---১*ম সংখ্য। 


নান সারিয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া! একসঙ্গে প্রায় ৪০।৫* জন মহাদেবের উদ্দেশ্তে আনী, 
বিন্বপত্র, পাহীড়ী ফুল, গন্ধ, চন্দন, ধূপ, বন্্র, মেওয়া প্রভৃতি নিবেদন করিতেছেন, ভাববিহ্বল প্রা 
হৃদয়ের প্রার্থনা জানাইতেছেন। বাকীরা করজোড়ে পিছনে দীড়াইয়া। কেহ কেহ স্তোত্র পা 
করিতেছেন, কেহ ডমরু বাজাইয়া দেবদেবের অভিনন্দনে ব্যাপৃত, কেহ বা নিঃশবে, স্তন্ধ আবেগে শিবে। 
চিন্তা করিতেছেন । শিবময় পরিবেশ । মেঝেতে বরফ-গল। জল, খালিপায়ে অনেকক্ষণ দাড়ানে 
অসম্ভব, তাই অনেকের পায়ে দড়ির জুতা । গুহায় বরফের পারবতী ও গণেশও আছেন। 

ধাহাদের পুজা সম: হইয়াছে তাহারা শেষবারের মত শুভ্র শিবের দিকে অপলক নয়নে চাহি 
লইয়া নীচে নামিগ্না আসিতেছেন। এখানে থাকিবার জায়গা! নাইঃ পঞ্চতব্নণীতে ফিরিতে হইৰে 
তথা হইতে আবার বাঁবজান, চন্দনবাড়ী, পহলগাও। পরে যে যেখানে চপিয়া যাইবেন, অমরনাথে। 
সদা! শুর্র স্মপ্রশান্ত আলোক হইতে হয়তো দূর- বহুদূর, পুনরার শত-বিক্ষিপ্ত সংসারের অজ মলিনতা 
মধ্যে, কিন্তু মৃত্যুয়ের নিকট যে অভয় আশিধাদ লাভ করিয়া তাহারা ফিরিতেছেন তাহা নিশ্চিত 
জীবনের পরম শক্তি ও আলন্দ হইয়া থাকিবে 


অগ্নিবাহন 
শ্বীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


হে রুদ্র; তোমার আখি রক্ত-রা'ডা উদ্ভ্রান্ত অস্থির 
ঝড়ের আশঙ্কা স্তব্ধ তোমার পিঙ্গল জটাজালে, 
ধূনর আকাশে বাণ্ু মরুমায়া রহস্ত-গন্ভীর 

দিবা ছিপ্রহরে তুমি কি মন্ত্র জপিছ অক্ষমালে। 
রৌদ্রতপ্রু প্রান্তরের মাঝখানে বসিয়।৷ একাকী 
অরণ্যের ন্িপ্ধ ছায়া, তার তরে নাহি তব লোভ 
আসন্ন মুহকাল,--ঘৃণি হাওয়া চলিতেছে ডাকি 
শুক পত্র মর্সরিত-_ শূন্যতায় প্রতপ্ধ বিক্ষোভ | 
অন্তরে বাহিরে মম পুঞ্জীভূত কদর্য জঞ্জাল 
গীতবিক্ত বসন্তের ব্যর্থ যৌবনের আবাহন, 
জীবনের স্বল্প আয়ু, তন্দেহ বিশীর্ণ কঙ্কাল 

জ্বলে যাক পুড়ে যাক নমো নমো হে অগ্রিবাহন। 
খুলে দাও জটাজাল হে ভৈরব, ধুসর আকাশে 
উঠুক প্রমন্ত ঝড় ছিন্ন ভিন্ন খণ্ড মেঘে মেঘে 
যেথ। যত দৈন্য আছে অন্তরালে ইঙ্গিতে আভাসে 
নিশ্চিহ্ন হইয়া যাক উদ্দাম ঝড়ের গতিবেগে | 


“মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাস্থুরী” 
ডক্টর শ্রীত ন্দ্রবিমল চৌধুরী 


শ্প্রীদেবী-মাহাত্যের প্রথম অধ্যান্তে দেখতে 
পাই, প্রলয়কালে ভগবান্‌ বিষু স্বকীয় পালনী শক্তি 
তিরোহিত করে যখন স্বাত্মরূপের আব্রণকারিণী 
তামসী শক্তিরবূপিণী যোগনিদ্রা পরিসেবনে রত, 
তখন তার কর্ণমলোভুত উগ্র ছুই দানব মধু আর 
কৈটভ আবিভূতি হয়েই বিষুর নাভি পন্মাধিষিত 
কম্লাসন ব্রক্কাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হ/ল। 
নিরুপায় ব্রহ্ম! উপায়াস্তর না দেখে শ্রীভগবানের 
জাগ্বণ্রে আকাজ্ছায় এই হোগনিদ্রপ্ণী মহা- 
শক্তির আরাধনার় প্রবৃত্ত হলেন। “ত্বং স্বাহা 
ত্বং ম্বধা'.'” ইতি গুণকীর্তনে স্ততি আবম্ত 
করে ব্রঙ্গা একম্থানে বলেছেন--"ম্হাঁবিদ্তা মহামায়া 
মহাঁমেধা মহাস্থতিঃ | মহামোহা চ ভব্তী মহাদেবী 
মহাসুরী ॥” এর মর্মার্থ হলঃ “হে দেবি, তুমি 
মহাবিদ্যা ও মহামায়া, তুমিই মহামেধ! ও মহাস্ততিঃ 
তুমি মহামোহরূপিণী এবং সমস্ত দেবশক্তি আর 
সমস্ত অন্ররণক্তিও তুমিই |” অর্থাৎ “দেবি, তুমিই 
ব্রক্মপাক্ষাৎকারযিত্রী মহাবিদ্যা ব্রহ্গবিদ্ভা, আঁবার 
তুমিই জগৎসংসারকারিণী মূলাবিগ্ঠা | তুমি স্ববিধ- 
জ্ঞানবিধারণশক্তি মেধা এবং সংস্ক(রজন্ত পুনজ্ঞণনোদয়- 
রূপা ম্থৃতি,আবার সকলজ্ঞানাবরকরূপিণী মোহ্রূপা । 
তুমিই পরিপৃজ্য। দেবশক্তি আবার তুমিই সর্ধাশুভ- 
হচনী আম্থরী শক্তি।” মহীপুস্পাঞ্তলির এই স্ততি 
পুষ্পটিই আমাদের আলোচ্য স্থল। 

এখানে প্রথন্ত: আপত্তি আসতে পারে, বঙ্ধা 
এমন ভীত হয়ে সম্মুথে নারাযণকে দেখেছেন, 
অথচ তার স্তুতি না করে যোগনিদ্রা বা সে শক্তির 
আরাধনা করতে গেলেন আবার প্রাথনা হু'ল-- 
নারায়ণের জাগরণ এবং অন্ুুরনিধনে তার চিত্তের 
উন্ুতখীকরণ। সর্যগুণাঁধার ভগবান কি কারে 
অনুরোধে স্বকীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথায়ও প্রবৃত্ত 


হতে পারেন? মায়ের সুপারিশ এক্ষেত্রে তাকে 
বাধ্য করতে পারে--এই কি ব্রহ্মার আশা? আর 
মহামারার যে গুণবর্ণনা ব্রহ্মা করলেন, স্তুতিতে 
যে ব্যাখ্যা 'দলেন তাতে নারায়ণের জাগরণের 
প্রয়োজনই বা কি? জননীকে এ কথা জানালেই ত 
তিনিই এদের নিধনকাধ করে দিতে পারেন। 
নিদ্রার স্বরূপেও পৃথে বলা হ'য়েছে_-“বিশ্বেশ্বরীং 
জগ্ধাত্র স্থিতি-সংহারকারিণীম্” । সুতরাং সংহার 
ত তবু কার্ধ। এতদ্যতীত আলোচা স্বতি-কৃম্ুমটি 
যে নিবেদন করেছেন ব্রহ্মা “মহাবিদ্ভা মহামাঁরা? 
ইত্যাদি গুণকীর্তমে, তা'তে যথার্থতঃ সঙ্গতি রক্ষিত 
হয়েছে কি না? কারণ কোন স্থানে দেখা বায় 
বেরুদ্ধার্থক শব্ধ ছুটিতে তার ম্বরূপ ব্ক্ত কর! 
হয়েছে, আর কোথাও বা একার্থক ছু"টি তিনটি 
শব্ধই প্রঘুক্ত হয়েছে । এ ছুটি প্রণালীই ত অসাধু। 
একার্থক বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগে পোনরক্ত্য দোঁষ 
ঘটে, আর একেতে বিরুদ্ধার্থক বস্তদয়ের সমাবেশ 
অনুভববিরুদ্ধ হয়ে উঠে। যেমন “মহীবিগ্ভা মঠা- 
মায়'-ধিনি বিগ্তা অর্থাৎ জ্ঞানরূপিণী-সেই 
মহাঁজ্ঞানরীপিণা কি করে আবার জ্ঞানবিরোধিনী 
মায়ারূপিণা হ'ত পারেন! কারণ অজ্ঞানাত্মিকা 
মায়া আর জ্ঞান ছু'টি আলোকাক্ককারের শ্যায় বিরুদ্ধ 
বস্ত। তারপর “মহামায়া মহামোহা” এ ছুটি 
ভিননার্থক শব্দ বলা চলে না । এবং “ভবতী” স্থলে 
ভগবতী' পাঠে ভিগব্তী মহাদেবী” এরাও 
ভিন্নার্থক হ'তে পারে না। অধিকন্ধ মহান্রী' পদে 
মহতী সুরশক্তি' ব্যাখ্যাত হলে মহাদেবী পদের 
সঙ্গেও কোন প্রভেদ প্রতীয়মান হয় না। *এ ভাবে 
দেখা যাচ্ছে একই তত্বকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাশবের 
বৈচিত্র্যে পধায় শব্ধ দিয়ে প্রকাশ করে দোষাকুল 
করে তুলেছে। আর এক কথা, দেবী ত দেখা 


৫৭২ 


যাচ্ছে ঘোৌগনিদ্র|॥ নিদ্রা তমোগুণময়ী তামসী, 
তামসীর প্রসাদদে তদ্বিরুদ্ধ গুভজ্ঞানের উদয় কি 
করে সম্ভব? ঘেবী তুষ্ট হলেও নারার়ণের অস্ুর- 
বিনাশ বা জগৎপরিরক্ষণবুদ্ধিটি তার ছারা কি করে 
উদ্রিক্ত হ'তে পারে? সুতরাং স্তুতির মূল উদ্দেশ্াটিও 
এখানে ব্যাহত হতে পড়েছে । আরও এখানে 
জিজ্ঞান্ত এসে পড়েছে_-ক্রহ্ধা যাদের ভয়ে ভীত 
হয়ে যোগনিজ্রারূপিণা তামসীশক্তির আরাধনা করতে 
গেলেন তাদের জন্মবিবরণী যা দেওয়! হয়েছে, 
তা আদৌ সম্ভব কি না! অবশ্ত মল ৰা 'কর্ণমল? 
যদ্দি কিছু থাকে, তা” থেকে জন্ম একটা অসঙ্গত 
হবেনা । কিন্তু যিনি সনাতন, সদানন্দময় পুরুষ 
তার পাঞ্চভৌতিক দেহ অসম্ভব বলে কর্ণরূপ 
শ্রবণেন্দ্িয়ও সম্ভব নয়। তা” থেকে মলও উদ্ভুত 
হ'তে পারে না। মতরাঁং তা” থেকে এই অন্ুর- 
ঘয়ের জন্ম হ'ল এ তথ্যটিও যুক্তিসহ হয়ে উঠে না । 
এইরূপ নানাবিধ আপত্তি দৃষ্টিগোচর হলেও 
ব্যাখ্যাতুগণ সকলেই দেখা যায় এই বিরুদ্ধার্থ 
প্রকাশ করেই শ্লোকের বিশ্লেষণ করে গেছেন। 
অর্থাৎ এতে এতদ্ভিন্ন অন্ত কোনরূপ ব্যাখ্যা 
সম্ভবই হ'তে পারে না তাই প্রমাণিত হ'ল। 
চতুর্ধরীটাকাঁকার প্রথমে বলেছেন--“মহাবিছ্ভা মহা- 
বাক্যলক্ষণা বিদ্কা।” নাগোজীভট্টও বলেন__ 
“মহাবিগ্ভা মহাবাক্যলক্ষণা 1” দংশোদ্ধীর টাকাকারও 
বলেছেন-__“মহাবিস্তা-তত্ুমসি” ইতি মহাবাকাজন্টা 
বিদ্যা 1” শাস্তনবী-টীকাকারও বললেন--"মহত্তী- 
বিদ্ধা পরত্রহ্মগোচরজ্ঞানরূপাঁগি।” অর্থাৎ মহাবিদ্া 
পদে একবাক্যে সকলেই “তত্বমসি” প্রভৃতি 
উপনিষদ্বাক্যজন্ত ব্রদ্ষবিদ্ভাকেই অর্থাৎ “অহং 
তরন্ধান্মি' ইত্যাকার ব্রন্ষসাক্ষাংকারগোচর ব্রহ্গ- 
জ্ঞানকেই বুঝিয়েছেন। শাস্তনবী টাকা তাই স্পষ্টতই 
বলেছেন__পরব্রহ্মগোচরজ্ঞানকূপাসি। মহামায়া 
পদেও চতুধরী-টাকাকার বললেন-_-"মহতী 
সধবিষয় মায়া, “অন্থত্রান্াকারাবভামিনী শঙ্তির্মহা- 


উদ্বোধন 
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মায়া, মুলাবিষ্েতি যাবং”, নাগোজীভট্ট ব্যাখ্যা 
দিলেন-__“মহামায়! সচ্চিদানন্দে আত্মনি সংসারিত্ব- 
রূপানর্ধাবভাসহেতুমুলাবিদ্ভা” ৷ দংশোদ্ধারে বলা হ'ল 
__“মহতী ব্রহ্মাদিমোহাত্মিকা মায়া অবিগ্যাশক্তিঃ।” 
শান্তনবীটাকাকার বললেন_-“মহুতী মায়া অনাত্মন্তা- 
্সেতি বুদ্ধিরাত্মন্তনাত্মেতি বুদ্ির্ায়া ।” অর্থাৎ সিদ্ধান্তে 
সকলেই একমত হয়েছেন যে-_পরমার্থবস্ত সচ্চিদানন্দ 
পুরুষকে যথার্থরূপে না দেখে তাতেই মিথ্যা এই 
অনির্বচনীয় জগৎ স্ফুরিত হচ্ছে, এই মায়াবশে। 
পরমাত্মন্ব্ূপটি আবৃত হয়ে রয়েছে__আবরণশক্তির 
প্রভাবে, আর বিক্ষেপশক্তির বিক্ষোভে এ মায়ার 
জগৎ ভেসে উঠেছে । এই অঘটনঘটনপটীয়সী 
অনিরূপ্যমাণ! মহাশক্কিই হলেন এই মায়া । যতক্ষণ 
ইনি রয়েছেন ব্রহ্গবিভ্ভা কাছে আসতে পাচ্ছেন 
না, যেন নিত্যবিরোধ | বেদ'ম্তের এই আনন্- 
সাধারণ তত্বটিই সকল ব্যাখা।তার নিপুণ বিশ্লেষণ 
ভঙ্গীতে রূপায়িত হয়ে উঠেছে । এভাবে মুল বস্তটির 
তত্ব ব্যাথ্যা করে অবান্তররূপগুলিরও তদস্তবতিত্ব 
প্রতিপন্ন করবার জন্তই অথবা সে বিষয়ে সংশয় 
নিরসনের অভিপ্রায়ে বলেছেন - “নহামেধা মহা- 
স্মৃতি” ইত্যার্দি। এই মহামেধা এবং মহান্থৃতি 
পদের ব্যাথ্যায় এদের কিঞ্িৎ রুচিবৈচিত্র্ের ইজিত 
পাওয়া যায়। কারণ সর্বত্র সকলে অন্রূপ পন্থায় 
অগ্রসর না হয়ে চিন্তাশক্তির বৈলক্ষণ্য দেখিয়েছেন । 
যেমন চতুর রীটাকাকার বললেন “মহামেধা--সকলা- 
স্বাবধারণক্ষমা ধীশক্তিরিত্যর্থ:, শ্বতিঃ ধর্সশাস্ং 
ততো মহতী মহাস্থৃতিঃ বেদবিগ্েতি যাবং। অর্থাৎ 
প্রাণী অপ্রাণী যাবদৃবিষয়ক অব্ধারণাবতী জ্ঞান- 
শি, মামেধা, আর স্থৃতি হ'ল খষি প্রভৃতির দ্বার! 
প্রণীত ধর্মশান্্, সুতরাং মহাস্থতিপদে ধর্মশান্তরের 
মূল বেদবি্ভা। নাগোজীভট্ট নহজভাবেই বলছেন-- 
“মহামেধা ভগবতঃ সর্বজ্ঞত্বশক্তিঃ। মহাস্থৃতিঃ বিধেঃ 
সটযমুকুলাতীতকল্পগতসকলবস্তস্বতিরূপ৷ -_ বেদরপা 
চ।” অর্থাৎ বিশ্বজগতের সষ্টিকর্তাকে সব কিছু 
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জানতে হবে, তবে ত স্য্টির সম্ভাবনা, না জেনে 
তৎ স্থষ্টিই অসম্ভব, সুতরাং যেহেতু মর্বকৃত 
স্বীকৃত সেজন্য অর্থবশাৎ সবজ্ঞত্ব অবগস্তাবী--এ 
সবজ্ঞত্ব অর্থাৎ সকলবিষয়ক জ্ঞানশক্তিই মহামেধা । 
আর প্রতিকল্লে ভগবান্‌ পুধান্তরূপই স্থ্ট করে 
থাকেন-- এই হুল শাস্ত্রসিদ্ধান্ত,- শ্রুতি বলছেন-_ 
“সুধচন্দ্রমসৌ ধাত। বথাপুর্ধমকল্পয়ৎ” । ব্রক্গার দিবা 
অবসানে পুনজাগরণকালে যখন স্য্টি কাধটি আরব 
হয়, সেই স্ষ্টিটি পৃৰকম্মীয় সৃষ্টির অচ্থরূপই করে 
থাকেন-_শ্রুতি তাই ব্ললেন। পৃর্বকল্পের যাবতীয় 
তথ্য অক্ষুঞ্ররূপে স্থৃতিপথে সমারূঢ থাক! প্রয়োজন, 
অন্থা স্থষ্টিটি পূর্বকল্পাপেক্ষায় বিকলাঙ্গ হয়ে যেতে 
পারে। এই বিরাট তথ্য স্মরণ রাখবার থে মহতী 
শক্তি তাই হ'ল মহামতি । “মহামোহা' পরেও 
টীকাকারগণ প্রায় একমত। চতুধ বীতে বল! 
হ'ল-_-“মহামোহা মহান রাগন্তদাস্পদত্বাৎ মহা- 
মোহ! সংসারশক্তিঃ।” নাগোজীভট্ট বলেছেন__ 
"মহামোহেতি সংসারন্ত মুলকারণরাগরূপমোহম্বরূপ1।” 
দংশোদ্ধারে বল! হয়েছে-_'মহামোহম্ত সংসারস্ত 
জনক্ত্বাৎ মহামোহা |” শান্তনবীতেও বল! হয়েছে-_ 
'মহামোহা মহামমতা” ইত্যার্দি। সুতরাং সংসারের 
মূল কারণ থে অজ্জানশক্তিই এখানে সবদাদিসম্মত- 
রূপে গৃহীত হয়েছে এতে কারে ছ্বেমত্য দেখা 
গেলনা । এতে 'মহাম্বো আর মহাস্থতি' এ ছুটি 
তত্বের সঙ্গে পুর্ণ বিরেধই পরিখুট হয়ে উঠেছে 
জ্ঞানশক্তির আর অজ্ঞানশক্তির নিফষ-বশ্লেষণে। 
তেমনি দেখা যায়, মহাদেবী আর মহান্রী 
পদেও রয়েছে বিরোধতত্ব। যেমন মহাদেবীপদে 
চতুধরীতে বলা হ'ল--“মহােবী ইন্দ্রাদিলোকপাল- 
কমস্বরূপা, মহান্রী হিরণ্যাক্ষাদিম্বরূপা ।” নাগোজী- 
ভট্ট বলেছেন_-“মহাদেবী সকলদেবশক্তিরূপা, মহাম্থরী 
হিরণ্যাক্ষাদিশক্তিরাপা ।” দংশোদ্ধারেও বল! হয়েছে 
মহতী পালনরূপা দেবশক্তিশ্ঠ। মহতী দেব- 
পরাজগ্নকারিণী আন্ুরী শক্তিশ্চ” ইত্যার্দি। এখানে 


“মহামোহ| চ ভবতি মহাদেবী মহাস্ুরী” 
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“মহান্ুরী” পদে মহেশ্বরী পাঠও দৃষ্ট হয়। শাস্তনবী 
টীকাকার তদন্যায়ী ব্যাথ্যাই উল্লেখ করেছেন, 
যেমন-_-“হে দেবি, ত্বং মহেশ্বরী মহতীশ্বরী _ব্যাপন- 
স্বতাবা” অর্থাৎ সবতো ব্যাপ্ডা ঈশ্বরী। এই অর্থে 
মহাদেবী আর মহেশ্বরী পদ ছুটি একার্থক হয়ে 
পড়ে, এবং মহাস্ুরী পরে মহতী সুরশক্তি” অর্থ 
গ্রহণ করে ও সমানার্থতার আশঙ্কা থেকে যায়। 
বস্ততঃ দংশোদ্ধারে এই ব্যাখ্যাভেদের ইঙ্গিতও 
প্রতীত হয়- যেমন “যদ্বা মহতী সুরশক্তিঃ1” 
ইত্যাদি। এই আশঙ্কা পরিহারের অভিপ্রায়ে 
নহাদেবী পদে ব্যক্তিপরতা৷ অভিপ্রায়ে পারিভাষিক 
অর্থ গ্রহণ করে “মহাদেবস্ত স্ত্রী মহাদেবী” এইবুপ 
ব্যক্তিবূপে ব্যাখ্যা মেনে নিতে হয়। শান্তনবী 
টাকাকার এজন্ধ স্পষ্টই বলেছেন-_“হে দেবি স্ব 
মহাদেবী মহেশ্বরস্ত সত্ী।” দংশোদ্ধারে একথাটি 
অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে- সেখানে বল! 
হয়েছে” _-“তদা মহাদেবীত্যস্ত মহাদেবন্ত স্থ্ীত্যর্থঃ। 
মহেশ্বরীতি বা পাঠঃ 1” 

স্থতরাং সমস্ত টাকাকার ব্যাখ্যাতগণের বিশ্লেষণ 
'ঙ্গী আলোচনা করে দেখা গেল-তারা সম্পূর্ণ 
খোঁকটির অপরূপ [বিরোধার্থ উজ্জল করে প্রকাশ 
করে দিয়েছেন-__বেমন - মহাবিদ্ঞা আর মহাায়াঁতে, 
মহামেধা মহাস্থতি এই ঘিখিধ জ্ঞানশক্তির সঙ্গে 
মহামোহরূপিণা *মজ্ঞানশক্তিতে আর মহাদেবী এবং 
মহান্থরীরূপা আন্থরীশক্তিতে । বিশেষতঃ শীস্তনবী 
টীকাকার এই বিরোধ-প্রসঙ্গটিকে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্ঠ 
দেবার অভিপ্রায়ে প্রার প্রতিপর্দে একটি অকার 
প্রশ্লেষ দেখিয়ে তা' অধিকতর ব্যক্ত করে বিশেষণ- 
ভঙ্গী প্রকাশ করেছেন। ম্ুতরাং এর মতে মহা- 
বিগ্তাপদে মহতী বি্াও বটে মহতী অবিদ্ভাও বটে। 
এইরূপ মহামেধ! মাস্তি পদেও মেধা অমেধা স্ব্তি 
অশ্বতি দ্বিবিধই অর্থ। কিন্তু অসঙ্গতি আসে বলে 
ইনি কৌশলে মহামায়া আর মহামোহা পদত্বয়ে 
ঘ্িবিধ অর্থ-বৈচিত্ পরিহার করেই ব্যাখ্যা 
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দেখিয়েছেন। তথাপি মহতী অবিস্তা আর মহা- 
মায়াপর্দে সমানার্থতার আশঙ্কা থেকে যায়। 
এজন্য মায়া আর.অবিষ্াার মুলত: এঁক্য প্রমাণসিদ্ধ 
হলেও অবস্থাভেদে কিঞিৎ পার্থক্য দেখিয়েছেন । 
বলেছেন__“মহতী অবিদ্া, আঁনর্কচশীরা অবিদ্যা 
প্রপঞ্চপরিজ্ঞানরপাসি। মহতী মারা অনাত্্স্তা- 
জ্েতি বুদ্ধিরাত্মন্যনাত্মেতি বুদ্ধির্মায়া |” অর্থাৎ 
স্বতাঁবতঃ যাবতীয় অনাত্মবস্ততে আত্মবিত্রম বা 
আত্মন্বরূপে অনাত্মবিভ্রমই মায়া । আর বিভিন্নাকারে 
প্রতিভাসমাঁন জগৎপ্রপঞ্চের পরিজ্ঞানই অবিদ্যা, 
এই মায়া এবং অবিগ্ভা মূলতঃ অভিন্নতত্ব হলেও 
এদ্দের অবস্থাভেদে পার্থকযটি পঞ্চদশীকারও স্থন্দর 
প্রকাশ করে বলেছেন --“তমোরজ:সত্বগুণ! প্রকৃতি 
দ্বিবিধা চ সাঁ। দত্শুদ্ধ্যশুদ্ধিভ্যাং মায়াহবিদ্ধে চ 
তে মতে” ইত্যাদি। একটি বিষয় এখানে 
লক্ষ্য করবার মত যে, অন্ান্ত টীকাকারগণ যা পাঠ- 
ভেদ বলে স্বীকার করে গেছেন শাস্তনবী-টীকাঁকার 
কিন্তু সেস্থলে পাঠভেদের উল্লেখমাত্র না করে 
'বতী' পদস্থলে “ভগবতী” এবং “মহান্থরী” স্থলে 
'মহেম্বরী' পদের অনুকূল ব্যাথ্যা করে গেছেন 
এবং এই কারণেই মহাদেবী পদের সমানার্থতার 
আশঙ্কা করে মহাদেবীপদে “মহাদেবস্ত স্ত্রী” এরূপ 
ব্যাখ্যাই লিপিবদ্ধ করেছেন। 

এই ব্যাধ্যাবিস্তার অনুধাবন' করেও দেখা 
গেল এখানে অসঙ্গতি আপাততঃ যত বড় হয়েই 
প্রতিভাত হোক না, বিরুদ্ধার্থের প্রসঙ্গটি অক্ষুপ্নই 
রয়ে গেল। সুতরাং আমরা সেই পুরাতন সমস্তাত্তেই 
এসে উপনীত হলাম। বিরুদ্ধ ধর্দ্বয় একেতে কি 
করে সম্ভব হ'তে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্থান্ত 
প্রশ্নও এসে গেল--এই মহামায়াটি তবে কে? 
ব্রহ্ধা ভীত হয়ে নারায়ণের পরিবর্তে এর শরণ গ্রহণ 
করলেন কেন? এ'র প্রতি কেনই বা এ আকৃতি ! 

রহস্তটি এর আবিষ্কার করতে হ'লে দৃষ্টিশক্রিটি 
সম্পূর্ণ প্রসারিত করে এর সামগ্রিক রূপচির প্রতি 


উদ্বোধন 
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অন্তর খুলে ধরতে হবে, বহিরাবরণ ভেদ করে 
একটু গভীরে প্রবেশের চেষ্টা দেখতে হবে। 
সর্বাধার ভগবান্‌ গুণাতীত অবস্থায় নিক্রিম্নরূপে কিছু 
করতে পারেন না । করতে গেলেই তকে সক্রিয় 
হ'য়ে উঠতে হবে, লৌকিক জগতেও পরিলক্ষিত 
হয়ে থাকে-কোন একটা কিছুতে প্রবৃত্ত হ'তে 
গেলেই যথোচিত শক্তি প্রয়োজন অবশ্রম্তাবী । 
আর এটি এমনই কর্ম যে সাক্ষাৎ মুতিমতী শক্তিরূপে 
প্রকটিত না হ'লে অথবা! পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ 
শক্তি অবলদ্ধন না করলে এ ছুরূহ কর্মটি সাধন করা 
অসম্ভব । এই তেবেই ব্রহ্ম! শ্রতগবানের শক্তি- 
রূপের আরাধনায় অগসর হলেন। তাই এ মহাঁশক্তির 
পরিচয়েও বলা হয়েছে 
“বিশ্বেশ্বরীং জগঞ্ধাত্রীং স্থিতিনংহারকারিণাম্‌। 
নিপ্রাং ভগবতীং বিষ্ঞোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥” 
ইত্যা্দি। 
অন্যথা এই শক্তি যদি পরম পুরুষের শক্তিরপে 
না হ'য়ে তদধীন বা তন্নযন কেহ হয়ে থাকেন 
তবে নারায়ণকে স্ততি না করে তার স্ততি ব্রদ্ধার 
পক্ষে কথনো সঙ্গত হ'তে পারে ন!। আর ব্রন্ধা 
তনিয়স্থানাপন্নকে কেনই ৰা এত মিনতি জানাতে 
যাবেন? অপরের স্ততিতে নারায়ণের তুষ্টিরই ব 
কি হেতু আছে? নুতরাং এ মহাশক্তি নারায়ণেরই 
প্রকর্টিত শক্তিরপায়ণ। এই একতত্রের রহস্ত 
মাধুরীটি শান্জান্তরেও কি সুন্দর পরিশ্দুট হয়েছে, 
কপুরাদি স্তোত্র মধ্যে তার পরম প্রকাশ দেখতে 
পাই, ক্রন্ধাঃ বিষ, আর মহেশ্বর--এই ত্রিকূপে সেই 
জননী আগ্ভাশক্তিরই রুপবিবর্তন-বর্ণনায় পরব্রক্গ- 
তত্বটিই যেখানে রূপায্সিত করা হয়েছে__ 
*প্রহ্ুতে সংসারং জননি ভবতী পালয়তি চ 
সমস্তং ক্ষিত্যাদি গ্রলয়সময়ে সংহরতি চ। 
অতন্বং ধাতাসি ত্রিভুবনপতিঃ পতিরপি, 
মহেশৌহপি প্রাঃ সকলমপি কিং স্ডৌমি ভবতীম্‌ ॥ 
ইত্যাদি। 
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সুতরাং যে মহাীয়াঁকে নারায়ণেরই, শক্তিরপা- 
বতরণরূপে পরিচিত করা হ'ল, সেই পরমতত্ 
সচ্চিদানন্দ স্বরূপের কোন পাঞ্চভৌতিক দেহালম্বী 
শ্বণেক্জিরার্দিই সম্ভব নয়, তৎস্ঞ্িত মল আর 
কোথায়? সুতরাং শ্রৌকস্থ কর্ণমলোডুত অস্ুরঘয়ের 
বর্ণনাচিত্রের কর্ণশ্বটি বাস্তব কর্ণাভিপ্রায়ক হ'তেই 
পারে না। অর্থাৎ এই কর্ণমল মার়িক, আগন্তক-_ 
তার ইচ্ছাগ্োতক মাত্র সত্য নয়। সুতরাং তাঁরই 
ইচ্ছাপ্রস্থত এরা» ইনি ইচ্ছা করেই এই বেদ- 
বিরোধী অসুরের উদ্ভব ঘটিয়েছেন স্বকীয় অলৌকিক 
তত্বের রহস্তটি জগতে জানাবার অভিপ্রায়ে, প্রকৃত 
পৃথের কৌশলরূপে 1 অবশ্য কর্ণমল শব্খটির গ্রহণে 
এক উদ্দেশ্ঠ ব্যক্ত হয়েছে যে, কর্ণমলের আকম্মিকতার 
হায় আকম্সিকরূপে দৃষ্টিগোচর হয়েছে এরা॥ এবং 
মলপ্রস্থত বলে এদের গতিবিধিই হয়েছে ভ্রুর- 
ভাবান্ুসারী । কর্ণমলের দ্বার! শব্দশক্তি ব্যাহত হয়, 
মধুকৈট ভও শব্ত্রন্মের সম্পূর্ণ বিরোধী--তাই তো 
এদের উভয়কে কর্ণমলোডূত” বলা হয়েছে। 
ভগবানের অপ্রতিহত ইচ্ছার বাইরে কিছু সম্ভব নয় 
বলেই পুর্বে উক্ত হয়েছে-_“যোগনিজ্্াং যদা বিষু” 
ইত্যাদি। এই যোগনিদ্রা পদের এইখানেই 
সার্থকতা, অন্তথা নিদ্রামাত্র কথনে কি ন্যুনতা 
ছিল? অর্থাৎ হ্বেচ্ছাপার্দিতা নিদ্রা যখন তিনি 
পরিসেবন করেন। চতুধরী টাকায় তাই প্রকাশ 
করেছেন--'যোগনিদ্রাং ম্বেচ্ছোপাতাং নিদ্রাম্‌।” 
তাই শান্স্েও বল! হয়েছে_-অন্তীয়ং তামসী শক্তির- 
দৃ্তা পণ্ততো হরেঃ। যয়াচ্ছা্দিতনেত্রোহয়ং পশ্ন্নপি 
ন পশ্ঠতি ॥” ইত্যাদি । 

যদ্দিও এখানে একতত্ব প্রতিপাঁদিত হ/য়েছে 
তথাপি পূর্বাপর গ্লোকাঁবলীতে এই যোগনিদ্রাক্ষপিণী 
মহামায়ার পরিচয়ে যেমন “তবয়ৈতৎ খার্ধতে বিশ্বং 
তয়ৈতৎ স্জ্যতে জগৎ। ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি 
ত্বমতশ্তান্তে চ সর্বদা” ইত্যাদি ঘারা এবং “প্রকৃতি 
ত্বং ছি সর্বস্ত গুণত্রয়বিভাবিনী। ক।লরাব্রিরহা- 


"মহামোহ! চ ভবতী মহাদেবী মহাস্থরী” 
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রাব্রির্মোহরাতিশ্চ দাঁকণা” ॥--ইত্যা্দি শ্লোকাব- 
তরণে স্ষ্ট্যাদি সংহারততব প্রতিপাদন করে ঝ্ন্ধ- 
লিঙ্গত্ব প্রকাশ করা হয়েছে । এক্ষেত্রে সে পন্থা 
অবলম্বন না করে, কেব্ল বিভূতিময় মহিম! প্রকাশের 
মাধ্যমে ভঙ্গ্যন্তরে শ্বরূপের অন্তহীনতা চিত্রায়িত 
করা হ'য়েছে। অর্থাৎ সৃষ্টি থেকে আরম্ত করে 
সংহার পর্যস্ত যাবতীয় লীলাবিলাসেয় মধ্যে, যে 
সমুদয় মহিমার উদ্ভেদ বা ব্রিদ্ধাবিরদ্ধ ভাঁব 
মাধুধময় বিভিন্ন তত্বের বিকাশ, স্থর বা অসুর 
বৈভৰ, আলোক আর অন্ধকারের দ্বৈতক্রীড়া-_ 
বাবতীয় তত্বই তার অচিন্ত্য লীলাভিনয়ের প্রয়োজনীয় 
বিভিন্রমুখী সন্কেত। কেবলই শুভস্চনী ইঙ্গিত 
কলাতে তার পদন্থান চিত্রিত হ'লে অকল্যাণের 
কালিম দৌরাজ্যযে কার আধিপত্য-গৌরব চিহ্নিত 
হবে? সেখানে জগজ্জননীর স্পর্শরাহিত্য অঙ্গীকার 
করে নিলে তার স্বাত্ুতামন্্ ব্রহ্মলিঙত্ব ব্যাহত 
হয়ে পড়ে। তবে কথা উঠবে যিনি ক্ষেসস্করী, 
বরাভয়দায়িনী, চিরকল্যাণময়ী জননী, তার এ 
কঠোর তত্বটি জানীবার আপেক্ষিকতা এল কোথায়? 
মায়ের যেরূপ চির-আকাজ্িত, শাস্তঙ্নিগ্ধ 
সুধাসঞ্ীবন--সে রূপের সঙ্গে এ বীভৎস কুৎসিত 
রূপায়ণ সমতায় দাঁড়াতে পারবে কেন? বিশেষ 
করে সন্তান ত কল্যাণের প্রার্থনাই জানিয়ে থাকে 3 
যোগী, ধ্যানী, প্রানী যেই হোক্‌ তাদের পক্ষেও 
নিজের বা বিশ্বের কল্যাণই বাঞ্ছনীয়। শ্রুতিও 
বলেছেন তাই--“তন্তে কল্যাণতমং রূপং পশ্যাঁমি”। 
অকল্যাণ বিনষ্ট করবার জন্তে কল্যাণের প্রতিষ্ঠাই 
চিরকাম্য। তবে কেন অনাকাজ্কিতের আবির্ভাব? 
অথচ তিনি মুতিমান্‌ অকল্যাপরূপেও প্রকটিত 
হয়ে থাকেন৮_এক তত্বের সিদ্ধান্তমূল এই 
ব্যাখ্যার যৌক্কিকত! কোথায়? 

এ সকল আঁপত্বি আপাততঃ শ্রুতিমধুর এবং 
ক্তিপূর্ণ মনে হলেও দাঁশনিক বিশ্লেষণে বা! তত্্ৈণার 
সমীক্ষণে সমস্ত বুক্তিই ধে অসার প্রতিপন্ন হয়ে 


৫৭৬ 


ঘাঁয়--এ তত্রটিই এখানে বিরুদ্ধাবিরদ্ধ ভাব সমবায়ে 
স্বিস্তস্ত করে পরিদ্দুট করা হয়েছে। অর্থাৎ 
তিনি ব্যতীত ঘখন আর কোন কিছুই সত্য নয়; 
তথন কি বিরুদ্ধ আর কি অবিরুদ্ধ, কোন রূপাস্তরই 
সত্য নয়। যাঁ কিছু স্থষ্টি, সবই তার সঙ্কলপ- 
প্রন্ত। মদগবাঁ লোকের যেমন তামসিক মোহ- 
গ্রস্ততায় অহঙ্কার মর্ততা আসে, ঠিক তেমনি 
অনেক ক্ষেত্রে সার্তিক গুণপরায়ণ তপোনিষ্ঠ ধামিক 
যোগাদেরও সত্তগুণ|নুকুল সাফল্যের বিজন্ন যাত্রায় 
আত্মশ্নাঘার উদ্ভব হয়ে থাকে, সেই পরিতৃপ্তি বা 
কৃতকাধতার আনন্দে অন্তরে গর্বভাবময় অঞ্কুর- 
কণিকা দেখা দেয় তাতে আত্মশ্লাঘার শাখা বিস্তার 
হয়, অসতর্ক মুহ্‌তে ধারে ধারে বেড়ে উঠে, 
সাত্তিকভাবাপন্ন লোককেও অধ্পাতের পোঁপানে 
নামিয়ে দেয়) এরই নাম লাঁতিক অহঙ্কার। এই 
সাতিক অহঙ্কারও মদগবী, কাপুরুষের দ্বৃণিত 
মন্ততার তুল্য মৃত্যুস্থানাঁপন্ন শত্র। এই জন্থই 
সব্বগুণাশ্রয় দেবতাদেরও দন্ত বুঝিয়ে দেবার জন্য 
তার প্রতিদবন্দী অন্ুরভাবের বিকাশ_ তাদের 
হস্তে দেবতাদেরও লাঞ্ছনা, পরাজয় ; সত্বাহস্কারী 
দেববৃন্দের সম্িৎ ফিরিয়ে আনবার জন্তে। ঠিক 
প্রতিটি শ্ষেত্রে এই শিক্ষাই আমাদের জন্তে তিনি 
বিস্তার করে থাকেন। যেমন সুখ অর্জন করতে 
হ'লে অনেক দুঃখের ভেতর দিয়ে তা” আয়ন্ত 
করতে হয় এবং পরিশেষে সেই হঃখাঞ্জিত সুখের 
প্রত্যয়ে ছুথকে বাস্তবিক ছুঃখ বলে মনে না 
ভেবে তাঁরই অবলম্বনীয় কৌশল বলা হয়ে থাকে, 
এবং বিশ্লেষণ সহকারে বল! যায় জগতে বাশ্ুবিক 
খে বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই ন্ইে। ঠিক 
তেমনি বলা যায়, মহামায়ার মহাক্ষেমন্করী মুতির 
কল্যাণকারিণী কৃতির স্বচ্ছ তত্বটি হৃদরঙ্গম করবা 
জন্ত এই আম্বরিক বা! বিরুদ্ধ শক্তির খেলাও তাঁরই 
অবলদ্িত কৌশল মাত্র, এদের বাস্তবতা কিছু নেই। 
অর্থাৎ তিনি বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ যাবতীয় ভাবময় রূপ 


উদ্বোধন 
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পরিগ্রহ করে জগতে যে শিক্ষারহস্ত উদবাঁটিত 
করতে চেয়েছেন- এসব হ'ল তারই প্রয়োজনীয় 
এক একটি অধ্যায়। তাই দেখা যায় ব্যাখ্যাতব- 
গণও এই শুভাশুভ উভয়রূপতা সম্মুথে রেখেই 
বিশ্লেষণ ভঙ্গী বিস্তার করেছেন। যেমন মহাবিগ্কা 
মহতী বিছ্চা_মহতী অবিদ্ভা চ। এবং অন্তিম পে 
পাঠভের সত্বেও অধিকাংশ মনীষীই মহান্থরী পাঠ 
স্বীকার করে ব্যাখ্যাবৈচিত্র্য দেখিরেছেন “মহতী 
স্থরশক্তিঃ অথবা মহতী আন্ুরী শক্তি অর্থাৎ 
হিরণ্যাক্ষা্দিবপাঁ।” উপনি্ষদের অসম্কুচিত উক্তিও 
তাই দেখতে পাঁই-_' অহমাঁনন্দানানন্দাঃ বিজ্ঞানা- 
বিজ্ঞানেংহং ব্রহ্গাবরক্গণী বেদিতব্যে । বেদোহহম- 
বেদোংহম। বিছ্ঞাহমবিগ্ভাহম্‌। অজাহহমনজাহ্হম্‌, 
অধশ্চোধব€ চ তিথক্‌ চাহ্ম্‌” ইত্যাদি । এবার মুল 
প্রশ্ন তাহলে এসে গেল_ত্রহ্মরূপিণী মহামায়ার 
তা'হলে বাস্তব স্বপ্প কি দাড়ায়? পুণ্যাপুণ্য, 
কমনীয় আর কদধ--এই ছুই বিরুদ্ধ ধর্মভা 
আলোকান্ধকারের সশ্ায় একেতে কখনো সত্য 
হ'তে পাঁরে না । অথচ উপ্নিষদের উক্তিতেও 
ত এই বিরুদ৷ তত্রের প্রকাশ রয়েছে। 

এখানে সিদ্ধান্তনির্ণয়ে একট ধুক্তিনীতির শরণ 
গ্রহণ করা কর্তব্য । যেহেতু অন্ভব করা যাঁয়ঃ জগতে 
শোকছঃথ প্রতিনিয়ত ঢৃষ্টিগোচর হ'লেও কেবলই 
শোকছংথময় জগৎ একথা যুক্তিনহ হতে পারে না, 
কারণ দেখা যাঁর শোকছ্‌:খের অন্তরালে ক্ষণিক বা 
বিন্দুতুল্য হলেও আনন্দের প্কুরণ রয়েছে। এবং 
পরিণামে জাননাম্ভৃতির সাক্ষাংকারে ছুঃখটির 
অস্তিতও আননমূল হয়ে উঠে। তাই এই 
অস্তনিহিত আনন্দতত্বটির প্রেরণা অনুভব করেই 
মানুষ স্বাভাবিকভাবে এঁ দিকেই উশ্মুী হয়ে উঠে, 
অস্তিত্ব অনুভবে না পেলে কখনো তা সম্ভব 
হ'তনা। এ সব থেকে প্রমাণ করে দেওয়া যায় 
আননতত্টি কখনো মিথ্যা নয়। আর বিরুদ্ধ 
ছ'টির একত্র সমাবেশ অসম্ভব বলে স্থির হয়ে 
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যাবে যে অপরটি মিথ্যা বা আগন্তক অর্থাৎ কল্পিত, 
হয়ত প্রয়োজনীয়--কিস্ত কল্পনা । এ কল্পনা ত 
তারই কল্পনা “ইন্দ্র মায়াভি; পুরূন্ূপ ঈয়তে” 
বহুধা প্রকাশ। ন্ুতরাং একমাত্র মূল শাশ্বত 
তংস্বর্নপানন্দতন্ব অপেক্ষা, জাগতিক সুখ-আহলাদ, 
তৃপ্তি-সন্তোষের যতটুকু মূল্য) তদ্দিপরীত শোক- 
ছুঃখাদিরও ঠিক ততটুকুই মূল্য, কিঞ্চিন্াত্রও ন্যুন 
নয়। কারণ প্রকৃত তত্বোদ্ঘাটনে সুপাকরের ন্যায় 
হলাঁহলও অপেক্ষিত বা কল্পিত হয়েছে মহামায়ারই 
ইচ্ছায়। অর্থাৎ কল্যাণকর জাগতিক যাবদ্‌ বস্তর 
ঘবচ্ছতার শ্যায় অকল্যাণের আকর সর্বাবরক 
তমোরাশিও তারই বিবর্তন। উভয়ই জীবের 


এস প্রলন্নবদনা 
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তত্বাথেষণের পক্ষে। পূর্ণতাসংপ্রাপ্তির পক্ষে 
অপরিহার্ধ। সুতরাং সিদ্ধান্ত দাড়ায় যে, ছুঃখা 


জীবের শ্রেয়স্কর পন্থাটি প্রশস্ততর করে তুলবার 
জন্যেই জগজ্জননীর বিভূতিবিস্তার মুলে বিভিন্নরূপ 
বিভাবের মাধ্যমে মহাবিভীব ব! পরব্রন্মের ত্রচ্মরূপিণী 
রূপ পরিগ্রহে স্বরূপশক্তি্ূপে মহাবতরণ। এই 
তত্তটকেই অপরূপ মহিমার সমুজ্জল ভঙ্গীতে 
রূপায়িত করে বিস্তম্ত কর! হয়েছে, বিরুদ্ধভাবদ্বয়ের 
অপূর্ব সমঘ্বয় সঙ্গীতের স্ততিপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন 
করে_ 

“মহাবিদ্তা! মহামায়া মহামেধা মহান্থৃতিঃ | 

মহামোহা চ ভবতী মহাদবী মহান্ুরী ॥৮ 


এস প্রপমবদনা 
শ্রীশশাঙ্কশৈখর চক্রবর্তী 


ন্নেহের প্রতিমা এস মা ছুর্গা, 
এস জটাজ্টধারিণি, 
এস মা অব চন্ত্রশেখর! 
পূর্ণচন্রহাসিনি ! 
এস মহাঁদেবী, এস্‌ ত্রিনক়ন।, 
ঘঅতসী বর্ণা, নবযোবনা, 
সর্বাভরণভূষিতা৷ এস মা, 
সুচারু-দন্ত-শোভিনি ! 


পীনউন্নতপয়োধ্র! এস 
স্নেহের পীযূষ বহিয়াঃ 
ত্রিভঙ্গঠামে দাড়াও জননি, 
মহিষ-অন্ুরে বধিয়া ! 
দজভুজে ধর' দশপ্রহরণ, 
স্শদিকে তেজ কর” বিকিরণ, 
মুণালকোমল বাহুগুলি তব 
উঠুক শি ভরিয়! ! 
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ত্রিশূল খড়গ চক্র ও গদা! 
ধর' দক্ষিণ পাণিতে, 
বামে ধর” দেবিঃ পাশ অঙ্কুশ 
অন্র-শক্তি হানিতে ! 
ধর নাগপাশ ধনু আর বাণ, 
পরশুণআঘূধে হও শোভমান, 
ঘণ্টা-অরাবে আনো আলোড়ন 
বিরাট আকাখখানিতে ! 


অধোতাঁগে তব পড়,ক মহ 
ছিন্নশীর্ষশরীরে, 
সকল দন্ত শেষ হ'ক মাগো, 
তাহার তপ্ত রুধিরর ! 
ছিন্ন স্বন্ধ হ'তে উ্িত, 
কর” ম! অস্থরে শূলে বিদারিত। 
নাগপাশে তা'রে কর' বেষিতঃ 
৪1 মা) অভয় মহারে! 
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অহ্থর-মুখ্র ভয়াল ভ্রকুটি 
আজি নিঃশ্যে করিয়া, 
এস মা ছুর্গা, সিংহবাহনে, 
সম্তানে লহ বরিয়া ! 
তব দক্ষিণ অভয় চরণ, 
সিংহপুরঠে কর, রক্ষণ, 
স্থাপি” তব বাম পদানুষ্ট 
অহুরে রাখ" ম! দমিয় ! 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ--১০ম সংখ্য! 


আপশন্-হস্তে এদ অন্থিকে, 
এস প্রস্গবদনাঃ 
ধর্ম অর্থ মৌক্ষ দাও মা, 
পুরাঁও সর্ককামন! 
চারিদিক ঘিরি' দেবদেবী যতঃ 
হ'ক্‌ মা তোমার বন্দনারত, 
ধরণার বুকে হও জাগ্রত, 
ভীত ও আর্তশরণা 


কালিদাস সাহিত্যে “শিশু” 


অধ্যাপক শ্রীঅনিল বনু, এমএ 


চরিত্র অন্কনে মহাকবি কালিদাস ছিলেন 
সিদ্ধহস্ত। তার অফ্কিত নায়ক-নায়িকা এবং 
অপরাপর চরিত্রের মত শিক্র চরিত্রও হৃদয়গ্রাহী 
এবং অনিন্যত্ুন্দর । যদিও কবির ব্যক্তিগত জীবন- 
ইতিহাস রহস্তাবৃত তথাপি তার রচনা! পাঠ করে 
মনে হয়, বিবাহিত জীবন এবং শিশুচরিত্র রূপায়ণে 
তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাহাধ্য গ্রহণ করেছেন 
নানা ভাবে। শিশুকে তিনি নিজের আন্তরিক 
অপত্যন্সেহে অভিষিক্ত করে চিত্রিত করেছেন এবং 
শ্নেহপ্রব্ণ পিতৃহদয়ের মত কবির হৃদয়ও শিশুর 
গাত্রম্পর্শে অশেষ আনন্দ অনুভব করেছে । কবি 
কালিদাস বিশ্বাস করতেন যে দাঁল্পত্যপ্রণয় কথনো 
সার্থক ও পরার্থপর হতে পারে না, যদি তা 
সম্তানরূপ আশীর্বাদে ধন) না হয়। এ প্রসঙে 
বিশ্বকবির মন্তব্য উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন-__ 
”*. নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, যদ্দি 
তাহা বন্ধয হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ 
হইয়া 'থাঁকে__কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং 
সংসারে পুন্রকন্থ।! অতিথি প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র 
সৌভাগ্যরূপে ব্যাণ্ড হইয়। না যায়।” মাতৃত্ই 
নারীতীবনের সার্থকতার চরম লক্ষণ-এ অভিমত 


মহাকবি পোষণ করিতেন। এরই উপর ভিভি 
করে কালিদাস তার নাটক এবং কাব্যের নায়ক- 
নায়িকার গ্রণয়কে সন্তানের জন্মের দ্বারা সার্থক 
করে তুলেছেন। তাই আমরাও পেয়েছি কবির 
অমর লেখনীপ্রন্থত সর্ধদমন, আধুস্‌, রঘু ও কুমার 
প্রভৃতি শিশু-চরিত্র। 

প্রত্যেকটি শিশুচরিত্র-চিত্রণে মহাকবি অসাধারণ 
নৈপুণের পরিচয় দিয়েছেন? প্রত্যেকটি চরিত্রে 
অন্পবিস্তর শিশুস্লভ চপলতা, নিয়ত, জিজ্ঞাস! 
কৌতুহল, অন্করণপ্রিয়তা ও তন্মরতা প্রকাশিত 
হয়েছে । বঘুবংশমহাঁকাঁব্যে শি রঘুর বর্ণনাপ্রসর্গে 
কবি বলেছেন_ 

“উবাচ ধাত্র প্রথমোদিতং বচোঃ 

ঘযৌ তদীয়ামবলদ্ব্য চাঞ্ুলীম্‌। 
অভূচ্চ নত্রঃ প্রাণিপাত শিক্ষয়াঃ 
পিতুমুদিং তেন ততান লোহর্ভকঃ ॥ 

ধাত্রীর উচ্চারিত বাঁকা উচ্চারণ করেঃ তাঁর আশুল 
অবলগ্ছনে চলাফেরা করে এবং প্রণাঁম করবার বীতি- 
শিক্ষার দ্বারা বিনত হয়ে সে বালক (রঘু) পিতার 
আনন উৎপাদন করতে লাগল । শিশু স্বভাবতই 
অন্ুকরণপ্রিয়, বয়স্ক ব্যক্তিরা যেভাবে কথা ৰলে। 


কাতিক, ১৩৬২] 


চলাফেরা কবে, আঁচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, 
সে সব দেখেশুনে শিএও তদ্রুপ অনুকরণ করে। 
রঘুর চিত্র অঙ্কনকাঁলে মহাকবি কালিদাস তারই 
এক উজ্জল দৃষ্টান্তের অবতারণা করেছেন। 
সত্যিকার পিতৃহৃদয় না থাকলে শিশুর এহেন 
আচরণে আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব নহে। কবি 
সুদক্ষ মনস্তাত্তিকের মত শিশু ও পিতা ছয়েরই 
মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন। নৃপতি 
দিলীপ শিশুপুত্র রঘুকে শ্বীয় অক্কোপরি স্থাপন 
করে যে অবর্ণনীর পুলক অনুভব করেছেন তাও 
কৰি পরবর্তী শ্লোকে উল্লেখ করতে ভোলেন নি। 


মহাকবির বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার সপ্তম অঙ্কে 
মহবি মারীচের আশ্রমে আমরা দুষ্যন্ত-শকুন্তলার 
শিশুপুত্র সবদমনের সাক্ষাৎ লাভ করি। খষির 
আশ্রমের প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত 
হয়েও সর্বদমন শিএস্থলভ চপলতার পরিচয় দিচ্ছে। 
মহাকবির অন্কিত প্রত্যেকটি শিশু যুবজনোচিত 
বলে ব্লীয়ান্। অপর ক্রীড়নকের অভাবে স্্বদমন 
তন্তপান্রত সিংহশাবককে সিংহীর বক্ষ থেকে 
ব্লপ্রয়োগে ক্লাড়ার জন্ আকর্ষণ করছে। 


“অর্ধ গীতত্তনং মাতুরাম্াাকিই্কেশরম্‌ 1” 
প্রত্রীডিতুং সিংহশিশ্ুং বলাৎকারেণ কর্ষতি ॥” 


শিশু সব্দমনের কাছে হিংস্র আর নিরীহ প্রাণীর 
মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কৌতুহলবশে সে সিংহ- 
শিশুকেও মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতেও 
ভয় পায় না। কুমারসম্তব মহাকাব্যেও কবি 
কুমার কাতিকেয়র শিশুসুলভ চপলতা ও নিয়তার 
উল্লেথ প্রসঙ্গে বলেছেন, 
“গৃহুন্‌ বিষাঁণে হরবাহনগ্ত, স্পূশন্‌ উমাকেশরিণং 
সলীলম্‌। 
স ভৃজিণঃ ুক্পতরং শিখাগ্রং কর্ষন্‌ ব্তৃব প্রমদায় 
পিত্রোঃ ॥” 
মহেশের বাহন বৃষের শুঙ্গ ধাঁরণ করে, উমার বাহন 


কালিদাস সাহিত্যে “শিশু” 


৫৭৯ 


সিংহের কেশর আকর্ষণ করে, এবং ভূঙ্গীর শিখার 
অগ্রভাগ গ্রহণ করে কুমার হরপার্তীর আনন্দ 
উৎপাদন করছে। আরে! দেখতে পাই সিংহীর 
কাঁছ থেকে ছিনিয়ে এনে সিংহশিশুর দশন গননা 
করবার জন্তে চেষ্টা করছে সর্বদমন।--“জ ্ত্থ, রে 
সিংহশাবক জভ্তন্ব, দন্তান তে গণযিষ্যামি।” 
অনুরূপ নিয়তা ও শিশুমলভ কৌতুছলের পরিচয় 
আমর! মহাকবির চিত্রিত কুমার কাতিকেয়র মধ্যেও 
খু'জে পাই। 


"একো নবো বা দ্ৌ দশ পঞ্চ সন্তু ইতি অজীগণৎ 
আত্মমুখং প্রসার্ধ্য । 
মহেশকঠ্ঠোরগদস্তপও.ক্তিং তদক্কগঃ 
শৈশবমৌদ্ধামৈশিঃ ॥ 
কপদ্দিকঠান্তকপাঁলদাম্নোহনগুলিং 
প্রবেশ্তাননকোটরেষু। 
দ্তান্নপাত্ত,ধ রভসী বভৃব মুক্তা কলব্রান্তিযুত: 
কুমারঃ॥” 
মহেশ্বরের কণ্ঠস্থিত সর্পের মুখব্যার্ঘন করিয়ে 
এবং ন্রকপালনিমিত মালার আননসমুহে অন্গুলি 
গ্রবেশ করিয়ে মুক্তাফলভ্রমে দন্তপডক্তি গণন। 
করতে সচেষ্ট কুমার কাতিকেয়। শিশু সর্বদমনকে 
অবলোকন করে রাজি দুধ্যন্তের হৃদয় যে অপত্য- 
শ্নেহে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল তারই বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি 
আপন হৃদয়ের পুভ্রব্সলতার প্রকাশ করছেন। 


“আলক্ষ্যদত্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈঃ 
অব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন্‌। 
অস্কাশ্রয়প্রণয়িনন্তনয়ান্‌ বহস্তে 
ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনী ভবস্তি ॥” 


“রদ ঈষত-মুকুলিত অকাঁরণহাঁসে, 

আধ আধ কথাগুলি মনোহুরভাষে ॥ ” 
অন্ক আরোহিতে শিশু প্রণয় জানায়, 
ধন্য পিতা বাল-রজঃ লাগে যাঁর গায় ॥” 


কুমারসম্তব্ও কুমারকে অস্কোপরি স্থাপন করে 


€৮০৩ 


পার্বতীপরমেশ্বরও অনুরূপ অন্রভূতির আত্বাদলাভ 
করেছেন-- 
“অহেতুহাসচ্ছুরিতাননেন্দুঃ গৃহাজনক্রীড়ন্‌ ধুলিনআঃ। 
মুহুব্দন কিঞ্রলিক্ষিতার্থং মুদ্ধং 

তয়োরঙ্ক গতত্ততান ॥” 
অকারণ ভাঁসিতে উৎকুল্প মুখচন্ত্র এবং গুহপ্রাঙ্গণে 
ক্রীড়ারত ধুলিমলিনদেহ কুমার বারংবার অলক্ষিতার্থ 
বাক্য উচ্চারণ করে পাবতী এবং মহেশ্বরের হর্ষ- 
উৎপাদন করছে। বিক্রমোর্শী নাটকে চিত্রিত 
উধশী ও পুরুরবার পুত্র আয়স্‌কে ঠিক শিশুর 
পধায়ভুক্ত করা যাঁয় না। শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে সে 
কৈশোরে পা দিয়েছে। তাই তাঁর আলোচনা 


।-একথা যেত 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্-_১৭ম সংখ্যা 


থেকে বিরত থাকলাঁম। এবার উপসংহারে মহা- 
কৰি কালিদাসের শিশুচরিত্র অঙ্কন করবার ক্ষমতা 
ও নৈপুণ্যের বিচার করে জনৈক সমালোচক থে 
স্ুচিস্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার উল্লেখ 
করে প্রবন্ধ সমাপ্ত করলাম। তিনি বলেছেন-_ 
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ভূলে যাই! 


বেল রা 


তোমার দয়ার সীমা নাই প্রভু, 
করুণা-সাগর তুমি; 

ঈপিয়! যে দেয় আপনারে তব 
চরণের ধুলা চুমিঃ 

দেহ, মন, প্রাণ, আত্মাভিমানঃ 
নিঃশেবে যায় ভুলি, 

তুমি সে ভক্তে টেনে লও প্রভু ! 

ভালবেসে কোলে তুলি। 


সেদিন সে বোঝে এ ভুবন, মাঝে 
ন্র্ভর শুধু তুমি $ 
অহংকারের কণাটুকু আর 
থুঁজিয়া না পায় ভূমি ! 
জাগে জীবনের রহস্যঘন 
গুঢ়তম অন্গভূতি, 
মনের আধার করে নিরাকার 
প্রেমের পরম হ্যতি ! 


যশ, বৈভব, খ্যাঁতি, মান তার 

মনে হয় যেন বোবা, 

মায়া-মোহে ডুবে সুখ অর্জন 
ব্জন হয় সোজ। ! 

প্রিয় পরিজন, আস্তমীর যাঁর 
মবা হ'তে রহি দুরে, 

মন চাঁতে তাঁর চিন্তে নিয়ত 
তোমারি চিন্তা স্মুরে ! 


বাননাঃ কামনা, আরাধনা যার 
ফিরিছে তোমারে ঘিরে 
সদ! ব্যাকুলতা দেখো যেথ।-- তাবে 
দর্শন দাঁও ধীরে ! 
এ নহে কেব্ল কোটীকে গুটিক, 
সুক্কৃতি, ভাগ্যফল, 
তোমাঁরে যে পারে ভালবাসিবারে__ 
সেষে তার তপোবল ! 


কাতিক, ১৩৬২ ] 


সত্য যাঁহার জীবনে সহজ, ৰ 
কপটতা নাহি জানে, 
প্রতিদিন তার সকল কর্মে 
তোমারে যে জন মানে; 
মধুর ব্চনে প্রীতি ঝরে যার, 
সবারে যে ভালবাসে, 
আসন তাহার সযতনে রাখো 
সাজায়ে আপন পাশে! 


দিয়ে রকমারি খেলনা, পুতুল, 
রাঙা চুষি, ঝুম্ঝুমি, 
সারা সংসারে তোমার শিওরে 
ভুলায়ে রেখেছ তুমি ! 
আমরা তোমার আত্মজ, তাই 
বিপথে যখন চলি _ 
তোমার বুকের বীণার তস্র 
কেঁদে ওঠে ছলছলি ! 


সমাজ-সংস্কৃতির সাধনায় ভারতবর্ষ ও বহিবিশ্ব 


৫৮১ 


মনে যার কোন অসৎ চিন্তা 
দেয়না কখনো উকি, 
ধর্মের নামে নেই কপটতা, 
গোৌড়।।নস বুঞ্জরুকি, 
সোজা কথা বলে, সোজা পথে চলে, 
আকা বাকা নেই কিছু, 
জানি প্রভু তুমি সদাই ফের সে 
ভাগ্যবানের পিছু । 


তোমার সমান হেন লোভাতুর 
বিশ্বভুবনে নাই, 
আমরা তোমারই সন্তান পিতা__ 
একথা যে ভুলে যাই ! 
তোমারে যে চায় সহজেই পায়, 
চাওয়া যদি হয় খাঁটি, 
প্রেমরসে গলে কঠিন পাঁধাণ__ 
" তুমি তো নরম মাটি! 


সম্ণজ-সংস্কৃতির সাধনায় ভারতবর্ষ ও বহিবিশ্ব 
অধ্যাপিকা শ্রীসান্তনা দাশগুপ্ত, এমএ 


আধুনিককাঁলে ইতিহাঁদের গতিপথ নির্ণয়ে 
ধারা প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাদের অনেকের মতে বিচ্ছিন্ন 
জাতীয় ইতিহাস বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব 
নয়। বিশ্ব-ইতিহাসের গতিক্রমের একটি সামগ্রিক 
ধারা আছে এবং কোনও এক সময়ে একটি জাতি 
অপরাপর জাতির সভ্যতাসংস্কৃতির অবদাঁনে বহুল 
পরিমাঁণে পুষগ্ভ ও প্রভাঁবিত। জগতের অন্তম 
শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক টয়েনবীর মতে এ পর্যন্ত জগতে 
উনিশটি বিশিষ্ট সভ্যতা জন্মগ্রহণ করেছে এবং 
এদের মধ্যে পাচটি আজও জীবিত। জগতের 
ইতিহাসে স্তপ্রসিপ্ধ এই পীচটি হল ভারতীয় হিন্দু- 
সভ্যতা, প্রাচ্য মহাযাঁন বৌদ্ধ সভ্যতা, মুসলমান 
সভ্যতা, পাশ্চান্ত্য গ্রীত্টীয় সত্যতা ও বর্তমান রুশ 


সভ্যতা । এই পাঁচটি জীবিত সভ্যতার প্রত্যেকটি 
পরম্পরের দ্বারা এবং মৃত চৌদটি সভ্যতা দ্বারা 
প্রভাবিত। ৰুগ হইতে যুগান্তরের বিবর্তন বিভিন্ন 
সভ্যতার মধ্যে সঙ্ঘাত ও মিলনের ফলেই সম্ভব 
হয়ে থকে । অতএব, জগতের যে কোনও একটি 
বিশিষ্ট মানবগোনী তার সভ্যতা-সম্পদ্দের জন্য, তার 
সমাজ-সংস্কৃতি সাধনার জন্য বিশ্বের সকল জাতির 
কাছে খণী, এ সকল সে পেয়েছে সমস্ত মানবজাতির 
সমগ্র সাধনার ফলম্বরূপ। বস্ততঃ তার যা কিছু 
মানস-সম্পদ তা বিশ্বের সকল মানুষের তার উপর 
বধষিত আশিসধারা ।১ বর্তমানে এই খণ সকলেরই 
স্বীকার করে নেবার দিন দমাগত। 
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এ মতানুযাঁয় আমরা দেখি যে ভারতীয় সভ্যতা 
হগঠনে প্রাগৈতিহাসিক মহেঞোদারোর সভাতা। 
আদিম অধিবাসীদের মভাতা, ব্যাবিলোনীয় সভ্যতা, 
সিরিয়ান সভ্যত+ গ্রীকরোমান সভ্যতা-_শিম্বৃত 
ও স্মরণীয় কা'লর সকল বিশিষ্ট সভ্যতা সহায়তা 
করেছে । অনেক এঁতিহাসিকের মতে আর্ধ জাতি 
সম্ভবতঃ মধ্য এশিয়া হতে একদা একটি বিশিষ্ট ধর্ম 
ও আচার-আচরণ নিয়ে এদেশে প্রবেশ করে। 
তাঁর সঙ্গে সঙ্গাত ও মিলন ঘটে তদানীন্তন 
প্রাগেতিহাসিক দ্রাবিড় সভ্যতা ও আদিম- 
অধিবাসীদের ধর্ম, আচার-আচরণ ও জীবনযাত্র! 
প্রণালীর। প্রধানত: এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের ফলে 
ভারতীষ হিন্দু-সভাতাঁর উৎপন্তি। এই সভ্যতার 
একটি অতুলনীয় বিশিষ্ট জীবন-মুলা-নিরীক্ষণ বা 
জীবন-দরশশন আঁছে এবং দেখা যায় যে, এই জীবন- 
দর্শনই এই সভ্যতাকে জগতের চক্ষে প্রীধান্ত 
দিয়েছে । এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এটি 
আধ্যাত্বিকতা-কেন্দ্রিক। বেদ ও উপনিষদাদি শাস্ত্রে 
আত্মার সনাতনত্ব ও অমৃতত্বের কথ! বারবার 
ঘোবধণ1 করা হয়েছে। 
বা আত্মজ্ঞান লাভ-_স্ম্ত হিন্দু ধর্মশাস্ত্ের ঘোষণা । 
এই তঞ্ডের যুক্তি অ্সারে মানবাত্মা অসীম শক্তি- 
সম্পন্ন, নিশ্ববিজয়ী,_ আনন্দ হতে জাত এবং 
অমৃতের পুত্র। একটি অতি বলিষ্ঠ আঁশাবাদের 
পরিচয় আমর! এই কয়টি কথার মধ্যে নিঃসন্দেহে 
পাই। এই অতি বলিষ্ঠ আশাবাদ এই জীবন- 
দর্শনের বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । এই জীবন- 
দর্শনের অন্ আর একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য-- বহুর 
মধ্যে একত্বের সাধনা । ঘুগে যুগে ভারতীয় 
সাঁধকেরা এই কথাই বারে বারে নৃতন নৃতন ভাবে 
বলেছেন যে এই আপাত বিচিত্র জীবজগতের মধ্যে 
একটি এঁক্যস্থত্জ আছে, তাকে তারা সৃষ্টির মূল- 
কারণ বলে আথা। দিয়েছেন । এই “বহুর মধ্যে 
একত্বের সাধনা” ভারতীয় সমাজজীবনকেও বিশেষ- 


উদ্বোধন 


জীবনের পরম লক্ষ্য মোক্ষ' 


[ €*তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


ভাবে প্রভাবাছিত করেছে। নানা ধর্ম, নান! 
গোষ্ঠী, নানা বিচিত্র ভাষা ও আচরণ-বিশিষ্ট মানুষ 
তাদের সকল বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্নতা নিয়েই সমাজের 
বুকে চিরকাল স্থান পেয়েছে । ঘুগে যুগে ভারতের 
সমস্বয়সাঁধন। সেইজন্ত মূর্ত হয়ে উঠেছে যুগনেতারদের 
মুক্তিমন্ত্রের মধ্যে-এতিহাঁসিক প্রয়োজনেই এইরূপ 
ঘটেছে। বিরুদ্ধ ও বিপরীত যা কিছু এদেশে 
নবাগত মানব-গোষঠীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, 
সমন্ব়সাধনার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ সে সকলকে 
আত্মসাৎ করে নিয়ে বিবাদের পথ ও সংগ্রামের 
অবকাশ রুদ্ধ করেছে । এই সমদ্ব়সাধনার 
প্রয়োজনেই অহিংসা, মৈত্রী ও সাম্য সমাজ ও 
রাষ্টরক্ষেত্রে উচ্চতম আদর্শ বলে ভারতবর্ষে পরিগণিত 
হয়ে এসেছেঃ যদিও সাম্যের আদর্শ সকল সময় 
সমাজ হয়ত কাঁজে পরিণত করতে পারে নি। এই 
জীবনদর্শনের অপর মূল্যবান বৈশিষ্ট্য চির-অগ্রগতির 
বাণী। এই জীবনদর্শনের মত চলাই পুণ্য, চলার 
মধ্যেই শ্রেষ্টত্ব--অচল যা কিছু, স্থিতিশীল যা কিছু 
তাই পাঁপ, নীচ ও অকাম্যত। এর চেয়ে দীপ্ততর 
চলার মন্ত্র পৃথিবীর অন্ত কোথায়ও আছে কিন! 
সন্দেহ। 

এই অতি বলিষ্ঠ জীবনদর্শনই ভারতীয় সভ্যতার 
কেন্দ্রশক্তি | কিন্তু যুগে যুগে এই সভ্যতাকে বহু 
নৃতন জাতি, সভ্যতা ও সমাজসংস্কৃতির সংস্পর্শে 
এসে নব নব রূপে রূপায়িত হতে হয়েছে যার ফলে 
সে অর্জন করেছে নূতন মা"স-সম্পদ, নৃতন শক্তি। 
আধ, অনার্য, গ্রীক, শক, হুন, পাঠান, মোগল 
পতু গীজ, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, ওলন্দাজ_-এই 
বিচিত্র মানবজাতির সম্মিলিত প্রাণধারার প্রবাহে 
ভারতীয় সভ্যতা নিজের প্রাণের রসদ সংগ্রহ 
করেছে। গ্রীসের শিল্পসৌনদর্ষ-চর্চা, ইস্লামের 

২ ক্ষিতিমোহন সেন-_ভারতীন্স সংস্কৃতি 

রবান্দ্রনাথ-_ ইতিহাস । 
৩ এঙরেয় ব্রাহ্মপ--"চরন্:বৈ মধু বিজ্মৃতি” ইত্যাদি 
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ভ্রতৃত্ববোধ, পাশ্চান্ত্যের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও 
অর্থনৈতিক উন্নতির পথনির্দেশ-এ সকলই 
ভারতবধ্ধের সমাজ-সংস্কৃতিতে অমূল্য অবদান বলে 
চিরদিন গণ্য হবে। 

আমাদের নিকটতম কালে ভারতবর্ষের সঙ্গে 
পশ্চিমী সভ্যতার সংযোগ ঘটেছে এবং তাঁর ফলে 
যে বিপুল আলোড়ন ভারতীয় সমাজসংস্কৃতিতে 
স্ষ্টি হয়েছে--তার ফলেই নবীন ভারত বাঁ বর্তমান 
ভারতীয় সভ্যতা জন্মগ্রহণ করেছে । এই কারণে 
এতিহাসিকেরা ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
সংস্পর্শ-কাল হতেই আমাদের ইতিহানের মধ্যযুগের 
অবসান ও নূতন যুগের অত্যদয়-কাঁল বলে গননা 
করে থাকেন। মধ্যযুগ ও আধুনিক কালে থে 
পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়--তাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
অবদান বলে অভিহিত কর! যেতে পারে। এই 
মধ্যযুগের অবসান-মুহূর্তে ভারতবর্ষের সমা্সংস্কৃতির 
বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত গলে আমরা দেখি থে, এই কালের 
ভারতীয় স্মাজসংস্কতি ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল 
গ্রাম । জাতিভেদ প্রথা ছিল এই সমাজের মুল 
বৈশিষ্ট্য । আর্থিক জীবন ছিল কৃষি ও কুটারশিল্পে 
নিভরশীল এবং গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল আর্থিক 
সংগঠনের মূল ভিদ্তি। এই স্ব্ংসম্পূর্ণতা যে 
গ্রমকেন্দ্রিক মানসিকতার স্থষ্টি কয়েছিল তার ফলে 
রাঁজনৈতিক এক্যবৌধের গ্রভাব ঘটেছিল। পূর্বে 
আধ-অনাধ-দ্রাবিড় সাধনা-সম্তৃত যে জীবন-দর্শনের 
কথা আলোচনা করেছি ত সমগ্রভাবে গ্রামগোর্ঠী- 
গুলিকে স্পর্শ করতে পেরেছিল। ফলে তাদের 
মানসিকতায় একটি এক্যস্ত্রও গড়ে উঠেছিল, 
এবং আসমুদ্রহিমাচল বিশাল এই ভূথণ্ডে দৃ্টবন্ধ 
একটি আধ্যাত্মিক এক্য (51010591 801 ) গড়ে 
উঠেছিল। বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থান ও বু 
রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সেও গঙ্গাসিম্কুবিধৌত এই দেশ 
এক দেশ বলে জগতের চক্ষে পরিচিত হয়েছিল এবং 
বু বিভিন্ন ্বয়ংসম্পর্ণ গ্রামে বিচ্ছিমন বিচিত্র 


মমাজসংস্কৃতির সাধনায় ভারতবর্ষ ও বহিবিশ্ব 


করেছিল। 


৫৮৩ 


মানবগোষ্ঠী, নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা জাতি, 
নানা আচার-আচরণ-সত্তেও একই জাতি বলে 
পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু মধ্যঘুগের অবসান 
মুহূর্তে পরপদান্ত এই দেশে রাষ্ট্রীয় অরাজকতা ও 
সামাজিক বৈষমা জনসাধারণকে নিদারুণ আর্থিক 
দুর্গীতি, শিক্ষার ও চারিত্রিক অবনতির কবলিত 
এর অবগ্তম্তাবী ফলম্বরূপ ভারতবাসী 
তার্দের চিরাচরিত জ্ঞান-সাধনার এঁতিহা হতে 
চ্যুত হয়ে পড়ে । শিক্ষ। ও সংস্কৃতি তখন জনকতক 
মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর ব্রা্মণের মানসিক বিলাসিতার 
উপকরণে পরিণত হল। একাল জাতির নিদারুণ 
অবসাদের কাল, ইতিহাসের অন্ধকার যুগ। 
ঠিক এই সময় ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য জাতির আগমন 
হল ও তার বিজয়-ধ্বজা এইকালে 
পাশ্চাত্য খ্রাই্রীয় সভ্যতা বিজ্ঞানের অসামান্ত 
অগ্রগতির ফলে এহিকতা-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। 
কিন্ত, এই পাশ্চ।ভ্য সভ্যতাই ভারতবর্ধকে ক্রমে 
পুনরুজ্জীবিত ও আত্মস্থ হতে সহায়তা করল । 
প্রথম দিকে এই সভ্যতার বিজ্ঞানের চমকপ্রদ 


উড়ল। 


'আবিষ্কার, চরম এঁহিক স্ুথ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান ও 


আথিক উন্নতির নব নব উপায় নির্দেশ এ দেশের 
নিরন্ন॥় অত্যাচারিত কেন্ত্রচ্যুত নরনারীর চিত্ত 
বিমোহিত করে তুলেছিল। আখিক উন্নতির 
বাসনা, স্ামাঞ্জিক অত্যাচার হতে মুক্তি কামনাই 
এদের পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বরণ করতে প্রবৃত্ত 
করল। সেদিন এহিকতা-কেন্দ্রিক পাশ্চাত্ত সভ্যতা 
তথাকথিত আধ্যাত্সিকত! ও সামাজিক অত্যাচারের 
হাত হতে মুক্কিদাতারপেই অধিবাসীদের চিত্ত জয় 
করে নিয়েছিল। পাশ্চান্তের যুক্তিবাদ, গণতন্ত্রবাদ, 
জাতীয়তাবাদ বুদ্ধিজীবীদেরও চমক লাগিয়ে দিল, 
কারণ গণতন্ত্র তখন সম্প্রসারণশীল, জলাতীয়তা- 
বাদেরও তখন জয়যাজার কাঁল। 

এই অভিনব সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতের 
সমাঞ্গ সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে পরিবতন আরস্ত 


৫৮৪ 


হল তার প্রক্রিয়া আজও সম্পূর্ণ হয় নি। প্রথমতঃ 
আমাদের গ্রামগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভেঙ্গে গেল 
পাশ্চাত্ত্য যন্ত্রশিল্পের আঘাতে । যন্ত্রশিল্লের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় আমাদের কুটারশিল্পগুলি দীড়াতেই 
পারল না। ভারতবর্ষের দুরতম গ্রান্তের গ্রাম শহর 


জনপদ্কে নির্ভরশীল হতে হল সুদূর লাঙ্কাশায়ারঃ 


ম্যাঞ্চে্টার, লগ্ন, নিউইয়র্ক, বালিন, জাপানের 
উপর। তারা শুধু দ্রব্যসম্তার পাঠাল না। পাঠাল 
নানা ধারণা, চিন্ত!, আদর্শ । ভারতে গ্রামজীবন 
ধ্বংসোশুখ হওয়ায় যে শহরগুলি গড়ে উঠল শিল্প- 
কেন্ত্ররূপে, তারাই হুল এই সকল বৈদেশিক ধ্যনি 
ধারণার ধারক, বাহক ও প্রচারক। ফলে এক 
প্রকার শহুরে সংস্কৃতি ও মানসিকতার শ্হষ্টি হল যার 
আলোক ঠিক গ্রাম পধস্ত পৌঁছল না। ঠিক সেই 
সময় হতেই আমাদের শহর এবং গ্রামের মধ্যে 
মানসিক পার্থক্য বেড়েই চলেছ। ভারতের এত 
কালের সাংস্কৃতিক এক্ের বন্ধন এবার শিথিল হয়ে 
পড়ল, শিথিল হয্বে এল জাতিভেদের শক্ত নিগড়, 


কিন্তু দূ হয়ে উঠল আর্থিক বৈবম্য। ক্রমে একটি, 


সংস্কৃতি-সম্কট ঘনিয়ে এল এ দেশে, ভারতের 
চিরন্তন আধ্যাত্মিকতা-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে 
নির্ধারণ সজ্বাঁত ঘটল শহুরে বাবু ও পাশ্চান্তের 
অন্থকরণে এঁহিকতা-সর্বন্ব সংস্কৃতির । শিক্ষিত 
অভিজাঁত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতীয় ধর্ম ও আঁচার- 
ব্যবহার পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্য ধর্ম ও আচার- 
ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। অবশ্য একটি 
প্রতিক্রিয়া আন্দোশনও দেখা দিয়েছিল । বুদ্ধিজীবী 
পণ্ডিতজনেরা একটা প্রচেষ্টা করলেন প্রাচ্য আদর্শ 
ও পাশ্চাত্য আদশের মধ্যে একটি আপন রফা 
করতে । তারই পরিচয় আমরা পেয়েছি ব্রাহ্মসমাজ- 
সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে । দেশের ঠিক এই 
সংস্কতি-সঙ্কটের মুখে আবিভূতি হলেন শ্রীরামকৃ্চ 
পরমহংলদেব। প্রাচীন যে সস্কতি- ধারা পূর্বোক্ত 
শিক্ষিত জনের চিত্ত হতে লুগ্তপ্রার় হয়েছিল, যা 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


জনকতক গ্রাম্য মানসিকতা-সম্পন্ন উচ্চশ্রেণীর 
ব্রাহ্গণের মানপিক বিলাসিতার উপকরণে মাত্র 
পরিণত হয়েছিল, সেই সংস্কৃতি তার সমস্ত প্রাণ- 
শক্তি, লুপ্ত এশ্বর্ধ ও বিপুল সম্ভাবন! নিয়ে জাগ্রত 
হয়ে উঠল শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে । ভারতের সংস্কৃতি- 
মানস যে এমন আত্মসচেতন, স্দাক্রিননাশীল, 
আঘাতে সঙজ্ঘাতে এমনি জাগ্রত হয়ে উঠতে পারে 
এ ধারণ' তৎকালীন কারও ছিল নাঁ। শ্রীরামকুষ্ণের 
অসামান্ত আধ্যাত্মিক সাধনা! আধুনিক জগতের 
এক বিপুল বিন্ময়। সেই সাধনার দ্বারা ভারতীয় 
সংস্কৃতির যা পরম সম্পদ তার তিনি পুনরুদ্ধার 
সাধন করলেন। আত্মার অবিনশ্বরত্ব, অমুতত্ব ও 
অসীম শক্তিমত্তাঃ বনহুর মধ্যে একের সাধনা, সাম্য- 
শাস্তি-মৈত্রী-এ সকলই তীর সাধনায় ও শিক্ষায় 
নবতর শক্তি অর্জন করে পুনরুজ্জীবিত ও 
গ্রাতিষঠিত হল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলেছেন সাধারণের ভাষায়, 
অতি পরিচিত উপমায়। সে ভাষা! সে উপমা 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তা অভিজাত শিক্ষিত 
মানুষের নয় সে ভাষা ও উপমা অশিক্ষিত চাবী- 
মজুরের ও তাদের জীবনের, তুঙ্ছাতিতুচ্ছ মানুষের । 
স্পষ্টই এ হতে দেখা যায়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, 
ভদ্রলোক বাঁবু ও শ্রমিক কৃবক এবং গ্রাম ও 
শহরের সংস্কৃতি-মানসে যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল তা 
নিবারণের একটি প্রয়াসও তিনি করে গিয়েছেন । 
হরূহ দার্শনিক তত্ব, ধর্.-ততব। জীবন-মূল্য-বিচার 
প্রকাশিত হয়েছে কোটী কোটা লোক যে ভাষা 
বোঝে, কথা বলে, সেই ভাষায়। শ্রীরামরুষ্ড-শিষ্য 
বিবেকানন্দ শ্রীরামরুষ্চের সাধনার ও শিক্ষার 
পটভূমিকায় পাশ্চাত্া বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ সহায়ে 
ভারতের আধ্যাত্মিকতা-কেন্ট্রিক সভ্যতার মূল্য 
বিচার করে গেলেন। তার এই প্রয়াসের ফলে 
আমরা সে জীবন-দর্শন পেলাম তার ভিত্তি এক 
দিকে বিজ্ঞান অপরদিকে ধর্স। ধর্ম ও বিজ্ঞানের 


কাতিক, ১৩৬২ ] 


দন্ব তিনি চিরতরে ঘুচিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে 
নৃতন ভারতের যে সংস্কতি-মানস গড়ে উঠেছে, 
যার ধারক ও বাহক গান্ধীজী, রবীন্ত্রনাথ, সুভাষচন্তর 
আরও বহু মনীষী সাধক ও কর্মবীর-_তার ভিত্তি 
ধর্ম ও বিজ্ঞান । 

এই সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন সমস্ত দেশে এক 
প্রবল জাতীয়ভাব জাগিয়ে তোঁলে। এ বিষয়ে 
পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ আমাদের 
সহায়তাসাধন করেছে প্রচুর । রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবোধ 
জাগরণে মাংসিনি, গারিবল্ডীর আদর্শ যে আমাদের 
উদ্ধদ্ধ করেছিল ও প্রেরণা দিয়েছিল তা নিঃসনোহে 
আজ প্রমাণিত সে যুগের ন্তোদের শ্বীকৃতিতে। 
সে সকলের পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন। তাঁর ফলে 
যে রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ঠার মত জেগে উঠল 
দেশে তারই প্রবাহের শক্তিতে বিদেশী শাসনের 
নিগড় একদিন ভেঙ্গে পড়ল। 

আধুনিক ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি সংগঠনে 
পাশ্চান্ত্ের প্রভাব ও ক্রিয়া! যে অংশ গ্রহণ করেছে 
তা আমাদের ইতিহাসের পন্থাক্রম অনুভব করতে 
সহায়তা করে। পূর্বেই বলা হয়েছে ইতিহাসে 
বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্ঘাত-মিলনের কাহিনী । 
বর্তমান কালে শুধু ভারতবর্ষই নয়, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের 
অন্তান্ত জীবিত সভ্যতাও পাশ্চাত্য সভ্যতার এই 
প্রভাব অনুভব করেছে। মুস্তাক কামাল পাশার 
সস্কার-সাধন ইস্ল।মীয় জগতে পাশ্চাত্যের প্রভাব 
প্রকট করছে। নবীন জাপানের শিল্লোন্নতির 
সার্থক প্রয়াস প্রাচ্য মহাযানবৌদ্ধ সভ্যতার উপর 
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্য বন করছে, 
রাশিয়া ও চীনের সাম্যবাদ ( 01010012157) ) 
গ্রহণও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব_-বলে অনুমান 
করেছেন টয়েনবী।৪ পাশ্চাত্য এঁহিকতাবাদের 
একটি ফল এই সাম্যবাদ । অতএখ, এই আধুনিক 
কালে পাশ্চাত্য সভ্যতা! ষে একটি সক্রিয় প্রভাবণীল 
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সভ্যতা হিসাবে কাঞজজ করেছে এ সিদ্ধান্ত আমরা 
নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে পারি। 

কিন্ত, বর্তমানে এতিহাসিকদের অভিমত এই 
যে পাশ্চাত্য সভ্যতার জয়ধাত্রার কাল অধুনা গত 
হয়েছে, এখন তাঁকে সঙ্কোচন প্রক্রিয়ার বশবর্তী 
হতে হবে। এ বিষয়ে ম্পেগ্রার, সোরোকিন ও 
টযজেনবী এই তিনজন প্রসিদ্ধ সমাঙ্গশাস্্রবিৎ একই 
অভিমত প্রকাশ করেছেন।* টয়েনবীর মতে 
এবার কোনিও প্রাচ্য সভ্যতা জয়যুক্ত ও প্রসারশীল 
হয়ে উঠবার সম্ভাবনা । বস্ততঃঃ আজ বর্তমান 
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসার আমাদের এক আর্ণবিক 
যুদ্ধের সম্মুখীন করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
বহু মনীষী এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে 
যদি তৃতীয় মহাযুন্ধ সংঘটিত হয তা হলে আণবিক 
অস্ত্রসমূহের প্রয়ৌোগফলে সমগ্র মানব-সমাজ ও 
সভ্যতা বিনষ্ট হবে। অতএব, আজ আমরা এক মহা 
সভ্যতা-সঞ্কটের সম্মুখীন হয়েছি। এর থেকে 
পরিত্রাণের পন্থা কি--আজ জগতের মানবের মনে 
এই প্রশ্ন ব্যাকুল হয়ে জেগেছে। 
_ আমরা দেখি পাশ্ন্ত্য এরহিকতাসর্বস্ব শ্রীবন- 
দর্শন জীবনের পরমার্থ এহিক ধনসম্পদ অর্জনেই 
_-এই নিদেশ দিয়ে থাকে। ফলে আজ যে 
সমাজ-ব্যবস্থা, ধনোতৎ্পাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা এসেছে 
তা দেশের মন্িষকে যেমন শোষণ করেছেঃ অপর 
দেশকে করেছে তেমনি পরাধীন ৷ শান্তি ও সাম্য 
ব্জায় রাখবার জন্ত যে কর্মের উপর প্রেমের, 
এশ্বধের উপর জ্ঞানের, রাজকতৃ-ত্বের উপর নীতির 
এবং জাতীয়তাবাদের উপর মানবতাবোধের প্রভাব 
প্রয়োজনীয় তার স্বীকৃতি বা পরিকল্পনা পাওয়া যায় 
না খুব বেশী এই জীবন-দর্শনের মধ্যে । ফলে রাষ্ট্রে 
রাষ্ট্রে ঘটেছে বিষম সঙ্ঘাঁত, মানুষ তার সমস্ত শক্তি 
আজ নিয়োজিত করেছে অস্ত্র-তৈরীর আয়োজনে । 
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এই অবস্থার শেষ পরিণাম সম্গর্কে আজ 
সকলেই শঙ্কিত। সেইজন্য যুদ্ধকামনায় যাঁরা অস্ত- 
নিমাণে রত *তারাও আজ শাস্তি মেত্রী ও 
সহযোগিতার বাণী না স্মরণ করে পারছে না। 
বন্ততঃ জগতের সমস্ত দেশ, সমস্ত মানুষ এখন 
এক্য, মৈত্রী, অহিংসার জন্ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। 
সেইজন্তই নেহকু-প্রচারিত অনাক্রমণ, সহ-অস্তিত্ 
প্রভৃতি পঞ্চশীলনীতি বর্তমানে জগতের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে। 

অতএব নিঃসন্দেহে আজ মানুষ যা প্রার্থনা 
করছে তা পাশ্চাত্য সভ্যতা তার এহিকতা-সবশ্ 
জীবন-দরশনে খুব বিশেষ স্থান দেয় নি এতকাল। 
পাশ্চাত্য সভ্যতা সমগ্র জগতের দূরত্ব ঘুচিয়েছে 
বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করে, কিন্তু সেই রকম 
দেহ'জগতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাী ছয় নি-জগতের সকল 
মানুষের আত্মিক-এক্যবোধ জাগ্রত হয় নি। আজ 
সমগ্র জগতে যে ধরনের জীবনমূল্য নিরীক্ষার 
প্রয়োজন, তা আছে ভারতের আধ্যাত্মিকতা- 
কেন্দ্রিক সভ্যতারই মধ্যে । বস্তুতঃ অধ্যাপক 
সোরোকিনের মতে বর্তমান সভ্যত|-সঙ্কটের 
পরিত্রাণ মুহূর্তে সমগ্র জগতে একটি প্রবল আধ্যাত্মিক 
আন্দোলন . দেখা দেবে।১ সুতরাং পাশ্চাত্য 
সভ্যতার অবসান নিঃসন্দেহে আসন্র- এ সত্যতার 
দ্বারা মানুষ আজ পরিত্রাণের পর্থ খুজে পাচ্ছে 
ন!। আজ যে আদশ জগৎ অনুসন্ধান করছে, 
যে আদর্শ সক্রিয় হয়ে উঠবার সম্ভাবনা এতিহাসি 
কেরা দেখছেন, তা নিহিত আছে ভারতীয় 
সভ্যতায়, প্রাচ্য বৌদ্ধ সভ্যতায়। এই আধ্যাত্মিকতা 
কেন্দ্রিক জীবনাদর্শ বদি গৃহীত হয়ঃ তবে নিঃসন্দেহে 
ভারতবাশীর ও প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতাই আজ জগতে 
প্রমারশীল ও সক্রিয় হয়ে উঠবে বলে মনে হয়। 
ভারতবর্ষ অবশ্ত_-প্রাচ্য বৌদ্ধ সভ্যতারও জন্মভূমি । 
বুদ্ধের জয়-প্তাকা একদিন ভারতবর্ষ হতেই 
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সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে উডভীয়মান হয়েছিল। 
যে মন্ত্রবলে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বিজয় একদা 
এ সকল দেশে ঘটেছিল, ঠ্ই সাম্য মেত্রী 
অহিংসার মন্ত্বলেই আজ সমগ্র জগতে ভারতের 
সভ্যতা প্রভাব বিস্তার করবে বলে মনে হয়। 
এছাড়া, এই ভারতবর্ষে আধুনিক জগতের প্রায় 
সকল জীবিত সভ্যতা সম্মিলিত হয়েছে দেখা 
যায়। ইসলামীয় সভ্যতা ভারতকে মধ্যযুগে 
বিপুলভাবে প্রভাবাদ্বিত করেছে__ভারতীয় ধর্ম- 
সাধনায় মধ্যযুগের সাধকের! ও বর্তমানে ভগবান 
শ্রামকৃ্ণ ইসলামকে গ্রহণ করেছেন ॥ ভারতে খ্রীষ্ট 
ধর্মের প্রভাবও বনু শতাব্দী পূর্বে প্রথম অম্ভৃত 
হয়। তারপরে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য 
এহিকতা-কেন্দ্রিক সভ্যতার লন্মুখীন হয়ে বিজ্ঞান 
ধর্ম কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমঘ্বয়ে এক নূতন 
জীবন-দর্শন গ্রহণ করেছে। এর থেকে মনে হয় 
ভারতবধ যেন যুগ যুগ ধরে বিশ্ব-সভ্যতার ম্লিন- 
ভূমি হয়ে বিরাজ করেছে । এই সমম্বয়-ভূমির 
এঁক্য-মন্ত্র আজ একদেহ জগতে প্রাণ-প্রতিষ্ট 
করবে এ যেন ইতিহাসের নির্দেশ। 

টয়েনবী প্রভৃতি মনীষীর্দের মতে বর্তমান রুশ 
সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা হতে ভিন্নগোত্রীয়। 
তার জন্ম বিগত বাইজাইণ্টাইন সভ্যতা হতে। 
বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতাকতৃ ক জাত ও তৎকতৃকি 
পরিত্যক্ত সাম্যবাদের (00707100018) ) দ্বার! 
প্রভাবিত হয়েছে এই সভ্যতা । এরও একটি 
বিশিষ্ট জীবনদর্শশ আছে যার মুলকথা রাষ্ট্রের 
সর্ককতৃ-ত্ব, অর্থ নৈতিক সাম্য ও এঁহিকতা। আমরা 
একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাঁৰ যে আজ 
অর্থ নৈতিক সাম্যের আদর্শ প্রকারান্তরে সমগ্র জগৎ 
গ্রহণ করেছে। সমাজতন্ত্রধাদ (5০001911909 ) 
আজ পাশ্চাত্য ও প্রাচ) দ্রেশের সমাজ-সংগঠনে 
গ্রভৃত ক্রিয়াশীল শক্তি। ভারতবর্ষও তার 
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পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা প্রভৃতিতে সমাঁজ-তাক্ত্রিক 
(5০9০111156) সমাজ-সংগঠনের কথা উল্েখ 
করেছে । কিন অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শ স্বীকৃত 
হলেও সে সাম্য প্রতিষ্ঠায় কুণীয় পন্থা! জগতের 
সকল দেশ গ্রহণ করেনি । স্বকতত্ময় রাষ্টাদশ 
সপ্বন্ধেও আজ মতভেদ বর্তমান। এহিকতার 
আদর্শ সম্বন্ধে আমরা এ আলোচনায় পূর্বেই দেখেছি 
এই আদর্শ আঁজ জগতে খুব সখাদরণীয় বলে পরি- 
গণিত নয়। ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতাঁর 
প্রথম মিলন-মুহূর্তে এর ঘে প্রভাব অনুভূত হয়েছিল, 
ভারতবর্ষ তা পরিশেষে পরিত্যাগ করেছে। 
ভারতের রামকৃষ্চ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ গান্ধী 
এমনকি নেহরু পর্বস্ত-_সকল পাঠক চিন্তানায়ক 
ও কমিগণ উপনিষদ, বুদ্ধ ও অশোকের রাষ্টাদশশের 
দ্বারা প্রভাবিত। ভারত আজ জগৎকে রাষ্থ্ীয় 
শান্তির যে পথশিদেশ পঞ্চশীলের মাধ্যমে দিয়েছে, 
তার প্রেরণাও যুগিয়েছেন বুদ্ধশিষ্তা অশোক । 
বুদ্ধ বলেছেন “মাতা যমন প্রাণ দিথেও আপনার 
পুত্রকে এক্ষা করেন এইরূপই কল প্রণীর গ্রতি 
অপরিমাণে প্রেমভাব জন্মাইবে, সর্বলোকের প্রতি 
অপরিমাণ মেত্রীভাব জন্মাইবে, উধ্বদিকে, 
অধোদিকে চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাঁধাশুন্ব, 
হিংসাশৃন্, শত্রুতা শৃন্ত মানসে অপরিমাণ দয়াভাব 
জন্মাইবে। কি দ্রাড়াইতে, কি চলিতে, কি বিতে।, 
কি শুইতে, বাবৎ নিপ্রিত না হইবে তাবৎ এই 
মৈত্রীভাব অধিষ্ঠিত থাকিবে, ইহাকেই বল| হয় 


৮ মাতা যথা নিজং পুত্তং আয়ুমা। একপুত্তসনুরকথে-_-ইত্য।দি। 


সমাজসংস্কৃতির সাধনায় ভারতবর্ষ ও বহিবিশ্ব 


৫৮৭ 


্রহ্মবিহার ।”৮ আজকের যুধ্যমান পৃথিবীর কাছে এর 
চাইতে দ্ীপ্ততণ মৈত্রীর বাণা আর কোথায় মিলবে? 

সেই জন্যই, মনে হয় আমরা ঘরি আজ এই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে বর্তমান জগতে 'মাগামী কালে 
উপনিষদের জ্ঞান, ধর্ম, বুদ্ধের মৈত্রীর বাণী, ও 
রামকৃষ্ণের সম্ঘয়-সাঁধন! জয়ধুক্ত হবে তাহলে বোধ 
হয় খুবভুল করা হবে নাঁ। ভারতবর্ষের সমগ্র 
এতিহঃ তার এউতিঘপসিক গ্রেরণাও জগতের 
এতিহাসিক প্রযোজন-এ মকলই যেন সমাজ 
সংস্কৃতির বিবর্তনের পথে আগামী কালে ভারতীয় 
সভ্যতার জয়ঘাত্রা ঘোবণা করছে । অসাগন্ত 
্রতিহাদিক দুষ্টিনম্পন্ন আচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দ 
কি এই জরন্ই বলেছিলেন “এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ ?” 
কিন্ত এই এতিহ।দিক ইঙ্জিত আজ মামাদেন কোন্‌ 
চিন্তাব নিযুক্ত করবে? একদিন এঁতিহাসিক 
প্রয়োজনে ভাঁরতত্ধ পাশ্চান্য সভ্যতার সংস্পর্শে 
এসে পুনরুচ্জীবিত হয়ে উঠেছিল, আগামী কালে 
সমগ্র জগৎ ভারতীয় সভ্যতার অবদানে এক 
মহা-সঞ্কটের হাত হতে হয়ত উদ্ধার পাবে। বিশ্বের 
সকল মনুধ পরম্পরের উপর নির্ভরশীলঃ সকল 
জাতি অপর জাতির সহায়তায় অগ্রগতির পথে 
চশতে পাঁরছে-_মানুষ য্দি এই বৌধ. লাঁভ করে 
তাহলে বোধহয় তা তাকে বৈরীভাব দূর করে 
মৈত্রী ভাবন! কঙ্ধতে উদ্ধ,দ্র করবে। এতিহাসিকদেয় 
এই 'মত্রী সাধনায় সেইজন্য বোধহয় স্বশ্রেষ্ঠ অংশ 
গ্রহণ করতে হবে। 


--ুত্তনিকায়, ১৮1৭ 


“ইয়োরোপের কাছ থেকে ভারতের শিখে হবে বহিঃপ্রক'ত-জয় আর ভারতের 
কাছ থেকে ইয়োরোপের শিখ তে হবে অন্তঃপ্রকৃতি-জয় ৷ তা'হলে আর হিন্দু; ইয়োরোগীয় 


বলে কিছু থাকবে না, উভয়প্রকৃতিজয়ী এক আদর্শ মনুষ্যসমাঞজ গঠিত হবে।” 
- স্বামী বিবেকানন্দ (“কথোপকথন'_-৬ষ্ঠ অধ্যায়) 


মুণ্ডক উপনিষৎ 
বিনফুল' 
( প্রথম মুণ্ডক ১ম থণ্ড) 


গ্রথম উৎপন্ন দেব ব্রহ্মা পিতামহ 
বিশ্বক্। বিশ্ব-পাত। যিনি 

জ্যৈষ্ঠ পুত্র অথর্বেরে সর্ব-বি্ভাধার 
ব্রহ্ম-বিষ্ঞা শিখালেন তিনি ॥ ১ ॥ 


অথবকে পিতামহ কহিলেন যাহ। 
অথর্ব ত করিলেন অঙ্গিরাকে দান 

ভরছ্বাজ-গোত্রীয় স্ত্যবহ তাহ। 
অঙ্গিরার নিকটেতে পান। 

অঙ্জিরা তা পাইলেন সত্যবহ হতে 
পরম্পরা শ্রোতে ॥ ২॥ 


গৃহীশ্রেষ্ট শৌনক অঙিরা-সকাশে আসি 
য্থাবিধি জিজ্ঞাসেন তায় 
কি জানিলে সব জান। যায়? ৩ ॥ 


অঙ্গির কহেন তারে-__ 

ছুটি মাণ্র বিদ্যা শুধু আছে জানিবার 
রহ্মবিদ্‌ মুনিগণ 

পরা ও অপরা নাম দিয়াছেন তার ॥ ৪ ॥ 


ধথেদ, যজুবেদ, সাম ও অথৰ বেদ 
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুত্ত, জ্যোতিষ, ছন্দ 


এসব অপরা বিছা নানা 
পরা-বিছ্া দিয়। ষায় অন্ষরকে জানা ॥ ৫ ॥ 


অনৃশ্য, অগ্রাহা যাহা বর্ণহীন গোত্রহীন 
চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ নাহি কিছু যাঁর 

সর্বব্যাপী, সর্বঅষ্টা, অতিস্ম্্ বহুরূগী 
অব্যয় সে নিত্য বিধাতার 

ধীরগণ রূপ দেখে বলে যে বিদ্যার ॥ ৬ ॥ 


উর্ণনীভ করে যথ। স্থজন গ্রহণ 
ধরার বন্দেতে যথা জন্মে ভরুগণ 
সজীব পুরুষ-দেহে কেশ-লোদ যথ। 
অক্ষর সম্ভব করে এই বিশ্ব তথা ॥ ৭॥ 


জ্ঞান-স্ফীত ব্রন্ম হ'তে অন্নের জনম 
অন্ন হ'তে ভারপর প্রাণম্ন হয় 

তারপর জন্মে সত্য জন্মে সব লোক 
কম হ'তে অবিনাশী ক্রফলচয় ॥ ৮ ॥ 


সব সববিদ যিনি জ্ঞানময় তপস্তা ধাহার 
তিনি ব্রন্ধ তিনিই জনক নাম রূপ অন্ন 

সবাকার ॥ ৯॥ 

ক্রমশঃ 


মহামায়ার মহাঁপুজা 


শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


মহ্ধমায়া কে? কেন আমরা তাহার পুজা করি? 
এ প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক । ন্ুুতরাং ইহার সমাধান 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন। পরমেশ্বরী শক্তিই মহামায়া। 
ইনি অঘটনঘটনপটায়সী বরহ্ধাত্মিকা শক্তি। এই 


মহাশক্কির ছারা জগদীশ্বর স্যগ্টি-খ্থিতি-সংহার এবং 
জন্মলীলাদি কাঁধ করেন। জীবের বন্ধন ও মুক্তির 
ইনিই কর্রী। ভক্তের মনোরধ পূর্ণ করিবার নিমিত 
ইনি বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া-_দুূর্গাঃ কাঁলী। জগন্ধাত্রী 


কাতিক, ১৩৬২ ] 


প্রভৃতি নামে অভিহিতা হন। এই মহাঁমায়াই 
বরহ্ধ, পরমাত্বা এবং ভগব্তী নামে অভিহিতা। 
ইনিই পার্বতী, ব্রহ্মবিষ্ারূপিণী। ইনিই ভক্তগণকে 
ব্রহ্মবিদ্ধা প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন। আবার 
ইনিই জীব ভূমিষ্ঠ হইবামাজ তাহাকে মোহ ও 
মমত্ব দ্বারা জ্ঞানরহিত ও ব্যসনাসক্ত করেন। এই 
হেতু এই জগদীশ্বরীই মহামায়া নামে অভিহ্িতা । 
তাহার শরণাগতি ব্যতীত মায়ামুক্ত হইবার উপায় 
নাই। 

আমরা সকলেই জানি--এই দেবীর আরাধনা 
করিয়া রাজা সুরথ এবং বেগ্ত সমীধি, যথাক্রমে 
অপহৃত রাজ্য এবং ব্রন্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। 
রাজা স্থরথ রাজ্যভষ্ট, এবং বেশ্ত সমাধি শ্বজনগণ 
কতৃক পরিত্যক্ত হইয়া মেধানুনির আশ্রমে মিলিত 
হইয়াছিলেন। রাজা রাজ্যের প্রতি এবং বেশ্ঠ 
আত্মীয়ম্বজনের প্রতি মমতা ত্যাগ করিতে পারেন 
নাই। এই জন্ত উভয়ে মিলিত হইয়া মুনিবরের 
চরণপ্রান্তে নিবেদনপৃধক, তাহাদের এই মোহ ও 
মুুতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিবর বলিলেন 
__প্নদংসারস্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ 
মোহরূপ গর্তে এবং মমতাঁরপ আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। 
দেবী ভগবতী মহামায়া, বিবেকবিহীন ব্যক্তির নহে,__ 
বিবেকী ব্যক্তিগণেরও চিত্ত বলপূর্বক আকর্ণ 
করিয়া মোহাবৃত করেন। এই মহামায়া চরাঁচর 
জগৎ স্যি করেন। আবার প্রসন্না হইলে জীবকে 
মুক্তিলাভের নিমিত্ত অভীষ্ট বর প্রদান করেন। 
তিনি সংসার মুক্তির হেতুভূতা পরম ব্রক্মবিগ্ঠারূণিণী 
ও সনাতনী। তিনিই সংসার-বন্ধনের কারণ- 
স্বরূপা অবিদ্ঞা এবং ব্রহ্গা, বিষণ প্রভৃতি সকল 
ঈশ্বরের ঈশ্বরী ।” 

বলা হইয়াছে, মহামায়া অঘটনঘটন-পটায়সী । 
এই শক্তির প্রভাবে বস্তর স্বরূপ সম্বন্ধে মান্থষের 
্রান্ত ধারণা জন্মে। সে নিত্য বস্তর প্রতি প্রীত 
না হইয়া, অনিত্য ঘস্যর গ্রুতি আসক্ত হয়। 


মহামায়ার মহা পূজা 


আবির্ভাব ঘটে। 


৫৮৯ 


কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া রাজা স্থরথ মুনিবরকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_ “আপনি ধাহাকে মহামায়া 
বলিতেছেন, সেই দেবী কে?” স্গুনি বলিলেন” 
“সেই মহামায়া নিত্যা অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরহিতা, আবাঁর 
এই জগ্তপ্র-ঞ্চই ত্বাহার বিরাট মুতি। তিনি 
সর্বব্যাপিনী এবং নিত্যা হইলেও তাহার বহুপ্রকার 
তিনি দেবগণের ও ভক্তগণের 
কাধসিদ্ধির নিমিত্ত আবিভূতা হন, তখন তাহাকে 
তিনি পৃথিবীতে িতপন্না” বলি।” রাজা স্থরথ ও 
বৈপ্ত সমাধির কৌতুল চরিতার্থ করিবার উদ্দেগ্তে 
মুনিবর মেধা তখন অনুরগণ কর্তৃক বার বার স্বর্গরাজ্য 
হইতে বিতাড়িত দেব"ণকে পুনরবার স্বর্গরাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত, দেবী কিরূপে মধুকৈটভ, 
মহিষাস্থর এবং শুভ্তনিশুভ্ত নাঁদ্ক দৈত্যগণকে যুদ্ধে 
পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা 
দিয়াছিলেন। এই, উপাখ্যানগুলি তিনট চরিত্রে 
বণিত। ইহা মার্কগ্ডয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী- 
মাহাত্য বা ছুগ| সপ্তশতী “চণ্ডী” নামে বিখ্যাত। 
বেদমাতাই চস্তীরূপে প্রকটিতা | শ্রশ্রচণ্ডীর প্রথম 


' চরিত্র খথেদন্বরূপাঃ দ্বিতীয় চরিত্র যজুর্বেদদ্বরূপা, 


এবং উত্তর চরিত্র সামবেদম্বপা। এই তিনটি 
চরিত্র সকামভাবে পাঠ করিলে, যথাক্রমে ধর্ম অর্থ 
ও কাম অর্থাৎ 'কামনান্যায়ী উন্নতি লাভ হয়। 
গ্রথম চরিত্রের দেবতা মহাকালী, দ্বিতীয় চরিত্রের 
দেবতা মহাঁলক্ষমী এবং উত্তর চরিত্রের দেবতা মহা 
সরম্বতী। যে ব্রহ্মময়ী দেবী পৃথিবী ও আকাশের 
অতীত হইয়াও এই পরিদৃশ্তমান বিশ্বরূপ ধারণ 
করিয়াছেন, _সেই মহামায়া দেবী মহাঁকালী, 
মহালক্মী ও মহাঁসরম্থতী, এই তিন্রূপে প্রকাশিত! । 
মহামায়ার আরও অনেক রূপ । তিনিই দশমহাবিদ্া, 
তিনিই নবহূর্গা, তিনিই অষ্টমাতৃকা। শ্রীশ্রুচণ্ডীতে 
তাহাকে চণ্ডিকা» চামুণ্ডা, নারায়ণী, সরন্বতী, 


মহাদেবী, জগনধাত্রীঃ ভগবতী, পা্তী, ছুর্গা, গৌরী, .. 


লক্ষী প্রভৃতি বু নামে পরিচিত করা হইয়াছে । 


৫৯০ 


কঠোর তপন্তাশিরত মহষি কাত্যায়নের আশ্রমে 
ছর্গাদেবী আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে 
আবিভূত হইয়্াচিলেন। শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী এবং 
নবমী তিথিতে মহধি কাত্যায়ন দেবীর পুজা 
করিয়াছিলেন। সেইজন) দেবীর অন্ততম নাম 
কাত্যানী। দেবী দশমীতে মহিযাম্থরকে বধ 
করেন। 
বিভক্ত । মুলত; তিনি এক এবং ব্রহ্ম হইতে 
অভেদ। মহাকালী দশভুজা আনন্দরূপ৷ ; মহালক্ষ্মী 
সন্রপা ও অগ্টাশতুজা এবং মহাসরস্বতী অষ্টভূজা। 
এবং চিদ্বপা। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিগ্জা-_শ্রশ্রচণ্ডী 
বা চগ্ডিকা দেবী, এই তিন শক্তির সমগ্িভূতা। 
মহাঁসরস্বরতী জ্ঞানশক্তি, মহাকালী ইচ্ছাশক্তি এবং 
মহালক্মী ক্রিমাশক্তি। ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এই 
পরমস্ভা চণ্ডী দেবাই বিশব্যাপিনা, স্থস্টিস্থিতি- 
প্রলয়ের শক্তিরূপিণ। বিষুমায়া, যোগমায়া, 
মহামাধা- তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম। 

ব্গদেশে দেবীর দশভুজা মহ্ষমর্দিনী মুতিরই 
পুজা! হয়। দশ্গ্রহরণ ধারণ করিয়া দেবী আমাদের 
দশদিক রক্ষা করিতেছেন। 
দশভুজারপে তীহাকে পুজা করি। একমাত্র 
ব্জদেশ ব্যতীত ভারতের অন্াত্র মুন্ময়ী প্রতিমায় 
দর্গাপৃূজার প্রচলন নাই। সংত্র দশবাহুও কলিত 
হয় না। দ্বিভুজা, চতুভূ'জা, ধড়ুজা, অষ্টভুজা 
মৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ঠান্ত প্রর্দেশে 
ধাতু, কাষ্ঠ কিংবা প্রস্তর নিমিত মুতিই পৃজিত 
হয়। শ্রশ্রচণ্তীপাঠ দেবীপূজার প্রধান অঙ্গ। বঙ্গদেশে 
শারদীয়! হুর্গোৎসবই মহামায়ার মহাপুজ!। ব্গদেশে 
সহত্রাধিক ব্খসর এই পুজ! চলিয়৷ আমিতেছে। 

পুজা আমরা কেন করি? ধর্ম, অর্থ, কাম 
( অভ্যুদয় এবং মোক্ষ,_ এই চতুরধর্গ লাভ করিবার 
নিমিত্। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি গৃহীর অবন্ত 
প্রয়োজনীক্প এবং মোক্ষ যতি মন্ন্যাসীর কাম্য । 
যতির ধর্ম এক হিসাবে সহজ, কারণ ব্রহ্গগ্রাপ্তি 


উদ্বোধন 


এই সচ্চিদানন্দ দেবী গুণভেদে ত্রিধা 


এই নিমিত্ত আমরা' 


[ ৫৭তম বর্ষ-_-১*ম সংখ্যা 


ব্যতীত তাহার অগ্ কোন কামন! বাসন! নাই। 
কিন্তু গৃহীর ধর্ম অতীব কঠিন। গৃহীর ধর্ম স্যষ্টির 
লালন ও সংসার-পালন। গৃহস্থ আমরা পুত্রকলত্র, 
আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব লইয়া সংসার করি। 
গৃহস্থ ধর্মীন্যায়ী আমাদিগকে দেব, খষি ও পিতৃধণ 
পরিশোধ করিতে হয়, এবং দেবতা, অতিথি, 
যতি, সন্গ্যাসী, দীন হুঃখীঃ আর্ত দ্ররিদ্র সেবা এবং 
পরিবারবর্গের ভরপপোঁধণ করিতে হয়। ন্ুতরাং 
আমাদের অসংখ্য অভাব, এবং তদন্যায়ী কামনা 
বাসনও অনন্ত। আমর! মহা।মায়ার নিকট প্রার্থনা 
করি--প্রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশে! দেহি, দ্বিষো 
জঠি।” আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও 
এবং আমার শক্রনাশ কর। আমরা যাঁচ ঞা করি-_ 
"দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং স্থম্‌ 1” 
আমাকে সৌভাগ্য ও আরোগ্য দাও, আমাকে 
পরম সুখ দাঁও। আমর! কামনা করি--“বিধেহি 
দেবি কল্যাণং, বেধেহি বিপুলাং শ্রিয্ম্‌।” আমার 
কল্যাণ বিধান কর এবং আমাকে বিপুল শ্র, অর্থাৎ 
এরশ্বর্ধ দাও। আঁমরা আরও আকাজ্ষা করি, 
"বিধেহি ছ্বিষতাঁং নাশং। বিধেহি ব্লমুচ্চকৈঃ 1৮ 
আমার শত্রু নাঁশ কর এবং আমাকে সবশ্রেষ্ঠ বল 
দাও। আমাদের শত্রু অবশ্য দ্বিবিধ,_অন্তঃশক্র 
যথা কাম, ক্রোধ লোতমোহাদি ষড়রিপু এবং বভিঃ- 
শত্রু। আমরা আরও চাই,_“ভাধাং মনোরমাং 
দেছি মনোবৃভ্যনুসারিণীদ্‌।” আমাকে আমার 
মনোবুত্তির অন্ুসরণকাঁরিণা চিত্ততোধিণা পত্রী দাও। 

পংসার ধর্ম পালন করিতে আমাদের পিতামাতা, 
পুত্র কন্তা, পৌত্র পত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী, আত্মীয় 
স্বজনঃ বন্ধুবান্ধব, পরিবার-পরিজন, ঘরবাড়ী, 
যান-বাহন, ধন জন, স্বাস্থ্য সুখ সকলই চাই। 
মাবার এসকল চাহিলে এবং পাইলেও তৃপ্ডি নাই। 
এসকল রক্ষা করিবার প্রয়োজন । শিশু যেমন 
সর্ববিষয়ে জননীর প্রতি নির্ভরশীল, আমরাও তেমনি 
অরগজ্জননী মহামায়ার প্রত্তি সর্ববিষ্ে নির্ভরণীল। 


কার্তিক, ১৩৬২ ] 


জন্মকালে তিনি আমাদিগকে যঠীরূপে রক্ষা করেন; 
রোগে তিনি শীতলারপে রক্ষা করেন, কৈশোরে 
তিনি সরশ্বতীরূপে বিদ্াদান করেন। যৌবনে 
তিনি লক্ষমীরপে আমাদের এশ্বর্ধ দান করেন। 
প্রৌঢ়ে তিনি আমাদিগকে গুরু ও ইষ্টরূপে ব্রচ্গজ্ঞান 
প্রদান করেন। বাধক্যে তিনি আমাদের মুক্তি- 
দায়িনী মহাদেবী। সর্ব অবস্থায় তিনি আমাদিগঞ্ে 
জগদ্ধাত্রীরূপে, অন্নপূর্ণারূপে ভগবতীরূপে পরিপালন 
করেন। রোগে শোকে তিনি আমার্দের শান্তি- 
দায়িনী মহাঁবিগ্ঠাঃ বিপর্দে তিনি বিপত্তারিণী তারা । 
তিনি ছুর্গতিহারিণী ছুঃখদারিদ্র্যনাশিনী হুর্গা। 
স্গ্উকা্‌লে তিনি স্হটনশ্রী সঙ্কট এবং 
দশতুজারূপে দশপ্রহরণ ধারণপূর্বক তিনি দশদিক 
হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাহার 
প্রসাদলাভ করিবার নিমিত্ত আমাদের চাই-_ 
শরণাগতি, সম্পূর্ণরূপে তাহাতে আত্মসমর্পণ । 
সর্দা তাহার প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি ও বিশ্বাস। 
জননী যেমন শিশুর সকল হিতকর প্রার্থনা 
অকুন্তিতভাবে পুরণ করেন জগজ্জননীও তেমনি 
আমাদের সরপ্রকার সঙ্গত প্রার্থনা পূর্ণ করেন। 
শুন্ধঠিত্তেঃ পবিত্রভাবেঃ কায়মনোবাক্যে, অন্তের 
ইষ্টানিষ্টের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া তাহার নিকট 
আমরা যাঁহা কিছু প্রার্থনা করি, আমাদের স্থক্কৃতি 
অনুযায়ী তাহার উপযুক্ত হইলেই তিনি আমাদিগকে 
তাহা প্রদান করেন। আবার আমাদের ছুঙ্কৃতি 
অন্যায়ী তাহারহই অলঙ্ব্যবিধানানুযায়ী আমরা 
শান্তিলাভ করি। প্রাক্তনের প্রভাব হইতে মুক্তি 
নাই, কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীব্নকে আমর! 
দুদ্ধতি হইতে রক্ষা করিতে পারি। এইহেতু 
আমাদের দুঁট ধারণা করিতে হইবে যে, দেবী 


মহামায়ার মহাপৃজা 


৫৯১ 


আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বত্র বিরাজিতাঃ এবং 
জগতের সরবস্থানে এবং সর্ববস্ততে অধিষ্ঠিতা হইয়া 
তিনি ভক্তকে রক্ষা করেন। মুহুর্তমাত্রও দেবীর 
স্মরণ বিরত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি সর্বদা 
আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে, গমনকালে ও 
বিশ্রামসময়ে দেবীর ম্মরণমনন করেন, তিনি 


'সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন। স্বোপার্জিত বিভ্ত- 


সম্পত্তি, মহামায়ার মনে করিষ্া, সমন্ত দেবীর 
শ্চরণে সমর্পণপূবকঃ বিধি ও ধর্মান্যাঁয়ী ব্যয় নির্বাহ 
করিয়া, ধিনি সাংসারিক জীবন যাঁপন করিতে 
পারেন তাহার স্বাভীষ্ট লাভ ঘটে। তীহাকে 


জানাও অবশ্ত অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তাহার 


অস্তিত্বে আস্থাবান হইয়া তাভাকে মানা অর্থাৎ 
মান করা এবং নীতিধর্ম পরিপালন করাঃ আগ্রহ 
থাকিলে সকলের পক্ষেই সম্ভবপর । যে ভাগ্যবান 
ব্যক্তি তীহাকে জানিতে পারেন, শ্রুতি বলেন 
তিনি পাপমুক্ত হন এবং মৃত্্যুজয় করিয়া অমুতত্ব 
লাভ করেন । 

মেধা মুনির উপদেশ শুনিয়! রাজা সুরথ ও 
বৈশ্ত সমাধি নদীতটে ছুর্গদেবীর মুন্ময়ী গ্রাতিমা 
নির্মাণ করিয়া পৃজা করিয়াছিলেন । দেবীর কৃপায় 
তীহারা বেমন অভীষ্টলাভ করিয়াছিলেনঃ মদালস 
( মার্কণ্ডেয় পুরাণ ) তেমনি তাহার পুত্রকে, চুড়ালা 
( যোগবাপিষ্ট ধ্লীমায়ণ ) তাহার পতিকে পরিত্রাণ 
করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রাণী তীহার অজ্ঞাত সরোবরে 
পন্মমণাল মধ্যে লুক্কায়িত পতির সন্ধান লাভ 
করিয়াছিলেন। মহামায়ার মহাপুজা কখনও শিক্ষল 
হয় না। কারণ দেবী মন্্রময়ী ও ভক্তহৃদয়বাসিনী। 
দেবীর পুর্া করিলে প্রতিমাতে দেবীর আবির্ভাব 
হ্য়। 





যিনি তার ছেলেদের সর্ধদ! রক্ষা করছেন; আর ধর্ম, গর্থ, কাম, মোক্ষ_ষে যা চায়, 


তাই দেন।» 


_ প্রীরামকৃষ ( কেশবচন্ত্র সেনের প্রতি) 


্রীরবি গুপ্ু 


অন্ধকারের ওপাঁর হ'তে 

কোন্‌ সে উষার হাতছানি, 
শোন্‌ রে কাঁনে সে গান তাহার 

শোন্‌ রে প্রাণে তার বাণী। 


মান্বি শুধুই জীবন-পথের 

অন্তবিহীন অতল-রাত; 
জান্বি না তাঁর মর্মে সে কোন 

তর্ণ-সুধার অমল টাদ ! 


আপনাকে তুই রাখৰি ঘিরে-_ 
রইবি পাষ।ণ প্রাচীর-মাঝ,, 

টোটুরে শেকল ভাঁঙরে কারা 
সকল বাধায় হান্রে বাজ। 


কান্সাহাসির পান্নাহীরাঁয় ৰ 
জীবন গাঁথা নয় রে নয়। 
আনন্দ তার চিরন্তনী 
| নাইরে কভু নাইরে লয়। 


পাথর-চাপা শ্রোতের মত 
রইবি ভুলে গতির গান? 
জানবি না নীল সিন্ধুরে তোর-__ 
শরী-তারায় কিসের তান? 


ছুটিয়ে দে তোর সকলজয়ী 
দুরন্ত ওই ঢেউ বিপুল, 

সংঘাতে তার উঠবে ছুলে 
মিলায় যদ্দি মিলাঁক কৃল। 


ডাক 


রুদ্ধ-্ঘরে বচব কেন 
অশ্রমালার আরনাঃ 
কোন ছলনাঁর অলীক আশায় 
মিছেই হবে কালগোন ! 


দুয়ার খুলে আঁয় বেরিয়ে 

পন্থে যে তোর হ্ধ রে, 
গুনিস নাকি দিগন্তে ওই 

বাজে কিরণ-তুধ রে! 


একটু ছোয়া একটু বা রঙ. 
ক্ষণিক যে তার বসন্ত, 

জানবি নাকি পাঁবক-প্রাণে 
ফাগুন যে তোর অনন্ত! 


জীব্ন ভবে বইৰি বোঝা 

গাথবি মিছে বেদন-হার। 
জানবি না তোর মণিকোঠায়__ 

আছে সেথা কি সম্ভার? 


অলীম আজি সীমার মাঝেই 

সাধে যে তার বাঁশির সুর 
সেই ডাকে আজ ওঠ না জেগে 

দেখনা চেয়ে মিলায় দূর ! 


যুগান্তে আজ জীব্ন-প্রিয় 
গ্াথল বসি' মিলন-ডোর, 
পায়ের ধ্বনি হদয়-দ্বারে-- 
রাত্রি হবে হবেই ভোর। 


'আধুনিক' 


ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত, এমএ পিএইচশ্ডি 


আধুনিক শব্দটি লইয়া বড় গোল বাধিল।* 
নূতন চকচকে তাত্রধণ্ডের হ্ায় উজ্জল তার রং, 
তীব্র তার টং-কার। 
যতথানি মোহ, 'অন্থর্লের ততথানি দ্বেষ। মোহ 
বা দ্বেষ -কোনটাই স্ুহ্থ মনের লক্ষণ নহে। তাই 
শব্ধটি লইয়া একটু বিচার করিয়! দেখিতে হইল। 
শেক্স্পীয়ার বলিম্মাছিলেন গোলাঁপকে যে নামেইঠু 
ডাকি না কেন, গোনাপ গোলাপ, নামে কিবা 
আসে যায়? কিন্ত নামে আসে ঘযায়। নতুবা 
আধুনিক'কে লইয়া এত টানাটানি কেন? 
কেবলই কি এ “আধুনিক? ? নিবীন? বা নুতনে রও 
নিষ্কৃতি নাই। সাঠিত্যের কথাই আগে বলি। 

কবিগুরু “আধুনিক কাণ্য বিচারে বশিগ্জা এক 
শ্রেণীর কাব্য আবিষ্কার করিলেন এখং তাহাদের 


পুবে আধুনিক ক।ব্যের কথা বলিতে গিয়া বণিলেন, 
_-বিশবের প্রতি একটা উদ্ধত অবিশ্বাস, ও কুতসাঁর 
দৃষ্টি, একটা ব্যক্তিগত চিন্তবিকাঁর -সেও একটা 
মোহ, উহাই তাহার কালের আধুনিকের লক্ষণ । 
কিন্ত আপন মনের মাধুরী না মিশাইয়া শিরাসক্ত 
চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে তদ্গতভাবে দেখা, 
সেইটিই "শাশ্ব 5ভাবে আধুনিক । নিরাসভ্ত সহজ 
দৃষ্টির আনন্দ, তাহ! কোন বিশেষ কালের নয়, তাহা 
সর্বকালের ; অতএব তাহা সর্বকালেই আধুনিক । 


সহজ করিয়া বলিলে ব্ল! যায়,--একটা 
আধুনিক- চলমান আধুনিক, আর একটা 
আধুনিক-চিরন্তন আধুনিক। আধুনিক অর্থে 


সাধারণতঃ চলমান আধুনিকই বুঝায়। উহা বুগে 

যুগে বিবর্তননীল, বিভিন্ন যুগ-পরিবেশে উহার মূল্য 

বদলায়, যুগানুগত্যই উহার মূল লক্ষণ। উহা 
১২ 


শব্ষটর উপর একদলের * 


সাহিত্যের বা সমাজের গতিনীল রূপ। যাহা 
যুগাতীত ধর্মে সমুদ্জল, অথচ প্রতিষুগেই যুগোচিত 
বলিয়া আমাদের আদর লাভ করে, কাব্যের ক্ষেত্রে 
যেখানে “ম্বাবোক্তি” বিধিবিহিত ব্যক্তি বা 
১ বস্তধর্মের মহিমা-ঘোষণা, তাঁহাই চিরস্তন আধুনিক। 
তাহাই হয়তো সমাজের বাঁ সাহিত্যের স্থিতিশীল 
রূপ। তাহাই স্থির, গ্কব, শাশ্বত। আমরা উহাকে 
আধুনিক বলিয়া উহার নিত্য নবীন শ্রীর উপরই 
জোর দিয়া থাকি। গিরন্তন' ও “আধুনিক” 
ছুইটি বিপরীতার্থক শব্। অতএব চিরন্তন 
'আধুরনক' শব্দ বিরোধাঁভাস অলঙ্কারের খেলা । 
এ বিরোধ ভঞ্জন করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে। 
“ত্যেক অধুনাতন মুই তই বা যুগেই যাহার অভিনব 


ৃ প্রকাশ, তাহাহ চিরন্তন আধুনিক। 
নাম দিলেন 'শাশ্বতভাবে আধুনিক” । উহারই | 


কবিগুরুব মনের গভীরে এইবপ সক্ষম বিচার 
আরও কয়েক জোড়া শব্দ আশ্রয় করিয়! 
চ্চলিয়াছিল। তুল্যরূপ বলিয়া “নূতন” ও “নবীন 
শব্ধ দুইটির কবি-কলিত ভিন্ন ব্যঞ্জনার, কথ! এখানে 
উল্লেখ কণা বাইতে পাঁরে। রবীন্দ্র-পরিষদে কবির 


অতিভাষণ ছ্রিতে গিয়। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, 


“নু্নত্বে আর নবীনত্ে প্রতেদ আছে। নুতণত্ব কালের 
ধর্ম, নবীনত্ব কালের অঠীত। 


নুতন সে পলে পলে অতীতে বিলীন, 

যুগে যুগে বর্তখান সেই তে! নবীন। 

তৃঙ্তা বাড়াই তোলে নুতনের সরা, 

দবীনের নিত্য সুধা তৃপ্ত করে পুরা ॥ 
নৃতন হইতেছে আধুনিক- চলমান আধুনিক। 
নবীনও হইতেছে আধুনিক-_ চিরন্তন আধুনিক । 
নৃতন ও নবীনের পার্থক্যের নয়, আধুনিকেরও ছুই 
পার্থক্য। চিএগনকে আধুনিক বলায় তাহার 
আধুনিক ধর্ম উজ্জল হইয়া উঠে মাত্র। 


৫৯৪ 


খথেদের মন্ত্রে যখন পড়ি,” মধু বাতা খতায়তে__ 
মধু আহা বহে সদা বাধু”, কিংবা “মধুমৎ পার্থিবং 
বজ্ঃ- মধু হোক্‌ "পৃথিবীর ধুলিকণী। 1”, তখন কি 
মনে হয় না আঁধুনিক সুর অথবা নিত্যকালের স্বর 
বাজিতেছে? 
এতরেয় ব্রাহ্মণে অপূর্ব কাঁব্যের ভাষায় সেই যে 
পুরুর্ষবেশী ইন্দ্রের উক্তি রোহিতের প্রতি-- 
নান! শ্রান্তায় শ্রীরম্তীতি রোহিত শুশ্রম। 
পাপো নৃষদ্‌ বরো জন ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সথা, চরৈবেতি ॥ 
_ ইত্যাদি 
হে রোহিত! চিরকাল আমর। শুনিয়া আ(সতেছি, 
চলিতে চলিতে যে শ্রান্ত হয়, তাহার নান। শ্রী আবিভূতি হয়। 
শ্রেক্ঠগণ্ও বদি শুই! পর়িঘ! থাকে, কনে দে তুচ্ছ হইন্ধা বাঁয়। 
পথে যে চলে, ইন্দ্র তাহারই সথ|। পথে চল চল !-_ইত্যাদি। 
সে উক্তি কি আধুনিক কালের বা নিত্যকানের 
শ্রীমগ্ডিত নন? বেদ ছাড়িয়! মহাভারতে এবং 
কাব্য ছাড়িয়! নীতিকথার রাজে' প্রবেশ করিয়াও 
পরীক্ষা কর! যাইতে পারে। স্মরণ করুন ধ্মরাঁজ 
যুখিঠিরের প্রতি শরশয্যায় শয়ান ভীম্মের বাণী-- 
গুহাং ব্রহ্ম তদিদং বো! ভ্রবীমি 
ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ || 
_তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ রহণ্ত আজ বলিতেছি, মানুষ হইতে 
শ্রেঠঠর আর কিছুই নাই। 
অথবা ম্মরণ করুন পুত্রস্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ত্রের প্রতি 
সেই সুমহান উপদেশ-_ 


তহ্যলেদেকং কুলন্ঠার্থে গ্রামস্তার্থে কুলং ত্যজেৎ। 
গ্রামং জনপদস্তার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং তাজেৎ ॥ 


কুলের জন্ত একজনকে ত্যাগ করিবে, গ্রামের জন্ত 
কুলকে ত্যাগ করিবে, জনপদের নিমিত্ত গ্রামকে ত্যাগ কারবে, 
কিন্তু পরমাত্ার জন্য পৃথিবীকেও ত]।গ করিবে। 

প্রাচীন কাব্যে ও অনুশাসনে এইরূপ আরও 
অনেক শোভন উক্তি আছে, যাহা! চিরকাল ম্মরণীয়, 


আধুনিক কালেও বরণীয়। 
কেবল কি উক্তি? চরিত্র লইয়াও বিচার 
করা যাইতে পারে। সাহিত্যের ন্যায় ধর্ম লইয়াও 


বিচার কর! যাইতে পারে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--১*ম সংখা 


পুনরায় তত্বালোঁচনার পূর্বে কতিপয় উদাহরণ 
আগেই পরিবেশন কর! হইতেছে । 

রামায়ণের সীতা । অদ্ভুত অপূর্ব চরিত্র, অথচ 
মানুধী শ্রীতে মণ্ডিত। পাতালে প্রবেশের দৃষ্ত 
ধ্যান করুন। সকলের আকাজ্ষিত একটি কথা 
বলিলেই সীতা পতির সহিত চিরতরে মিলিত 


হইতে পারেন, পুত্রয্গলকে রাজ্য্ী। দান করিয়া 


তাহাদের সঙ্গে থাকিতে পারেন, নারীর বা নরের 
যাহা কাম্য হইতে পারে, সকলই পাইতে পারেন। 
সেই পরীক্ষাই দিলেন, কিন্তু আহত অপমানিত 
নারীমর্ধা্দা অন্ধুপ্ন রাখিবাঁর জন্ত পতি-পুত্র, সংসার- 
সমাজ ও রা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়। 
লইয়৷ মাতা ধরণীর অস্কে অনৃষ্ত হইয়া গেলেন। 
অথচ শেষ পধন্ত কবি কালিদাস বলিতেছেন, 
সীতা ছিলেন “ভত্‌ প্রণিহিতেক্ষণা- নয়ন্দযধ পতির 
প্রতি স্থিবীকৃত” এ দৃস্ত,। এ চরিত্র কি 
আধুনিক নয়, একি নিত্যকালের নয়? একজন 
পণ্ডিত সমালোচক একটি শব্ধ বলিয়াছেন “অনন্ত 


মু । অনন্ত মূহ্র্তই তো চিরন্তন আধুনিক। 


ধর্মদশি নী গান্ধারী বাগদা হই়াই অন্ধ পতির 
প্রতি সহধমিতা দেখাইবার জন্য বহু ভাজ করা 
পটবস্ত্র ধারা নিজের ছুই চু বাধিয়াছিলেন। এ ঘটনা 
আমাদের বিন্ময় উদ্রেক করিতে পারে, ক্লাসিকালও 
হইতে পাঁরে, কিন্ত ইহা কোনও অর্থেই আধুনিক 
নয়। অথচ যেখানে গান্ধারী রাঁজসভায় আসিয়! 
ধৃতরাহকে পুনঃপুনঃ আবেদন জানাইতেছেন_- 
“ত্মাদয়ং মদ্বচনাৎ তাজাতাং কুলপাংসনঃ।” 
ত্যাগ করে, ত্যাগ করে পুত্র ছযোধনে ।” 
তাহাকে আধুনিক বলিতে কোথাও বাধে না। 
মরণাহত ছুর্ধোধন উরুভঙের পর দলিত ফণীর 
সায় ফণা উদ্ভত করিয়া ব্যঙ্গবিমিশ্র বাক্যে 
ভীমসেনকে উপহাস করিতেছেন, আমি রাঁজা 
হুর্যোধন, আত্মীয় বান্ধব-পরিবৃত হইয়! রাজ্য-এখ্বর্য 
প্গাগ করিয়া গেলাম, যঞ্ঃ করিলাম দান করিলাম, 


কাতিক, ১৩৬২ ] 


অনুগ্রহ বিতরণ করিলাম কি না করিলাম! আর 
তুমি? মহাশ্মশানের সহচর, আত্মীয় নাই, বন্ধ 
নাই, স্বজন বলিতে কেহ নাই, শৃম্ সকল শৃহ্য, 
মৃত্যুর ভৈরব সঙ্গীতের মধ্যে রুধির-প্রদ্দিগ্ধ ভোগের 
প্রতি লোলুপ রসন! বিস্তার করিতেছ ।** পরাজয় 


আমার না তোমার? মৃত্যুর পূর্বক্ষণে ছুধোঁধনের 


অট্টহাসি, ভর়ঙ্কর কিন্তু কি স্থন্দর ! 


ভারতের শ্রেষ্ট পুরুধ শ্রীক্কষ্ণের কথাই বলা 
যাইতে পারে। শ্রীরুষ্ণ পরম পুরুষ কি না জানি না, 
কিন্ত তিনি বিরাট পুরুষ। তীহার শৈশব, কৈশোর 
ও পরিণত বয়সের তিনটি ঘটনা স্মরণ করুন। 

শৈশবে ইন্ত্রপূজা নিষেধ করিলেন। ইন্্র 
বৈদ্দিক শ্রেষ্ঠ দেবতা, যজ্ঞের প্রধান ভাগ তাহার 
উদ্দেশ্তে নিবেদিত হয় । সেই দেবরাজ-সম্বন্ধে বালক 
কষ সংশয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন__ 

রজস! চোদিত। মেঘ| বর্্তাম্বনি সর্বতঃ, 

প্রজান্তৈরিব সিধ্যস্তি মহেন্্রঃ কিং করিষুতি ? 

-রঞ্জোগুণদ্থারা চালিত হইয়। ম্েগণে সকল স্থানে 
বারি বর্ণ করে, তাহারই ফলে প্রজাগণ সেই বারিদ্বার! জীবন 
খারণ করে। মহেন্দ্রীকি করিবেন ? 
ইন্্রপূজা বন্ধ হইয়া গেল। খগেদের ইন্দ্র যুনধবিগ্রহ 
করেন, উপনিষদের ইন্দ্র ব্রহ্মচর্ধ পালন করিয়া 
্রন্গান্থসন্ধান করেনঃ পুরাণের ইন্দ্র স্বর্সস্রথ ভোগ 
করেন, আর খধিদের তপস্তা বিদ্রিত করেন। 
ভাঁগবতে ইন্ত্রন্র নিষিদ্ধ হইয়া গেল। পরবর্তী 
কাঁলে বিশেষতঃ বর্তমান ভারতবর্ষে ইন্দ্রের সে 
অর্চনা আর নাই। ইহাই ধর্মের গতিশীল রূপ। ধর্মের 
ক্ষেত্রেও নানা বিবর্তন, পরিবর্তন ঘটে । করব কেবল 
পরম ব্রহ্ম। বালক কৃষ্ণের সেই উক্কি-_মহেন্্রঃ 
কিং করিষ্যাতি' একটি আধুনিকতা-মগ্ডিত উক্তি। 

কিশোর কৃষ্ণ অগ্রজ বলরাঁমকে সঙ্গে করিয়া 
কংসের রঙ্ৃক্ষেত্রে গ্রবেশ করিতেছেন। ছ্বারদেশে 
হস্তী কুবলয়াপীড় নিহত হইয়াছে। তাহার 
বিশাল দস্ত উৎপাটিত করিয়া স্কন্ধে ধারণ পূর্বক 
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গজরুধিরাপ্্ুত দেহে শ্রীকৃষ্ গোপগণ সঙ্গে রঙ্গ- 
মধ্যে উদ্দিত হইলেন। তীহীকে দেখিয়া রঙগস্থ 
বিভিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে একইকালে বিভিন্ন 
ভাবের স্কুরণ হইতে লাগিল। ভাগবতের কৰি 
একটি শ্লোকে একটি মহাকাব্য লিথিয়াছেন,_- 
মল্লানামশনি নৃ্।ং নরবরঃ, 
্রীণাং শ্মরো মুতিমান, 
গোঁপানাং স্বজনোইদতাং ক্ষিতিভূজাং 
শান্তা, হ্পিত্োঃ শিশুঃ। 
মৃত্যু ভোজপতে বিরাড়বিদুষাং, 
তত্বং পরং যোগিনাং, 
বৃদ্ধীণাং পবদেবতেতি বিদিতো, 
রঙ্গং গতঃ সাগ্রভঃ | ১*1৪৩।১৭ 
"অগ্রজ ব্লরামের সহিত রঙগমধো প্রবেশ করিলে 
মল্লগণ চাহিয়া দেখিল এক বজ্র, সাধারণ মনুস্তগণ নরদমাঞ্জের 
শ্রে্ঠ পুরুষ, নারার। মুতিমান্‌ কন্দ্প, গোপগণ তাহাদের 
আপনজন, দুষ্ট রাঁজগণ তাহাদের শান্ত, বস্ুদেব ও দেবকা 
আপনাদের শিশু, ভোক্গপতি কংস দেখিলেন সাক্ষাৎ মৃতু! 
আবিষ্থান্‌ মুর্থগণের মনে হইল এক বিকল জড়, ঘোগিগণ অনুভব 
করিলেন তাহাদের ধোয় পরমতন্ব, বৃষ্িগণ বুঝিলেন 
তাহাদের পরম দেবতা সমাগত । 
একই সঙ্গে একই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া 
বিভিন্ন সম্পর্কান্বিত নরনারী ভয়ানক-শূঙ্গারাদি 
বিভিন্ন রসে আত হইলেন। প্রায় সর্বগ্ুণ ও 
সর্বশক্তির সীমঞ্জস্তময় পূর্ণতা একমাত্র লোকোত্বর 
পুরুষ শ্রীকৃঞ্চের মহিমায়ই অনুভূত হইতে পাঁরে। 
কবির এই স্যষ্টি নিত্যকালের এবং সর্বকালের । 
কুরুক্ষেত্রে যুদ্োাত কুরু-পাগুবের মধ্যে পার্থ- 
সারথি কৃষ্ণ পার্থকে উদ্ধদ্ধ করিবার জন্য যোগস্থ 
হই! গীত! উচ্চারণ করিতেছেন। সে বানীর 
ব্যাপ্তি ও গভীরতা নয়, তাহার অন্নান আধুনিক 
দীপ্তির কথাই বলিতে চাই। বেদের জটিল 
যাঁগযজ্তকের পরিবর্তে সরল আত্মযজ্ঞ *ও জপযজ্ঞ, 
নিফাঁম কর্মযোগ, সাম্য-দৃষ্টি, তুল্য আধ্যাত্মিক 
অধিকার--কত আধুনিক সত্যই পেখানে প্রচারিত 
হইয়াছে। আব্রণমুক্ত সহজ মানুষটি আবিষ্কার 
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করিয়া তাহারই কথ! নান! ভূমিকায় বলা হইয়াছে । 
এই সময় হইতেই ধীরে ধীরে ভারতীয় ধর্ম ও 
সংস্কৃতির নব গঠন অর্থাৎ আধুনিক গঠন হইতে 
থাকে। কর্ন, জ্ঞান ও ভক্তির সরল পথেই সাঁধক- 
সমাজ বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন। 

শ্রীগোরাঙ্গদেবের ধর্ম-সাধনায় আধুনিকতা আবার 
উজ্জল হইয়া ফুটিতে থাকে । বস্ততঃ বাঙ্গালীর 
চিন্তাধার'য় শুভ আধুনিকতার প্রথম প্রবর্তন করেন 
শ্রীগৌরাদেব। মানবতার মরধাদাদান, জাতি- 
নিরপেক্ষ গুণের আদর, সাম্যণশন, রাভবীয় 
আদেশ অগ্রাহা করিয়াও সত্য প্রচার ও শ্বাধিকার- 
প্রতিষ্ঠাঃ জনগণের সেবাঃ সমবেত কীর্তন ঝ 
উপাসনাঃ সমবেত পানভোজন বা মহোৎসব, 
অস্পৃশ্যতা অস্বীকার, মাতৃভাষা অর্থাৎ বাঙ্গাল! 
ভাষার সম্মাননা_- আরও অনেক কিছু ব্লা যাইতে 
পারে, যাহা সাড়ে চারিশত বৎসর আগেকার 
হইলেও আধুনিক। | 

শ্ররামকষ্দেব বা স্বামী বিবেকাননদ তো 
আধুনিক কালের। তাহাদের উক্তি বা আচরণ 
এই আলোচনায় হয়তো প্রাসঙ্গিক নহে। 

আধুনিক শব্দের মোট তিন প্রকার অর্থ,__ 
চলমান আধুনিক বা সাধারণভাবে আধুনিক; 
বাঙ্গার্থে আধুনিক অর্থাৎ বিকৃত বা বিজাতীয়; 
চিরন্তন আধুনিক প্রশংসার্থে ব্যবন্ত্ড। চিরন্তন 
সহজ প্রকৃতি ও সহজ মানুষটিকে লইয়াই চিরন্তন 
আধুনিক। ইহা যেন ভাম্বর সুবর্ণ। চিরন্তন 
আধুনিক যাহা, তাহার স্বীকৃতির পথে সকল ক্ষেত্রে 
না হইলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রথর যুক্ত আছে। 
মহাকবিগণের রচনায় মানব সম্বন্ধ পরিজ্ঞান ব| 
মানব-হাদয়ের শাশ্বত ম্পন্শন অনেক সময়ে এমন 
ভাষায় প্রক্ণশ পায় যে বিছিন্ন মানব গোষঠী 
আপন আপন বিশিষ্ট পরিবেশে বিভিন্ন কালে 
ত্বভাবতই তাহার যুগোচিত নব নব ব্যাখ্যা লাভ 
করে। তাহাকেই বলা চলে চিরন্তন আধুনিক। 


উদ্বোধন 


[ €ণতম বর্ষ-_-১*ম সংখ্যা 


মহাকবি দ্বাস্তের আলোচনা প্রসঙ্গে ইংরেজ কৰি 
শেলি বলিতেছেন, 

"সকল সমুন্নহ কাবাই অনন্ত; ইহা হেন প্রথম ওকবৃক্ষের 
বীচ, সকল ওকই উহার মধ্যে অব্যত্তভাবে রহিয়াছে। 
আবরণের পর আবরণ উন্মোচিত হইতে পারে, কিস্তু অর্থের 


অনাবুন্ঠ অভ্তরতম সৌন্দয কখনও প্রকাশিত হইবে না। মহৎ 


, কাব্য যেন এক প্রশ্রঝণ, নিত্যকাল তাহা হইতে প্রজ্ঞা ও 


আনন্দের সলিল উচ্ছুদিত হইতেছে ; এবং এক ব্ক্তি ও এক 
যুগ তাহার বিশিষ্ট সম্বঞ্ধানুঘায়ী ইহার দিব্য প্রভাব নিঃশেষে 
গ্রহণ করিলেও, আর এক এবং তারপর আর এক যুগ আসে, 
নুতন সন্বপ্ধ স্থাপিত হয়» উহ! এক অদদৃষ্টপুৰ এবং অ-িন্তত- 
পুব আনন্দের উৎস ।” ১ 

মহামতি কালণইলও প্রায় একই কথা আরও 
সংক্ষেপে সুনার করিয়া বলিরাছেন। শেক্সপায়র 
যুগে যুগে নুতন মনে হয় কেন? কালাইল 
বলিতেছেন__ 

“মানবের ছুঃ ভবিযাৎ পুরুষও শেকৃদ্পীয়রের মধো আবিষ্কার 
করিবে_ নুন *থ, তাহাদের গ্জি মনুষ্-সম্তার নুতন স্বচ্ছ 
ব্যাথ্যান, বিশ্বের অশণ্ত গঠন-বৈ!চতআোর সাহত নব সঙ্গতি, 
পরবতী ভাবধারার সহিত একমত, মানবের উন্নততর শক্তি 


, এবং জনের মাহত ঘানঠত11 ২ 
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শ্ত্রীরামকৃষ্ণচ মঠ ও মিশন সংবাদ 


দাতব্য চিকিওসাঙয়_-বিগত ৩১শে জুলাই 
রচি রামরুষ্ মিশনের সম্প্রসারিত প্রাঙ্গণে নব 
নিমিত দাতব্য চিকিৎসালয়েব্র উদ্বোধন-উৎসব হয়। 
বেলুড় রামরুষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সভাপতি 
পৃজ্যপাদ শ্রামৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দশী মহারাজ নুতন 
গৃহের দ্বারোদঘাটন করেন। কলিকাত! মেডিকেল 
কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মণীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় 
এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সভায় সভাপতির 
ভাষণে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাধের ভূয়সী প্রশংসা 
করেন। স্থানীয় অধ্যাপক শ্রাবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় 
স্বামী বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যাত ভগবান শ্রারামক্জের 
সেবাধ্মের বাণী ও তাহার দাশনিক তত্বের 
আলোচনা করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ শ্বামী সুন্দরান্দিজী 
সমাগত সকলকে ধন্তবাদ প্রদান করেন। 

প্রচার-বেলুড় রামকুষ্জ মিশন সারদাপাঠের 
সম্পাদক স্বামী বিমুক্তাননদ গত জুন মাসে কেন্দ্রীয় 
সরকার-প্রবতিত সমাজশিক্ষাকেন্দ্রসমুহের শিক্ষক 
ও পরিচালকবৃন্দের এক সবভারতীয় নন্মেলনে 
যোগদান করিতে হায়দারাবাদদে গমন করেন এবং 
তথায় সমাজশিক্ষা সন্ব্ধীর় বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
বিস্তারিত আলোচনায় যোগদান করেন। সম্মেলন 
২৫শে জুন হইতে রা জুলাই পর্যন্ত স্থায়ী হয়।, 
সতপের তিনি মাসাধিককাল দর্িণ ভারতের 
নানাস্থানে পরিভ্রমণকালে ছাত্র শিক্ষক ও জন- 
সাধারণের নিকট নিম্নোক্ত বিষিয়ে ইংরেজীতে 
ব্তৃতা দেন ₹-- 

ভবিষ্যৎ ভারত--(বদ্রকা কলেজ, হায়দারাবাদ), 
ঘবামী বিবেকাননের জীবনী ও বাণী-_( মহাবুব, হল্‌, 
সকেন্দ্রাবাদ ), ধর্মজীবনে গুরুর আবগ্তকতা-_- 
( রামকুষ্জ মঠ, মাদ্রাজ )১ প্রকৃত শিক্ষা কি? 
( বিবেকানন্দ কলেজ, মাদ্রাজ), শিক্ষায় ত্যাগ ও 
সেবার আদর্শ-_( মাথ্থালম্‌ উচ্চবিদ্ভালয়। মাও্রাজ ), 


কর্মজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ, ছাত্রজীবনে ধর্সের 
আবগ্তকতা ও স্বাধীন ভারতের সংঘটন--( কয়েদা- 
টোর ), সমাঁজসেবায় শিক্ষকদের অবদান-( 3.1 
০০11০80, ত্রিচিনপল্লী ), আবাসিক শিক্ষার উপ- 
'কারিতা--( বামরুষ্চ আশ্রম, ত্রিচি ), ভীরামকৃষ্ণের 
উপদেশ-( রামকৃঞ্চ আশ্রম, ত্রিচুর ) আদর্শ 
ধর্মজীবন ও শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ (সারদামন্দির, 
ব্রিচুর ), আদর্শ সম|জ সেবক, গীতাঁয় কর্মযোগ-_ 
( গান্ধী আশ্রমঃ মাদুরা )। 

বেলুড়, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্বির-_ 
শ্রীরামকৃষ্চ মিশন কতৃক পরিচালিত এই আবাসিক 
মহাবিগ্ভালয়ের বর্তমান বৎসরের (১৯৫৫) ইন্টার 
মিডিয়েট পরীক্ষার ফল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
১৯ জন আই-এ পরীক্ষাথীর সকলেই উত্তীর্ণ 
হইয়াছে, ১৭ জন ১ম বিভাগে এবং ২ জন ২য় 
বিভাগে ॥ তিনটি ছাত্র যথাক্রমে ৩য়, ৮ম ও ১০ম্‌ 
স্থান অধিকার করিয়াছে ; ২টি ছাত্র ২০২ টাকার 
'এবং ৩টি ছাত্র ১৫২ টাকার গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি 
পাইয়াছে। আই-এস্‌-সি পরীক্ষা দিয়াছিল ৯০টি 
ছাত্র। সকলেই কৃতকাধ হইখ্জাছে (৮১ জন 
প্রথম বিভাগে ) এবং ৬ জন গভর্ণমেন্ট বৃত্তি লাভ 
করিয়াছে (এজন ২*২ টাকার ও তিন জন 
১৫২ টাকার )। ১৯৪৩ লালে বিদ্যামন্দিরের 
ছাত্রেরা প্রথম বিশ্ববি্ভালয়ের পরীক্ষায় বসে। 
তথন হইতে বরাবর প্রতি বংসরই ইণ্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষায় এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা পরীক্ষায় উচ্চ 
স্থান অধিকার এবং সরকারী বৃত্তিলাভ করিয়া 
আসিতেছে । কিন্তু বিশ্ববিগ্ভালয়ের অসাধারণ 
কৃতিত্বই এখানকার ছাত্রদের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। 
গ্রতিষ্ঠানের আবাসিক শিক্ষণপন্ধতিতে যে শরীর- 
চচা, আত্মসধ্যম, সেবা ও ধর্ণবোধ জাগৃতির ব্যবস্থা 
আছে উহ্াও বিদ্ার্থিগণের চরিত্রে একটি সুন্দর 


৫৯৮ 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


ছাপ রাখিয়া যাঁয়। যথার্থ মানুষ তৈরীর ছরূহ | রাজ্যের দ্ারভীঙ্গা জেলার দেওধা গ্রামস্থিত 


কার্ষে আত্ম-নিবেদিত প্রতিষ্ঠনিটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির 
জন্ত আমরা শ্রাভুগবানের আশীর্বাদ ভিক্ষা) করি। 


রামকঞ্চ মিশনের বন্যা-সেবাকার্ধ 

উত্তরপ্রদেশে বন্যার্ত-সেবা-_ উত্তরপ্রদেশের 
সাম্প্রতিক বস্তায় শ্রীরামকৃষ্চ মিশন ৯ই আগষ্ট, 
ইইতে যে সেবাকার্ধ পরিচালন করিতেছেন তাহার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপ £__-আজমগড় জেলার 
মাঁউ নামক স্থানে ৩০টি গ্রামের ৬৫৭টি পরিবারকে 
সাপ্তাহিক থাগ্শস্ত দেওয়া হইতেছে । ১৯শে 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিতরিত থাগ্শস্তের পরিমাণ ছিল 
২৭৬ মণ ৩১ মের। এতগ্থ্তীত ১৫৫টি শিশুকে 
১৪৪ পাউগ্ড বিস্কুট ও ১১১৪৮ পাউণ্ড গুড়া ছুধ 
এবং দরিদ্র গ্রামবাসিগণকে ৬৯* খানি কাপড় 
দেওয়া হয়। ৩৯৪১ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। 

জৌনপুর জেলার পিলকিচ্ছায় সেবাকেন্দ্র (থানা- 
সরপটা) থোলা হয় ২২শে আগষ্ট । ২০টি পল্লীগ্রামের 
৫৮২টি পরিবার সাপ্তাহিক খাদ্শন্ত পাইতেছেন। 
২৫৯৫৫ তারিখ পর্যস্ত মোট ৪*৮ মণ ২৬ সের, 
থাগ্যশস্ত এবং ৩৩৬ পাউগু গুড়া তুধ ও ৯ মণ 
৫ সের লবণ বিতরিত হইয়াছে । ৩৪৮৭ জন 
রোগীর চিকিৎসা করা হয়। 

উড়িব্যা-বন্তায় সেবাবার্ধ-উড়িয্যার 
সাঁশ্রতিক বন্যায় ছুঃস্থ জনগণের সহায়তার জন্য 
শ্রীরামকৃষ্জ মিশন কটক জিলার জগৎসিংপুর ও 
তিরতোল থান! এলাকার জয়পুর গ্রামে ১৬ই 
সেপ্টেম্বর হইতে একটি সেবাকেন্ত্রে খুলিয়াছেন। 
১ এবং ১১ নং ইউনিয়নের ৪*টি গ্রামের অধিবাসি- 
বৃন্দকে সাপ্তাহিক থাগ্ছন্রব্য বিতরণ কর! হইতেছে 
(চাল, চিড়া, গুড়, বিস্কুট, মুড়ি প্রভৃতি )। ২৩শে 
সেপ্টেম্বর পর্বস্ত সাহায্য-প্রাণ্ত নরনারীর সখ্যা_ 
১৯,৩৭৬) থাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ--৪৬৭ মণ ২৫ সের। 


অন্তান্ত রাজ্যে বন্া-সেবাকার্ধ- বিহার 


(রেসেরা থানার এলাকায় ) সেবাকেন্দ্র হইতে ২১শে 
সেপ্টে্বর পর্বস্ত বন্াপীড়িতগণকে ৬৩* মন ২৩ সের 
খাগ্ছপ্রব্য, ২,৪৯৬ খাঁনি নৃতন ও ১১৮২৪ খানি 
পুরাতন বস্ব এবং ৮৭টি বাঁদনপত্র বিতরণ করা 
হইয়াছে। 

আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় বন্থাঁসেবাকাধ 
চালানে! হয় দুইটি কেন্ত্র হইতে--কোকড়াঝাড় 
এবং ধুবড়ী। ৩৩,০৬৯ ব্যক্তির মধ্যে ১১৫৪৯ মন 
৫ সের খাছ্াদ্রব্য, ৯১৪৮ খানি নূতন কাপড়, 
২,৫১৩ গজ জামার থান এবং ৬,৯*৯ খানি চাদর 
বিলি করা হয়। ১৪টি গ্রাম হইতে বন্তার জলে 
আটক ১৮৭টি গরুবাছুরের উদ্ধারসাধন করিয়া 
২ সপ্তাহ সেবাকেন্ত্রে রাখা হইয়াছিল। পরিস্থিতির 
উন্নতি হওয়ায় সেব!কেন্ত্র্বয় যথাক্রমে ১৭ই ও ২১শে 
সেপ্টেম্বর বন্ধ করা হইয়াছে । 

পশ্চিমবঙ্গে মালদহ জেলার খধিপুব এবং 
ইংলিশবাঁজার হইতে ৭,৬১৬ জন বন্তার্তকে ২১শে 
সেপ্টেম্বর পধন্ত ১৪১ মন ২৭ সের থাগ্থন্্ব্য দিয়া 
সাহাধ্য করা হয়। কুচবিহার জেলার কোতোয়ালী 
থানায় দ্বাগুড়ি নামক স্থানে মিশন একটি সেবাকেন্তু 
থুলেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর পযন্ত ৩,৫৬২ ব্যক্তির 
মধ্যে এখান হইতে ১৪৫ মন ২২ সের চাউল 
বিতরিত হইয়াছিল। 

উপরোক্ত বিবিধ বন্তাবিধবস্ত অঞ্চলে সমকালে 
সেবাকাধ চালানো অতি হুবহু ব্যাপার। অনেক 
এলাকায় বাঁজ্যসরকার হইতে কমবেশী সাহাধ্য 
পাওয়া যাইতেছে বটে কিন্তু এই ব্যাঁপক সেবাত্রতের 
সর্বাঙ্গীণ অুষ্টু পরিনির্বাহের জন্ট আমাদের নিজস্থ 
তহবিল হইতেও প্রচুর থরচ কর! অপরিহার্ধ। 
সহদয় জনসাধারণের দানের উপরই এ তহবিল 
নির্ভর করে । অতএব আত নরনারায়ণের সেব!র 
জন্ত আমর! দেশবাসীর অকুণ্ঠ সহায়তা প্রার্থনা 
করি। নিয়োজ্জ ঠিকানাখুলিতে সাহায্য সাদরে 


কাতিক, ১৩৬২ ] 
গৃহীত হইবে-(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ 
মিশন, পোঃ বেলুড়মঠ (হাওড়া ) (২) ম্যানেজার, 
উদ্বোধন কাঁধালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা -৩ 


বিবিধ সংবাদ 


৫৯৯ 


(৩) ম্যানেজার অদ্বৈত আশ্রমঃ ৪, ওয়েলিংটন লেন, 
কলিকাতা-১৩ 


(শ্বাঃ) স্বামী মাধবানন্দ 
সাধারণ সম্পাদকঃ রামকুষ্চ মিশন 


শ্রীরামকৃষ্ণ মত ও মিশঢনর নব প্রকাশিত পুস্তক 


গীর্লী ভাহহা ইন্দী-_ স্বামী গন্ভীরানন্দ-গ্রণীত 
শ্রীমা শতবর্ষ-জয়ন্তী-গ্রন্থ *শ্রীমা সারদ! দেবী” নাঁমক 
বাজল৷ পুম্তকের সচিত্র হিন্দী সংস্করণ। অস্মবাদ 
করিয়াছেন এলাহাবাদের অধ্যাপক জয়রাম মিশ্র, 
এমএ এম্এড+ সাহিত্যরত্ব এবং পশ্চিম ব্ 
রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির অধ্যাপক ভুবনেশ্বর 
ঝা, সাহিত্যভৃষণ, সাহিত্যরত্ব । অঙ্গবাদ-গ্রছথটির 
সম্পাদনা করিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
সাঁধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ হ্বামী মাধবানন্দজী। হিন্দী 
ভীষাঁভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ এই পুস্তক পাঠে 
শ/শ্রীম। সারদাদেবীর জীবনী ও উপদেশের বিত্তারিত 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন। পৃষ্টা 
৬০০7) মুল্য ৬৭ টাঁকা। প্রকাশক--অদৈত 
আত্ম ; ৪, ওয়েলিংব্ল লেন, কলিকাতা-১২। 
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( স্ুসম্পাদদিত এবং পরিবধিত গৃতন সংস্করণ ) 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণজদেব্রে ১৫ জন সন্গ্যাসি-শিষ) 
(স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত), ৯জন পুরুষ-ভক্ত 
এবং ৬ জন মহিলা-ভক্তের ইংরোজ ভাষায় লিখিত 


জীবন-কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের এবং আলোচিত শিশ্ব 
ও ভক্তগণের হাফটোন ছবি স্ম্থলিত। পৃষ্ঠ 
৫০৬+ ১৮) মুল্য--৬॥* টাকা। 


অননঃ--স্বামী আগমানন্ন প্রণীত; সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত তথাবহুল চিন্তাপূর্ণ ৫টি নিবন্ধের 
সংগ্রথন। পৃষ্ঠা-৮*) মূল্য--১২ টাঁকা। 
প্রকাশক--শ্ররামকৃষ্চ অদৈত আশ্রম, কালাডি, 
( ত্রিবাস্কুর-কোচিন )। 


প্রার্থন1! ও সঙ্গীভ--( পরিবধিতি সংস্করণ ) 
বেলুড় শ্ররামকৃষ্ণ মিশম বিছ্বামন্দিরের অধ্যক্ষ শ্বামী 
তেজসানন্দ কর্তৃক সঙ্কলিত স্তব, বৈদিক প্রার্থন। 
এবং দেবদেবীর ভজনাির সংগ্রহ । ছাত্র-ছাত্রীগণের 
উপাসনা-অভ্যাস্রে বিশেষ উপযোগী । বেলুড় 
মঠের বিখ্যাত শ্রুরামনাম-সঙ্কীর্তনও প্রাঞ্জল অর্থসহ 
বইটিতে সংযুক্ত হইস্জাছে। অনেকগুলি বন্দনা 
গীতির স্বরলিপিও সম্বলিত । পুষ্ঠা--১১৮ ১ মুল্য-_ 
১২ টাকা। প্রকাশক _ রামকৃষ্ণ মিশন সাঁরদাপীঠ, 
পোঃ বেলুড় মঠ ( হাওড়া )। 


বিবিধ সংবাদ 


ব্লীয় সংস্কতশিক্ষা-পরিষদ্‌__ এইবার 
পশ্চিম বঙ্গীয় সরকারের সংস্কৃতশিক্ষা-পরিষদের 
পরীক্ষা-ফলে অনেকগুলি অবধানযোগ্য বিষয় 
রঠিয়াছে। প্রথমতঃ--একজন জার্মান ছার হের 
লাউ ক্যামান সমগ্র দর্শনশান্ত্রের উপাধি- 
পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইফ্সা, আস্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রভাব স্বাধীন ভারতে সর্বজন 
সন্মুথে সুগ্রকট করিক্সাছেন। এই ছাত্র বিগত 


ব্খসরে পরিষদের নাগপুর-কেন্দ্র হইতে পরিষদের 
কোনও বিশিষ্ট পণ্ডিতের ছাত্ররপে পরিষদের 
আগ্ঘ ও মধ্য পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। 
ভার্তীয় দর্শন, বিশেষতঃ, সাংখ্য-শাস্ধ অধ্যয়নের 
অন্ত এবং পরিষদের সাংখ্যতীর্ঘ উপাধি" লইবার 
জন্ত তিনি দীর্ঘকাল ভাঁবতবর্ষে পড়াশুনা 
করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত? কয়েকজন মুসনমান ছাত্রও 
এবার পরিষদের সংস্কৃত পরীক্ষা পাঁশ করিয়া 


৬৮৪ 


ভারতের হিন্দু-মুসলমান-মিলনের ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর 
করিয়াছেন। তৃতীয়ত ভারতের মাতৃজাতির মধ্যে 
গরীয়মী কয়েকজন পরিষদের আছ মধ্য ও উপাধি 
পরীক্ষায় প্রথম হইতে দশম স্থানের মধ্যে কতিপয় 
স্থান অধিকাঁর করিয়া ভারতীয় মাতৃজাতির গৌরব 
বিব্ধন করিয়ীছেন। 
বিশিষ্ট গ্রামপেবকের লোকান্তর- ঢাকা 
জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার 
প্রীগুণেন্ত্রকুমার রায়চৌধুরী রক্তের চাপবৃদ্ধি ও 
বহুমুত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ 
গ্রে-্্রট-ভবনে গত ২২শে শ্রাবণ, ৬২ (৭ই 
আগ, ৫৫ ) বেল! ১টার ধন আদ্র এ বৎসর 
বয়সে অকন্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 
বালিয়াটী শ্ররামক্ষ্চ মিশন আশ্রম ও ঈশ্বরচন্দ্র উচ্চ 
ইংরেজী বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও সববিধ জনহিতকর 
কাঁধে অগ্রণা ছিলেন। ছুঃস্থ নরনারীর সেবা তাহার 
জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। পরলোকগতের আত্মা 
ভগবানের পাদপত্মে চিরশান্তি লাভ করুক, ইহাই 
প্রার্থনা। ৃ 
তসরণে শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য এবং 
বেলুড় মঠের প্রাচীন ভক্ত, অবসর প্রাপ্ত জেলা-জজ 
শ্রীঅন্কুলচন্ত্র সাক্ন্যাল গত ১১ই ভাদ্র (২৮শৈে আগষ্ট, 
১৯৫৫) রবিবার তাহার কলিকাতা দিতির 
বাসভবনে ৬৫ বংসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
অনুকূল বাবুর গভার ধর্মান্ুপাঁগ। নানা বিষয়ে 
পাত্ত্য, তথা, দৃঢ় চরিত্র ও অমারিক ব্যবহার 
তাহাকে বহজনের শ্রন্ধা ও ভালবাসার পাত্র 
করিয়াছিল। কর্মজীবনে নানা স্থানে ভ্রমণব্যপদেশে 
তিনি এরামকুষ্৫-বিবেকানন্দের ভাবধার! প্রচারে 
সহায়তা করিতেন। অবসর লইবার পরও নানাস্থানে 
তাহার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বক্তৃতা শ্রোতৃমগ্ডলীকে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্--১*ম সংখ্যা 


আনন্দ ও অনুপ্রেরণা দিত। বিগ্যাচর্, বিশেষতঃ 
ভাষাশিক্ষা অনুকুল বাবুর প্রথর অনুরাগ ছিল। 
তিনি ফাসি” ও তিব্বতী ভাষাও জানিতেন। 
জগদস্বার অভয় চরণে প্রার্থনা, এই ধর্মপ্রাণ ভক্তের 
দেহবিমুক্ত আত্ম! যেন বাঞ্ছিত শান্তি লাভ করে। 

শ্রীশ্রমায়ের মন্ত্রশিষ্য ডাক্তার পরেশচন্দ্র চক্রবতী, 
এমবি এল্-আর-সি-পি,। এম্আর-সি-এদ, 
ডি-এম্-আর-ই মহাশয়ের দেহত্যাগে ( ১৬ই শ্রাবণ, 
১ল! আগষ্ট, ১৯৫৫ ) বাঙ্গলার একজন কৃতী 
চিকিৎসক ও লমাজনেবী এবং বেলুড় মঠের একজন 
আন্তরিক বন্ধু ও ভক্তের অভাব ঘটিল। মৃত্যুকালে 
তাহার বরণ ৫৬ খংসর হইরাঁছিল। ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণের পার্যদ স্বাঁমী প্রেমানন্দজীর ( বাবুরাঁন 
মহারাজ )-- পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ কালে বালক পরেশ 
চন্ত্র তাহার সংস্পর্শে আসেন এবং শ্রীরামককষ- 
বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্ধ,দ্ধ হন। তৎপর 
কলিকাতা ছাত্রজীবনের সময় মিশনের সহিত সম 
ঘনিষ্ঠতর হয় ও এই নিবিড়তা। শেষদন পর্যন্ত অটুট 
ছিল। আ'দরশবাঁদী নিভীক যুবকের মন স্বভাবতই 
মিশনের “উত্ভিঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোঁধত' 
মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হইয়া সকল প্রতিকূলতাঁকে অতিক্রম 
করিতে সমর্থ করিয়াছিল। ব্যাবহারিক জীবনের 
পিছনে ব্যক্তিগত জীবনই মানুষের প্রকৃত পরিচায়ক । 
সতত সত্যাঘ্েণী আদর্শবাদী পরেশ বাবু সমওঃ 
কমজীবন অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিফাছিনেন। 
ইহান্প জন্ত যথেষ্ট অন্ুবিধা ও নিগ্রহ ভোশ 
করিলেও তাহার ব্যক্তিগত জীবন তৃপ্ত ও গরায়ান 
ছিল। পরলোকগত্তের শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে 
আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি। 
শ্ীভগবনি তাঁহার আত্মার উ্ব'গতি বিধান কন 
ইহাই প্রার্থনা । 





ভ্রমসংশোধন-_-এই সংখ্যার ৫১৫ পৃষ্ঠা বাম স্তম্ভের ৯ম লাইনে ০২৬ মিঃ? স্থলে 
“২৪ মিঃ এবং ১০ম লাইনে “৫২ মিঃর পরিবর্তে ৪৮ মি পড়িতে হইবে। 


৯৮৮ সার 





প্রকৃত তীর্থ কি? 


সতাতীর্থং ক্ষমাতীর্ঘং তীর্থমিন্দ্রিয়নিএহঃ | 
সর্বভূতদয়াতীর্ঘং তীর্থানাং সতাবাদিতা ॥ 
জ্ঞানতীর্ঘং তপস্তীর্ঘং কথিতং তীর্থসপ্তুকম্‌। 
সবভূতদয়াতীর্থে বিশুদ্ধি্ননসে। ভবেৎ ॥ 
ন তোয়পুতদেহস্ত স্লানমিতাযভিধীয়তে । 
স স্নাতো যস্ত বৈ পুংসঃ স্ববিশুদ্ধং মনো মতম্‌॥ 
স্কন্মপুরাণ, বিফুখণ্ড-অযোধ্যামাহাক্বাঃ ১০।৪৬-৪৮ 


মহানুনি অগন্ত্য কুষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে অযৌধ্যা-তীর্থের মাহাত্ম্য-বর্ণনীপ্রসঙ্গে বলিতেছেন_- 


| তীর্থসেবার প্ররুত উদ্দেশ্য মনের নির্মলতা, কেনন| মন নির্মল মা হইলে ভগবদ্ুক্তি এবং আত্মঙ্ঞান 
লাভ করা যায় না। বাহিরের তীর্ঘদশন ও তীর্থরুত্য তো সহজঃ উহ! সকলেই করিতে পারে, কিন্তু 
মানুষের অন্তরে যে সাতটি তীর্থ আছে, সেই তীর্থগুলিতে যে পৌছিতে ও অবগাহন করিতে পারে তাহারই 
তীর্থযাত্রা' সার্থক | ] 


সেই সাতটি তীর্থের প্রথম তীর্থ হইল সত্য-_যাহা শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় তাঁহাকেই সর্বতোভাবে 
আশ্রয় করা । দ্বিতীয় তীর্থ ক্ষমা, তৃতীয় ইন্জরিয়নিগ্রহ__উচ্ছ জ্খল ইন্দ্িয়গুলিকে সংঘত করিয়া রাখা। 
চতুর্থ মানসতীর্থের নাম সর্বভূতে দয়া, পঞ্চম সত্যবাদিতা, ষষ্ট জ্ঞানানুশীলন আর সপ্তম হইল তগস্তা!। 
সকল জীবে দয়া বিশেষ ভাবে মনের নির্মলত! সম্পাদন করে। বাহিরের তীর্থে স্নান করিল শরীর 
পরিষ্কার হইতে পাঁরে কিন্ত মনে যদ্দি বিষয়বাসিনা রহিয়া যায় তাহ! হইলে এ তীর্থন্নান পার্থক হইল না। 
যে ব্যক্তির চিন্ত সুবিশুদ্ধ সেই ব্যক্তিকেই বলিতে পারা বায় যথার্থ “ম্নাত' । 


কথা প্রসঙ্গে 
উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা৷ এবং হিতৈষী ও অনুরাগী 
বন্ধুগণকে আমরা আমাদের শুভ ৬বিজয়ার প্রীতি ও মঙ্গলকামন! জ্ঞাপন করিতেছি । 
জগজ্জননী আমাদের সকলের সঙ্কল্প, উদ্ধম ও চেষ্টা ব্যষ্টি ও সমষ্টির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ- 


সাধনায় নিয়োজিত করুন ইহাই প্রার্থন! । 


লৌকিক ও আধ্লাভ্সিক 

লৌকিক রা্্র “সেকুলার স্টেট সংঙ্ঞাটির 
অর্থ ইহা নয় যে এ রাষ্্ে ইহকালস্বস্বত! ও 
নান্তিকতাই রাষ্ত্রবাদীর জীবন-দ্রশন। ভারতের 
উপরাষ্্পতি ডক্টর সবেপলী রাধারুষ্ণনের ভাষায় 
( সর্ভভাঁরতীয় ৩৯তম শিয়া-সম্মেলনের উদ্বোধনী 
বক্তৃতা, দিল্লী, ২৫১২1৫৪ ) “ইহাঁর তাৎপর্য শুধু এই 
যে, এইরূপ রাষ্ট্রে মানষের সহিত মানুষের সম্পর্কে 
ধর্মীয় অত্যাচার ও গৌড়ামির কোন স্থান নাই। 
মানুষ মানুষের প্রতি যেন ধম লইয়া সহিংস অসহিষ্ণুতা 
এবং উন্মত্ত স্বণা পোষণ না করে। একটি শান্ত 
এবং সুসমঞ্জন জীবনবীতি এবং যথার্থ মানবিকতার 
অগ্নকূল একটি আব্হাওরা আমরা স্য্টি করিতে 
চাঁই।” উপরাষ্ট্রপতি নিশ্চিতই তাহার পদের 
দায়িত্ব সম্ঘগ্গে মন্পূর্ণ চেতন, অতএব তাহার এই 
উক্তি যে তাহার নিছক ব্যক্তিগত মনোভাব নয়, 
ভারতের রাষ্ট্রীয় নাতিরই অভিব্যঞ্জক ইহা আমরা 
ধরিয়া লইতে পারি। ভারতের 'বাষ্টরকর্ণধারগণের 
আরও অনেকে বহুবার কথাপ্রসঙ্গে লৌকিকরাস্ট্ 
সম্বন্ধে জনসাধারণের একটি চল্তি ভ্রম দূর করিবার 
চেষ্টা করিয়ছেন। লোকিক রাষ্ট্রে বাস করিতে 
গেলে জীবনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্য দেওয়া 
চলিবে না বা কমাইয়া রাখিতে হইবে ইহা একান্তই 
্রান্ত ধারণা । ডক্টর রাধাকষ্ণন উপরোক্ত 
বক্তৃতারই একস্থানে বলিয়াছেন--“আধ্যাত্মিক এবং 
মানসিক শ্বচ্ছত্তা ও সংস্কৃতি ব্যতীত প্ররুত সুথলাভ 
অসভ্ভব। 

বস্ততঃ “লৌকিকে*র সহিত “আধ্যাত্মিক'-এর 


কোন বিরোধ নাই, বিরোধ আছে “আধ্যাত্মিকতার 
মুখোশে সাম্প্রদায়িকতার ও একদেশিতাঁর ৷ ভাঁরত- 
বর্ষের জাতীয় একতার ঘোর অনিষ্টসাঁধক ভাল 
মানুষের সুখোশ পরিহিত এই শক্তিদয়কে যত 
শী নিষ্তেজ কর! যায় ভারতের ভবিব্যতির পক্ষে 
ততই মঙগল। ভারতরাষ্রের 'সেকুলার তব ঘোষণার 
জাতীয়তার পরিপন্থী এ অকল্যাণকর শক্তিদয় 
বেশ থানিকট! ভয় পাইয়া থমকাইয়া থাকিবে 
সন্দেহ নাই। 

যে অর্থে আমরা বলি গহিন, মুসলমান” 
প্রষ্টান', “বৌদ্ধ সেই অর্থে “আধ্যাত্মিক শব্খেরও 
ব্যবহার কর! উচিত নয়। আধ্যাত্মিকতা কোন 
বিশ্ষে ধর্মমত নয়। উহার প্রকৃত অর্থ মানুষের 
আত্মিক সত্তা সন্ধে সচেতনতা ॥ মানুষ শুধু দেহ 
নয় বা দেহ-মন-প্রাণের সমবায় নয়। মানুষের 
অস্তিত্বের গভারে রহিয়াছে তাহার ঠেতন্তসত্তা বা 
আত্ম--যাহা জন্মহীন, মৃত্যুহীন। সববাধানিমুক্ত 
ভূমা। যে মানুষ তাহার এই আন্তর সত্তা সন্ধে 
যত বেশী সচেতন সে তত অধিক “আধ্যাত্মিক । 
পক্ষান্তরে যাহার ভিতর এই আত্মোপলব্ি দেখা দেয় 
নাই সে মন্দির-মসজিদ- গির্জা-প্যাগোডার সকল 
অনুষ্ঠান সারাজীবন ধরিয়া আচরণ করিলেও 
নিশ্চিতই “আধ্যাত্মিক' সংজ্ঞ| দাবি করিতে পারে 
না। আনুষ্ঠানিক ধামিকতা ও আধ্যাত্মিকত! এক 
কথা নয়। প্রথমটি মানুষের একদেশ, মানব- 
সমাজের একদেশ লইয়া! চলে, দ্বিতীয়টির লক্ষ্য সমগ্র 
মানুষকে লইয়া! চলা, মানব সমাজের সকলকে 
আলিঙ্গন কর! । 


অগ্রহ্থায়ণ, ১৩৬২ ] 


মানুষ যখন নিজের আত্মিক সত্যের আবিষ্কার 

করে তখন তাহার মধ্যে যে পরিবর্তন আসিয়! 
উপস্থিত হয় তাহা অত্যন্ভুত। উহা মামুষের 
ব্যক্তিত্বকে একটি সন্কীর্ণ পরিধি হইতে সীমাহান 
বৃহতে লইয়া যায়। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেই 
মানুষকে তথন বলিতে পারি-- 

“হে মহাপথিক, 

অবারিত তব দশ দিক। 

তোমার মন্দির নাই, নাই হ্বর্গধাম 
নাইকো চরম পরিণাম; 
তীর্থ তব পদে পদে 
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদ্দে।” 


সেই আত্মপ্রষ্টী মানুষ হয়তো হিন্দু বা মুস্লমাঁন 
বা খ্রীষ্টান বাঁ জৈন বা বৌদ্ধ কিন্তু উহা তাহাঁর 
সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। এ এ ধর্মীয় সংজ্ঞা দ্বার! তাহাকে 
সংজ্িত করিতে গেলে আমাদেরই বুদ্ধি যেন কুন্ঠিত 
হইয়া পড়ে। 


“আধ্যাত্মিক” মানুষই যথার্থ মানব-দরদী, 
কেননা মনুষ্টের শ্রেষ্ঠ মূল্য তিনিই জানেন। 
মানুষের দেহের মূল্য যদি এক পয়সা হয় তো প্রাণের 
মূল্য দশ পয়সা! আর মনের সম্ভবতঃ বিশ পয়সা, 
কিন্তু মানবাত্মা অমূল্য । আধ্যাত্মিকতায় যখন কেহ 
সুপ্রতিষ্ঠ হন তখন শ্রীমগ্তবদ্গীতার ভাষায় তিনি__ 


“সমন্ত প্রাণীর মধ্যে নিজেকে দেখেন, নিজের 
মধ্যে সমগ্র বিশ্বজগৎকে দেখেন। সর্বত্র তাহার 
আসে এক উদার সমদৃষ্টি। অপরের স্থথে তিনি 


*. জীনানকৃষ্চ কি শুধু “হিন্দু ছিলেন? অথবা বৈষ্ণব, 
শক্ত বা নিরাকার উপ!সক মাত্র? মুদলমান এবং থাঁ্টানগণ 
কি একাধিক ক্ষেত্রে ঠাহাদেরই একজন বলিয়! তাহাকে গ্রহণ 
করেন নাই? প্রীরামকৃঞ্চের ব্যক্তিত্ব “ধ্মীয়' সীমার উধ্ৰে 
'আধ্যত্মিক'কে স্পর্শ করিয়াছিল বলিমাই তিনি কবির কল্িত 
'মহাপথিক' হইতে পারিয্লাছিলেন। এই মাসেরই উদ্বোধনে 
৬১৮ পৃষ্ঠায় শ্রীরা মকৃঞ্জীবনের একটি ঘটনার প্রতি পাঠকবগের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইত ॥ 


কথাপ্রসঙ্গে 


৬৬৩ 


সুধী অপরের দুখে তিনি ছুঃখী 1৮ (গীতা ৬২৯,৩২) 
আধ্যাত্মিক মানব হইতে মানুষের অনিষ্টকর কোন 
চিন্তা বা কাধ কখনও বাহির হইতে পারে ন!। 
তিনিই প্রকৃত সমাজস্বী। আবার রাষ্ট্রের কার্যও 
যখন এমন গামুষের উপর স্কপ্ত হয় তখন রাষ্রী হয় 
আদশ কল্যাণ-রাষ্্ী। 

আধ্যাত্মিকতার তাঁৎ্পধ যদি ইহাই হয়, তাহা 
হইলে লৌকিক রাষ্ট্রের যে আদর্শ ভারতের উপরাষ্র- 
পতির মুখে আমরা শুনিলীম এ আদর্শকে বাস্তব 
এবং জীবন্ত করিবার জন্ত সর্বাপেক্ষা বেণী প্রয়োজন 
তো! আধ্যাত্মিকতাই। উপরাষ্ট্রপতির উক্তির “একটি 
শান্ত এবং সুসমঞ্জস জীবনরীতি এবং যথার্থ 
মানবিকতার অনুকূল আবহাওয়া” কে স্ট্টি করিবে? 
শান্তি, সামগ্রন্ত ও মানবিকতার যথার্থ তাৎপঘ ধিনি 
হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন 
তিনিই তো। আমাদের মতে কেবলমাত্র 'আধ্যাত্মিক 
পুরুষই সেই বাক্তি। অতএব "সেকুলার" রাষ্ট্রের 
সংহতিরক্ষার জন্তই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনু- 
শীলনের প্রয়োজন আছে । রাষ্রের তরফ হইতেই যদ্দি 
এই অন্থনীলনের ব্যবস্থ! হয় তাহা হইলে “সেকুলার, 
রাষ্ট্রের নীতি বিন্দুমাত্র পন হইবার আশঙ্কা নাই। 
আধ্যাত্মিকতা হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্ান বৌদ্ধ* 
সকলেরই প্রয়োজন, উহা! কোঁন বিশেষ ধর্মমতের 
কল্পনা বা কৃত? নয় উহা মাঁনব-সাধারণের জীবন- 
বিজ্ঞান। বেদে, বাইবেলে, কুর্মানে, আজকালকার 
বিজ্ঞানের কত কথাই তে! নাই কিন্তু কোন্‌ 
পুরোহিত মোল্লা, পাদ্রী ভিক্ষুর এসব বৈজ্ঞানিক 
ঘোষণাকে অস্বীকার করিবার ভরসা আছে? 
আত্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। 
“সেকুলার” স্টেট যদি সাহিত্য-কলা-সঙ্গীতের পরি- 
প্রসারের জন্ত সক্রিয় চেষ্টা রাষ্্রনীতির, পরিপন্থী 

*. “সর্বমনাতবমা__ বৌদ্ধধর্মের এই কাল্পনিক প্রতিজ্ঞ 
(10098109]5  05008)9389) 'আক্মৈবেদং সর্ধষ এই 
উুপনিষদ্‌ সিদ্ধান্ত দ্বারা সংশোধিত হইবার দিন সমাগত । 


৬৬৪ 


মনে না করিতে পাঁরেন এবং তাহাতে যদি হিন্দু 
মুলমান শিখ খ্রীষ্টান কাহারও কোন ধর্মীয় আপত্তি 
না উঠে তাহা “হইলে আত্মবিজ্ঞানের আলোচনা 
অভ্যাস ও প্রচার রাষ্ট্রেরই একটি প্রধান কর্তব্য 
বলিয়া ধরিয়া লইতে রাষ্ট্রের কোন কুগা থাকা 
উচিত নয়। 

ধর্মের নান। সংজ্ঞা নানা সময়ে নানা সুধী 
দিয় আসিয়াছেন। ইহার্দের কোন কোনটি মানব- 
প্রকৃতির গভীর বিশ্রেষণের কথা ইঙ্গিত করে, অর্থাৎ 
ধর্ম মানুষের উপর বাহির হইতে চাঁপাইয়া দেওয়! 
কোন জিনিস নয়, মানুষের প্ররুতিরই মধ্যে 
ওতাপ্রাতভাবে মিশিয় থাকা কোন বজ্র ॥ স্বামী 
বিবেকানন্দ কতৃক প্রদত্ত ধর্মের সংজ্ঞার মধ্যে এই 
ভাবটি অতি পরিফণার ফুটিয়া উঠিয়াছে। “মানুষের 
অন্তনিহিত দেবত্বের বিকাশের নাম ধর্ম ।” ধর্সের 
কাজ মানুষকে বিকাশ করিয়া চলা--তাহার দেব- 
প্রকৃতি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সন্তার বিকাঁশ। এই 
সংজ্ঞায় ধর্মের ধারণা কোন সাম্প্রদায়িকতা বা 
মতবাদের গণ্ডী হইতে মুক্তি পাইয়া! একটি স্থজনীন 
সিদ্ধান্তের পায়ে উপনীত হইয়াছে । ধর্মের এই 
প্রকৃত লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়াই তো ধর্মের নামে সন্কীর্ণতা 
ও বিভেদের স্যঙ্টি হয়। ধর্মের নিগুঢ মর্ম যে 
আধ্যাত্মিকতা ইঠারও ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন 
আছে। ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোক ধর্দি 
ধর্মকে এই দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেন তাহা হইলে 
ভারতবধকে লৌকিক রাষ্তী বলিয়া ঘোষণা করিবারও 
হয়তো প্রয়োজন উঠিত না। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকে 
এই উদার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উন্নীত করিবার পথে 
বিপুল বাধা সম্প্রদায়গত ধর্মের বহু শিক্ষা ও রীতি- 
নীতির মধ্যেই বর্তমান। উহার্দের পরিবর্জন ও 
পরিবর্তন লহজ্জ কথা নয়, বাহিরের চাপে তো! হইবার 
নয়ই । অতএব উপায়, সমান্তরাল ভাবে ধর্মের 
মর্ম__আত্মবিজ্ঞানকে শারীরবিগ্ভা, মনস্তত্ব প্রভৃতির 
সায় “বিজ্ঞান! হিসাবে অন্ধনীলন ও প্রচার করা। 


উদ্বোধন 


[ €*তম বর্ষ-”১১শ সংখ্যা 


এঁ প্রচারের ফলে হয়তে৷ একদিন সম্প্রদায়গত 
ধর্মের চিন্তাশীল স্ুধীগণ আত্মোপলব্ধিতে প্রবুদ্ধ 
হইঞ়। উঠিবেন এবং নিজেদের ধর্সের মধ্যে সুনমঞ্জস 
বিশ্ব-মানবতার প্রতিকূল অসহিফুতা, ঘ্বণা, বিভেদের 
যে স্ম্তাবনাগুলি ব্হুশতাব্ধীর পৌরোহিত্য ও 
অন্ধবিশ্বাসের দরুণ সঞ্চিত হইয়াছে সেগুলি দূর 
করিবার জন্য উৎসাহিত হইবেন। নেই শুভদিনে 
হয়তো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে “লৌকিক ও ধিমীয় এই 
শব্দদয়ের প্রয়োজন ফুরাইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে 
অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের সময়ে একদিন যাহা 
বাস্তব হইয়াছিল, প্রাচীন গ্রীসে মনীষী প্লেটো যাহার 
কিছুটা কল্পনা করিয়া গিয়াছিলেন সেই ধরনের 
শান্তি, সামপ্রন্ত ও মানবিকতার অনুকূল রাষ্ট্রে 
আমরা তখন বাস করিতে পারিব। উহাকে 
লৌকিকও বলিতে পার, ধমীম্বও বলিতে পার, 
উহা লৌকিক-ধশীয়ের ঘন্ছনিমুক্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান 
কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্ী। 
প্রচারক দায়িত্ 

জনৈক উৎলাহী হিন্দুরর্মগ্রচারকের শিক্ষা ও 
প্রচার সম্বন্ধে একটি পত্র আমাদের নিকট 
আসিয়াছে । কিছু উদ্ধত করিতেছি 

“তিনি দেবদেবী মানেন না) সুতরাং শ্রীতীজগন্নাথবাড়ী 
ও শিবসহ কালীবাড়ী যাহা। প্রায় ৫* বৎসর পুরে প্রাত্ষিঠ 
হইয়! এই পাহাড়ের সনাতন ধর্মণেে খীহ্ঠান শিশনারদের কবল 
হইতে রক্ষা করিয়াছিল উহাদের প্রতি বক্তৃহাকালান 
কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। গেরুয়ার প্রতি ভীষণ আক্রমণ 
ছিল ঠাহার বন্তৃতার এক প্রধান অংশ। এ্রীচগ্ড)পাঠে 
মায়ের নিকট প্রাথনা “রূপং দেঙি জয়ং দেহ পাঠে নাকি 
আমাদের মন নিষ্নগামী হইঙেছে। ইনি বলেন, দেবদেবীর 
পৃজ্্চনাতেও মনের উন্নতি ন! হইয়া অবনতি হয়, যেহেতু 
ব্রহ্ম অনস্ত ।” 

পত্রোক্ত প্রচারকের উদ্দেপ্ত হয়তো সাধু কিন্ত 
তাহার প্রচারপ্রণালী যে দায়িত্বহীন তাহা আমরা 
বলিতে বাঁধ্য। হিন্দুধ্মে নিরাকার উপাসনার 
কথ! আছে আবার দেবদেবীর উপাপনার কথাও 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ ] 


আছে। লক্ষ লক্ষ লোক:ক সাকার উপ!সনার 
মাধ্যমেই ধর্মের পথে অগ্রসর হইতে হয়। 
তাহাদ্দিগের নিকট কালী এবং জগন্নীথের নিন্দা 
করিলে তাহাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইবার সম্তাবনা। 
শ্রীকৃষণ বলিয়াছেন,_“ন বুদ্িভেদূং জনয়েদজ্ঞানাং 
কর্মসঙ্গিনাম্‌। জোষয়েৎ পর্ককর্মীণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ 
সমাচরন্‌॥ (গাতা, ৩।২৬ ) 

করিবে না জ্ঞানতত্ব কহিয়! কেবল 

কমাসক্ত নিবোধের বুদ্ধি বিশৃঙ্খল; 

আপনি করিয়া কর্ম চ্ঞানিজন ভবে 

করিবেন কর্মে রত অজ্ঞান মানবে। 

( কুমারনাথ স্ধাকর্‌ কৃত পদ্যান্বাদ ) 
ডাক্তার মন্চেদ্রনাথ সরকারের নহিত হ্রীরামকুষ্খদেবের 
একদিনকার কথোপকথনের ( কলিকাতাঃ শ্তাম- 
পুকুর, ২৩নে অক্টোবর, ১৮৮৫ ) কয়েকটি কথাও 


এই এ্রসঙ্গে মনে পড়ে। 


“প্রীর।মকুষঃ।। যে ঈশ্বর দর্শন করে নাহ, তার উপদেশ 
ঠিক ঠিক হয় না। এবট! কথা যাদ ঠিক হলো, তো আর 
একট! গে'লমেলে হয়ে যাধ। 


সামাধাজী পেক্চার দিলে। বলে” ঈশ্বর বাকামনের 
অতীত--ভাতে কোন রস নাহ তোমরা প্রেমভক্তিরূপ রস 
দিয়ে তার ভজন! কর; গ্ভাখো, ধিনি রূসত্বরূপ, আনন্দম্বকপ, 
ভাকে এইরূপ বলছে। এলেকচারে কি হবে? এতে কি 
লোকশিক্ষ। হয়? একজন বলেছিল-_আমার মামার বাড়াতে 
এক গোয়াল ঘোড়। আছে! গোযালে আবার ঘোড়!। 
( সকণের হাস্ত)। তাতে বুঝতে হবে ঘেড়া নাই! 


ডাক্তার ( সহাস্তে )। গরুও নাই। (নকলের হাস )” 

--ঈ্ীরামকুঞ্চবথামৃত, পর্থ ভাগ, ৫ম পরিচ্ছেদ 

ধিনি পূর্বোক্ত পত্রটি লিখিয়াছেন তাহাকে 

আমরা বীশুপ্রীষ্টের উপদেশ “হে ভগবান, আমার 

বন্ধুদের নিকট »*ইতে আমাকে রক্ষা কর।” _ স্মরণ 

করিয়া লোকবুদ্ধিবিভ্রমকারী এ সকল গ্রচারকের 
নিকট হইতে দুরে থাকিব!র পরামর্শ দান করি। 

জীবন-ষততত 

আচার্য বিনোবা ভাবে অন্ধ রাজ্যের গুণুপুর 

নামক স্থানে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তাহার ষাট বৎসর 

ক্রম পরিপুতি উপলক্ষ্যে সহকমিগণের অভি- 


কথাগ্রসঙ্গে 


৬০৫ 


নন্দনের উত্তরে বলেন_-যজ্ঞহীন জীবন অসার ও 
ব্যর্থ ।” জনগণের কল্যাণের জন্ত নিষামভাবে যদি 
সেবার কাজ নিষ্পন্ন করা হয় উহ! 'এক পবিত্র যর" 
বিশেষ এবং এই ধল্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার 
দৈনন্দিন অনগ্) করণীয় ধর্মকৃত্যের স্বায় নিষ্টার সহিত 
আচরণ করুক এই কথাই স্পষ্টত বিনোবাজী বলিতে 


চাহিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে যজ্ঞের যে ধারণ! ছিল 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাঁহাকে “ভূতভাবোগ্ুবকর 
বিসর্গ” অর্থাৎ £জীবগণের শীবুদ্ধি ও মর্গলজনক 
ত্যাগম্বীকার'-রূপ ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিয়া 
মানুষের সম্মূধে সমাজস্বোর একটি বৃহৎ আদর্শ 
স্থাপন ক্রিছা গ্য়োছেন ! শুকৃঞ্চের এই শিক্ষ! 
বর্তমান কালে বিশেব করিয়া আলোচনা ও অভ্যাস 
করিব।র প্রয়োজনীয়তার কথা স্বামী বিবেকানন্দ 
বার বার বলিয়া গিয়াছেন। “ভারতের জাতীয় 
আদর্শ ত্যাগ ও সেবা” স্বামীজীর এই বাণা নিত্য 
আমাদের ম্মরণায়। এই বাণা নিজেদের জীবনকে 
একটি বৃহৎ যজ্তরূপে ধারণা করিবার প্রেরণ! 
আমার্দিগকে দেয়। শুধু নিজের ও নিজের পরিবার- 


“বর্গের সুখের জন্য দি পরিশ্রম করি তো উহা মাত্র 


স্বাভাবিক আসক্তিমলক কর্ম। উহার কোন 
আধ্যাত্মিক মূল্য নাই। পক্ষান্তরে যাহাদের সহিত 
আমার মায়িক সম্পক নাই তাহাদিগকে ও আপনার 
ভাবিয়। তাহাট্দর কষ্টমৌচনের জন্ধ বদি থাটিতে 
পরি তো আমার কম বজ্ঞপধায়ে উন্নীত হইবে। 
উহার আধ্যাত্মিক মূল্য বিপুল। মহাত্মা গার্দীর 
হায় তাহার একনিষ্ অন্গগানী বিনোবাজী নিষ্কাম 
জনসেবার মহান আদশ পদত্রজে গ্রামে গ্রামে 
ঘুরিয়া গ্রচার করিতেছেন। আমরা বিনোবাজীর 
দীর্ঘজীবন কামনা করি। 
“চায়না- চায়না চায়ন্শ” 

দুই বৎসরের মধ্যে কলিকাতার কতকগুলি বড় 
রাম্তার উপরে এবং মোড়ে সৌনার জলে লেখা চিন্তা- 
কর্ষক বৃহৎ্সাঁইনবৌডগুলর সংখ্য। একটি ছুটি করিয়! 


৩ 


ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে_-্চায়না_ চায়ন!-- 
চায়না” (071৮--070184-0 মানি) 
চীনা ডাইং ক্লিনিংএর দোকান। দোকানে 
ঢুকিলেই চোখে পড়ে অতি পরিপাঁটিভাবে সাজ।নো 
পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, কাউন্টারে চীনা মহিলা-কর্মচারী 
অতি মিষ্ট ভাষায় থরিদ্দারগণের সহিত লেন 
দেন করিতেছেন। এই দৌকানগুলির সংখ্যা 
আগামী ছুই বৎসরে যে আরও অনেক বৃদ্ধিপ্রাণ্ত 
হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কলিকাঁতার গরীব বাঙালী 
ডাইস্লিং ক্লিনিংএর বিপণিগুলি কমিয়া আসিবে 
তাহাতে সম্ভবতঃ সন্দেহ করিবার কোন কারণ 
নাই। ঘটনাটির আন্তর্জীতীয়তা কলিকাতাবাঁসীর 
নিশ্চিতই গৌরবের বিষয়, তবে উহা যে জীবন- 
সংগ্রামে বাঙালীর একটি নূতন পরাজয়ের ছ্োতক 
তাহা অস্বীকার করা যায় কি? আগা প্রফুল্ল চন্ত 
রায় যদি আজ বীচিয়া থাঁকিতেন তিনি হয়তো 
অন্তনিরুদ্ধ গভীর দীর্ঘনিশ্বান ফেলিতেন। আচার্য 
রায়ের দেশছিতৈমণাঁঃ চরিত্রবল এবং কর্মোগ্যম 
অসহযোগ আন্দোলনের যুগে মহাত্মা গাঙ্বীকে 


বিশ্বযবিমূঢ় করিয়াছিল এবং এই নিঃস্বার্থ দেশ-: 


সেবককে দেখিয়া সমগ্র বাঙালী জাতির উপর বার 
বার মহাত্মাজী তাহার শ্রীতি ও শ্রন্ধা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন ( পুরাতন ৮০১৪ 10015 পত্রিকায় 
তাহার সাক্ষ্য রহিয়াছে )। আচাধ' প্রফুল চন্দ্রের 
বিজ্ঞান-সাধন! ও জনসেবানিষ্ঠ জীবন নিশ্চিতই 
ছিল সর্ভারতীয়ঃ তথাপি তিনি বাঙালী জাতির 
জন্য বিশেষ করিয়! ভাবিতেন। বার বাঁর বাঙালী 
হুবকগণকে সাবধান করিয়া দিতেন আলম্য ও 
শ্রমকুঠা ত্যাগ করিয়া শিল্প, বাণিজ্য ও নানাবিধ 
শারীরিক শ্রমে আত্মনিয়োগ করিতে, নতুবা আগামী 
কালে জীরনসংগ্রামে নিদারুণ ব্যাপক পরাজয় 
অবশ্থস্তাবী। দুরদর্শী মনীষীর ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল 
হইতেছে তাঁহীর প্রমাণ অহ্রহই বাঙালী আজ 
চোখের সন্ুথে দেখিতেছে। “চায়না_ চায়না 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


চায়না” একটি নুতনতম প্রমাণ। সম্প্রতি দৈনিক 
বন্থমতীতে কবিশেখর কালিদাস রায় একটি কবিতায় 
বাঙালীর এই পরাজয়ের কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছেন। 
ব্যঙ্গ কবিতা--কিন্তু মনে হয় মর্মভেদদী বেদনার 
তপ্ত অশ্রু দিয়া লেখা । উহা নিয়ে উদ্ধ ত হইল-__ 


“এই বাঙ্গ।ণার মহাভারতের সাগর-তীরে 

উদার ছন্দে বন্দি উদর-দেবতাটিরে। 
উড়িস্ট। হইতে এসেছে উড়িয়। 
বসেছে রাক্ন।ঘরটি জুড়িয় 

নল পাতিতেছে রান্ত! খুঁড়িরা এই শহরের বক্ষ চিবে। 
এই বাঙ্জালার মহাভারতের সাগর-তীরে। 


এলে! মান্দ্রাজী গণিতে শাণিত জোরালো! কলম হাতে, 

বিনা সুপারিশে আফিসে আফিসে সবলে আলন পাতে ॥ 
বিহারী এসেছে লইয়া মহিষ, 
তারই রজক তারাই সহিস 

টানিছে রিকা, শহয়ের বিষ তাঁদেরই মেথর বহিছে শিরে। 
এই বাঙ্গালার মহাভারতের সাগর-তীরে ॥ 


এসেছে হেথাক্প যুক্তপ্রদেশ হতে যাহার! আজ 

তাঁরই রক্ষী সারথি সিপাহী ক'রে প্রহরীর কাজ। 
পঞ্জাব হ'তে এসেছে যাহারা 
যান-বাহনের মালিক তাহারা 

ইয়া] প্রক1গ বিরাট চেহারা শহর কাপায়ে তাহার! ফিরে। 
এই বাঙ্গালার মহানানবের সাগরতীরে ॥ 


নেপাল হইতে এসেছে গুবখ! সেলাম বাঁগাই তারে। 

ভুজালি-কোমরে পথরোধ করে ধনীদের দ্বারে দ্বারে। 
রাজপুতনার যত কারবার 
যাহাদের লোকে বলে মাড়োয়ারী 

তাহাদেরি ধত পাচশুল! বাড়ী সার।টি শহর রেখেছে ঘিরে। 
এই বাঙ্গালার মহাভাগতের সাগর-তীরে ॥ 


আসিতে উদর-দেবতার ডাকে নাই হেখ! কারে! মানা, 

গোস্তের সাথে দোস্তি করেছে ভাত রুটি ছাতু চান! । 
হিন্দী উর্দ, তেলেগু নেপালী 
বাংলার সাথে করেছে মিতালি, 

ডুষিছে কেবল বেকুব বাঙ্গালী মহামানবের গহন ভিড়ে। 
এই বাঙলালার মহামানবের সাগর-ভারে |” 


স্বাধীন ভারতে প্রাদেশিকতা যে সর্বতোভাবে 


জগ্রহায়ণ, ১৩৬২ | 


নিন্দনীয় ইহাতে মতদ্বৈধ থাকিতে . পারে না। 
প্রত্যেক প্রদ্দেশের লোক অপর প্রদেশের লোকের 
সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে ইহাই আজ্িকার 
ভারতবাসীর সর্বজনীন আদর্শ। তবে কোন 
অঞ্চলের অধিবাসীদের আবামপ্রিয়তা, শ্রমকুঠ। এবং 
উদ্াম, অধ্যবসায়, আম্মবিশ্বান ও কর্মতৎপরতাঁর 
অভাব থাকা উচিত নয়। আচার্য প্রফুল্ল চন্্ু 
বাঙীলীকে ইহাই বলিতে চাহিতেন এবং কবি- 
শেখর কালিদান রায়েরও কবিতার লক্ষযও বোধ 
করি ইহাই। 
গণভচ্ন্দ্রর বনিয়াদ 

ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ্টয়াছে কিন্ু 
উহার বনিয়াদ্দের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য এখনও যে 
অনেক কাজ করিবাপ বাকী তাহ! চিন্তাশীল ব্যক্তি- 
মাত্রই উপলব্ধি করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে 
গ্রবানতম কাজ শইল যাহাদের লইয়া এবং ঘাঁহাদের 
ঢন্টা তিত্ব' সেই শিণকে সুশিক্ষিত করা। 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্ীজওহর লাল নেহরু তাহার 
“ভারত-আবিদ্ধার” 17913০৩৬০1৮ 0 17501) নামক 
গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাক্‌- 
স্বাধীনতার যুগে নানাস্থানে জনগণের সভায় তিনি 
সকলের দয়ধ্বনি এনিতেন, 'ভাঁরতমাতাকী জয় ।» 
একবার এইরূপ একটি সভায় পণ্ডিতজী শ্রোতৃবুন্দকে 
প্রশ্থ করিলেন, এই জয্নধ্বনির অর্থ কি? ভারত 
মাতা কে? হঠাৎ অগ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনিয়া 
সকলে আমোদ আন্ুভব করিতেছিল, অনেকক্ষণ 
কাহারও মুখে কোন উত্তর নাই । অবশেষে একটি 
বলিষ্ঠ জাঠ কিষাণ উঠিয়া! বলিল, ভারত মাতা 
বলিতে ধরিত্রী-ভারতবর্ষের শন্তগ্ামস1 মাটি। 
পপ্তিতজী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্‌ মাটি? 
তাহাদের নিজেদের গ্রামের বা জেলার বা প্রদেশের 
মাটি, না সমগ্র ভাঁরতবর্ধের মাটি? তাহারা 
তাহাদের মত কিছু উত্তর দিল। আরও কিয়ৎক্ষণ 
প্রশ্ন ও প্রতিবচনের পত্র নেহরু শ্রোতৃমগ্ডলীকে 


কথাপ্রসঙ্গে 


৬৩৪০৭ 


বুঝাইলেন_-ভারতের পর্বত, অরণ্য, শস্তক্ষেত্র এ 
সবই ভারতবর্ষ এবং আমাদের ভালব।সার বস্ত, কিন্ত 
ভারতবর্ষ ইহা ছাড়া অতিরিক্ত 'আরও অনেক 
কিছু । 'এই বিশাল দেশের সববত্র যে জনগণ ছড়া ইপ়া 
রহিয়াছে আথেরে তাহারাই তো আঘাদের 
মনোযোগের বিষয় । ভারতমাতা অর্থে ভারতের 
এই লক্ষ শক্ষ অধিবাসিবৃন্দ_-ভারতমাঁতার জয় 
মানে এই জনগণের জয়। স্বামী বিবেকানন্দের 
কথা মনে পড়ে -- 


"শানন-সংনঙ্গে কোনও বিশেষ বিধান গ্রবর্তন করার উপর 
কোনও রাষ্ট্রের মহন্ত বা শর্তমত! নিওর করে না, উহ! 
সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণকর ও মহৎ 
চরিত্রের উপর। পৃথিবীর সন্ত ধনসম্পদের অপেক্ষা খাটি 
মানুষের মুপ। অনেক বেশ ।” 


দ্বেশের কল্যাণকর বহু'বধ প্রচেষ্টার মধ্যে 
জনগণের শিক্ষার প্রতি সবাগে মাবশেষ মনোযোগ 
ন| দিলে কোন পরচেষ্টাই মমাক সফলঠা লাভ 
করিতে পারিবে না।" গত ৫ই অক্টোবর ভারতীয় 
অথনৈতিক পরিষদের ( 174191) 10000] ০01 
[20975017010 80815 । বাধিক অধিবেশনে ভারতের 
প্রা্্ীয় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ডক্টর জন্‌ মাঁথাইও এই 
বিষয়টিতে সকলের দু'টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 

“গণতান্ত্রিক ভাতবর্ষে (শাল জননজ্বকে তোটের আঁধকার 
দেওয়! হইয়াছে কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই লিখিতে পড়িতে 
জানে না। ফলে, তাহারা নানাপ্রকার প্রভাবের বশবর্তী 
হইতে পারে। আমাদের সরকারকে বনি দৃঢ় রথিতে হয় 
তাহ! হইলে মানুষে মানুষে বিরাট ধনধৈষম্য দুর করিয়া 
জনগণের জীবন ও শিক্ষার মান বাড়াইবার জন্য অর্থহত 
হইতে হইবে।” 

কংগ্রেস গ্রেসিডেন্ট শ্রীধেবর তাঁহার একটি 
সাম্প্রতিক বক্তৃতায় (ব্যাঙ্গালোর, ২৭শে অক্টোবর, 
১৯৫৫) গণতন্দ্রের বনিয়াদ যে গণশ্িক্ষার উপর 
তাহা স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার 
মতে আজ দেশের বুহত্ম সমস্তা হইল দেশবাঁসীর 
মানসিক দৃষ্টিভী এবং সামাজিক আদর্শকে 
গণতন্ত্রের অনুকূল করিয়। তৈরী করা । 


৬৬৮ 


রাজনৈতিক স্লোগান, পতাঁক! লইয়া! শোভাযাত্রা, 
বাগ্মিতা__এই সকলের ছারা অশিক্ষিত জনগণকে 
তাক লাগাইয়া তাহাদের ভোট সংগ্রহ করা চলিতে 
পারে, কিন্ত তাচাতে রাষ্ট্রের শক্তি বাড়ে না। 
দেশকে ধাচারা যথার্থ ভালবাসেন এবং দেশের 
ভবিধ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা পোঁধণ করেন তাহারা কোন 
বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করুন বা না 
করুন জনগণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের কার্ধে 
তাহাদিগকে সক্রিম্ন অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। 
নানঃ পঞ্থাঃ। এই দিকে দেশের শিক্ষিত ধুবকগণ 
এবং ছাত্রছাত্র'দিগেরও করিবার অনেক কিছু 
আছে । রাজনীতিতে যোগদান না করিয়া দেঁশেব 
গঠনমূলক কাজে যথাসাধা সময় ও শক্তি দিবার 
আহ্বান ছাঁতছাত্রীগণকে মাঝে মাঝে কোন কোন 
নেতা জানাইয়া থাকেন। (যথাঃ-ভারতের 
প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীকলামসাথ কাঁটজু ৯ই অক্টোবর, 
?৫৫১ কলিকাঁতার ওয়েলিংটনস্কোয়ারে একটি 
ছাত্রসভায়-__ 

পছাত্রছাত্রীগণ রাজনৈতিক আন্দোলনদমুহ হইতে দুরে 
থাকিয়া দেশের পুণগঠনের কাঁজে 'আত্মশিয়োগ করুন ইহাই 
বাঞ্চনীয় ।” 

উপরাষ্্পতি ডক্টর রাঁধাকুষ্ণন্‌ ৮ই অক্টোবর, 
+৫৫» আমেদাবাদে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন 
অনুষ্ঠানে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


"দেশের যুবসমাজকে শৃঙ্খলাপরার* করি! তুলিতে হইলে 
তিনটি পন্থ! অবলম্বন করিতে হবে । এই তিনটি পথ! হইল-. 
কলেজে ছাত্র ভি নিযুস্াণ, শিক্ষক ও ছাঁতের মধ্য সতাকারের 
সম্পর্ক গড়িয়া তোলা এবং আরও বেশী করিস! পাঠ্যঠালিকা 
ঝহিভূতি কার্ধাবলীর প্রবর্তন |”) 

শ্রীকাটজুব উক্ত “দেশের পুনর্গঠনের কাজ ব! 
ডক্টন রাধাকুষ্ণনের উল্লিখিত “পাঠাতালিকা বহিভূ 5 
কাধাবলী'র মধ্যে আমা দর মতে জনগণেব মধ্যে 
শিক্ষাপ্রচাবের কাজই ছাত্রসমাজের সর্বাপেক্ষা 
উপযোগী । ইহাতে উত্তেজনা নাই, দল।দলি নাই, 
ছাত্রগণের নিক্মমিত দেনশিনি জীবনধারারও ব্যতি- 
ক্রমের সম্ভাবনা নাই। সামর্থ্যান্রদায়ী সপ্তাহে এক 
বা ছুই তিন দিন অথবা প্রতাহ কিছু সময় ব্যয় 
করিতে প্রস্তুত থাকিলে বাড়ীর কাছেই অশিক্ষিত 
জনগণের নিকট শিক্ষার কিছু মালোক পোৌছিয়া 
দিবার সুযোগ তরুণরা পাইতে পারেন । স্বামী 
বিবেকানন্দ যুবকগণকে বলিয়াছিলেন_- 


“ভারতের কোটি কোটি অশিক্ষিত নর- 
নারীকে বঞ্চিত করিয়! যাহারা শিক্ষালাভ 
করিয়াছে তাহার। উহাদের কল্যাণ সম্বন্ধে 
যতদিন একান্ত উদাসীন হইয়। আছে ততদিন 
তাহাদের প্রত্যেককেই আমি দেশদ্রোহী 
মনে করি।” 


জীবনহেমন্তে_ 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


যা হিল মোর বিলিয়ে দেছি নিবিচারে। 

আপনপরে বইল ঘরে ভারে ভারে । 

গোর স্বপনের ফাল্গুনী ফুল চৈংবোশেখের ফল 

প্রেমপিপাসার তপ্তখাতুর কুলায় কল'কল 

বিলিয়ে দেছি ব্যথার মেঘের পাথার আখিজল। 
আর--শেষ শরতের স্মৃতির সোনা যারে তারে ॥ 


এখন আমার শূন্য প্রভূ, ঝোলাঝুলি 

গোপন আমি কর্ব না কই খোলাখুলি । 

হেমন্তে এই শুষ্ক জরায় অঙ্গ টল'মল। 

সঙ্গীতহীন ক এ 'চোখ' নিশ্রাভ সজল । 

তোমায় দিতে দেহে মনে নেই কোন সম্বল । 
হোক-_শুন্ত হাতে তোমার সাথে কোলাকুলি ।' 


ধ্যান 
স্বামী বিবেকানন্দ 


[ পূর্বে অপ্রকাশিত দ্বামীজীর এই বন্তৃতাটি ১৯০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সানক্রান্সিস্কে। শহরে প্রদত্ত ইইয়াছিল। 
সাক্কেতিক লিপিকার এবং অনুলেখিক1--আইড। আনসেল। যেখানে লিপিকার স্বামীজীর কিছু কথ! ধরিতে পারেন নাই 
সেখানে কয়েকটি বিন্দুচিহ্ন_যথ1...দেওয়া হইয়ছে। প্রথম বন্ধনীর ( ) মধ্যের শব্ধ ব বাক্য স্বামীর নিজের নয়, 
ভাব-পরিস্ফুটনের জন্য নিবদ্ধ হইক্নছে। মুল ইংরেজী বন্তৃহাটি হলিউড, বেদাস্ত-কেন্দ্রের মুখপত্র ৮০97762. ৪0৫. 0139 
০৪6 পত্রিকার ১১২তম সংখায় ( মার্ট-এপ্রিল, ১৯৫৫) মুদ্রিত হইয়াছে ।__উঃ সঃ] 


সমন্ত ধর্মেই ধ্যান বিষয়টির উপর জোর দেওয়া 
হইয়াছে । যোগীরা বলেন, ধ্যাননিয়স্ত্রিত অবস্থাই 
মনের উচ্চতম অবস্থা। মন যখন বাহিরের বস্তুর 
মন্ুণীলনে রত থাকে তখন ইহা! তাহার সহিত 
তার্ধাত্ম্য প্রাপ্ত হয় এবং নিজেকে হারাইয়া ফেলে। 
প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকের উপমায় মানুষের মন 
যেন এক থণ্ড স্কটিকের মত, নিকটে যাহাই কিছু 
থাকুক, তাহারই রঙ ধারণ করে। অন্তুঃকরণ 
যাহাই স্পর্শ করে" ""তাহারই বর্ণে ইহাকে রঞ্জিত 
হইতে হয়। ইহাই তো সমন্তা। ইহারই নাম 
বন্ধন। এ বর্ণ এত" তীব বে স্টিক আপনাকে 
বিস্বৃত হইয়! বাহিরের বর্ণের সহিত তাদ্দাত্ম্য লাভ 
করে। মনে কর একটি স্ষটকের কাছে একটি 
লাল ফুল রহিয়াছে; স্কটিকটি উহার রঙ গ্রহণ 
করিল এবং নিজের স্বচ্ছ স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে 
লাল রঙের বলিয্বাই ভাবিতে লাগিল। আমাদেরও 
অবস্থা এরূপ দড়াইয়্াছে। আমরাও শরীরের 
রঙে রঞ্জিত হইয়া আমরা যে যথার্থ কি তাহা ভুলিয়৷ 
গিয়াছি। ( এই আদিম ভ্রাস্তির) অন্থগামী অপর 
সমস্ত ছুঃখই আসে এই একটি অচেতন শরীর হইতে। 
আমাদের সর্ববিধ ভর, দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, বিপদ, 
তুল, দুর্বলতা পাপ এই একমাত্র মহাত্রাস্তি "আমরা 
শরীর, হইতেই জাত। ইহাই হইল সাধারণ 
মাহষের ছবি। সঙ্লিহিত পুণ্পের ব্ণানগরঞ্জিত 
“্ষটিকতুল্য এই জীব! কিন্ত স্কটিক যেমন লাল 


ফুল নয় আমরাও তেমনি শরীর নই। ধ্যানা- 
ভ্যানের অন্ুনরণ করিতে করিতে স্ষটিক জানিতে 
পাঁরে নিজের স্বরূপ এবং আপন রঙে রডিয়া ওঠে 
অন্যান্ত কোন বিষয় অপেক্ষা ধ্যানই আঁমার্দিগকে 
সত্যের নিকটতর প্রদেশে লইয়া বায়'-: | 

ধর, ছুই ব্যক্তির দেখা হইল। ইংরেজীতে 
এক্ষেত্রে তাহার! বলিলেন, “কেমন আছেন ?” কিন্তু 
ভারতীয় অভিবাদন লইল, “আপনি কি শ্বস্থ?” 
যে মুহূর্তে আত্মা ব্যতীত তুমি অন্ত কিছুর উপর 
নির্ভর করিবে তোমার দুঃখ আসিবার সম্ভাবনা । 
ধ্যান বলিতে আমি ইহাই বুঝি--মাশ্সার নিজের 
উপর দাঁড়াইবার প্রচেষ্টা । আত্মা যখন নিজের 
অনুধ্যানে ব্যাপূত এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তাহার 
তখনকার অবস্থাটিই শিশ্চিতরূপে স্ুস্থতম অবস্থা। 
ভাবোন্মার্দনা, গীর্থনা প্রভৃতি অপরাপর যে সব 
প্রণালী আমাদের রহিয়াছে সেগুলিরও চরম লক্ষ্য 
একই । গভীর কোন আবেগের সময়ে আত্ম! 
স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করে। এ আবেগটি 
হয়তো উঠিয়াছে কোন বহিিস্তকে অবলম্বন করিয়া 
কিন্ত মন সেখানে কেন্দ্রীভূত 

ধ্যানের তিনটি স্তর। প্রথমটিকে বলা হয় 
( ধারণা )-_একটি বস্তর উপরে একাগ্রতা 'ভ্যাস। 
ধর, এই গ্লাসটির উপর আমার মন একাগ্র করিব। 
এই গ্লাসটি ছাড়া অপর সমন্ড বিষয় মন হইতে 
তাড়াইয়। দিয়! শুধু ইহীরই উপর মনঃমংযোগ করিতে 


৩৬১৩ 


চেষ্টা করিতে হইবে। (ইহাই ধারণা) মনের 
আন্দোলন এই অবস্থায় থাকে । **" (ইহার পর ) 
মন ধখন দুট ছয় এবং তত নড়াচড়া করে না 
তখনই এ অবস্থাকে বল! হয় ধ্যান। আবার ইহা 
অপেক্ষাও একটি উন্নততর অবস্থা আছেঃ যখন 
গ্লাসটি ও আমার সধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত 
হয় (সমাধি বাঁ পরিপূর্ণ তন্ময়তা )। তখন মন 
এবং গ্রীসটি অভিন্ন হইয়া যাঁয়। উভয়ের মধ্যে 
কোন পার্থক্যবোধ তখন থাঁকে না। তখন 
সমস্ত ইন্ড্রিয় কর্মবিরতি এবং যে সকল শক্তি 
বিভিন্ন ইন্ছিয়ের দ্বারে ভিন্ন ভিন্ন পথে ক্রিয়াশীল 
হইতেছিল ! মনেতেই কেন্দ্রীভূত হয়) তখন 
গ্লাসটি পুরাপুরিভাবে মনংশক্তির অধীনে আসিয়াছে। 
ইহা উপলব্ষি করিতে হইবে । যোগিগণের অচিত 
ইছা একটি প্রবল শক্তির খেলা ।** ধরা যাঁক্‌ বাহিরের 
বস্ত বলিয়া কিছু আছে । মেক্ষেত্রে যাহা বাস্তবিকই 
আমাদের বাহিরে রহিয়াছে তাহা, আর যাহা আমরা 
দেখিতেছি তাহ এক বস্তু নয়। যে গ্লাসটি 
আমাদের চোখে ভাসিতেছে সেটি নিশ্চয়ই আসল 
বহিরবস্ত নম্ন। গ্রাস বলিয়া অভিহিত বাঁহিরের 
আসল বস্তটিকে আমি জানিও না এবং কথনও 
জানিতে পারি না । 

কোনও কিছু আমার উপর একটি ছাপ রাখিল; 
তৎক্ষণাৎ আমি একটি প্রতিক্রিয়া জিনিনটির দিকে 
পাঠাইলাম। এই উভয়ের সংযোগের ফলে হইল 
মাল ॥ বাহিরের দিক হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া-- 
ক” এবং ভিতর হইতে উখিত প্রতিত্রিয়া-_-'থ; | 
গ্লাসটি হইল “কখ'। যথন “ক”-এর দিকে 
তাকাইতেছ তখন উহাকে বলিতে পার 'বহির্জগৎ” 
আর যখন “থ'-এর দিকে দৃষ্টি দাও তখন উহা 
অিন্তর্গ্ণ | "' কোন্টি তোমার মন আর কোন্টি 
বাহিরের জগৎ এই পার্থক্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা 
করিলে দেখিবে কোনই প্রভেদ নাই। জগৎ 
হইতেছে তুমি এবং আরও কোন কিছুর সমবায়. 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


অন্ত একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। মনে কর, 
তুমি একটি হৃর্দের শাস্ত বুকে কতকগুলি পাথর 
ছু'ড়িলে। প্রত্যেকটি নিক্ষেপের পরেই দেখা 
বায় একটি প্রতিক্রিয়া | প্রস্তরথগুটিকে বেড়িয়া 
সরোবরের কতকগুলি ছোট ছোট ঢেউ উঠে। 
এইবূগেই বহির্জগতের বস্তনিচয় যেন মনরূপ সরোবরে 
উপলরাশির মত নিক্ষিপ্ত হইতেছে । অতএব 
'আমরা প্রকৃতপক্ষে বাহিরের জিনিস দেখি না'*'**. 
দেখি ধু তরঙ্গ-'' "1 

মনে উখিত তরঙ্গগুলি বাহিরে অনেক কিছু 
স্থ্টি করে। আমরা ভাববার ([৭5911370) ও 
নস্্ন্বাতন্্যবার্দের (1২০০11577) ( সারবার ) 
আলোচনা করিতেছি না। মানিলাম, বাহিরের 
জিনিস রহিয়াছে, কিন্তু বাভা আমরা দেখি তাহা 
বহিদেশে অবস্থিত বস্ত হইতে ভিন্ন, কেননা আমরা 
যাহা প্রতাক্ষ করি তাহা বঠিঃস্থিত বস্ত এবং 
আমাদের নিজেদের স্তর একটি সম্মিলন । 

মনে কর আমার নিজের প্রদত্ত অংশটুকু গ্াসটি 
হইতে উঠাইয়। লইলাঁম । কি অবশিষ্ট রহিল? 
প্রায় কিছুই নয়। গ্রাসটি আপৃ্ভ হইবে। যদি 
আমি আমার নিজের “প্রতিক্রিয়া” ভাগটি এই 
টেৰিলটি হইতে স্রাইয়া লই, টেবিলের আর কি 
থাকিবে? নিশ্চয়ই এই টেবিলটি থাকিবে না কারণ 
ইহা উৎপন্ন হইয়াছিল বহিবস্ত ও আমার ভিতরকার 
প্রতিক্রিয়া অংশটি লইয়া । (প্রস্তরথণ্ড ) যখন 
নিক্ষিপ্ত হউক ন! কেন, হুদ বেচারীকে তখনই 
উহার চারিপাঁশে তরঙ্গ তুলিতে হইবে । যে কোন 
উত্তেজনার প্রতি মনকে তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেই 
হইবে। ধর আমরা যেন মন বশীভূত করিতে 
পারিয়াছি। তৎক্ষণাৎ আমর! প্রত হইব। আমরা 
বাহিরের ঘটনাঁসমুছের প্রতি আমাদের প্রদেয় 
'শ দিতে মন্থীকার করিলাম" । আমি যি 
আমার ভাগ না দিই, উহা থামিতে বাধ্য । 

অনবরতই তুমি এই বন্ধন স্য্টি করিতেছ। 
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কিরূপে? তোমার নিঞ্জের অংশ দিয়া। আমর! 
প্রত্যেকেই নিজেদের শৃঙ্খল গড়িয়া আমাদের বন্ধন 
শয্যা রচনা করিতেছি." 1 যখন বহিবস্ত ও আমার 
মধ্যে তাদাত্মযবোধ থামিয়! যাইবে তখন আমি আমার 
(প্রতিক্রিয়া) ভাগটি তুলিগা লইতে পাঁরিব এবং বস্তুও 
বিলুপ্ত হইবে। তখন আমি বলিব “এখানে এই গ্রাসটি 
রহিয়াছে” আর আমি আমার মনটিকে উহা হইতে 
উঠাইয়া লইব, সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসটিও অনুপ্ত হইবে" 1 
য্দি তুমি তোমার অংশ উঠাইয়া লইতে সম্থ 
হও তবে জলের উপর দিয়াও তুমি হাঁটিতে 
পারিবে। জল আর তোমাকে ডুবাইবে কেন? 
বিষই বা তোমার কি করিবে? আর কোনপ্রকাঁর 
কষ্টও থাকবে না। প্রত্যেক দৃশ্যমান বিষয়ে 
তোমার দান অন্ততঃ অধেক এবং প্রকৃতির 
অধাংশ। যদ্দি তোমার অধভাগ সরাইয়া লওয়া 
যায় তে| দৃশ্তমানের বিনুপ্তি ঘটিবে।" প্রত্যেক 
কারণেরই আছে সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া: | 
বর্দ কোন লোক আমাকে আঘাত করে ও কষ্ট 
দেয়__ইহা সেই লৌকটির কাখ এবং (বেদনা) আমার 
শরীরের প্রতিক্রিয়াজনিত '.। মনে কর আমার 
শরীরের উপর আমার এতটা প্রভুত্ব আছে যে আমি 
এস্বপ্রংগালিত প্রতিক্রিয্াটি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। 
এইরূপ বল কি অর্জন করা যায়? গ্রন্থ (যোগশাস্) 
বলে, যায়*' | যদ্দি তুমি অজ্ঞাতসারে হঠাৎ কিছু 
লাভ কর তখন বলিক্না থাক “অলৌকিক ঘটনা । 
আর যদি বেজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা কর, তখন 
উহার নাম “যোগ? । 

মানসিক শক্তির ধারা লোকের রোগ সারাইতে 
আমি দেখিয়াছি । উহা অলৌকিক কর্মী'র কাজ। 
আমরা বলি+ তিনি প্রার্থনা করিয়া লোককে নীরোগ 
করেন। (কিন্তু) কেহ বলিবেন, "ন! হইতেই পারে 
না, ইহা কেবল তাঁহার মনের শক্তি প্রয়োগের ফল। 
লোকটি বৈজ্ঞানিক। তিনি জানেন তিনি কি 
করিতেছেন ।” 


ধ্যান 


৬১১ 


ধ্যানের শক্তি আমাদিগকে সব কিছু দিতে 
পারে। যদি তুমি প্রকৃতির উপর আধিপত্য 
চাও ইহা ধ্যানের অঙ্শীলনেই, সম্ভব হইবে। 
আজকাল বিজ্ঞানের সমস্ত আবিক্রিয়াও ধ্যানের 
ঘবারাই হইতেছে। তাহারা ( ধবজ্ঞানিকগণ ) 
ব্ষিয়বস্তরটি তন্ময় ভাবে অনুধ্যান করিতে থাকেন 
এবং সব কিছু তুশিয়া যাঁন---এমনকি নিজেদের সতত! 
পধন্ত, আর তখন মন্‌ সত্যটি ক্ছ্যিৎপ্রভার মত 
আবিভৃত তয়। কেহ কেহ ইহাকে “মনুপ্রেরণা। 
বলিয়া ভাবেন। কিন্তু নিশ্বাসত্যাগ যেমন আগন্তক 
নয় (নিশ্বন গ্রথৎণ করিলেই উহার ত্যাগ সম্ভবপর ) 
সেইকপ 'অনুপ্রেরণা”ও অকারণ নয়। কোন কিছুর 
ব্দলে ছাঁডা কখনও কিছু পাওয়া বায় নাই । 

ধীশুখ্বীষ্টের কাধের মধো আমরা তথাকথিত 
শ্রেষ্ঠ “অন্পপ্রেরণা' দেখিতে পাই। ঘিনি পূর্ব পূর্ব 
জন্মে যুগ যুগ ধরিয়! কঠিন কর্মনিরত ছিলেন। 
তাহার “অনুপ্রেরণা' তাহার প্রাক্তন কর্মের -কঠিন্‌ 
শ্রমের ফল" । 'অনুপ্রেরণা” লইযা ঢাক পিটানো 
অনর্থক বাকাব্যয়। দি তাহাই হইত, তবে ইভা 
“ব্ধাধারার মত পতিত হইবার কথা। যেকোন 
বিথয়ে প্রত্যাদিষ্ট লোকেরা শিক্ষিত (ও কৃষ্টি 
সম্পন্ন) জাতি সমূহের মধ্যেই আবিভূতি হন। 
প্রত্যাদেশ বলিয়া কিছু নাই। অনুপ্রেরণা বলিগ 
যাহা চলিতেছে» তাহা আর কিছু নয়, মে সংস্কারগুলি 
পূর্ব হইতেই মনের মধ্যে বাসা বাখিয়া আছে 
তাহাদের কাধপরিণত রূপ অর্থাৎ ফ্ল। একদিন 
সচকিতে আসে এই ফল! অতীত কর্মই ইহার 


কারণ। 
সেখানেও দেখিবে ধ্যানশক্তির বিকাশ-_ 
চিন্তার গভীরত।॥ ইহারা নিজ নিজ আত্মাকে 


মন্থন করেন আর মহান্‌ সত্যসমূহ উপরিভাগে 
আসিয়া! প্রতিভাত হয়। অতএব ধ্যানাভ্যাসই 
জ্ঞানলাভের উৎকৃষ্ট পন্থা । ধ্যাঁন ব্যতীত জ্ঞান 
অসম্ভব। ধানশকির প্রয়োগে অজ্ঞানতাঃ কুসংস্কার 


৬১২ 


ইত্যার্দি হইতেও আমরা মুক্ত হইতে পারি, 
অবশ্ত সাময়িক ভাবে । ধর, আমার ধারণা আছে 
যে অনুক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন, বিষ পান 
করিলে মৃত্যু হইবে। কিন্ত অপর এক যোগী 
ব্যক্তি রাত্রে আপিয়৷ আমাকে বলিলেন, “যাও বিষ 
পান কর।” তাহার কথায় বিষ খাইয়াও আমার 
মৃত্যু হইল না। ধ্যানের ফলে সাময়িকভাবে 
আমার মন বিষ ও আমার নিজের মধ্যে একত্ববোধ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। অপর পক্ষে, সাধারণভাবে 
বিষ পান করিতে গেলে মৃত্যু অবশ্ন্তাবী ছিল। 

যদি আমি কারণ জানি এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
আম!কে ধ্যাননিয়স্রিত অবস্থায় উন্নীত করি তবে 
যেকোন লোককেই আমি বীঁচাইতে পাঁরি। এই 
কথা (যোগ) গ্রন্থে লিপিবন্ধ আছে, কিন্তু ইহা 
কতখানি নিভুলি-তাহার বিচার তোমরাই 
করিও। রক ৃঁ 

সব কিছুই জড়! সিংহাসনে সমাসীন ইশ্বর 
অপেক্ষা বেশী জড় আর কি হইতে পারে? মুর্তি- 
পূজারত বেচারী একটি গরীব লোকের উপর তোমর! 
দ্বণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ। কিন্তু দরিদ্রটির চেয়ে: 
তোমরাই বা বড় কিসে? ধনের পুজারী তোমরা, 
তোমরা কী! মুতিপৃজক তাহার দৃষ্টির গোচরীভূত 
কোন বিশেষ কিছুকেই দেবজ্ঞানে পূজা করিয়া 
থাকে, কিন্তু তোমরা তে! সেটুকুও কর না। ন! 
আত্মার না বুদ্ধি গ্রাহা কোন কিছুর তোমর! উপাসনা 
কর '.! তোমাদের কেবল বাক্যাড়ম্বর। “ঈশ্বর 
চৈতন্তসভ্ত।1৮ আত্মসত্তাই ঈশ্বর। ইহার প্রর্কৃত 
তাৎপর্ষ ও বিশ্বাস লইয়া ভগবছুপাঁসনা করিতে 
হইবে। আত্মা কোথায় থাকেন? গাছে? মেঘে? 
"আমাদের ঈশ্বর”-_-এই কথার অর্থ কি? তুমিই 
তো৷ আত্ম । এই মৌলিক বিশ্বাসটিকে কখনই 


ত্যাগ করিও না। আমি চেতনম্বরপ। সমন্ত 
মৌগিক কৌশল এবং ধ্যানপ্রণালী আত্মার মধ্যে 
ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার অন্ত। 


উদ্বোধন 


[ ৫€ণতম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


এখনই কেন আমি এই সমস্ত বলিতেছি? যে 
পধন্ত না তুমি (ঈশ্বরের) স্থান নির্দেশ করিতে 
পারিবে, তোমার পক্ষে এ বিষয়ে কিছুই বলা সম্ভব 
নয়। ( তীহার ) প্রকৃত স্থানটি ব্যতীত স্বর্গে এবং 
মত্যের সর্বত্র তুমি তাঁহার অবস্থিতি নির্ণয় করিতেছ। 
আমিই চেতন প্রাণী অতএব সমস্ত চেতনার সারভূত 
চেতনা অবপ্তই আমারই আত্মাতে থাকিবে । যাহারা 
ভাবে এ চেতনা অন্ত কোথাও তাহারা মূর্থ। 
অতএব ( আমার আত্মসন্তীরূপ ) এই স্বর্গেই ইহা! 
অদ্বেষণে করিতে হইবে। অনার্দিকাল হইতে 
যেখানে যত ম্বর্গ সে-সব আমার মধ্যেই । এমন 
অনেক যোগী খষি আছেন ধাঁহ।রা এই তত জানিয়! 
“আবুক্চক্ষু হন এবং নিজেদের আত্মায় সমস্ত আত্মার 
আত্মাকে অবলোকন করেন। ধ্যানের পরিধি তো 
ইহাই। ঈশ্বর ও তোমার আপন আত্মা সম্বন্ধে প্রকৃত 
সত্য আবিফ্ষার কর এবং এইরূপে শক্তিলাভ কর। 

তোমরা সকলেই জীবনের পিছু পিছু ছুটিয়! 
চলিয়াছ,_আমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছি ইহা 
মুর্থতামাত্র। জীবন হইতেও অনেক মহত্তর এমন 
কিছু আছে। পাঞ্চভৌতিক (এই জীবন ) 
নিকষ্ঠতর। কেন আমি বাঁচিবার আশায় ছুটিতে 
যাইব? জীবন হইতে আমার স্থান যে অনেক 
উচ্চে। বাঁচিয়া থাকাই দাসত্ব। সর্বদাই আমরা 
(অজ্ঞানের পহিত নিজকে ) মিশাইয়া! ফেলিতেছি : | 
সবই দাসত্বের অবিচ্ছিন্ন বন্ধনপরম্পরা । 

তুমি কোন কিছু যে লাভ কর সে কেবল 
নিজের দ্বারাই, কেহ অপরকে শিখাইতে পারে না। 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয় (আমরা শিক্ষা করি) ' 
এঁ যেধুবকটি--উহাকে কখনও বিশ্বাস করাইতে 
পারিবে না যে জীবনে বিপদ-আপদ আছে। 
আবার বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে জীবন বিপত্তিহীন, মস্থণ 
বলিলে তাহার বিশ্বাস হইবে কি? তিনি কত 
হুঃখকষ্টের অভিজ্ঞত। লাভ করিয়৷ আসিয়াছেন। 
এই তো পার্থক্য । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ ] 


ধ্যানের শক্তিদ্বারা এই সমস্তই ক্রমে ক্রমে 
নামাদের বশে আনিতে হইবে। আমরা দার্শনিক 
ষিতে দেখিয়াছি যে আত্মা, মন, ভূত (জড় পদার্থ) 
ধভূতি নাঁন! বৈচিত্র্য ( বাস্তবিকপক্ষে কিছু নাই 1) 
যাহা বর্তমান তাহা একমেবাদ্বিতীয়ম। বহু 
কছু থাকিতে পারে না। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের 
সর্থ ইহাই। অজ্ঞানের জন্তই বত দেখি । জ্ঞানে 
একত্বের উপলব্ধি । - বহুকে একে পরিণত করাই 
বজ্ঞান। -** সমস্ত বিশ্বব্রহ্ষাণ্ড একত্বে প্রমাণিত 
ইয়ছে। এই বিজ্ঞানের নাঁম বেদান্ত-বিদ্যা।। 
নমুদয় জগৎ একই । আপাত প্রতীয়মান নানা 
'বচিত্র্যের মধ্যে সেই “এক” অনুহ্যত হইয়া 
রহিয়াছে । 

আমাদের পক্ষে এখন এই সমস্ত বৈচিত্র্য রঠিয়াছে, 
মাঁমর! ইহার্দিগকে দেখিতেছি-_অর্থাৎ যাহা আমর! 
বলি পঞ্চভৃত-_কঠিন, তরল, বাদ্দীয়, জ্যোতির্সয় 
ও আকাশাত্মবক ( পাঁচটি মৌলিক পদার্থ )। ইহার 
পরে রহিয়াছে মনোময় সত্।, আর আধ্যাত্মিক 
সত্তা তাহারও পারে। আত্মা এক; মন অন্য, 
আকাশ আরেকটি কিছু--এরূপ কিন্ত নয়। নানা 
বৈচিত্রের মধ্যে একই সভা প্রতীয়মান হইতেছে । 
পশ্চাদনুসরণ করিলে কঠিনকে অবশ্যই তরলে 
পরিণত হইতে হইবে । যে ভাবে মৌলিক পদার্থ- 
গুলির ক্রমবিকাশ হইয়াছিল সেই ভাবেই আবার 
তাহাদের ক্রমসক্কোচ হইবে । কঠিন পদার্থ তরলা- 
কার ধারণ করিবে, তরল ক্রমে ক্রমে আকাশে 
পরিণত হইবে। বহির্র্গাণ্ডের ইহাই কল্পনা 
এবং ইহা সব কিছুকে লইয়া । বাহিরের এই জগৎ 
আর সাঁবিক আত্মা, মন, আকাশ, বারবীয় সতা, 
জ্যোতি, এবং তরল ও কঠিন পদার্থ । 

মনের ক্ষেত্রেও একই কথা । আন্তর বরঙ্গাণ্ডে 
আমি ঠিক এ এক। আমিই আত্মা, আমিই মন। 
আমিই আকাশ, বাধুঃ তরল ও কঠিন পদীর্ঘ। 
আমার লক্ষ্য আমার আত্মিক সততায় প্রত্যাবর্তন । 


ধ্যান 
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একটি ক্ষুদ্র জীবনে ব্যক্তিকে” সমগ্র ঝঙ্গাণ্ের 
জীবন অতিক্রম করিতে হইবে। এইব্ূপেই মানুষ 
এই জন্মেই মুক্ত হইতে পারে। " তাহার নিজের 
সংক্ষিগ জীবনকালেই সে বিশ্বজীবন অতিবাহিত 
করিবার ক্ষমতা! লাভ করিবে । 

সংগ্রামমুখর হউক আমাদের : জীবন।..'যদি 
আমরা পরম সত্যে পৌছিতে না পারি তবে অন্ততঃ 
এমন স্থানেও উপনীত হইব যাহা আমাদের বর্তমান 
অবস্থিতি হইতে উতকষ্টই হইবে। 

এই অভ্যাসেরই নামে ধ্যান। (সব কিছুকে 
সেই চরম সত্য আত্মাতে পর্যবসিত করা )। কঠিন 
দ্রবীভূত হইয়া তরলে, তরল বাপে, বাপ ঈথারে 
আর ঈথার মনে রূপান্তরিত হইবে। তৎ্পরে মনও 
গলিয়৷ গেলে শুধুই থাকিবে আত্মা-_সমস্তই আত্মা । 

যোগীদের মধ্যে কেহ কেহ দাবি করেন যে এই 
শরীরটিই তরল বাঁপ্প» ইত্যাদিতে পরিণত হইবে। 
তুমি শরীরটির দ্বারা যাঁহা খুশি করিতে পারিবে 
ইহাকে ছোট করিতে পার এমন কি বাশ্পেও 
পরিণত করিতে পার, এই দেওয়ালের মধ্য দিয়া 
'যাতায়াতও সম্ভব হইতে পারে_-এই রকম তাহারা 
বলিয়া! থাকেন। আমার অবঠ্য জানা নাই। 
আমি কাঁহাকেও এখনও এরূপ করিতে দেখি নাই। 
কিন্তু যোগশান্মে এই সমস্ত কথা আছে । আর এই 
গরন্থগুলিকে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। 

হয়তো আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের 
জীবনে ইহা সাধন করিতে সমর্থ হইলেন। পূর্বকৃত 
কর্মের ফলে যেন বিছ্যুত্প্রভার ন্যায় ইহা প্রতিভাত 
হইবে। কে জানে এখানেই হয়তো কোন প্রাচীন 
যোগী রহিয়াছেন, হয়তো তাহার মধ্যে সাধন! 
সম্পূর্ণ করিবার সামান্ই একটু বাকী। অভ্যাস! 

একটি কল্পনা-প্রণালীর মাধ্যমে ধ্যানে*পৌছিতে 
হয়। ভৃত্পঞ্চকের শুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া 
যাইতে হয়--এক একটিকে অপরটির মধ্যে দ্রবীভূত 
করিয়! করিয়া -স্থুল হইতে পরবর্তী! সুক্ষ, হুক্্তরে, 
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তাহাও আবার মনে, মনকে পরিশেষে আত্মার 
মিশাইয়। দিতে হয়। তখন তোমরাই আত্মন্বরূপ | 
জীবাত্মা সদামুক্ত, সর্বশক্তিমান্‌, সর্বজ্ঞ । অব 
তিনি ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বর অনেক হইতে পারেন ন|। 
এই মুক্তাত্মাগণ বিপুল শক্তির আঁধার, প্রায় সর্ব- 
শক্তিমান, (কিন্তু) কেহই ঈশ্বরতুল্য নন্‌। যদি 
কেহ (কোন যুক্ত পুরুষ) বলেনঃ "আমি এই 
গ্রহটিকে কক্ষচযুত করিয়া ইহাকে এই পথ দিয়া 
ভ্রমণে বাধ্য করিব” এবং অপর একজন মুক্তাত্মা 
যদি বলেন, “আমি গ্রহটিকে এই পথে নয়, এঁ পথে 
চালাইব” ( তবে গোলমালেরই স্থষ্টি হইবে ) | 
তোমর। যেন এই ভুল করিও না। যখন আমি 
ইংরেজীতে বলি, “মি ঈশ্বর” তাহার কারণ 
আমাদের আর কোন ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর শব্দ 
নাই। সংস্কৃতে ঈশ্বর মানে পরম সত্তা, জ্ঞান _স্বয়ং- 
প্রকাশ অনন্ত জ্ঞান । ঈশ্বর স্কর্থে কোনও পরিচ্ছিন্ন 
ব্যক্তিবিশেষ নয় । তিনি নেব্যক্তিক ভূম11-"" 


আমি কখনও রাম নই (ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বরের 


ব্যক্তিগত আকুতির সহিত কথনও এক হই না), 


কিন্তু আমি (ব্রহ্ধের সহিত-নৈর্ধ্যক্তিক সর্বত্র- 
বিরাজমান সত্তার সহিত এক। ) এখানে একতাঁল 
কাঁদা রহিয়াছে । এই কাদ| দিয় আমি একটি 
ছোট ইতর তৈরী করিলাম আঁর তুমি, একটি কষত্রকা় 

* মৌলিক পদারুগুলির শু্ধবীকরণ ভূতশুদ্ধি নামে পরিচিত; 
ইহ! ক্রিয়াযুলক উপালনার অঙ্গবিশ্যে। উপাসক অনুভব 
করিতে সচেষ্ট হন যে, তিনি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, বোম 
এই পঞ্চমহাভূত তাহাদের তন্মা্াপঞ্চক এবং জ্ঞনেন্তিয়গুলির 
সহিত মনে গিলাইস়] দিতেছেন। মন, বুদ্ধি ও বাষ্টি- 
অহংকারকে লীন করিয়। দেওয়া হন্দ মহৎ অর্থাৎ বিরাট 
জহংকারে। মহৎকে লয় করা হয় প্রকৃতি অর্থাৎ বরঙ্গশক্তিতে, 
আর প্রকৃতি লীন হন ব্রন্ধ বা চরম সত্যে। মেরুমজ্জার নিগ্ন- 
প্রদেশে মুলাধারে অবস্থিত কুগুলীকৃত কুগুলিনীশক্তি উপাদকের 
চিন্তাধারার মধ্য দিয়! উচ্চতম আানকেন্ সন্তিক্ষে সহম্ারে নীত 
হয়। এই উচ্চ কেনে উপাসক পরদাঝার সহিত একাক্ত।য় 
ধানে নিয়ত খাকেন। প্ানুলেঃ 


উদ্বোধন 
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হস্তী প্রস্থত করিলে । উভয়ই কাঁদার। ছুইটিকেই 
ভাঙিয়া ফেল। তাহারা মূলতঃ এক--তাই একই 
মৃত্তিকা পরিণত হইল । “আঁমি এবং আমার 
পিত| এক 1” (কিন্তু মাটির ইছর আর মাটির 
হাতী কখনই এক হইতে পারে না )। 

কোনও জায়গায় আমাকে থামিতে হয়, আমার 
জ্ঞান অল্প। তুমি হয়তো আমার চেয়ে কিছু বেশী 
জ্ঞানী, তুমিও একস্থানে থামিয়া থাক। আবার 
একটি আত্মা আছেন যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনিই 
ঈশ্বর, যোগাধীশ ( অষ্টাবূপে সগুণ ঈশ্বর । ) তথন 
তাহাকে একজন সর্বশক্তিমান্‌ “ব্যক্তি” ভাঁব। হয়। 
সমস্ত জীবহৃদয়ে তাঁহার আবাস । তাহার কোনও 
শরীর নাই--শরীরের প্রয়োজনও হয় না। ধ্যানা- 
ভ্যাস প্রভৃতির দার যাহ! কিছু আয়ত্ত করিতে 
পারা যায় সর্বোত্তম যোগী ঈশ্বরের চিন্তা দ্বারাও 
তাহা লভ্য । 

ইহা আবার কোনও মহাপুরুষকে ব৷ সর্ব প্রাণের 
একতাকে ধ্যান করিয়াও লাভ করা যায়। এই- 
গুলিকে বলে বস্ততান্ত্রিক ( বিষয়গত ) ধ্যান। 
এইভাবে কয়েকটি বন্তগত বিষয় লইয়! ধ্যান আরম্ত 
করিতে হয়। বিষয়গুলি বাহিরেও হইতে পারে, 
ভিতরেও হইতে পারে। ধ্যান মানে মনকে 
ঘুরাইয়া উহ্হারই উপর স্ীপন করা । মন সমুদয় 
চিন্তাতরঙগ থামাইয়া দেয় আর জগৎ থাকে ন|। 
জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। প্রতিবারে ধ্যানের 
দ্বারা তোমার শক্তি বুদ্ধি হইবে। .*. আরও একটু 
বেশী পরিশ্রম কর-_ আরও বাঁড়াও, ধ্যান গভীরতর 
হুইবে। তখন তোমার শরীরের বা অন্ত কিছুর 
অনুভূতি থাকিবে না । যখন তুমি এইভাবে ধ্যান- 
মগ্ধ থাকার পর বাহ্থাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে তখন 
তোমার মনে হইবে যে এ সময়টুকৃতে তুমি জীবনে 
সর্বাপেক্ষা সুন্দর বিশ্রাম উপভোগ করিলে। ধ্যানই 
তোমায় শরীরযন্্রটকে বিশ্রাম দিবার একমাত্র 
উপায়। নিবিড়তম সিগ্রাতেও এরূপ বিশ্রাম 
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পাইতে পর না। কিন্ত (ধ্যানের) এ কয়েকটি 
মিনিটে তোমার মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রায় স্তব্ধ হুইয়া 
ধায়। শুধু একটু প্রাণশক্তি মাত্র থাকে । শরীরের 
জ্ঞান থাকে না। তোমাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা 
করিয়া ফেলিলেও তুমি টের পাইবে না। ধ্যানে 
এতই আনন্দ পাইবে যে তুমি অত্যন্ত হালকা বোধ 
করিবে। ধ্যানে আমরা এইরূপ পূর্ণ বিশ্রান্তি লাভ 
করিয়া! থাকি। 

তারপরে বিভিন্ন বস্তুর উপরে ধ্যান্‌। মেরু- 
মজ্জার বিভিন্ন কেন্দ্রে ধ্যান্রে প্রণালী আছে। 
( যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ঈড়া ও পিজলা 
নামক দুইটি স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ বর্তমান। অন্ত দুখী 
ও বহিমু্ধী শক্তিগ্রবাহ এই ছুই প্রধান পথে 
গমনাগমন করে।) শুম্তনালী (যাহাঁকে বলে 
সযুয়া ) মেরুমজ্জার মধ্য দিয়া চলিয়! গিয়াছে। 
যোগীরা বঝালন, এই সুষুয়া-পথ সাধারণতঃ রুদ্ধ 
থাকে, কিন্তু ধ্যানাভ্যাসের ফলে ইহা উক্ত হয়। 
( ্নায়বীয় ) প্রাণ-শক্তি প্রবাহকে (মেরুদণ্ডের নীচে) 
চালাইয়া দিতে পারিলে কুগুলিনী জাগরিত হয়। 
জগৎও তখন ভিন্নর্* ধারণ করে। **" (এইরূপে 
উশ্বরিক জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও আত্মজ্ঞান 
লাভ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে কুগুলিনীর 
জাগরণ । ) 


সৃহশ্র সহ দেবত! তোমার চারিদিকে দড়াইয়। 
রহিয়াছেন। তুমি তাহার্দিগকে দেখিতে পাইতেছ 
না কাঁরণ আমাদের জগতের জ্ঞান ইন্দ্িয়গুলির ছারা 
শীমাবন্ধ। আমরা কেবল এই বাহিরটাই দেখিতে 
পারি; ইহাকে বল! যাক ক। আমাদের 
মানসিক অবস্থা অনুযায়ী আমরা ক' কে দেখি 
বা উপলব্ধি করি। বাহিরে অবস্থিত  গাছটিকে 
ধরা যাক। একটি চোর আসিল, দে এ মুড়া 
গাছটিকে কি ভাবিবে? সে দেখিবে একজন 
পাহারাওয়াল! দাড়াইয়৷ আছে। একটি শিশু 
উহাকে মনে করিল একটি প্রকাণ্ড ভূত। যে 


ধ্যান 


৬১৫ 


যুবকটি তাহার প্রেমিকার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল 
সে কি দেখিবে? নিশ্চয়ই তাহার প্রিয়তমাকে। 
কিন্ত এই মুড়া গাছটির তে! কিছু পরিবর্তন হয় 
নাই। ইহা যেরূপ ছিল সেইরূপই রহিল। ঈশ্বর 
কেবল আছেন, আমরাই আমাদের নিবৃদদ্ধিতাঁর 
জন্য তাঁহাকে মানুষ, মাটি, বোবা, ছুংঘী ইত্যাদি 
দেখিয়া থাকি। 

যাহারা একইভাবে গঠিত তাহারা সাধারণতঃ 
একই শ্রেণীভুক্ত হয় এবং একই জগতে বাস করে। 
অন্ঠভাবে বলিলে বলা বায় তোমরা এক জায়গাতেই 
রহিয়াছ। সমস্ত ম্বর্গ এবং সমস্ত নরক এখানেই। 
উদ্দাহরণস্বরূপ ব্ল! যাইতে পারে কতকগুলি বড় বৃত্ত 
যেন পরম্পর কয়েকটি বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে :। 
এই ভূমির একটি বৃত্তে অবস্থিত আমরা আরেকটি 
সমতলের (বৃত্তকে ) কোন একটি বিন্দুতে স্পর্শ 
করিতে পারি। কিন্ত মন যদি কেন্দ্রের সন্ধান 
পায় তবে তোমার" সমন্ত শুরেরই জ্াঁন হইতে 
থাকিবে। ধ্যানের সময় কখনও কথনও তুমি যদি 
অন্য ভূমিকে স্পর্শ কর তখন তুমি অন্ক জগতের 
প্রাণী, অশরীরী আম্মা, আরও কত কিছুর দেখা 
পাইতে পার। 

ধ্যানশক্তির দ্বারাই এই সব লোকে যাওয়া যায়। 
এই শক্তির অর্থ আমাদের ইন্দিয়গলিকে পরিবঠিত 
করা, উহাদিগ্ক পরিমাঁজিত করা। যদি তুমি 
পাঁচদিন মাত্র ঠিক ঠিক ধ্যানের অভ্যাস কর, 
দেখিবে ভিতরে এই (জ্ঞান-) কেন্দ্রগুলিতে এক 
প্রকার বেদনা বাঁ আকর্ষণ অনুভব করিতেছ এবং 
তোমার শ্রবণশক্তি সুঙ্মতর হইতেছে । (যেমন 
যেমন জ্ঞানেন্দরিয্গুলি মাজিত হইবে অন্ভূতিও হইবে 
তদনুরূপ সুঙ্গ। তখন অধ্যাত্ম জগৎ খুলিয়া 
যাইবে ।) এইজন্ ভারতীয় দেবতাগণরের তিনটি 
করিয়া চক্ষু কল্পিত। তৃতীয় বা জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত 
হইলে আধ্যাত্মিক বিবিধ দশন উপস্থিত হয়। 

যেমন কুগুলিনী শক্তি মেরুমজ্জার মধ্যস্থিত এক 


৩১৩ 


কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে উঠিতে থাকে অমনি 
ইন্দি্নগুলির পরিবর্তন সাধিত হয় এবং জগৎ ভিন্প- 
রূপে প্রতীত হতে আরম্ভ করে। পৃথিবী তখন 
বর্ণে পরিণত হয়। তোমার কথ! বন্ধ হইয়া যায়। 
তারপরে কুগুলিনী অধস্তন কেন্দ্রগুলিতে নামিতে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম ব্ধ--১১শ সংখ্যা 


যখন মস্তিষ্কে সহশ্বারে পৌছায় তখন সমুদয় দৃশ্ত 
জগৎ (তোমার অনুভূতিতে ) বিলক়প্রাণ্ত হয়। 
'*“কিছুই থাঁকে না» কেবল এক সত্তা। তখন 
তুমিই পরমাত্মা। সমুদয় ন্বর্গ তাহা হইতেই তুমি 
সষ্টি করিতেছ, সমস্ত জগৎও তাহা হইতে তোমারই 


থাকে। তুমি আবার মানবীয় ভূমিতে আসিয়া রচনা । তিনিই একমাত্র অস্তিত্ব। তিনি ছাড়া 
পড়। সমস্ত কেন্দ্র অতিক্রম করিয়া কুগুলিনী আর কিছুই নাই। 
গানহার। 
শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য 


অন্ধ নিশায় বন্দী যাহারা নেইক যাদের গান 

অসাড় পড়িয়া রয়েছে নিঝুম ঘুমে 
অগ্রপথিক পায়ে দলে যায়, ত্বণা ও অসম্মান 

জমা হয় আজ তাদের জীবনভূমে | 
যারা ছুটে চলে নীলের নেশায় হয়েছে পাঁগলপাঁরা 
প্রচণ্ড এ গতির হর্ষে বিরাম জানে না তার! ॥ 
এর! সে তুরীয়ানন্দের আজো! পরশ পায়নি কোনো 

বিক্ষত দেহ লয়ে 

রাতের কানা শুনে আর এ রাত্রির মোহে ঘন 

ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে রয়েছে নীথর হয়ে । 
এদের নিকটে আসে প্রতিদিন কালো মৃত্যুর চর 
এ জড়ের মত জীবনের ভূমি অতিশয় উর্বর । 
অত্যাচারের ফসল ফলায়ে যে লাভের 'কারবার 
এখানে চলেছে। হিসাব বন্ধু আজিও মেলেনি তার। 
আমি ইহাদের অতি কাছে আছি ইহাদেরি পাশাপাশি 
এদের জীবন নিসাড় রয়েছে বুকে বড় বাজে তাই! 
মর্ম আমীর হা-হা করে ওঠে দুরের যে ভাক ভাসি 
এল তায় ত্বর! উদ্বেল হয়ে ছুটিতে পারি ন৷ ভাই। 


ধ 


মাঁনস চক্ষে দেখেছি এদের উজল ভবিষ্যৎ 
সেই পথে ছোটে মন মোর বাধহার! 
আমি ইহাদের বেশি ভালোবাসি এরা ষে পায়নি পথ 
ঘুমায়ে আছে যে এদের শক্তিধার!। 
যাঁরা চলে গেল তাহাদের গান রচন! আজিকে নয় 
চলার তুফানে মর্মে তাঁদের গান জাগে অক্ষয় । 
সে গান ধ্বনিয়! কণ্ঠে তাদের মুখর করিবে পথ 
সেই গান গেয়ে ল্বিয়! যাবে বিপদের পর্যত। 
তাদের জন্য কোন ব্যথা নাহি পাই 
অনন্ত পথে ছুটেছে তার! যে ক্ষয় নাই, ক্ষতি নাই। 
অন্ধ নিশায় বন্দী যাহারা নেইক যাদের গান 
তাদের জাগাতে গান রচি মন ভরে। 
শপথ করেছি জাগাবোই আমি তাহাদের মহাপ্রাণ 
কোন্‌ দে পিশাচ তাহাদের ক্ষয় করে? 


চলার পথের মহানন্েের অনুভূতি জাগাবোই 
রাত্রির মোহ টুটায়ে আমার গানে 

পথে লুন্তিত যে কেতন দেখে এখন ব্যথিত হই 
তারে তুলে নেবে পুলকিত মন্প্রাণে। 


এখন যাহারা গানহার! ভাই উধের্ব নিশান তুলে 
সীমার বাধন ছিড়ে ফেলে তার! যাবে অসীমের কূলে । 
তারা “ভমসো ম! জ্যোতির্ময়” মিলিত কে যবে 
গাহিয়! উঠিবে তখন আমার মহাব্রত শেষ হবে। 


দুইটি কাহিনী 


শ্রীকুমুদবন্ধু সেন 


(এক) 

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
বর্তমান অশ্যক্ষ পুজ্যপাঁদ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ 
বলেন যে, একদিন বৈকালে শ্তামবাজার দেশবন্ধ 
পার্কে বেড়াইতে গিয়া! এক বুদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে 
তাহার দেখা হয়; তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছেন 
এবং গেঁড়াতলা মসজিদের জনৈক ফকীরের সঙ্গে 
ঠাকুরের সম্বন্ধে এক আশ্চর ঘটনা বলিয়াছেন যাহা 
কোনও জীবনচরিতে নাই। মহাঁরাঁজ্জী আমাঁকে 
একবার এঁ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিয়া সব 
এশিয়া আসিতে বলিলেন এবং তাহার নাম ও 
বাড়ীর ঠিকানা দিলেন। স্বামী শঙ্করানন্দজী 
তংকালে বাগবাঁজারে বলরাম মন্দিরে অবস্থান 
করিতেছিলেন । 

আমি তাঁহার নিদেশানুসারে উক্ত ভদ্রলোকটির 
বাড়ীতে কয়েকদিন. পরে উপস্থিত হইলাম। 
গ্রামবাঁজার_ দেশবদ্ধু পার্কের পশ্চিম দিকের একটি 
দোতল! বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন। তাহার 
নাম শ্রীযুক্ত মন্সথনাথ ঘোষ। পু্জনীয় শঙ্কর।নন্দ 
মহারাজের নাম উল্লেখ করিয়া! আমি বলিলাম, “আমি 
তার নিকট হতে আপনার কথা শুনে আপনাকে 
দেখতে এসেছি ।” 

বৃদ্ধ ভদ্রলোক খুব আর্দর ও যত্ব করিয়া আমাকে 
তাহার নিকট বসাইলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, 
মহারাজজীর কাছে শুনেছি যে আপনি দক্ষিণেশ্বরের 
পরমহংসদেবকে দর্শন এবং একবার একটি মুসলমান 
ফকীরের সঙ্গে তাঁর অপূর্ব মিলনের ঘটনাও প্রত্যক্ষ 
করেছেন। আপনার কাছে আমি করেকটি বিষয় 
জানতে চাই। আপনি কখন+ কেন এবং কার 
সঙ্গে ঠাকুরকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন ? কতদিন 
আপনার তার নিকট যাতায়াত ছিল? আপনি 


কিভাবে গেঁড়ীতলা মসজিদে ফকীরের কাছে ঠাকুরকে 
দেখতে পেলেন? এইসব বৃত্তান্ত জানবার জন্যই 
আপনার নিকট এসেছি।” তিনি আমার প্রশ্ন 
শুনিয়া খুব আনন্দিত হইয়া বপিলেন, “হা-_সব 
কথাই আপনাকে বলব।” আপনি শুন্ুন-__ 
“আমাদের বাড়ী ছিল বিডন ট্রাটে। সে সমস 
গনি বাজনা কনসার্টের খুব প্রচলন ছিল। সবে 
যৌবনে পা দিয়েছি- পড়াশুনায় তেমন মন ছিল না, 
গান্বাজনার দিকেই ঝেণিক। পাঁড়ার কাঁছেই 
একটি কনসার্টের দল ছিল। আমার সমবয়সী 
বন্ধুবান্ধবেরা অনেকে সেই দলভুক্ত । আমি দলের 
আড্ডায় রীতিমত যাতায়াত করি। একদিন সকালে 
নৌকা করে আমরা কয়েকজন গান-বাজনা করতে 
করতে পেনেটি যাচ্ছিলাম_-পথে দক্ষিণেশ্বরে রাঁণী 
রাঁসমণির কালীবাড়ী পড়াঁর় আমরা মাঁঝিকে 
সেইখানে নৌকা থামাতে ব্ললাম। ঘাটে, 
পৌছুবার আগেই একজন বন্ধু বললেন, “ওরে বড় 


খিদে পেয়েছে। শুনেছি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে 
একজন পরমহংস আছেন। তাঁর কাছে গেলেই 
তিনি কিছু থেতে দেন।? 


“নৌকা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর ঘাটে পৌছলেই 
কে তার কাছে যাবে এই নিয়ে বাদান্বাদ চলল। 
শেষে আমিই বলিলাম, পরণহংসের কাছে যেতে 
তোদের এত ভঙ্গ সঙ্কোচ কেন? এই দেখ, আমি 
একলা গিয়ে খাঁবার নিয়ে আসছি।” এই বলে 
আমি ঘাটে নেমে জিজ্ঞাসা করে ঠাকুরের ঘরের 
সম্মুখে দীড়ালাম। আমাকে দেখেই তিনি সহীস্ত- 
বদনে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি রে-তুই কি চাস? 
আঁমি সরলভাঁবে বল্লাম আমরা কলকাতায় থাঁ.. 
কনসার্টের দল নিয়ে পেন্টি যাচ্ছি, রাস্তায় খুব 
খিদে পেয়েছে। প্র।তঃকালে না খেয়েই সবাই 
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বেরিয়ে পড়েছি। আপনি খেতে দিন, খুব খিদে 
পেরেছে ।” 

“ঠাকুর তীক্ষদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে 
লাগলেন। পরে উঠে আমার জন্ত কিছু ফলমিটি 
পাতায় করে দিলেন । আমি বললাম, “এইটুকুতে 
কি হবে? আমরা দলে দশবারো জন লোক। 
এই সামান্ত মিটি তো আমার থেতেই ফুরিয়ে 
যাবে। আরও দিন_এ তো চাঙ্গারি ভর্তি 
আপনার খাবার রয়েছে) 

“ইহা শুনে ঠাকুর ঠিক বালকের মত চাঙ্কারিটি 
হাত দিয়ে ঢেকে ফেললেন যেন পাছে আমি জোর 
করে নিষ্কে যাই। তারপর বিরক্তভাবে বললেন, 
“| ছোড়া যা--এ নিয়েই যা! আপনি এতে ঠাই 
পাঁয় না আবার শঙ্করাকে ডাকে! তোর থিদে 
পেয়েছে-তুই খা। আবার দলশুদ্ধ সবাইকে 
দাও! আমি বললাম, “মশ্নুয় তাদের ফেলে আমি 
থেতে চাই নে। এই রইল আপনার দেওয়। 
থাবার। এই বলে আমি যেতে উদ্ধত হয়েছি, 
এমন সময়ে তিনি মধুর শ্বরে আমাকে ডেকে বললেন, 
“ওরে হাবাতে হস নে, এই নে। এই বলে 
আবার কতকগুলি খাবার দিলেন। আমি বললাম, 
£এতটুকুতে কি হবে? খিদেয় সবার নাড়ী টো চো 
করছে। খাবার রয়েছে, আপনি ইচ্ছে করেই 
দিচ্ছেন নাকি করি বলুন হীঁকুর সেই কথা 
শুনে হাঁসতে হাসতে বললেনঃ “কেন, সবাইকে কেন 
দেব? তার এখানে আসতে পারে না? তার! 
এসে খাবার নিয়ে যেতে পারে না? তোকে 
তাদের জন্ত মোড়লগিরি করতে কে বলেছে? 
আমি বললাম, “আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয় 
দেখুন নৌকাতে আমরা ১১২ জন আছি কিনা? 
থিদে না পেলে আপনার কাছে আসবো কেন 
মশাই! ঠাকুর তখন একজনকে ডেকে প্রায় 
ছোট এক চাঙ্গারি ভরে খাবার সন্দেশ প্রভৃতি 
দিতে বললেন। আমি তো! পাওয়! মাত্রেই নৌকায় 


উদ্বোধন 


| ৫*তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 
গিয়ে বন্ধুদের বললাম, “তোর! গেলি নি সঙ্গে, 


আমি একলাই নিয়ে এলাম।” এই আমার ঠাকুরকে 


প্রথম দর্শন 

"তারপর মাঝে মাঝে দৃক্ষিণেশ্বরে গিয়েছি। 
তাঁকে দেখলেই মনট1 আকৃষ্ট হত। তার চারিদিকে 
অনেক ভদ্রলোক বেষ্টন করে থাকত, সব বিদ্বান 
পণ্ডিত--কেশববাবুঃ বিজগ্নকৃষ্ণ গোম্বামী প্রভৃতি । 
তার সঙ্গে কথা বলতে সাহস হত না। আমাকে 
দেখলেই ঠাকুর বলতেন, “এ ছেলেটাকে ভাল করে 
থাবার দে। ওর ভারি খিদে পার।” শুনে 
আমার লজ্জা বোধ হত। পরে যখন আমার বিবাহ 
হল, চাকরির চেষ্টায় উমেদারী করতে ঘুরতে 
হত, তখন ত্বার কাছে আর আমার যাওয়া হয় নি। 
অনেক চেষ্টায় রেলি ব্রাদাসে চাকরি যোগাড় 
করলাম। বেশী মাইনে নয়, তাই ধর্মতলা থেকে 
গেঁড়তলা হয়ে বিডন ্রাটে হাটাপথে যেতাম । 
একদিন প্রায় সব্ধ্য। হয় হয় গেড়াতলা মসজিদের 
সমুখে দেখি একটি মুসলমান ফকীর ঈী।ড়িয়ে 
চিৎকার করছে, 'প্যারে আও ।” চোখ দিয়ে জল 
পড়ছে, বেশ প্রেমের স্বরে আর্তভাবে ডাকছে, 
প্যারে আ জাও, আ' জাও।” আমি শুনে মুগ্ধভাবে 
দাড়িয়ে আছি এমন সময় দেখি ঠাকুর রামকৃষ। 
পরমহংসদেব একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী হতে নেমেই 
সবেগে চললেন সেই মুসলমান ফকীরের দিকে। 
পরে দুইজনে একেবারে প্রেমালিদনব্দ্ধ। ভাড়াটিসজ 
গাড়ীতে দুইজন লোক ছিল--একজন ঠাকুরের 
ভ্রাতুপ্ুত্র রাম্লাল। --এর হাত দিয়ে ছু'একবার 
মিষ্টান্ন প্রসাদ আমায় ঠাকুর দিয়েছিলেন। ঠাকুর 
কালীথাটে কালীমাঁতাকে দর্শন করে ভাড়াটিয়া 
গাড়ীতে ফিরছিলেন, পথে এই অপূর্ব দৃষ্ত ! 

সেই ছবি আমার স্বতিতে আজও অলজল 
করছে। সেই সময় ঠাকুরকে কি চিনেছি, না 
জানতে ইচ্ছা হয়েছে ! এই বৃদ্ধ বয়সে মনে হয়. 
করুণাময় ভগবানের দর্শন পেয়েও বুধতে পারি 
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নাই। সময় না হ'লে কিছু হয় না-_তাই ক্ষোভ হয় 
যৌবনের মোহে কি অমু্য রহ পেয়ে ও হারিয়েছি ।” 

আমি মন্মধবাঁবুকে বলিলাম» “আপনি ধন্ত-_ 
তবুও নরদেহে অবতীর্ণ ভগবানকে দর্শন করেছেন। 
স্বতিতে সেই নিত্য চিন্মযরূপ তো উদয় হয়। 
ইহাঁও কম ভাগ্যের কথ! নয়। 

এইরূপ কথাবার্তার পর আমি মন্মথবাবুর 
নিকট হইতে বিদায় লই আসিলাম এবং 
পুজনীয় শঙ্করানন্দ মহারাজকে সব কথা নিবেদন 
করিলাম |. 


(ছুই) 

হাওড়া হইতে বাঁলী পধস্ত বাঁস চলাচল আন্ত 
হইবার প্রায় তিন মাস পরে একদিন বৈকালে 
পৃজনীয় শঙ্করানন্দ মহারাজ কলিকাতা হইতে বাসে 
বেলুড় মঠে ফিরিতেছিলেন। কিয়দ্দ,র বাসটি আপি- 
বার পর পার্খস্থ জনৈক সহ্যাত্রী তাহাকে জিজ্ঞাগা 
করিলেন, “আপনি কি রামকৃষ্ণ পরমহংস মঠের ?” 
মহারাজজী বলিলেন, “ই, কিছু বলবেন কি?” 

তিনি বলিতে ল?গিলেন, “বাল্যকালে বাবার 
নিকট শুনেছি রমিকৃষ্চ পরমহংস আমাদের যে 
কি উপকার করেছেন তা মুখে বলা যায় ন। 
আমরা জাতিতে মুসলমান এবং কামারপুকুর 
অঞ্চলে আমাদের বাড়ী। এখন কলকাতার 
চাদনীতে একটি দৌকাঁন আছে। বাবা কম়্েক 
ব্সর হল গত হয়েছেন। 

“বাবা বলেছিলেন, আমাদের তখন মধ্যবিত্ত 
অবস্থা ও তছুপদুক্ত ঘরঘার খামার ধানের গোলা 
ইত্যার্দি ছিল। কিন্ত দৈব্হবিপাকে প্রতি বংসর 
আগুন লেগে সমস্ত পুড়ে যেত। এইক্ধপ ২৩ বার 
হওয়ার পর একদিন জনৈক ত্রাহ্মণবন্ধুর নিকট 
আমার ছুঃখের কাহিনী বলছিলাম। সেই সময়ে 
রামকৃষ্চ পরমহংস এ পথ দিয়ে লোকজন পরি- 
বেষিত হয়ে কীর্তন করতে করতে গ্রামাস্তরে 


দুইটি কাহিনী 
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যাচ্ছিলেন! আমার বন্ধু তাঁকে অদূরে দেখে 
আমাকে বলেন, এঁ যে মহাপুরুষ কীর্তন করতে 
করতে যাচ্ছেন তাহার শরণ লও। তিনি তোমাকে 
বিপদ থেকে উদ্ধীর করতে পারবেন। 

"পিতা এই কথা শুনে সেই মহাপুরুধকে 
নিব্দেন করবার জন্য ভক্তিভাবে বিনয়সহ ভূমি- 
স্পর্শ করে সেলাম করতে করতে তাঁর স্ম্থুখে 
উপস্থিত হন। পরমহংস পিতাকে প্রশ্ন করেন, 
“কি বাবা? পিতা বলেন, “বাবা, আমরা ছা- 
পোষ! মধ্যবিত্ত লোক, বা কিছু ঘর বাড়ী খামার 
আছে প্রতি বংসর আগুনে পুড়ে গেলে কি 
প্রকারে আমরা বাচতে পারি? এইজন্ত আপনার 
শরণ নিচ্ছিঃ একটা উপায় দয়া করে করুন।' 
এই কথ শুনে পরম্হংন জিজ্ঞান। করেন, “কোথায় 
তোমার ঘর? রাস্তার অনতিদুরে নির্দেশ করিয়। 
পিতা বললেন,“ খানে-এখনও পোড়ার সব 
চিহু রহিয়াছে 

“পবমহংন পিতাকে বললেন-_“আচ্ছ! চল।” 
অন্তান্ত লোকজনদের একট অপেক্ষা করতে বলে 
দিজে পিতার সঙ্গে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। 
বাড়ীর কাছাঁকাঁছি পৌছলে তিনি বাবাকে কয়েকটি 
ফুল আনতে ব্ললেন। পিতা কয়েকটি ফুল নিয়ে 
এলে তিনি হাত পেতে নিলেন ও ব্ললেন, 
কতটা! জায়গা *জুড়ে তোমার বাড়ী খামার যা 
আগুনে নই হয়, দেখিয়ে নিষ্বে চল। পিতা 
তার কথামত-_মআঁগে আগে চলতে লাগলেন। 
পরমহংন বিড়বিড় করে কি বলে যাচ্ছেন ও মধ্যে 
মধ্যে এক একটি ফুল ফেলতে লাগলেন । এইভাবে 
বাড়ী খামার প্রদক্ষিণ করে পিতা একস্থানে 
দাড়ালে পরমহংদ জিজ্ঞাসা করলেন “সবটা 
হয়েছে? পিতা ততদুত্বরেঃ "আজে হয়েছে? 
বললেন। এর পর থেকে এযাবৎ আর আমাদের 
বাড়ীতে আগুন লাগে নি। এজন্ত আমর! 
পরমহংস মশায়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।” 


স্ৃষ্টি ও লয় 


“বৈভব: 


সৃষ্টি ( অধ্যারোপ ) 
অনন্ত আধার গরে স্যগ্টিবীজ আছে প্রতীক্ষায় 
লুপ্ত নহে, সুড শু আপনার গুপ্ত মহিমায় ! 
ওই কোথা মহাকাশে জাগে যেন কিসের স্পন্দন 
আনন্দ-বেদনা-ভর। প্রহ্থতির অব্যক্ত ক্রন্দন ! 


জড়-জীব-জগতের জননী যে জাগে মহামায়। 


প্রলয়-প্রস্থপ্তি হতে ;-ব্যোমে ভাসে তারি আলো ছায়! 


নেচে নেচে ধেয়ে আসে আলোকের তরজের মাল! 
নীহারিকা-গ্রহ-৩1র সুধ-চন্ত্র ভরে বিশ্ব-ডালা ! 


অপূর্ব পে ছন্দোময় স্পন্দময় জ্যোতির নর্তন-_ 
অন্ফুট-আননা-ময় দেখা দেয় জীবের জীবন; 
সাগর-সুনীলাহ্বরা বস্থন্ধর! তরে কোলে করি 
করিছেন লালন পালন,-_জগদ্ধাত্রী রূপ ধরি । 


তরুলতা কৃমি কীট পশুপাঁধী মাঁনব-দেবতা 
স্বাকার লাগি তার সম মায়া সম স্নেহ ব্যথা । 


লয় € অপবাদ ) 


বিশ্বের বৈচিত্র্য মাঝে ধ্যানমগ্ন মন 

থুঁজিতে চাহিছে এক আদিম কারণ ! 
সকল বিভেদ মাঝে অতি সুক্ম্ রূপে 

কী সেই অভেদ ভাবে হাসে চুপে ছুপে ৮5 


সকল অস্তিত্ব টানি আপনার মাঝে 
প্রকাশি সকল জ্ঞান আপনাতে রাজে 
সর্বপ্রাণ আনন্দের অনন্ত আকর 
তরঙ্গ লীলার তলে অতল সাগর 


চিনেছি জেনেছি তারে_ আমারি সে রূপ 
যাহার প্রকাশে পূর্ণ যত কিছু রূপ! 

আমি, আমি, আমি সেই প্রথম কারণ 
যাহারে সন্ধান করে ধ্যানমগ্ মন । 


রো৷ পারে যাবে তুমি সাহমী সাধক? 
ই দেখ, ম্বয়ং-জ্যোতি গ্সাত্ম-প্রকাশক 1 


সার ও শান্তি* 


স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


তজন, জপ, পুজা ও ধ্যান_এইগুলর ভেতর 
দিয়ে তাকে আস্বাদন করো। তাঁকে উপাসন। 
করো । তিনি যে তোমার অতি কাছে রয়েছেন__ 
তার কাছে বস। তাতে স্থিতিলাভ করো। 
উপ পূর্বক আস অর্থাৎ উপান্তের সমীপে ব'স। 

ভদ্গন কি কম জিনিম! এমভ্তক্তা যত্র গাযস্তি 
তত্র তিষামি নারদ'-_-এ তারই কথা। যে গাঁয় 


সে মাতেঃ আর যাকে শোনায় তাকেও মাতায়। 
নেশ! হয়, নেশা করিয়ে দেয়। তাইত ঠাঁকু' 
বরিশালের মহাঁপগ্ডিত অশ্বিনীবাঁবুকে বলেছিলেন- 
“তোমরা ত* সংসারে থাকবে, তা” একটু গোলাগী, 
নেশা করে থেকো। কাজকর্ম করছে! অথ 
নেশাটি লেগে আছে । তোঁমর ত” শুকদেবের মত 
হতে পারবে নাঁ। 


* গত ১৭ই সেপ্টেবর, ১৯৫৫, রপাচিতে একটি আলোচন1-সভার় আরামকৃঞ্চ মঠ ও মিশনের পৃজ্যপাদ সহকার 
অধাক্ষ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ। জ্রশগীন্দ্রনাথ শীল কক শ্রুতলিখিত। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ ] 


দুটি প্রশ্ন অশ্বিনীবাঁবু ঠাকুরকে করেছিলেন । 
সংসারে কি করে থাকতে হয় ও কি করে তাঁকে 
লাভ করা যায়। এ প্রশ্ন অখিনীবানুর ব্যক্তিগত 
প্রশ্ন হলেও ইহা সংসারী জীবঘাত্রেরই প্রশ্থ। নীতায় 
অভুন ভগবান শ্রকষ্ণকে যে প্রশ্নার্দি করেছিলেন, 
ব্যক্তিগত হলেও সেগুলি মুক্তিকামী জীবেরই প্রশ্ন । 


অবতার পুরুষগণ যুগে যুগে এইরূপ ব্যক্তিগত : 


প্রশ্নের উত্তরের ভেতর দিয়ে সকলের অন্তরের 
প্রশ্নেরই জবাব দেন। এগুলি সকলেরই জন্তু । 
সবই খোলামেলা গোপনীয় কিছুই নয়। তাইত 
মুক্তিকামী নকল মানুষের কাছে বুগাবতারের 
যুগাপঘোগী এই উপদেশ-_-একটু গোলাপী নেশা 
করে খাকে])? 

এই নেশাটি কি? আনন্দই ত। বিষয়ে 
আননাও আনন; আবার ভগবাঁনে আনন্দও 
আনন্দ! বিষয়নিন্দের নেশা এ নয়। মনকে 
অন্তমু্থী ক'রে তার নেশায় ভরে যাওয়া । কিন্তু 
কেমন করে এ নেশ! হবে? তাঁর ভজনা কর; 
নাম কীর্তন কর, জপ ধ্যান সাধনায় মগ্র হয়ে মনের 
মলিনত! দূর কর।' মলিনতা গেলেই হবে। 

তিনি ত' রয়েছেন। অতি কাছেই রয়েছেন। 
সব সময়েই আমাদের আকর্ষণ করছেন । তিনি 
চুম্বক, তিক্ত ছু'চ। তবে কেন টাঁনছেন না? ছুচ 
যে কাদামাথ৷ রয়েছে? কাদামাথা ছু'চকি চক 
টানে? মলিনতা ঘুচলেই চুম্বক আকর্ষণ করবে। 
মনের মলিনতা গেলেই, শুদ্ধ সত্তর মন হলেই_-তিনি 
চম্বকের মতই আকর্ষণ করে নেবেন। আর এই 
কাদাটুকু ধোয়ার জন্ত, মনের মলিনতা দুর করার 
জন্য চাই সাধন] । সাধনা! ছাড়া কিছুই হবে না। 
তাইত ঠাকুর অশ্বিনীবাবুকে বলেছিলেন, “দেখো, 
সিদ্ধি সিদ্ধি করলে হবে না। সিদ্ধি আনো, 
সিদ্ধি ঘোট, সিদ্ধি খাও।” হাঁ, থেতে হবে! 

যে যুগের যা তা' দেবার জন্য যুগাবতারদের 
আবির্ভাব। তাইত ঠাকুর বলেছেন “দশমূল! পাঁচন 


সংসার ও শাস্তি 


৬২৯ 


এ যুগে চলবে না। ঝাদশাহী আমলের টাকা এ 


যুগে অচল।” শানে ঘব কিছুই আছে। 

অধাত্য চতুরো বেদান্‌ ধর্মশাস্থাণ্যনেকশঃ 

সরহ্মতত্বং ন জানাতি দর্বী পাকরসম্‌ যথা ॥ 
ভিন্ন ভিন্ন মত। চিনিতে বালিতে মেশান আছে। 
তাই সাধুযুখে শুনতে হয় ধর্মতত্ব। 'মহাঁজনো 
যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।” তাই বলছিলাম যে ধুগের 
যা। সাধুসঙ্গ কর। তারাই ত পথ দেখাবেন__ 
বুঝিয়ে দেবেন শাঁস্ের কতটুকু নিতে হবে। 

সৎসঙ্গ কর। অসৎসঙ্গ বড় খাঁরাঁপ। 
দেখলে না ছধোধনদের দশা! মামা শকুনির সজ- 
দোষে তাদের কি হল? মন্থগার কুমন্ত্রণায় কৈকেরীর 
কি অবস্থা? 

মন্ুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্ত কি? তাকে পাওয়!। 
একটি লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে পড়। ধখানদানি 
চাঁষা হও ।” মাটি চষে ঠিক ঠিক গ্রস্তুত হয়ে শুভ 
মুহূর্তের জন্য অপেন্া কর ঈপ্নিত বৃটির আশায়। 

পুরুষকার, দৈব ও কাল--এই তিনটির যোগা- 
যোগ হলে তবে তাকে পাবে। নিজে ডুব ন! 
দিলে ঈশ্বর দেখা দেন লা। যাতে তার কৃপা হয় 
ব্যাকুল হয়ে তার চেষ্টা করো । 

“সাধন কর্না চ।হিয়ে মহুয়া, 
ভজন করন! চাহি।, 

এগিয়ে» চলো। তিনি কৃপা করবেনই। 
শোননি কি ঠাকুরের কথা আমি ষোল ট্যাং 
করেছিঃ তোরা এক ট্যাং কর।” এক পা এগোও 
তিনি একশ” পা এগিয়ে আসবেন। 

ঠাকুর বলেছেন ষোল আনা ভালবাসা ত; 
দিয়েছে কামিনী-কাঞ্চনে, তুলসীদ!স বলেছেন__ 
'জরু, জমি, টাকার পিছনেই ত” সমস্ত ভালবাসা 
উজাড় করে দিয়েছে। তার তরে কতটুকু রেখেছ? 
তাকে তুলে গেছ।? 

উপনিষদে রথের দৃষ্টাস্তটি বেশ। ইন্দরিয়গুলি 
বহিমুধী হয়ে দুষ্ট অশের ন্যায় বেগে ছুটে চলেছে 


৬২২ 


বিষয়ানন্দের দিকে । মন-লাগাম সহযোগে বুদ্ধি- 
সারথি কিছুতেই তাদের বাগে আনতে পারছে 
না। বাগে আনা কি সহজ ব্যাপার! এ যে 
কোটী জনমের সংস্কার। যিনি মন দিয়েছেন, 
ধিনি ভোগ্য বস্ত দিয়েছেন, যিনি ভোগ করবার 
জন্য ইন্দ্রিয় তষ্টি করেছেন তাঁকে ভুলেছ। এযে 
জাগাঘরে চুরি! এযে মহামায়ার ভীষণ ঠলী ! 

তিনি যে দয়াল হরি! তিনি বে প্প্রাণস্ত 
প্রাণঃ, *প্রিয়ন্ প্রিয়ঃ 1 তাইত তিনি ভাঙ্গিয়ে 
দেন মনের এই ভুল। জীবনে ছুঃখ কষ্ট বিষাদ ত 
তিনিই দেন মানুষকে । মানুষ মান যশের জন্যই 
ত, বেহু'স হয়ে যায়। সেই “মান” হতে “'স, 
করে দিয়ে তাকে নত্যকার ম।ণথস বা মাল 
করে তোলেন তিনিই এই হু'সই ত” বিবেক। 
এ সবত' তারই কৃপা । সনাতনের কি অবস্থা 
হুল এই শ্লোকটি পড়ে 

প্বহুপতেঃ ক গত মথুরাপুরী, 
রঘুপতেঃ ক গতোহত্তরকোশলঃ | 
ইতি বিচিন্ত্য কুর" শ্বমনঃ স্থিরং 
ন সদিদং জগ[দিত্যব্ধারয় ॥” 

রজক ছুলালীর ছু'টী কথা “বেলা যায়” শ্রবণে 
লালাবাবুর কি হল? সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বের পিছনে 
জর! ব্যাধি ও মৃত্যু দর্শন কি? এসবই ত' তার 
শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মন-লাগাম সহমোগে বুদ্ধি- 
সারথির 'ইন্দ্ি্ন'-অশ্বগুলির বাহমু থী গতি রোধ 
করে মোড় ফিিণ্রে অন্তমুখী করার জলন্ত দৃষ্টান্ত । 
গীতামুখে ভগবান ত; স্পষ্টই বলেছেন, 

“তেষাং দততযুক্তানাং ভজতাঁং প্রীতিপূকং 

দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্‌ উপযাত্তি তে॥” 
এই বুদ্ধিযোগই ত” বিবেক। সৎ অসৎ বিচারের 
শক্তি। 

ইন্দ্রিয়গুলির মোঁড় ফেরাঁও। বহিমুর্খী মনকে 
অন্তম্্থী করো। করতে চেষ্টা কর। যে ইন্দ্রিয়- 
ভোগ্য জিনিনগুলি তোমার এত প্রিয় হয়ে উঠছে, 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ব_-১১শ সংখ্যা 


যাকে “আমার, আমার' বলে এত আকড়ে ধরছে, 
সেগুলিকে প্রভুর চরণে একবার অর্পণ কর দেখি। 
বল দেখি “প্রভূ, এ সবই তোমার, তুমিই সব। 
যা কিছু করছে সবই তাকে সমর্পণ কর); 

“যৎ্ করোধি যদশ্লাসি যজ্জুহোধি দদাসি যখ। 

যৎ তপস্তসি কৌন্তেয় তত কুরুঘ মদপ্পণম্‌ ॥” 
এত" তারই উপর্দেশ। ভাবো “তুমি প্রভুঃ আমি 
দাস; তুমি মাতা-পিতা, আমি সন্তান; তুমি রথা, 
আমি রথ; তুমি স্ত্রী, আমি যঞ্ত্র। এই রূপ একটি 
ভাঁবকে আশ্রয় করে তোমার ৰ্বাচা আমিটিকে। 
মারো । তোমার 'ক্কাচা আমি'কে পাকা আমি'তে 
পরিণত করো । এই ত' বিগ্ভার সংশার। 
ভগবানের এই ভাব ছাড়া সংসারই ত' আবিগ্ভার 
সংসার। তার পাদ্পল্পে এক হাতি রেখে সংসার 
করো। “চল্তি চাকি সব কোঈ দেখে কীল না 
দেখে কোঈ' । কীল অর্থাৎ খোটা ধরে ঘোর। 
খোঁটা হতে যত দুরে যাবে তত পিষে বাবে। 
হাসের মত সংসারে থাকো। যেন বিষয়াঁননের 
ছোয়াচ না লাগে, চিদানন্দ রস আস্বাদন কর। 
«& মহামায়া এই সংসার রচনা শুরেছেন। তারই 
মায়ায় জীবের এত ছোটাছুটি । এ তারই লীলা। 
মাঝে মাঝে বেহু'স হয়ে মন বাহিরে ছুটে থায় 
ইন্দিয়-পরিতৃপ্থির জন্ত-বিষয়-রস গ্রহণের জন্য । 
ভুলেযায় যে যিনি অন্তরে আনীন তিনিই রম- 
স্বরূপ। 'রিসো বৈ স। 

মহামায়ার এই মায়া-পাশ কাটাতে হবে। 
তাই শক্তিরূপিণী মার শরণাগত হতে হয়। তিনি 
দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাঁওয়া যায়। 
মধুকৈটভ বধের সময় ব্রন্মাদি দেবগণের মহামায়ার 
প্রীত্যর্থে তাই এই স্তব-_ 

বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্ং হি ববটুকার; শ্বরাত্মিক।। 

সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিক। স্থিতা ॥ 

মনকে লক্ষ্যে স্থির রাখার জন্যই সাধুসঙ্গ 
বিশেষ প্রয়োজন। মাঝে মাঝে মন-ঘড়িটাকে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ ] 


মিল করে নিতে হয়। দেখে নিতে হয় সংসারের 
দিকে কতট ফাষ্ট যাচ্ছে, আর ভগবানের দিকে 
কতটা প্লে চলছে। যেখানে সাধুসঙ্গের অভাব 
সতগ্রন্থ পাঠই নির্দেশ । 
নিরভর কর। বিশ্বাস কর। তাতে অন্রক্ত 
হও। তিনি নিজেই জানিয়ে দেবেন-তিনি 
কেমন। এ তার কপা। একবার যদি তিনি 
সনেহ ভপ্তন করে দেন--আর ভয় নাই। ছেলে 
বদি বাপের হাত ধরে, বরং ছেলে পড়ে যেতে 
পরে; কিন্তু ছেলের হাত যর্দি বাঁপ ধরে-আর 
ভয় নাই। তাই ব্যাকুল হয়ে ডাকো। সাধন 
করতে করতে তবে তার কপা হয়। “নায়মাত্মা 
বলহীনেন লভাঃ।” বাদরছানার মত হয়ো না। 
বেড়ালছাঁনার মত হয়ে থাকো। তার কোন 
কতৃত্ব ভোক্ৃত্ব নাই মার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা । 
তিনি ধেমন রাখেন তেমনি থাকোঃ বেখানে রাখেন 
দেখানে থাকো । এইরূপ নিভরতা থাকলে, এইরূপ 
ভাক্ত বিশ্বীম থাকলে তিনি শিশ্য় কৃপা করেন। 
হাজার বছরের অন্ধকার একটা মাত্র দেশলায়ের 
কাঠিতে আলোকিত হয়ে যায়। 
দরকার হন» না। 
তেযামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তম । 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্ছে৷ জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥ 
তাকে ভক্তি করতে শেখো । ঠিক ঠিক ভক্ত 
হও | উপবাস, পুরশ্চরণ ইত্যাদি শুধু নীরস বৈধী 
শক্তিতে তাকে পাঁওয়া যায় না। বৈধী ভক্তিকে 
রণ করে প্রীতি ভালবাস! দিয়ে রাগান্থগ! ভক্তিতে 
পরিণত কর। পাঁচ সিকা পাঁচ আন! অনুরাগ 
তাকে দাও। 
পিত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্য] প্রচ্ছতি। 
তদহং ভক্ত,যপ্হতমশ্সীমি প্রফতাত্মনঃ ॥ 
গীতামুখে এ ত" শ্রীভগবানেরই কথা । তাই ত 


সংসার ও শাস্তি 


তাঁকে গুহাতম উপদ্দেশ দিচ্ছেন 


হাঁজারটি কাঠির 


৬২৩ 


ঠাকুর বলেছেন খোলমাথান জাবের কথা। প্রীতি- 
টুকু চাই। তার উপর গ্রেম, অন্তরাগ; গ্রীতিই 
একমাত্র সার। ? 

এ সব মুমুনু ব্যক্তিদের প্রতি উপদেশ। 
ভগবান অজুনকে বড় ভালবাষেন। তাই তিনি 
ঈশ্বর সব- 
ভূতানাং হৃদ্দেশেহজুঁন তিষ্ঠতি।' ঈশ্বর সকলের 
হয়ে অবস্থান কর"ছন। আর সকলকে পুত্তলিকার 
হ্যায় মায়াধস্ত্রে ঘোরাচ্ছেন। “ভ্রাময়ন সর্তভৃতানি 
যস্ত্রার্টানি মায়য়! |” তাই তিনি বলছেন--“সর্ব 
ধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মাঁমেকং শরণং ব্রঞ্জ।' সর্ব ধর্ম 
অধর্ম ইত্যাদি ত্যাগ করে আমারই শরণ কর। 
আমিই তোমাকে সবপাপেভো নোক্ষয়িয্যামি | 
পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর। মাস্তরল দুটভাবে পাক্ড়াও। 
চোথ বুঝে অন্তরমুথী হয়ে তাকে ধরে বসো। 

ভগবান আরও বলছেন; বার বার বলছেন 
তার আসল সার কথাগুলি £- 

শল্মনা ভব” আমাতে মন সমাহিত কর 

মন্তক্তো/_-আমার ভক্ত হও 

“মদ্যাজী”__ আমার ভজনা কর, পুজা কর। 

“মাং নমন্কুর/--আমার কাছে তোমার সকল 
অহঙ্কার চুর্ণ করে নত 5ও। এই সব করলে 
তুমি আমাঁতেই আসবে। একা আমি প্রতিজ্ঞা 
করে বলছি! 

“মাম এবৈষ্যসি সত্যং তে 
প্রতিগানে প্রিয়োইসি মে); 

তুমি যে আমার প্রির সখা, বড়ই আপন জন । 

তাই আবার বলি--এগিয়ে পড়ো, আর ডুৰ 
দাও। তাঁকে লাভ করো। সেখাঁনেই অনাবিল 


শাস্তি পাবে। একেই বলে শান্তি। মনুষ্যজন্ম 
সার্থক করো এই পরা শান্তি লাভ ক'রে। 
ও শাস্তি; শাস্তি: শাস্তি | 


ধর্মবিশ্বামের গোড়ার 'কথা 


অধ্যাপক শ্রীকান্তি পাকড়াশী, এম্এস্সি 
( গৌহাটা বিশ্ববিস্তালয় ) 


মানুষের বিভিন্থ সমাঁজব্যবস্থায় ধর্মের নানা 
রূপ, নানা অভিব্যক্তি । এই অভিব্যক্তির গোড়া- 
পত্তন ঠিক কবে হয়েছিল তা নিশ্চিত ভাবে জানা 
না গেলেও সে সম্পর্কে তথ্যার্দি প্রাগৈতিহাসিক 
মানুষের অতীত দিনের অলিখিত ইতিহাসের 
বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলি বৈজ্জানিক বিশ্লেবণের মধ্যেই 
হৃবিজ্ঞনীর! দেখিয়েছেন যে, এ অলিখিত ইতিহাসের 
ধার। অঙ পুয়াতন সভ্যতার নানা পথে নানা 
ঘুরে বিবতিত হয়েই আধুনিক সভ্যতার আডিনায় 
প্রবাহিত হয়েছে। মানুষের ধর্মীয় ভাব-বিশ্বাসের 
অন্বর্তন, কি বিবর্তনের একটানা প্রগতি আর 
বিস্তারের প্রকৃতি কি ও কমন সে সম্পর্কে 
বিজ্ঞানীদের অনেক আলোচন1-- সমালোচনা 
জ্ঞানের ভাগার সমুন্ধ করেছে বটে, কিন্তু এখনও 
পর্যস্ত একট। চূড়ান্ত্র সিন্ধান্ত পাওয়া স্ব হয়নি। 
কারণ ধমীক্ম ভাব-খিশ্বাস। আচার-অনুষ্ঠান, 
পৃজার্চনার পৰ্ধতিগুলি কোন দিনই একটা নিদিষ্ট 
পথে ঝ কাঠামোর মধ্যে বিবতিত হয়নি । মানব- 
সমাঞ্জ যেমন যুগে ধুগে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার স্তর 
পার হয়ে এসেছে, ঠিক তেমনি মানুষের ধর্মীয় 
ভাব-বিশ্বীস, বুদ্ধি যুক্তি আঁর নিয়ম কানুনগুলিও 
ক্রমে ক্রমে জন্ম নিয়েছে পরিবতিত হয়েছে 
অবলুণ্ত হয়ে গেছে। এই পরিবর্তনের শ্রোত 
সত্যই নিরবচ্ছিন্ন প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা পার 
হয়ে আধুনিক সভ্যতার সীমানায় এসে পৌছেছে, 
বিধতিত মানব্সমাঁজ আর মান্থষের ধর্ম। সমাজ 
ও ধর্ম__মানুষের ছুই মৌলিক প্রয়োজন শতাবধীর 
পর শতাব্দী অবিচ্ছেগ্চ-_-অবিভাজ্য হয়েই সংগঠিত 
সংযোজিত হয়েছে মানব সভ্যতার অগ্রগতির তালে 
তালে- ধাপে ধাপে। 


প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ ছিল একান্তই 
অরণ্যচারী--দিনেরাতে বনের পশুপাঁখীর অন্বেষণ 
আর শিকার নিয়েই তার সময় কেটেছে ঘন হুর্ভেদ্য 
জঙ্গলের আনাচে কানাচে । প্রকৃতির সাথে কঠিন 
সংগ্রাম ক'রেই তাঁকে বাঁচতে হয়েছে- বাঁচাতে 
হয়েছে ঘনিষ্ঠ সহযোশাদের । এই সংগ্রামমুখর 
জীবনের মধ্যেই সে প্রত্যক্ষ করেছে কেমন করে 
দিনের পর দিন প্রকৃতি বদলিয়েছে এক অজ্ঞেয়__ 
অজ্ঞাত শক্তির ছুর্বোধ্য নিরুম শৃঙ্খলায়। বছরের 
পর বছর ছয় খতুর অবশ্যান্তাবী আস! বাঁওয়া, দিনে 
রাতে সৃর্ধচন্ত্র, গ্রহনক্ষত্রদের উদয়াস্ত সময়ে 
অসময়ে ঝড়বৃষ্টির তুদুল তাগুব-এমন আরও কত 
শত নিরবিচ্ছিন্ন প্রকৃতির থেলায় অরণ্যবাসী মানুষের 
স্থল মনে প্রথম যেদিন জেগেছিল অভূতপূর্ব বিস্ময় 
আর আতঙ্কের দোল! সেই দিনষ্টু সুত্রপাত হয়েছিল 
প্রকৃতির বিপুল শক্তি আর মহিমার উপর মামুষের 
নিঃসক্কোচ আত্মসমর্পণ । কাসক্রমে এই আত্ম- 
সমর্পণ-ভাবের মধোই জন্ম নিয়েছিল নানা ধর্মের 
বিচিত্র মূল উপাদানগুলি। মানুষের ক্ষমতার বাইরে 
বুদ্ধিব্যাখ্যার উধ্বে” প্ররুতির মহাজাগতিক ঘটনা- 
বলীর মাধ্যমে মানুষ জেনেছিল যে শরীর ও 
মনের দিক থেকে সে কৃত অসহায়-_-কত দুর্বল। 
এই দুর্বলতার অলজ্যনীয় প্রতাপ মানুষের আত্ম- 
সমর্পণ-ভাবটি প্রবল হ'তে প্রবলতরই হয়েছিল 
দিনের পর মাস-মাসের পর বছর। জড়জগতের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার একটাঁনা প্রভাবে 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ এই বাস্তব অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় ক'রেছিল যে, প্রকৃতির দান আর শাসন ছাড়! 
সে বাচতে পারে না-বাঁচতেও পারবে না তার 
আত্মরক্ষা-বিস্তার-বিনোদনের সহঙ্জাত বৃত্তিগুলি। 
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সেই অতীতে মানুষের অর্বাচীন অনভিজ্ঞ জীবনে 
ছিল কত শত বাধা-বিপত্তি, আশা-সংশয়__ 
অনিশ্চয়তার আশঙ্কাকঠিন অজ্ঞানতা! এই 
অনভিজ্ঞ জীবন-ঘাত্রার প্রতিপর্দে এ বিপদাশস্কা_ 
অনিশ্চয়তার ভগ প্রবল চাঞ্চল্যই জাগিয়েছিল মানুষের 
আত্ম-রক্ষা-বিস্তার-বিনোদনের  ইচ্ছাগুলিতে। 
প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম আর প্রকতির দান গ্রহণ-__ 
এই দুই অলজ্বনীয় বাস্তব প্রয়োজনের মধ্যে মানুষ 
মামরণ চেষ্টা করেছে তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলির 
পূর্ণ উপলব্ধিতে- চুড়ান্ত সম্তোগে। এই প্রচেষ্টার 
মধ্যে মানুষ যতটা সাফল্য পেয়েছে বোধ করি তার 
চেয়ে বেশী পেয়েছে অসাফল্য। অসাফল্যের 
বোঝা খতুতে খতুতে গঠন করেছে মানবের স্থৃল 
অভিজ্ঞতা-তার সাদাসিধে বুদ্ধি যুক্তি আর সেই 
সাথে বিপুল বেগে দাঁনা বেঁধে উঠেছে প্ররুতির 
অলৌকিক শক্তির উপর মাুষের সংশয়হীন নিউরতা 
-আত্মসমর্পণ-ভাব। প্রকৃতির অদীম শক্তির 
প্রকাশ অরণ্যচারী মানুষের যুগ্াস্থলীর চারিদিকেই 
-আকাশে বাতাসে অরণ্য প্রাস্তরে- লতা পাতা 
বনস্পতির চিরসবুজ ঙে__কালো! মেঘের প্রাণদায়ী 
জল ছড়ানোর মধ্যে_এই শক্তির রূপ প্রতিক্ষণে 
বিহ্বল করেছে প্রাগৈতিহাসিক শিকারী-মানুষের 
অনন্নত প্রাণ-মন। 

আর্দিম মাঁুষের স্থুল বুদ্ধি যুক্তি আর ক্ষমতার 
উধের্বে চির-বিরাজিত প্ররুতির মহাশক্কি__-যে 
শক্তি শ্রধু অন্থভব করা যায়_ব্যাথ্যা কর! সম্ভব 
জড়জগতের প্রারৃতিক ঘটনা-বলীর গুণাগুণ 
বিচারে । অনন্ত নীলাকাশ- ছুরম্ত বাতাস--প্রচণ্ড 
স্ষ-শ্নিগ্ধ চন্ত্রম সবই যে এক অতিমানব মহাঁশক্তির 
আধার এই ধুগান্তকারী অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস 
অরণ্যবাসী মানুষের অস্ফুট বুক্ধিধুক্তির দুর্বলতার 
মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল তার সংগ্রামময় জীবন- 
যাত্রায়। কোন সন্দেহ নাই যে এই অলৌকিক 
অদৃত্ত শক্তির মহিমা! আদি. মানুষের মনে জাগিয়েছিল 
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প্রবল বিশ্বয়_অসীম ভয়-দুরম্ত শ্রদ্ধা_-আর 
অপার আনন্দ। কালক্রমে মানগষের মনে বিশ্য় 
আনল জন্ত্র, ভয়ে জাগাল ভক্তি- শ্রদ্ধায় ফুটল 
পুজ|ভিলাঁষ-_আঁনন্দে অমাট বাঁধল সব সংশয়-_-গব 
অজ্ঞতা । এই ভাবেই মানুষের চেতনায় মূর্ত হয়ে 
উঠলো অলৌকিক শক্তির নান! রূপ- নানা ধ্বনি 
নানা রস-নানা ব্যপ্রনা। এই রূপের কল্পনাতে 
কালের আবর্তনে গড়ে উঠেছে কত দেবদেবীর 
কল্যাণমরী মুর্তি__এই ধর্মের স্পন্দনে স্থষ্ট হয়েছে 
কত স্তোত্র, ধর্মসঙ্গীত এই রসের মধুর পরশে 
ফুটেছে কত ভাব আবেগ-_এই ব্যঞ্জনার সংস্পর্শে 
জন্ম নিয়েছে কত নতুন ধ্যান-ধারণা! আদিম 
মানুধের মন ভরেছে এক অনান্বাদিত রস সুধায়। 
প্রকৃতির সাথে মানুষের অঙ্গাঙ্গী সংযোগ 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সত্য হ'য়ে আছে 
আজও । একদিকে যেমন প্রকৃতির লীলা-মহিম!| 
নিয়ম-শৃঙ্খলার তীক্ষ প্রভাব সেই অতীত থেকে 
ংগঠিত ক'রে চলেছে মানুষের মন আর শরীর, 
সমাজ আর জীবন, অন্ত দিকে জীবশ্রেষ্ঠ মান্ুষেরও 
বিরাম নাই প্রকৃতির মনোদঘাটন করার কঠিন 
সাধনায়। যুগের পর ধুগ প্রকৃতি আর মানুষের 
দন্দ ক্রমেই তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে চলেছে-_এই 
দন্দে মানুষ কোন সমস্ত হয়েছে জয়ী ; আর ন৷ হয় 
শোচনীয়ভাবে » পরাজিত ও বিপর্ধস্ত। কিন্তু তা 
সত্বেও প্রকৃতিকে জানার অদম্য অভিলাষ_ 
প্রাকৃতিক অলৌকিক শক্তির গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে 
বশে আনার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা এমনকি প্রস্বতির 
উপর স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করার ধৃইতাপূর্ণ উদ্যম 
প্রকাঁশ করতে মানুষ যুগে যুগে এগিয়েই গেছে। 
সব ক্ষেত্রেই যে পূর্ণ সাফল্য মানুষ পেয়েছিল তা 
নয়__পরাজয়ের গ্লানিতে তার দুর্বার ইচ্ছা আরও 
প্রবলই হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত যখন সাফল্য 
কোন মতেই এল না তখনই আদিম মান্ছষের 
শারীরিক ও মানসিক দূর্বলতা প্রকট হয়ে ভীক্ষ 
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ক'রে তুলেছে এ মহাঁশক্তির হাতে মানুষের নিঃসন্দেহ 
আত্মসমর্পণের ভাবাবেগ। এই আত্মসমর্পণের 
ভাবাবেগ সকল মানবধর্মের মূল ভিত্তি_--সকল 
ধর্মাচারের প্রধান আধার । 

মানুষের আত্মরক্ষা -বিস্তার-বিনোদদনের সহজাতি 
বৃত্তিগুলি স্বাভাবিক পথে পরিতৃপ্ত হ'তে ন! পারলেই 
মানুষের আত্মসমর্পণের বৃত্তিটি চঞ্চল হ'য়ে ওঠে 
জীবনে নানা বাঁধা-বিপত্তির সংশয়াশঙ্কার বন্ধুব পথে। 
আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত শারীবিক শক্তি আর 
মানসিক ক্ষমতা থাঁকা সত্তেও যখন মানুষ নিজেকে 
রক্ষা করতে পারেনি_ মৃত্যুর শাসন এড়াতে 
পারেনি-তখনই যে এই আত্মসমর্পণের বৃত্তি 
তীব্র হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
জীবনকে নব বিপদ-_-সমস্ত অনিশ্চয়তার হাত থেকে 
বাঁচাবার প্রয়োজন অরণ্যচারী আদিম মানুষের 
সহজাত প্রয়োজন, কিন্তু জীবনের সমস্ত বাস্তব 
বাধা-বিপদ--অজানা অনিশ্চয়তা__প্রাগৈতিহাসিক 
মানুষের অর্বাচীন শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতায় 
দুর করা কি সম্ভব ছিল? নিশ্চয়ই নয় তাই 
অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই আদি পূর্বপুরুষরা নির' 
করতে বাধ্য হয়েছিল সেই মহাশক্তিরই উপর; ধার 
করুণায় মহাজাগতিক-_জাগতিক ঘটনাগুলি প্রতি- 
ক্ষণেই মানষকে বেচে থাকতে সাহায্য কবেছে 
বিপদসন্কুল গভীর অরণ্যের বিচিত্র পরিবেশে। 
জন্মমৃত্যুর রহন্ত তার জানা ছিল না-_কিন্ত অঙ্কুর 
থেকে নতুন প্রাণের জন্মের অভিদ্ঞতা তার হয়েছিল 
নিশ্চয়ই । কেমন করে সম্ভব হয় এই নতুন প্রাণের 
সঞ্চার? আত্মবিস্তারের ধারা এক পুরুষ থেকে 
আরেক পুরুষে ধাবমান; কিন্ত এই অবিচ্ছিন্ন 
বিস্তারের মূল কারণ কি? কে?? 

জন্ম হয় নতুন প্রাণের- মৃত্যু ঘটে পুরানে! 
জীবনের এই প্রীক্কৃতিক নিয়মের কোথাও ছিল 
না কোন ব্যতিক্রম--এতটুকু ফীক। এই প্রারুতিক 
নিয়মের কোন ব্যাখ্যাই সেই অতীতে বন্ত জত্ত 


উদ্বোধন 


[ €*তম ব্ব_-১১শ সংখ্য। 


শিকারী মানুষের স্থুল বুদ্ধিতে আশ্রয় পায়নি। 
জন্ম-মৃত্যুর গু রহস্তের সমন্তা দেদিনের মানুষের 
নিজ ক্ষমতায় সমাধান করা সম্ভব হয়নি বলেই না 
মানুষ নির্ভর করেছিল এক অজ্ঞাত অজ্ঞেয় শক্তির 
উপর- বার অমোঘ নিয়মে এই জড়জগতে 
জীবন্তদের জন্মপ্রবাহ কোনদিনই রুদ্ধ হ/য়ে যায়নি। 
এ বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নেই ষে, 
পৃথিবীর মানুষের বুদ্ধি যুক্তি ও মেধার মাঁপকাঠিতে 
যে মুহূর্তে প্রক্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন অলৌকিক ঘটনা- 
বলীর মর্মোদঘাটন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তখনই 
মানুষ এই সত্যতায় বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিল 
যে, এই বিরাট পৃথিবী এক অতি প্রারুতিক 
শক্তিই শাসনে চালিত হচ্ছে। এই অতি 
প্রাকৃতিক শক্তির সঠিক বপ কি ও কেমন সে 
বিষয়ে গোড়ায় কোন বাশ্তববোধ অবশ্যই ছিল 
না, আর না থাকাঁর ফলে অন্যদিকে আদম মানুষ 
অন্ত একটি সত্যতা নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস আর 
স্বীকার ক'রে নিয়েছিল যে, পৃথিবীর সমস্ত জড় 
জীবস্ত বস্তই হচ্ছে এই অতি প্রারুতিক শক্তির 
পবিত্র আধার। এই বিশ্বাসের মুলে নাই বা থাকল 
কোন বৈজ্ঞানিক সত্যতা, নাই বা রইল যুক্তিপূর্ণ 
ব্যাখ্যা আর বিশেষণ, তবুও এই বিশ্বাসের জোবে 
প্রাগৈতিষ্তাসিক যুগের মানুষ উপলদ্ধি ক'রেছিল-- 
অতি প্রাকৃতিক শক্তির সাথে তার নিকট সম্পর্ক 
স্থটটি করেছিল আদিম ধর্মভাব ধারণাগুলির সহজ 
অথবা জটিল কাঠামো । এই আদিম ভাব ধারণা- 
গুলি আজও বেঁচে আছে গাছ পাথর নদীনালা অস্ত 
জানোয়ারের পুজাচারের মধ্যে _বেঁচে আছে আকাশ- 
বাতাস-চন্দ্র-সর্ধ-গ্রহ-তারার আরাধনার আচার- 
বিচারে । এই পৃজাচার আর আরাধনার আচার- 
বিচারের মাধ্যমেই বিবতিত হয়েছে মান বধর্মের 
মৌলিক উপাদানগুলি। 

আদিম অরণ্যচারী মানুষেয়্ জীবনে সে দিন 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা-বোধের মধ্যে 
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ছিলনা কোন ভেদাভেদ ; তাই প্রাকৃতিক ঘটনা- 
বলীর প্রবাহ একান্তভাবেই সংগঠিত ও স্জীবিত 
করেছিল মানুষের জীবনপ্রভাতের প্রতিদিনের 
প্রতিটি খতুচক্রের কর্মধারা। দৈনন্দিন জীবনের 
প্রগতি ও কল্যাণের জন্ত সে অতীতে অরণ্যবাঁসী 
শিকারীদের আরাধনা! করতে হয়েছিল অতি 
প্রারৃতিক শক্তিকে । তাকে প্রতিনিয়ত সাধনাও 
করতে হয়েছিল এ শক্তিরযার শাসনে যাঁর 
কল্যাণে ঠিক সময়মত বৃষ্টি হয়__হ্র্ধ ওঠে বীজ 
অঞুরিত হয়-_বন্থ শিকারের অভাব হয় না-বিপদ 
দুঃখ চিরস্থায়ী নয়_অজানিত ভবিষ্যতের অনিশ্িক্নত! 
দূর হয়। মোটকথা, প্রতিদিন রাত্রির কাজকর্মে 
চলাফেরায় না আসে কোঁন অকল্মা্থ বিপর্ধয়_- 
না ঘটে কোন অভাবনীয় তুর্থটনার দুঃখ বন্ধ 
হয়ে না যায় পুরুধা্গক্রমের জীবনপ্রবাহ--এই 
ছিল আদিম মনের একান্ত কামনা-_চিরন্তন আশা । 
ব্যক্তি কি সমট্টিগত জীবনের প্রগতি আর মঙ্গলের 
জন্ত কোন মতেই যেন অতি প্রারুতিক শক্তির 
শাসনে প্রাকৃতিক জগতের শৃঙ্খলিত স্থষ্টি ও ধ্বংসের 
শ্বোত ব্যাহত না হয়*-এই ধ্যান ধারণাই প্রাগৈতি- 
হাঁসিক মানুষের অত্যাবশ্যক অবলগ্ধন হয়ে সংগঠিত 
»য়েছিল কালের প্রবাহে । যেহেতু সোঁদন 
অর্ধাচীন, বন্তপশুপাখী-শিকারী আদিম মানুষের 
কোন ক্ষমতাই ছিল না কোন নৈসগিক অথবা 
জাগরিত ঘটন! শাসন করার, নিয়ন্ত্রিত করার_ 
তাই মানুষ নিতান্ত আসহার ভাবে নিজেকে 
আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল এঁ আঁতমানব 
শক্তির কাছে। আত্মসমর্পণের ভাবটি চুড়ান্ত 
ভাবে দান! বাঁধল সেই শক্তির রূপ কল্পনা 
আরাধনায়, সাঁধনায়। সাধনা আরাধনার পদ্ধতি- 
গুলিও ক্রমে ক্রমে নিষ্লমবাধা আচার-অনুষ্ঠানের 
মধ্যেই স্থায়ী হয়ে গেছে যুগের প্রবাহে-_সভ্যতার 
বিবর্তনে-__মানবীয় ধ্যান ধারণার পরিবর্তনে_- 
পরিব্ধনে। 


ধর্মবিশ্বাসের গোড়ার কথা 


৬২৭ 


কালের শোতে একদিকে মানুষের জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞত] বৃদ্ধি পেয়েছে আর অন্যদিকে প্রাকৃতিক 
ঘটনাবলীর কারণগুলিও বীরে * ধীরে উদঘাটিত 
হয়েছে। এর অভিঘাত পড়েছে আধুনিক ধর্মভাব ও 
বিশ্বাসের কাঠামোগুলিতে। যুগে যুগে ধর্মের রূপ 
বদলেছে _ধর্মের ব্যাখ্যা পরিমাঁজিত হ'য়েছে__ 


'ধর্মাচারের নিয়ম কানুন আরও জটিলতার মধ্যে 


সংগঠিত হয়েছে, কিন্ত এখনও এ প্রাকৃতিক 
শক্তিকে জয় করা সম্ভব হয়নি- সম্পূর্ণ হয়নি 
মানুষের অবিস্মরণীয় জিজ্ঞাসা-কে এই বিশ্ব 
বহ্ধাণ্ডের স্থা্কর্তা? জন্ম মৃত্যুর অবিচ্ছিন্ন ধার' 
কার শাসনে কালের শাসন অগ্রাহথ করে চলেছে? 
কে সেই বিশ্বরচক যাঁর শুভ ইঙ্গিতে স্থঠি হয়েছে 
ক্র অসীম নীলাকাঁশ__গহন ভয়াল অরণ্যানী_ উদ্দেল 
ভয়ঙ্কর সিদু? কোথায় সেই শক্তিমান বিরাট যাঁর 
ছাঁয়। দেখি প্র তুধাঁরাচ্ছন্ন উত্ত,গ পবতশিখরে _চির- 
শ্তামল শস্তভারে আঁনত ক্ষেত-প্রান্তরে_ খনকুস্তল- 
কাল মেঘপুঞ্জে_রামধনগর সাত রঙের ছটায়__নান! 
ফুলের, নানা ফলের বর্ণালীর বিচিত্র বিন্যাসে? 

উত্তর কি? কে জানে? তাই শুধু বিশ্বাসেই 
মিললো সে উত্তর__“তর্কে নয়” কিন্তু তবু তবু 
তো প্রশ্ন থেকে যার__শেষ হয় ন| এ. বিপুল শক্তির 
রহস্ত উন্মোচন করার অদম্য কৌতুহল-_অশেষ 
অধ্যবসায় । এ্তাই এখনও ধর্মের প্রভাব থেকে 
মানুষ মুক্ত হ'তে পারেনি শুক্ত হ'তে পারেনি 
ধর্মীয় ভাঁব-বিশ্বাসের জটিল জটাজাঁল থেকে। 
মুক্তি পায়নি চিরনূতন বিশ্বতরষ্টার পায়ে মানুষের 
সহায় আত্মসমর্পণ-ভাব-যে ভাবের ভাবনায় 
মাঁনবকণ্ঠেই একদিন ধ্বনিত হল-_ 

তমেবে ভান্তমনুভাঁতি সর্বং 
তন্ত ভাসা সর্যমিদং বিভীতি-_ * 

কে এই তিনি? তারই সর্বকালক্জয়ী মহাশক্তির 
স্বরূপ উপলব্ধিতে বিভিন্ন মান্বসমাজের বিচিঞ্জ ধর্মের 
বিপুল অভিব্যক্তি _জটিল প্রবাঁহ। প্রাগৈতিহাসিক 


৬২৮ 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ-- ১১ সংখ্যা 


প্স্তর-যুগবাহী সভ্যতা পার হয়ে এই প্রবাহ লীলার শেষ নাই-_শেষ নাই তাঁর অলৌকিক শক্তির 


অবিচ্ছিন্ন হয়ে আজও বেচে আছে বর্তমান 
সভ্যতার বিভিন্ন ল্তরে- বিভিন্ন পর্যায়ে ৷ প্রকৃতির 


অপূর্ব বিকাশ--তাই শেষ নাই মানুষের চিরন্তন 
ধর্মজজ্ঞাসা | 


দ্রিশারী 
| পপ্রন্থনী' ছন্দে লিখিত | 
পৃথথীন্দ্রনাথ মুখোপাধায় 


তব স্বপ্পে মম সও! ওঠে নিত্য বিভাসি' 
ওগো দীপ্ত প্রেমে মগ্ন চির দিব্য-্ঘপনী ! 
প্রাণ-সুুধ তব ছন্দ-গানে আত্ম-প্রকাশি? 
করে মূর্ত সার! চিত্তে হেম স্বর্গ-সরণী ॥ 


প্রুব-কাস্ত তরে সুগ্ধা রাধা কৃষ্ণ-পিয়াসী 
জাগে বিশ্ববুকে, ধন্য তব পুণ্য লীলা-ছল 
শিব-অঙ্ক লাগি? পঙ্কমাঝে গাদ্ন-বিলাসী 
ফোটে উদ্ভাসন-মন্ত্রে মেলি” শুভ্র হিয়া-দল ॥ 


দানি? মর্তে তব বর্ণ-দিশ1, শঙ্কা নাশি? হায় 
তব শঙ্খ ওঠে মর্মে বাজি' ক্ষুদ্র ধরাতল 
কী আনন্দে হয়ে মত্ত তব স্পর্শ আজি চায়, 
ওগো! সত্য, হে আদিত্য, চিরশাস্ত, স্ববিমল ॥ 


দেব অর্থ-সম সত্তী তব দিব্য-চরণে 
লভ্ভি' পুর্ণ নব-জন্ম তব নিত্য-শরণে | 


উর্বনী* 


প্রীমতী বাসনা! দেবী 


সমগ্র ভারতীয় সং.” ,,, বেদ। বহু 
বৈপ্লবিক ঘাত-প্রতিঘাতে ভারত আজও যে অক্ষুণ 
রয়েছে তার কারণ হিন্দুশাস্ত্রাশি আঞ্জও সেই 
গৌরবময় এঁতিহা বহন করে চলেছে। সাধারণতঃ 
আমরা বেদ বলতে খুব চলতি কথায় যা বুঝি তাই 
কিন্ত বেদের পুরোপুরি অর্থ নম্ব। লোকে যেমন 
বলে_এ লোঁকটি খুব পণ্ডিত-_-এর বেদবেদাস্ত 
পড়া আছে।' বেদবেদাস্ত কথাটি যেন এক সঙ্গেই 

«* কলিকাত| বেতারকেল্ের সৌজন্ঠে 


চলে এসেছে। বেদ ৃ 

ক্রিক্না তা নয়, বা কেবল নীতিবাক্যের সমাবেশ 
তাও নয়। ভারতবর্ষ সত্যিই এক বিচিত্র পুণ্যভূমি। 
তার সভ্যতাকে জাহির করার জন্ত যে গ্রন্থকে 
ভারতব্ষ খাড়া করেছে তাতে আছে না আছে 
এমন বস্ত নেই। সমস্ত বেদশাস্্কে অতি নিপুণ- 
ভাবে পড়বার সুযোগ খুব কম লোকেরই হয়ে 
থাকে। যদ্দি কিছু অংশও পড় যায় তবে দেখা যায় 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ ] 


এই বেদের মধ্যেই ধম, দশন, ক্রিয়াকলাপ, রাঈনীতি, 
মমীজনীতি, কাবা, সাহ্ত্যি সবই বিগ্তমান। অন্যান্ট 
গ্রসঙ্ বাদ দিরে আজ আমরা কাব্য ও সাহিত্যের 
কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করবো । 

ভারতীয় সাহিত্য ও কাব্য যে পরবর্তীকালে 
সমুদ্ধ হয়ে উঠেছে তার উৎস বেদ। বেদে যে 
সমস্ত খতুবর্ণনা ও প্রকৃতির বর্ণন! পাঁওয়! যায় 
সেগুলোকে অবলম্বন করেই বহু কাব্যগ্রন্থ রচিত 
হয়েছে । কাব্যের মধ্যে বে বিভিন্ন রসস্থষ্টি হয়েছে 
এবং শুঙ্গার, বীরঃ ভয়ানক, করুণ প্রভৃতি এক একটি 
রসকে অবলম্বন করে স্থমধুর কাব্য রচিত ইয়েছে-_ 
অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তার মূল বেদেই নিহিত 
রয়েছে। 

উর্বশীর প্রসঙ্গ আমরা প্রথম বেদের মধ্যে 
দেখতে পাই খথেদের দশম মণ্ডলের ৯৫ সুক্কে। 
ব্দোদি শানে স্্ীজাতিকে পাচটি ভাগে বিভক্ত 
করা হয়েছে যেমন দেবী, অস্থরী, মানবী, অগ্তরী 
ও কিন্নরী । অগ্সরী ও কিন্নরী এই ছুটি জাতিকে 
গন্ধবশ্রেণীর অন্তভূক্তা বলা যায়। 

বেদের টাকাকার সায়নাচাধ উবশী শব্দের অর্থ 
উষ্া করেছেন। বেদের মধ্যে পুরূরবা ও উর্বশীর 
যে গল্প আমর! পাই তাতে টাকাকার বলছেন-_ 
পুর্ূরবা শব্দের অর্থ সুর্ধ। স্র্ধ উদয় হলে উযা 
আর থাকে না। পুরূরবাকে পরিত্যাগ করে উর্বশী 
যে চলে যাঁচ্ছে সেটা যেন দঙ্গতই কারণ রূপক দিয়ে 
বুঝিয়ে দিচ্ছেন সূর্ধের সঙ্গে উধ্ধা কখনও একসঙ্গে 
থাকতে পারে না। 

অপ্মরী ও কিন্নরীদদের এই বৈশিষ্ট্য ছিল. 
অগ্গরশ্রেণী খুন সুন্দরী রূপসী নৃত্যশীলা রূপে 
পরিচিত আর কিন্গরীর! সুকণ্ঠ) গায়িকা । সেজন্ 
লোকে কথায় বলে কিন্নরকঠ। এই ছই শ্রেণীরই 
দেবশরীর- মর্ত্যের মরণশীল মানুষের মত তারা বাস 
করতে পারে না। অথচ দেবতাদের মত তপস্তা 
প্রভাবে তারা কোন শজিলাভ করতেও পারে না। 


উর্বশী 


৬২৯ 


_ উবশীর রূপ-বর্ণনায় বলা হয়েছে “আকাশ থেকে 
পতনশীল বিছ্াতের মত ওজ্জল্য ছিল আর সে 
রূপচ্ছটায় চন্দ্রা পস্ত মাঁন হয়ে যায়”।” 
বিছ্যন্ন | পতন্তী দবিগ্োন্তরন্তি যে অপ্য! কাম্যানি 
জনিষ্টো আপো ন্ধঃ সুজাত: প্রোবশী তিরত দীর্ঘমাযু ॥ 

ঝগেদ (১০৮৯৫) 
শ্রমদ্ভাগবতের ৯ম স্কন্ধে উবশীর উৎপত্তি 
আখ্যায়িকা বধিত হয়েছে । রস্তা, মেনকা, উর্বশী 
প্রভৃতি স্বর্গের অপ্গারাগণের মধ্যে উর্বশী মিত্রাবরুণের 
শাপে মানবী দেহ ধারণ করেছিল এবং স্বর্ণচ্যুত 
হয়েছিল। 
শত্বোবশীন্দ্রভবনে গীয়মানান্‌ সুরধিণা 
তরান্তকমুপেয়ায় দেবী স্মরপরাদিতা 
মিত্রাবরূণয়ো* পাপার্দাপন্না নরলোকতাম্‌ 
নিশাম্য পুরুষতরেষ্টং কন্দর্পমিৰ রূপিণম্‌। 
ইন্দ্রের তবনে দেবতাগণ বখন সমবেত হয়েছেন, 
সেখানে অগ্সরীদের নৃত্যগীতের আসর বসেছে, অন্ঠান্ত 
অগ্দরীগণ গতিমাধুধে ও নৃত্যকুশলতায় সকলের চিত্ত 
আকৃষ্ট করছেন এমন সময় উর্বশী অন্যমনস্ক হয়ে 
"পড়েছে দেখে মিত্রাবরুণ তাকে অভিশাপ দিলেন । 
মহাভারতের ৰন্পর্বের মধ্যে আমরা এই উর্বশী- 
আখ্যায়িকা দেখতে পাই। উর্বশী অজুনের কাছে 
এসে বলেছিল__ 
ন কেবলং 1হ শত্রেণ প্রেষিতা চাহমাগতা 
চিরাভিলফিতো বীর মম1প্যেষ মনোরথ:ঃ। 
অজুন তার উত্তরে উর্বশীকে মায়ের মত সন্মান 
গ্রদর্শন করেছিলেন-__ 

নি মানহসি কল্যাণি অন্যথা গন্তমঙজনে 

গুরোগ্ড রুতরী ত্বং মে মম বংশবিবদ্ধনী 

যথ! কু্তী চ মাস্দ্রী চ শচী চৈব সম! ইহু 

তথা স্ববংশজননী ত্বং হি মেহ্ গরীক্নসী $ 

গচ্ছ মু? প্রপন্গোহন্মি পাদ তে বরবর্ণিনি 

ত্বং হি মে মাতৃবৎ পুজ্যা রক্ষ্যোহহং পুত্রবৎ ত্বয়া!। 

অগ্ষরীরা যে শুধু নৃত্যশীলা রূপসী ছিল তা নয়। 


৬৩৬ 


শান্তজ্ঞানও তাদের ছিল এরূপ পরিচয় পাওয়া বায়। 
বেদের মধ্যে দেখতে পাই উর্বশী মহাঁরাঁজ পুরূরবাঁকে 
বল্ছে__ 

“এই সকল দেবতা তোমাকে বলছেন তুমি 
মৃত্যুজয়ী হবে। ন্বীয় হোমদ্রব্য ছারা দেবতাদের 
পৃজ| করে তুমি হ্বর্গে যাবে ।” 

“ইতি তব! দেব! ইম আহুরৈল যথেমেতদ্ভবসি মৃত্যুব্ধুঃ 
প্রজা তে দেবান্‌ হবিষা বাতি ত্বর্গ উ ত্বমপি 
মাদয়াসে । 
হিন্দুধর্মের অমর বাণী--“ত্বমেব বিদিত্বাংতি- 
মৃত্যুমেতি' উর্বশীর জানা ছিল। 

শ্রুমপ্তগবতেও ঠিক এই কথাই উর্বনী বলেছে। 
তার কথার মধ্যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যথেষ্ট রয়েছে । 

“তেন যজত যজ্ঞেশং ভগবস্তমধোক্ষজম্‌ 

উর্বশীলোকমহিচ্ছন্‌ সবদেবময়ং হরিম্‌ 

এক এব পুরা বেদঃ প্রণব সববাজ্ধর 

দেবো নারায়ণো নান একোহগ্রি বর্ণ এব চ।” 
হরি যে সর্বদেবময় এবং প্রণবশব্ধ যে সমস্ত শবের 
গৃার্থসচক উ্বশীর কথাপ্রসঙে জানা যায় যে, 
ভারতীয় রহস্তবিদ্ভা তার জ্ঞাত ছিল। 

মহাকবি কালিদাস এই উর্শীর কাহিনী অবলদ্বন 
করে তার বিখ্যাত “বিক্রমোর্শী” লিখেছিলেন । 
বিক্রমোর্ধশী নাটকের উৎস খুঁজতে গেলে ঘ্মার্দের 
সেই বৈদিক যুগেই চলে যেতে হবে। বেদের মধ্যে 
যেটা! মাত্র আখ্যাক্িকারূপে বণিত হয়েছে কৰি 
কালিদাস তার কাঁব্যপ্রতিভা ও নিপুণ রচনাশৈলীর 
দ্বারা তাঁকে নাটকে রূপাগ্নিত করেছেন। 

উর্বশীর রূপ-লাবণ্য বর্ণনায় কবি কালিদাস 
গেয়েছেন 
অস্ত] সর্গবিধো প্রজাপতিশন্দ্রো ঈ কান্তি প্রদ: 
শৃংগারৈকরসঃ শ্বয়ং ন মনো মাস! নু পুম্পাকর; 
বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং সন বিষয়ব্যাবৃত্ত কৌতুহলো 
নির্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ। 

( বিক্রমোর্বশী ) 


( ১০।৮৯৬1১৮ ) 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্য। 


সমস্ত অগ্সরীর! নারায়ণ ঝষির যোগবিস্থ্টি করতে 
গিয়েছিল । নারায়ণ খধি উরু থেকে উৎপন্ন এই 
উর্বশীকে দর্শন করে লঙ্জিত হয়েছিলেন। কারণ 
উর্বশীকে তপস্বীর স্থষ্টি বলে মনে হয় না। একে 
স্ষ্টি করার জন্য চন্দ্র স্বয়ং প্রজাপতি হয়ে নিজের 
উজ্জল কান্তি বিতরণ করেছেন । নইলে নরনারায়ণ 
কি করে এই মনোহর রূপনির্মাণে সমর্থ হবেন? 
ঠিক এমনি লীলাধিত ছন্দে কবি কালিদাস 
অভিজ্ঞানশকুন্তলায় শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করেছেন-_ 
“চিত্রে নিবেশ্ত পরিকল্িত সত্বযোগা 
রূপোঁচ্চয়েন মনসা! বিধিনা কৃতা নু 
সীরতুস্থ্িরপরা প্রতিভাত সা মে 
ধাতুবিভূত্মনুচিস্ত্য বপুশ্চ তন্তাঃ।” 
শকুন্তলার শরীরসৌন্দ্ধ চিন্তা করে এটাই জান। 
গেল যে বিধাতা জগতের সমস্ত নির্মাণসামগ্রী এক 
জায়গার আহরণ করে রূপরাশির অপূর্ব পরাকাষ্ঠা 
দেখাবার জন্তই যেন অপর একটি স্ত্বীরত্ব স্ষি 
করেছেন। 
অগ্গরীদের রূপ-মাধুর্য প্রকৃতির সঙ্গে যে কত 
স্থনিবিড় যোগ রেখেছিল তার পরিচয় দিচ্ছেন 
কালিদাস 
বহুকুম্থমিতাম্বপি সথে নৌপবন্লতাস্ত্র রম্যবিটপান্থ 
চক্ষুপ্ধ পাতি ধৃতিং তদঙগনালোকছুললিতম্‌। 
পৌরাণিক কাহিনী থেকে আমরা দেখতে পাই 
উর্বশী মিত্রাবরুণের অভিশীপে ধরায় এসেছিল। 
কিশ্ত মহাকবি কালিদাস তার নাটকের মধ্যে অন্ত 
রূপে দেখিয়েছেন। উপাধ্যায় মহযষি ভরত যথন 
অগ্নিশরণ গৃহ থেকে মহেন্্রভবনে গিয়েছিলেন 
তখন “লঙক্ষমীন্বপংবর” নামে এক নাটকের ছারা 
দেবসভা পরিতুষ্ট করেছিলেন। এই নাটকে 
উর্বশী লক্ষ্মী সেঙ্জেছিল আর মেনকা বারুণা 
সেজেছিল। মেনকা যখন উর্বশীকে জিজ্ঞাসা 
করলেন-_“কেশবের সঙ্গে ব্রেলোক্যের সমন্ত পুরু 
সমাগত হয়েছেন, হে উর্বণী তোমার হয় এখন 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ ] 


কোথায় অভিনিবিষ্ট আছে? উর্বণী তখন অন্যমনস্ক 
হয়ে গেল, পুরুষোত্তম বলতে গিয়ে পুরূরবা শব 
উচ্চারণ করে ফেললো । পুরুষোত্তমই জগতের 
অধিপতি ও পাঁলগ়িতা, লক্ষ্মীর হৃদয় তো তাতেই 
সমাসীন হবে? কিন্তু উর্বশী নাটক করতে গিয়ে 
হঠাৎসে চিন্তা ভুলে গিয়ে পুরূরবার নাম উচ্চারণ করে 
ফেলেছিল । ভরতমুনি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দি'য়ঠিলেন__ 
“আমার উপদেশ তুমি লঙ্খন করলে, তোমার দিব্য- 
জান হবে না।” দেবরাজ ইন্দ্র তখন উর্বশীকে লজ্জায় 
'অধোমুখী দেখে বলেছিলেন__“কিছুকাল মধ্যবাঁসের 
পর তুমি আবার স্বর্গে আগতে পারবে 1” 

কবি কালিদাস নাটক রূপায়ণের জন্ক বহু ঘটনা 
সন্নিবেশ করেছেন -উর্বণী কুমারবনে প্রবেশ করে 
লতারূপে পরিণত হলো, তারপর সন্গমণীয় মণি 
দ্বারা মহারাজ পুরূরবা যে তাকে উদ্ধার করলেন এ 
কালিদাঁসের মৌলিক রচনা । 

উর্বশী-চরিত্র রচনায় আমরা দেখতে পাই অতি 
প্রাচীন ভারত এক অপরূপ রূপ-সৌন্দর্ষের কল্পনা 


করেছিল। সমস্ত রূপসাগর মথিত করে রম্তা, 
তিলোত্তমা, উর্বশী * এই সব অগ্চারীদের চিত্র 
একেছিল। বুদ্ধির হ্ুক্াতিস্ক্ষ ত্তরে যেমন 


ভারতীয় মন্‌ পৌছতে পেরেছিল_-একই আত্মার 
স্কুরণ সর্বভূতে অন্থভব করে বেমন অন্গুপম অদৈতবাদ 
ভারতের অতুলনীয় দান__তেমন পাঞ্চভৌতিক 
সৌন্দধ মাধুর্ধের উৎকর্ষ এই উ্ধশীর রূপ কল্পনায় 
নিহিত রয়েছে। অধ্যাত্মরাজ্যে যেমন ভারতপ্রাণ 
উচুম্থরে বাধা তাঁর শিল্পরসস্থটিতেও সেই স্থুর একই 


উর্বশী 


৬৩১ 


তানে বেধেছিল। তাই জন্তব হয়েছিল এমন সব 
চরিত্র-কল্পনা। আবার যখন প্রকৃতির মনোহর 
রূপ দেখে কবিপ্রাণ মুগ্ধ হয়েছিল তারই লেখনী 
সেই ছন্দৌময়ী সুরে বেজে উঠেছিল-- 
“বাপার্জলানাং মণিমেথলানাং 
শশাঙ্কভাসাং প্রমদাজনানাম্‌ 
চুতদ্রমানাং কুন্মানতানাং দদাতি সৌরভ্যময়ং বসস্তঃ 
কাঁশাংশুকা বিকচপন্মমনোজ্ঞবন্তু 
সোম্মাদ5ংসববনূপুরণাদরম্যা 
আঁপকশাপিরুচিরা তন্গাত্রযস্িঃ 
প্রাপ্তা শরন্বধূরিব রাপরম্যা ।” ( খ্তুসংহার ) 
উর্ধণার লাবণ্যবর্ণনায় কবিক যখন ধ্বনিত 
হয়েছে-- 
আবিভূতে শশনি তমস1 রিচ্যমান্ব 
রাত্রিনৈ পন্তাচ্চিহু তিভূগ ইব ছিন্ন ভয়িষ্ট ধুমা 
মৌহেনান্তবরতন্টরিয়ং লক্ষাতে মুচ্যমানা 
গঙ্গারোধঃ পতন প্কলুযা গচ্ছতীব প্রসাদম্‌ ॥ 
( বিক্রমোর্ধশী ) 
তখন মনে হয় কবির প্রাণ যেন প্রকৃতির সঙ্গে 


*এক্যতান বেঁধেছে আর তারই সুরলালিত্য যেন 


উবশী প্রভৃতিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 
নবীন ভারতও প্রাচীনের সঙ্গে স্থুর মিলিয়েছে। 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লেখনীর মুচ্ছনায় বেজে 
উঠলো-_ ৯ 
“নহ মাতা ন্হ কন্যা 
নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী 
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী |” 


“এখন নূতন করিয়া গড়িবার সময় আসিয়াছে, এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত 
শক্তিকে একত্রীভূত করিবার, তাহাদিগকে এক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে, 
আর সেই সমষ্টিশক্তির সহায়তায়, শত শত শতাব্দী ধরিয়া যে জাতীয় গতি অবরুদ্ধপ্রায় 


হইয়া! রহিয়াছে, তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে ।” 


-ম্বামী বিহ্বকানন্দ 


শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর স্মরণে 


| শ্রীকৃষ্চন্দ্র সেনগুপ্ত, এম.এ, বি-এড, 


আমার জীবনে যত বার শ্রশ্ীমায়ের দর্শন 
বটিয়াছে আমি নিজস্থৃতি হইতে সেগুলি সংকলন 
করিয়া উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট 
উপস্থাপিত করিতেছি । আমি এই ঘটনাগুলির সময় 
লিপিবদ্ধ করি নাই। স্ুতরাং সেগুলির সময় নিয় 
করিতে পারিলাম না। সুধী পাঠকপাঠিকাগণ ক্ষমা 
করিবেন । 

শ্ররথমাকে মামি সবপ্রথম দর্শন করি, শীলাচল- 
ধামে। ৩খন রেলগাড়ীর ৮শাচল সবে শুরু 
হইয়াছে । শ্রাত্রীমা তাহার সাঁজোপাঙগ লইয়া 
বড়ছাণ্ডের উপর, শ্রীমন্দিরের অদুরব্তী, ক্ষেত্রুবাসী 
মঠে বাস করিতেছেন। বাঁড়ীটির দেওয়ালগুলি 
চুণকামকরা এবং বাড়ীটি খড় টিয়া ছাওয়ান। আমি, 
আমার মা ও মধ্যম ভ্রাতা ৬কলাসচন্দ্রের সহিত 
শ্ীপ্ীমায়ের বাসহথানে গেলাম ।  ৫কলাসদাদা 
গৌরবর্ণ ও আমি কৃঞ্৫বর্ণ। মা আমাদের ছুই 
ভাইকে দেখিয়া “এস; কৃষ্ণ বলরাম এস" বলিয়া 
সঙ্কোধন করিলেন । তখন দাদার বয়স বোধহয় 
১৭ ও আমার বয়স সম্ভবতঃ ১৪। আমরা এই 
প্রথম দরশনের পর আরও ছ'একবার তাহার 
কাছে সেই ক্ষেত্রবাসী মঠে গিঘাছি। তিনি পূর্ববৎ 
আমাদিগকে “কৃষ্চ বলরাম” বলিয়া সম্বোধন 
করিয়াছেন। 

/প্রায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি প্রথমবার কলিকাতা 
গিষ্কা যোগোগ্ভানে থাকি । সেখান থেকে একাকী 
কামারপুকুর ও পরে জন্গরামবাটী যাত্রা করি। 
শ্রীশ্রীমা তখন জ়রামবাটাতে ছিলেন। আমি 
পূর্বাহে তাহার নিকট পৌছিবার সময় তিনি ছুটি 
পা ছড়াইয়। রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন। আমার 
সঙ্জে একটু কথা বলিবার পর আমাকে একটু 


র!মায়ণ পাঠ করিয়। শুনাইতে বলিলেন। আগামি 
৫1৭ মিনিট পড়িবার পর তিনি উঠিলেন এবং যখন 
জানিলেন আমি কামারপুকুর হইতে ন্নান করিয়! 
আসিয়াছিঃ আমাকে জলবোগ করাইলেন। তাহার 
পর তিনি তাহার মাতা ( আমাদের আই- 
ঠাকুরাণী )র সহিত পুর্ধাহের খাওয়া দাওয়ার 
বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । আখমা-ই সব রান্না 
করিলেন। তিনি নিজহাঁতে ভাত বাড়িয়া! আনিয়া 
আমাকে সঙ্গেহে খাঁওয়াইলেন। এমন পরিপাটার 
সহিত রান্না আমি জীবনে অল্পই খাইয়াছি। আমার 
খাওয়া হইয়া গেলে আমি এঁটে পাঁড়িতে 
আরম্ত করিলাম । তিনি বলিলেন, “থাক্‌, থাক, 
ওসব করার জন্ক লোক আছে। তুমি একট 
ততক্ষণ বিশ্রাম করগে ।” আমি বাহিরে গেলাম। 
অল্পক্ষণ পরে ভিতরে আসিয়া দেখি শ্রশ্ীমা 
নিজহাতে উচ্ছিষ্ট উঠাইতেছেন। আমি তীহাকে 
বারণ করায় তিনি বলিলেন, “তুমি কি আমার 
ছেলে নও? মা কি ছেলের এটো পাঁড়ে না?” 
আমি তাহার কথা শুনিয়া নিরস্ত হইলাম, কিন্ত 
মনটা ব্যন্ত হইল। 

থাওয়ার পর আই-ঠাকুরাণী পান খাইতে 
বলিলেন। আমি বলিলাম, “আমি পান খাঁই না।” 
তিনি বলিলেন, “তবে আর কিছু খাঁও। একটা 
কিছু নেশ! করতে হয়।” তখন শীশ্রীমা বলিলেন, 
“কেন, ও যখন কোঁন নেশা করে না, তখন একটা 
নেশা করার কি দরকার 1 আমি বলিলাম, "ভাত 
থাঁওয়ার পর আমার কোন কিছু খাওয়ার দরকার 
হয় না।” শ্রীশ্রীমাঃ “ভালই” বলিক্না নিরম্ত হইলেন। 

তাহার পর শ্রীশ্রীমা, আই-ঠাকুরাণীর সহিত 
থাইতে বসিলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়! নিকটে 
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বসাইলেন। আমি তখন ১৫।১৬ বংসরের ছেলে- 
মাহয। শ্রীশ্রীমা বলিলেন, “আর কিছু খেতে 
ইচ্ছে হচ্ছে? আমাদের সঙ্গে খাঁও না?” আমি 
বলিলাম, “না মা, আমার পেট তরা।।” তাহাদের 
থাওয়া দাওয়া হুইয়! গেলে শ্রশ্রীমা বাহিরের ঘরে 
আমার সঙ্গে অনেক গল্প করিলেন। আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেনঃ “তোমার দীক্ষা হয়েছে?” 
আমি বলিলাম, "না মা, আমার দীক্ষা হয নাই। 
আমার সন্যাপী হওয়ার ইচ্ছা । তাই স্বামী 
বহ্মানন্দের নিকট দীক্ষা লইব বলিয়! স্থির করিয়াছি ।” 
তিনি বলিলেন, “তা ভালকথা। তাই হবে।” 

জয়রামবাটা হইতে যোগোগ্য!নে ফিরিয়া গেলাম। 
অল্পদিন পরে মহারাজ ( স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ) 
যোগোগ্ভানে আমিলেন-যোগোগ্ঠানের পরিচালক 
স্বামী যোগবিনোদের সশ্রন্দ নিমন্্রণে। তিনি 
আমাকে আমার দীক্ষা লইবাঁর কথা! প্রশ্ন করিলে; 
আমি তাহাকে উপরোক্ত ঘটনার কথা বলিলাম । 
মহারাজ বলিলেন, “তুমি করলে কি? হাইকোর্ট 
ছেড়ে, মুনসক, কোর্টে এলে?” আমি ইহা শুনি 
একটু অপ্রতিভ হইয়।ছিলাম। 

তখন যোগোগ্ান হইতে “তিঞজঞ্জরী” নামে 
একথানি মাসিক পত্রিক বাহির হইত। আমি 
তাহাতে “পুণ্যভূমি কামারপুকুর দর্শন” নামে একটি 
প্রবন্ধ ছাঁপাইব বলিয়া পাওুলিপি প্রস্তুত করিলাম। 
পরে পৃজনীয় মাষ্টার মহাশয়কে ( কথামৃত-কার 
শ্রীমহেন্ত্রনাথ গুপ্ত) তাহা দেখাইতে লইয়া গেলাম। 
তিনি প্রবন্ধটি দেখিয়া আমাকে বলিলেন, 
“উ্রস্্রমার অপার স্নেহের এতগুলি কথা ছাপিও 
ন|। কিছু বাদ দাও। তা” না হলে, যে কেহ 
তার কাছে যাবে, সে ব'লবে, মা আমার প্রতি 
এরূপ ব্যবহার করলেন না কেন?” তাহার প্রস্তাব 
অনুযায়ী আমি প্রবন্ধের কিছু অংশ বাদ দিলাম। 

একবার ক্কাকুড়গাছি যোগোগ্ভানের অধ্যক্ষ স্বামী 
যোগবিনোদ কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্মোৎসব 


শশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ম্মরণে 
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পালন করিবার সংকল্প কবেন। তিনি বেলুড় 
মঠের সাধুদদিগকে এবং বহু ভক্তকে এতছুপলক্ষে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । ৃ 

তিনি কামারপুকুরে পৌছিয়াই শ্রীশ্রীমাকে 
জররামবাটা হইতে লইয়া আসেন। উৎসব শ্চাক- 
রূপে সম্পন্ধ হইল। ধাহার| সে উৎসবে যোঁগ 
দিয়াছেন, তাহারা সহজে সে উৎসবে মাধূর্ধ ভুলিতে 
পারিবেন না। 

আমার তখন বয়স প্রায় ২১২২। আমা 
হইতে বুদ্ধি, বিছ্যা, ভক্তি ও বয়সে বড়, বহু ভক্ত 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমা, কেন জানি 
না, আমাকে বারংবার ডাকিয়া তাঁহার কাছে 
বসাইতেন। ভারত এবং ভারতেতর দেশবাসী তাহার 
সন্ন্যাসী ও ভক্ত সন্তানগণের পত্রাবলী আমাকে 
দিয়া পড়াইতেন ও পত্রগুলির উত্তরও লেখাইতেন। 
আমি ইহাতে নিজেকে কত যে ভাগ্যবান মনে 
করিতাম, তাঁহা নিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। 

কামারপুকুরে শ্রীশ্রীমার নিকট থাকিবাঁর সময় 
তিনি আমাকে রাধুর বিবাহের কথা বলিলেন। 
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রাঁধুর বিবাহের জন্য সর্বদা চিন্তাথিতা । তখন আমি 
বলিলাম, “মা, মাষ্টার মহাশয় মর্টন ইন্ষ্টিটিউসনের 
করতী। তাকে ব্ললে তে তিনি সেখানকার 
ছেলেদের ভেহর থেকে একটি ভাল পাত্র স্থির করে 
দিতে পারেন। এই কথা শোনা মাত্র শ্রীন্রীমা 
তীর শ্বাভাবিক মুছুতা পরিত্যাগ করিয়! গম্ভীরভাবে 
বলিলেন, “কি? আমি কোন ছেলেকে বন্ধনে 
ফেল্তে বলবো? কেউ নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করে 
করুকঃ আমি কারুকে বন্ধনে ফেলতে বলবো না ।” 
তাঁর এই গুরুগন্ভীর কণম্বর শুনিয়া আমি অবাক 
হইলাম। জানিলাম ইহারা! “মৃদুনি কুনুমাদুপি” হইলেও 
সময় ও ঘটন! বিশেষে "বজ্া্দপি কঠোরাঁণি।” 
একবার আম যোগোগ্ভাণে থাকবার সময় 
শ্ীশ্ীদাকে দর্শন করিবার জন্ত উদ্বোধনবাড়ীতে 


৬৬৪ 


যাই। সেখানে পৌছিবামাত্র একজন সাধু 
বলিলেন, “মা এখন ক্লান্ত দেখা হবে না।” আমি 
বলিলাম, “আপনি দয়া করে তাঁকে খবর দিন। 
তিনি যা বলবেন তাই হবে।” তিনি এরূপ করিলে 
শরীশ্রীমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্‌ 
কষ)? সে কী রামের বাগানের কৃষ্ণ?” সাধুটি 
আমাকে প্রশ্ন করিলে আমি উত্তর দিলাম, “বলে 
দিন, হ্যা আমি রাঁমবাবুর বাগানের কুষ্খ।” শ্রীশ্রীমা 
আমাকে ততক্ষণাৎ ডাকাইয়! লইলেন এবং আমাকে 
দেখিয়াই ঘোমটা খুলিয়া ফেলিলেন। আমি 
তীহাকে প্রশ্ন করিলাম, “মা সকলের সামনে ঘোমটা 
গেন কেন? তিনি বলিলেন, “দেখ যাদের ভিতর 
পুরুষভাব প্রবলঃ তাদের সামনে ঘোমটা দি, নচেৎ 
সকলের দামনে দি না ।” তারপর যোগোগ্ঠানবাসী 
সাধু ব্রহ্মচারীর্দের কুশল প্রশ্ন করিলেন ও আমাকে 
রশ্রঠাকুরের প্রসাদ থাইতে দিলেন। আরও 
কিছু কথাবার্তা হইয়াছিল। 

শ্ীশ্রামা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করিয়া প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় আছেন। তাহার 
বেলুড় মঠের সন্তানগণ তাহাকে বেলুড় মঠে 
অভিবাদন করিবার জন্ত স্থির করিলেন। মম্ুরূপ 
সাজসজ্জায় মঠ সুসজ্জিত হইল। আমি যোগোগ্যান 
হইতে সকাল আটটার মধ্যে মঠে পৌছিলাম। 
সকলে শ্রত্রীমার আগমনের জন্টট উদ্তীৰ হইয়াছেন। 
মঠ সাধু, সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দে পূর্ণ । মঠের প্রবেশ- 
ঘারে মাঙ্গলিক ঘটদ্য় আম্্পাতায় সুশোভিত। 

শ্রশ্রীমায়ের আসিবার সময় উপস্থিত__সকাল 
প্রার ৯টা। যে রাস্তায় তিনি আসিবেন, সেই 
রাস্তার ছুইধারে সকলে তাঁহাকে অভিবাদন করিবার 
জন্য দণ্ডায়মান। পুজ্যপাদ মহারাজ ( স্বামী 
ব্রহ্ধানন্দ ), প্রমুখ সন্গ্যাসী ও ব্রহ্মচারিবুন্দ তাহার 
পুণ্য দর্শনের আশার চাহিয়! আছেন। দেখিতে 
দেখিতে রশ্রীমার গাড়ী আসিয়! পৌছিল। সঙ্গে 
সঙ্গে ৯টা বোমার ধ্বনি হইল। কাহারও জানিতে 


উদ্বোধন 
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বাকি রইল না যে শ্রশ্ীরামকৃ্ণ ভক্ত-জননী বেলুড় 
মঠে শুভ পদার্পণ করিলেন। তিনি দণ্ডায়মান 
সকলের মধ্য দিয়া আসিবার সময় তাহার শ্রাীঅঙ্গের 
কোন অংশ লোকলোচনের গোচরীভূত হয় নাই। 
মনে হইতেছিল যেন কাপড়ের একটি সচল প্রতিমা 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। 

শ্রীশ্ীমা যখন ধীরপদক্ষেপে আসিতেছেন, তখন 
মহারাজের আদেশ হইল, “সাবধান, কেহ শ্রীশ্রীমাকে 
স্পর্শ করিতে পারিবে না” সকলেই সাবধান 
হইলেন। হইলেন না মঠের সবচেয়ে ছেলেমানুষটি 
থোকা মহারাজ । তিনি আদেশ শুনিবার অল্পক্ষণ 
পরেই এক নিমেষে ব্যহভে? করে শ্রীশ্রমায়ের 
চরণ স্পর্শ করিলেন! সকলেই অবাক! মহারাজ 
সঙ্গে সঙ্গে “ধর, ধর” বলিয়! চিৎকার করিলেন। 
কে কাহাকে ধরে! থোকা মহারাজ কাজ সারিয়া 
উধাও হইয়াছেন। এই ঘটনায় সকলের মুখে 
হাসি সকলে খোকা মহারাঁজকে ধন্ত ধন্ত করিতে 
লাগিলেন। 

প্শ্রীমা মঠের প্রাঙ্গণে পৌছিলেন। তারপর 
দোতলায় শ্রশ্রঠাকুরকে দর্শন' করিলেন। তৎপরে 
তাহাকে দোতলার এমন জায়গায় বসান হুইল, 
যেখান থেকে তিনি-_-উৎসবের সব কিছু উত্তমরূপে 
দেখিতে পান। 

অনন্তর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাতঃকালীন ভোগ সমাপ্ত 
হইল। সেই প্রসার্দের থালা শ্রশ্রীমাকে সমপ্ত 
হইল। তিনি যৎসামান্ট প্রসাদ গ্রহণ করিয়! থালাটি 
নীচে পাঠাইয়! দিলেন। ভক্তগণ প্রসাদ পাইবেন। 
স্বামীজীর শিষ্য শ্রীশরচ্ন্ত্র চক্রবর্তী সেই থালাটি 
হাতে করিয়া প্রসাদ বিতরণ করিতে উদ্ভত। 
এমন সময়ে ভক্তবর গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “শ্ীশ্রী- 
ঠাকুরের প্রসাদ । শ্রীশ্রীমা তাহাকে মহাগ্রসাদ 
করিয়/ছেন। আমি থাকিতে এ মহাপ্রপাদ বিতরণ 
আর কাহাকেও করিতে দিব ন)” তৎক্ষণাৎ 
তিনি শরৎবাবুর হাত হইতে প্রসাদের থালাটি 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ ] 


লইঞ়া! মাথায় তুলিলেন। তারপর উপস্থিত ৪1৫ 
জনকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া শরৎবাবুকে বলিলেন, 
“এবার তুমি বিতরণ কর।” এইব্ূপে প্রসাদ 
বিতরণের পালা শেষ হইল। 

তারপর আরম্ভ করা হইল কাঁলীকীর্তন। কালী- 
কীর্তন মঠে বনস্থবার হইয়াছে । অন্তত্রও কালী- 
কীর্তন শোন! গিয়াছে । কিন্ত আজকের কালী- 
কীর্তন যে কী মধুর হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া 
বুঝাইবার নহে। শ্রীপ্রীমা উপর হইতে মনোযোগ 
দিয়! কীর্তন শুনিতেছেন। মহারাজ একটি বেঞ্চের 
উপর বসিয়া আছেন। তিনি তামাক সেবন 
করিতেছেন। তাই হাতে হু'কার নল। সাধু 
সন্ন্যাসী ও ভক্তমণ্ডলী মঠের উঠানে কার্তনমগ্ডলীর 
চতুর্দিকে উপবিষ্ট হইয়! কীর্তন-সুধা পানে উন্মন্ত। 

এমন সময় একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। 
পৃজ্যপাদ মহারাজের হাত হইতে হু"কার নলটি 
থসিয়া পড়িল। তিনি প্রায় ছুই ঘণ্টা ধরিয়া 
সমাধিস্থ ! সকলে স্তব্ধ! কালী-কীর্তন বন্ধ হইয়া 
গেল। সকলের দৃষ্টি সেই সমাধিমগ্ন ন্ত্যাসীবরের 
উপর। দুই ঘণ্ট! অতীত হইল» কিন্তু তাহার সমাধি 
ভাঙ্গে না। তখন শ্রশ্রীমা কী এক নাম বলিয়া 
এক কর্মচারীকে মহারাজের নিকট নীচে পাঠাইয়া 


সবার মা 


৬৩৫ 


দ্িলেন। উক্ত ব্রহ্মচারী, মহারাজের কানে উক্ত 
নামটি উচ্চারণ করা মাত্র মহারাজের সমাধিভঙ্গ 
হুইল। তিনি চতুর্দিকে চাহিয়াঃ ' “চলুক্‌, চলুক্‌” 
বলিয়া কালী-কীর্তনকে ইসারা করিলেন। তাহার 
উক্তি এনিয়া মনে হইল যেন ২।৩ মিনিট আগে 
কীর্তন চলিতেছিল। কীর্তন যে ছুই ঘণ্টার উপর 
বন্ধ হইয়! গিয়াছে, তাহা তাহার হু'স নাই। 

কালী-কীর্তন শেষ হইলে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্ন- 
ভোগ হইল। শ্রীশ্রমা প্রসাদ পাইলেন। তারপর 
উপস্থিত সকলে আক প্রসাদ পাইয়া শ্রীশ্রঠাকুর ও 
শ্রশ্রীমার জয়ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করিলেন! 

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। শ্রশ্রীমা কলিকাতায় 
ফিরিয়া যাইবেন। তিনি আবার ছুই পারে দণ্ডায়- 
মান ভক্তগণের মধ্য দিয়া ধাত্রা করিলেন। তিনি 
ফটকের নিকট পৌছিবার সময় আবার নয়টি কামান- 
ধ্বনি করা হইল।& লোকে জানিল শ্রশ্ীমা 
আনন্দের হাট শেষ করিয়া আজকের মত মঠ 
হইতে বিদাঁয় লইলেন। 

এইরূপে মহানন্দপ্রদায়িনী জগজ্জন্নী শ্রীশ্রীমা 
"দারদামণির পুণ্য প্রতিমা হৃদয়ে ধারণ করিয়া 
সকলে নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরিয়। গেলেন। 
আঁমিও যৌগোগ্ভানে ফিরিলাম। 


সবার ম 
শ্রীমতী রেণুকণা দেবী 


জননী সারদামণি ! 
যুগ-অবতার পুজিলেন তব চরণকমলখানি। 
সামান্তা নারী তুমি তো নহ মা কভু 
পরমাপ্রকৃতি-_-ঘোষেন বিশ্ব-গ্রভু । 
ধন্য! মোদের বঙ্গমাত। যে তোমারে কন্তা। পেয়ে 
কত শত প্রাণ উঠিল জাগিয়! মাতৃমন্ত্র গেয়ে। 


৬৩৬ 


উদ্বোধন [ ৫৭তম বর্-_-১১শ সংখ্যা 


এলো। কেশদাম ছুলিছে বক্ষোপরি 
অকৃপণ করে পড়িছে অভয় ঝরি। 
সর্ব দেহেতে হ্বর্গ-স্থঘমা মাতৃরূপেতে ফুটে 
ম্িগ্ধ চাহনি নিমেষে নিতেছে সন্তান-মন লুটে । 


বাকুড়। জেলার অজানা সে এক গ্রাম 

আজ কে ন! জানে পরম পুণ্যধাম ? 
জয়রামবাটা চির-বরেণ্যা ভোমারে অঙ্কে ধরে 
পর্ণকুটিরে চরণের ছায়া রেখে গেলে চিরতরে। 

স্বরূপ লুকায়ে অতি সাধারণ রূপে 

সবাকার সেবা করেছ ম! চুপে টুপে। 
কঠোর সাধনা সাধিলে কতই কত না খাতন। সয়ে 
সকলের ছুঃখে কাদিলে আপনি সবাকার ব্যথ। বয়ে। 


'জননি তোমার পৃত চরিত্র-ধারা 
সারা ভূবনেরে করিল আপন! হারা । 
মহাভারতের আদর্শ নারী হে মহিমময়ী মাত 
দিকে দিকে কত ভকত-ছৃদয়ে তোমারি আসন পাতা ৷ 
ভক্তির সুধা বিতরিলে কল্যাণি-_ 
দিলে চেতনায় নৃতন গ্যোতনা আনি । 
নিবিড় আধারে তোমার জীবন ঞ্ুবতারা সম জ্বলে 
বিশ্বনারীর এথ-নির্দেশ সেই আলোতেই মিলে । 


জননী সারদামণি ! 
যুগাবতারের সকল শক্তি অভেদ তোমাতে জানি । 
সার্থক মাগো সাধিয়া আপন কাজ 
সঙ্ব-জননী শুধু তো নহ মা আজ । 
জগদ্-বন্দ্যা সবার মা তুমি শ্রীচরণ তব ধরি 
রাখিন্থ মিনতি রেখো মা সতত পদরেএুকণা করি। 


' শিক্ষার সাফল্য 
স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী 


ভূমিক।_ ঘদেশী-আন্দোলনের প্রভাবে এই শতকের গোড়ার দিকে দেশের শিক্ষার প্রতি সেই সময়কার মনীষীদের দৃষ্টি 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। বিদেশী শিক্ষার সংঘাত থেকে জাতির অবসন্ন মনকে উদ্ধার করবার জন্তে সেই সময় বাংল। দেশে 
একট। প্রাণবন্ত শিক্ষা-আন্দৌলনের হুত্রপাত হয় এবং সেই প্রেরণ! থেকেই ১৯*৬ সালে জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
রৰীল্পনাথের বিখ্যাত রচনা “জাতীয় শিক্ষ/ এই উপলক্ষেই রচিত হয়েছিল। নাঁনাকারণে কয়েক বছরের মধ্যেই এই 
আন্দোলনের প্রভাব শিথিল হয়ে আমে। তখন ১৯১৯ সাল নাগাদ আবার একট! নতুন উদ্চোগ মাথ! তুলে ওঠে । জাতীয় 
শিক্ষা-পরিষৎ সাধারণের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে অনুপ্রেরণ! জোগাবার জন্যে দেশের চিন্তানায়কদের নিয়ে জ্ঞান-প্রচার-সমিতি নামে 
একট! নতুন প্রতিষ্টান গড়ে তোলেন। রামেন্দ্রহন্দর ত্রিবেদী হন এই সমিতির প্রথম সভাপতি। ভারতের কৃষি ও শিক্ষ! 
সংক্রান্ত নান! বিষয়ের বন্তৃতার আয়োজন এই সমিতি থেকে করা হয়। শ্যার জন উড্ভক, এই সমিতিতে প্রথম বক্তৃতা! দেন। 
স্িতীয় বন্তৃত! দেন, স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরন্তী, তিনি অবগ্ত তথন অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় নাসেই পরিচিত ছিলেন। 
ভার সেই বন্তৃতাটিই এখানে আক্কের ধুগের পাঠকদের সামনে উপস্থিত কর! হলো। শিক্ষ। সম্বন্ধে সেদিন যে সমস্ত। 
ছিল, সে সমস্ত! আজ আরও গভীরতরভ!বে দেশের লোককে চিন্তাস্থিত করে তুলেছে। মনে হয়, এক নতুন শিক্ষা-আন্দোলনের 


বলিষ্ঠ হচনা হওয়া দরকার । -_ শ্রীনৃপেন্ত্রকৃক্ক চট্টোপাধ্যায় ] 


শিক্ষা নামে যে জিনিসটা আঁমার্দের দেশে 
চলিতেছে, সেটাঁকে ধাহার! একটি বিরাট প্রহসন 
মাত্র বলিয়া মনে করেন তীহারা কতকটা বাড়া- 
বাঁড়ি করেন সন্দেহ নাই, কিন্ত একথা অস্বীকার 
করিতে পারা যায় নু! যে, এ শিক্ষার গোড়ী ক্স গলদ 
রহিয়াছে এবং ইহ! নিজের মুল শিকড়গুলি সত্যের 
গভীর ত্তর পর্যন্ত চালাইয়া দিয় নিজেকে সর্বতো- 
ভাবে বাস্তব ও যথার্থরূপে সফল করিয়া তুলিতে 
পারে নাই। এ দেশের উপর দিয়া পশ্চিমের 
সভ্যতার যে বেনোজল কিছুকাল ধরিয়া বহিয্া 
যাইতেছে তাহারই নরম পলিমাটিতে প্রধানতঃ এ 
শিক্ষার মূল খু'জিয়। পাওয়া যাঁয় এবং তাহারই রসে 
ইহার বিকাশ ও পরিপুণ্টি হইতেছে দেখা যায়; 
কিন্ত এই পলিমার নীচে দেশের বহু শতাব্বীব্যাপী 
সাধনার ও সভাতার যে জমাট ও সারাল মাটির 
স্তরগুলি প্রচ্ছররভাবে সাজান রহিয়াছে। সেগুলির 
সূজে বর্তমান শিক্ষার বিশেষ কোনও সম্পর্ক আছে 
বলিয়। মনে হয় না। অথচ একথা আমাদের 
ভুলিলে চলিতেছে ন! যে সেই শুরগুলিকে নিবিড়- 
ভাবে আকড়াইয় ধরিতে ন! পাঁরিলে আমাদের 


দেশের মাটিতে বেশীর ভাগ আগাছ-পরগাছারই 
ফসল ফলিবে, কিন্তু ক্মেনও ফলবন তরু নিজের পায়ের 
উপর দীড়াইক্সঃ ঝড় বাতাঁসের সঙ্গে যুঝিয়া শীত- 
গ্রীষ্ম শুথো ডুবে প্রভৃতি প্ররুতির অবস্থা-বিপরধয়- 
গুলিকে নিজের সেবায় ও সার্থকতায় পরিপূর্ণতা 


সাধনে নিয়োগ করিতে পারিবে না । শুধু শিক্ষার 


ক্ষেত্র বলিয়া নহে, রাষ্্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি 
অপরাপর ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। 
মোটামুটিভাবে এ কথা সকলেই মানিয়া লন। 
আমাদের শিক্ষার ত্রটী যথেষ্ট এবং ইহার অনেকটাই 
মিথ্যা, এ কথ! অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়। 
যায়। আমাদের দেশের যে প্রথিতযশা মনীষী 
বিশ্ববিগ্ভালয় প্রদত্ত সর্বোচ্চ সনন্দখানিকে “চোত। 
কাগজ, বলিয়া একদিন উপেক্ষা করিয়াছিলেন, 
তিনি আমাদের কৃত্রিম মযুরপুচ্ছের ভরম্টা সভার 
মাঝে তায়! দিয়া আমাদিগকে কতকটা লজ্জা 
দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে ভাবের ঘরে 
চুরি চলে না, সেই ভাবের ঘরে বসিয়৷ আমাদের 
স্বীকার করিতে হইয়াছে যে সত্যের বাজারে 
যাঁচাই করিতে যাইলে আমাদের সর্বোচ্চ সনন্দ- 
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গুলিরও জাল দলিল বলিয়া! ধর! পড়াঁর বিলক্ষণ 
আশঙ্কা আছে। 

পৃথিবীর ধূললামাটির সংস্পর্শ ছাড়িয়া আমাদের 
রামেন্্রন্ুন্দর যেন সন্ধ্যার একটি শুভ্র নির্মল 
আলোকরেখার মত স্বর্গে উঠিয়া গিয়াছেন, কিন্ত 
তিনিও আজ সশরীরে যদ্দি আমাদের মাঝখানে 
বিদ্ধমান থাকিতেন, তো আমরা সাহস করিয়া 
বলিতে পারি, তিনি হীরেন্দ্রনাথের কথার প্রতিবাদ 
করিতেন নাঁ। কিছুদিন তাহার অন্তেবাসী হইয়া 
আমরা জান্য়াছিলাম যে শেষ জীবনে তাহার বেদ- 
সমুজ্জলা বৃদ্ধি ও সদাচার-মার্জিত ব্রাহ্মণ্য-প্রকৃতি 
পাশ্চাত্য 1বজ্ঞানের অজ্ঞেয়বাদের পাথ্গ্রাস হইতে 
মুক্ত হইয়াছিল এবং শিক্ষায়-দীক্ষায়। চিন্তায়, 
অনুষ্ঠানে, আচারে ব্যবহারে আমাদের দেশের 
শিক্ষিতদের যে পশ্চিমাভিমুখীনতার মোহঃ যে অন্ধ 
অনুচিকীর্যার ব্যাধি এবং পরকীস্ন গৌরবের আওতায় 
থাকিবার মিথ্যা অভিমান তাহাই তাহার খধি- 
দেবতা-বরেণ্য জীবন-যজ্ঞে শেষ আহ্ুতি হইয়াছিল। 
অমন জ্ঞান-গাম্তীধের অন্তরালে যে সরস, কোমল; 
ভাবপূর্ণ হৃদয়থানি তিনি ঢাঁকিয়! রাখিয়াছিলেন 
তাহাতে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ও 
ও নানাবিধ জাতীয় মনুষ্ঠানের কৃত্রিমতা, অসারত। 
অশোভনত! গভীর বেদনার চাঞ্চল্য উৎপাদিত 
করিত, ইহা আমরা জানি। - 

শিক্ষার গলদ স্বীকার করিতে আমর! গররাজী 
নই। তবে সে সম্বন্ধে আমাদের অন্নভূতি তেমন 
স্পষ্ট ও তীব্র নহে। এই জন্ত এক্ষেত্রেও আমাদের 
কথাঃ অনুভূতি ও কাজের মধ্যে পরম্পর মিল 
নাই। যেটাকে স্বীকার করিয়া লইয়া মুখে সায় 
দিই, সেটাকে অন্তরাত্মায় তেমন নিবিড়ভাবে হয়ত 
তো অনুভব করি না। এ সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য 
নিধণারণ অম্পষ্ট ও সাহসশূন্ট। প্রতিপালনশিখিল। 
বাধা-প্রাণ্ত, শশোতন ও অসফল হইয়া থাকে। 

গাছিতে বিলে যে ব্যক্তির স্থরগুলি পরস্পরের 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্-_১১শ সংখ্যা 


সঙ্গে সুসঙ্গত হইল না এবং তাল, মান, লয়ের 
সংবাদ রাখিল না তাহার কণ্ঠম্বরের মাধুর্য আমাদের 
প্রশংসা অর্জন করিলেও আমর] তাহার শিক্ষাকে 
অস্বীকার না করিয়া! পারি না। স্বভাব যাহা 
পাইয়াছে ও রাখিয়াছে শিক্ষা তাহাকে উক্ত 
করিয়! অবসর দিবে; স্বভাবে যাহা কেবল সুন্দর, 
শিক্ষায় তাহা শিব ও সত্য হইয়া উঠিবে; 
ত্বতাঁবে যেটি আকাঁজ্ষা, শিক্ষায় সেটি সঙ্গতি; 
ত্বভাবে যাহা প্রেরণা, শিক্ষায় তাহা চরিতার্থতা ; 
স্বভাবে যাঁহা অল্প, শিক্ষায় তাহা ভূমা। 

এইজন্য যেখানে দেখি স্রন্দর জিনিস সত্যে 
প্রতিষিত হইয়া শাশ্বত এবং কল্যাণে সফল ও 
ধন্ত হইল না, তাহাকে পাইয়া আমরা আদর 
করিলেও তাহাকে লইয়া নিশ্চিন্ত ও কৃতার্থ হইয়া 
বাস করিতে পারি না। ঝরণার জলে পিপাস! 
মিটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা নীচে গড়াইয়া 
না আসিল, ততক্ষণ তাহার জলে অবগাহন করিয়া 
এবং আমাদের মাটি সরস ও উবরা করিয়া তৃপ্ত 
ও ফলবান হইতে পারি না।, অতএব শুধু প্রেরণ! 
যথেষ্ট নয়, চরিতার্থতা চাই; আরম্ত হইলেই হইল 
নাঃ উপনংহার চাই; পাখার ডাকে, পাতার মর্মরে, 
বাতাসের আকুল অভিসারে যে স্ুুরলহরীগুলি এ 
বিশ্বে জাগিতেছে, মাধূর্বসম্পদে ও ছন্দোবৈচিত্র্যে 
কি সেগুলির ন্যুনতা আছে? তবুও সে মহাঁসঙ্গীতে 
মান্য নিজের ষোল আন সব সময়ে ধরা দিয়। 
থাকিতে পারে না কেন? কেন মানুষের সভ্যতার 
আদিম উষা সাঁমগানে আবার মুখর হইতে যাইল? 
কেন তবে মানুষের মন্দিরে ও কুঞ্জেঃ মিলনে ও 
বিচ্ছেদে, সুখে ছুংথে, ধর্মে কর্মে, জীবনে মরণে 
সঙ্গীতের আয়োজন চিরদিন এত সাগ্রহ হইয়া 
রহিয়াছে? বিশ্ব-নঙজীতের মাঝে কি খুজিয়া পার 
না যাহা যোগাইতে মানুষের ক ও যর এত রাগ 
রাগিণীর স্থট্টিতে অক্লান্ত এত তালমান-লয়ের বন্ধনে 
স্বেচ্ছায় বন্ধ ও তাহাদের পরিচর্ধায় সতর্ক? সেটি 
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হ্বরের বৈচিত্র্য ও মাধূর্ধ নহে; কারণ বিশ্বে তাহার 
স্বাভাবিক আয়োজন অপ্রচুর নহে। তবে স্বভাবে 
সে শ্বরগুলি পরস্পরের সঙ্গে অপেক্ষা ও মিল 
রাঁখিয়! এবং পরম্পরের পরিচধ! করিয়া এমন একটি 
কিছু পূর্ণাবয়ব স্বরসৌন্দ্ষের স্থষ্টি করিতেছে না 
বাহাকে আমর! আমাদের ভাবসমূহের বাণীমুতিরূপে 
গ্রহণ করিতে পারি। প্ররুতিতে স্থর-তালগুলি যেন 
পরস্পরের খোঁজ রাখিতেছে লা ) পরস্পরের অন্বেষণ 
করিতেছে না। কিন্তু আমাদের রাগরাগিণীতে, 
তাঁল-মানলয়ে সুরগুলির পরম্পর অন্বেষণ, অপেক্ষা, 
'সঙ্গতি ও সহায়তা রহিয়াছে। আবার আমাদের 
সঙ্গীতে স্থরগুলির উদয়, স্থিতি, পরিপুষ্টি ও লয় 
আমাদের স্বায়ত্ত; আমরা যেটিকে যখন যেরূপ 
ভাবে চাই, সেটিকে তখন সেইনপ ভাবে পাইয়া 
থাকি। কিন্তু প্রকৃতির মহোৎসবে আমরা চাই 
বলিক্লা কিছু পাইতেছি না, যাহা আপনা হইতে 
আসিতেছে তাঁহারই আস্বাদ করিয়া সখী হইতেছি, 
যাহা! আপনা হইতে চলিগ্পা যাইতেছে তাঁহাকে 
ফিরাইয়! আনিবার চেষ্টা আমাদের নিক্ষল। বর্ধার 
পুণিমা-রাত্রিতে বর্ষণ-পরিত্ৃপ্ত যৃথত্ষ্ট একখানা মেঘ 
শ্নিগ্ধ কোমুর্দী অঙ্গে মাথিয়া কোন অজানা স্বপ্ন- 
লোকের একটা ইঙ্গিতের মত আমাদিগকে মুগ্ধ 
আত্মহারা করিয়া দেয়; কিন্তু বাতাস যখন 
তাহাদিগকে সরাইয়া দিবে তখন আমাদের 
অপরিতৃপ্তির দীর্বস্বাস ত তাহাকে ধরিয়া রাখিতে 
পারিবে না। প্রকৃতিকে শুধু চিত্রসম্বন্ধে নয়, শব্দ! 
স্পর্শ ও গন্ধ সম্বন্ধেও দেখি যে, সেগুলি আমাদের 
জিজ্ঞাস! করিয়া আসে না! এবং যাইবার সময় 
আমাদের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া যায়। 
প্রকৃতিতে আমাদের বাঞ্ছিত ও উপভোগ্য জিনিস 
প্রচুর রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলি আমাদের 
্বায়ত্ত নয় বলিয়া, আমর! উপভোগ্য সামগ্রীর একটা! 
আলাদ| আয়োজনও করিয়া লইয়াছি। শব্ষের 
দিক হইতে সেইটি আমাদের নিলন্ব সঙ্গীত 
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এবং তাহার রাগরাগিণী, তাল-মান-লয়। অতএব 
দেখিতেছি যে প্রধানতঃ দুইটি কারণে আমাদের এই 
আলাদা বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। 
প্রথমতঃ প্রাকৃতিক শ্বরগুলির মধ্যে পরস্পয়ের 
অপেক্ষা, মিলন ও সহায়তা পাইতেছি না বলিয়া । 
দ্বিতীয়ত; সেগুলির আসা যাঁওয়া বিকাশ ও পরিণতি 
আমাদের আয়ত্ত নয় বলিয়া। ইহাই হইল 
প্রাকৃতিক অসম্পূর্ণতা, এবং অসম্পূর্ণতার যথাসম্ভব 
পূরণের জন্তই আমরা যে উপায় আবিষার করিয়া 
লইয়াছি সেইটার নাম শিক্ষা। শুধু সঙ্গীতকলার 
দিক হইতে নয়, মানুষের সকল দিকে লক্ষ্য রাখিস্াই 
শিক্ষার এই লক্গণ গ্রহণ কর! চলিতে পারে। 

মানুষের নানান দিক--শরীর, ইন্টিয়। হৃদয়, 
মন বুদ্ধি, আত্মা। এ সকলের নানান্‌ বৃ 
রহিয়াছে; কতদিকে আকাঙ্া ও প্রেরণ! 
রহিয়াছে; কতরকম আরস্ভের চেষ্টা রহিয়াছে 
কিন্ত নকল সময়ে ও৯সর্বতোভাবে তাহাদের বৃত্তি- 
গুলির মধ্যে পরম্পরে মিল ও সহকারিত৷ থাকে 
না, সকল সময়ে তাহার্দের আকাজ্ষার আবেগ 
চরিতার্থতার মধ্যে বিশ্রান্তি লাভ করিতেছে না এবং 
সকল সময়ে তাহাদের আরম্ভ উপসংহার পধন্ত 
পৌছিবার শক্তি যৌগাইয় উঠিতে পারিতেছে না। 
আমাদের ভিতরে প্রাকৃতিক অসম্পূর্ণতার এই 
একটা দিক্‌ আবার আমদের সংস্কারগুলি, 
আবেগগুলি, ও বৃত্তিগুলি সর্বতোভাবে তো৷ আমাদের 
বশে নয়। যাহা চাই যেটি চাওয়াতেই আমার 
কল্যাণ বলিয়! আমি মনে করি; যেটি আমার প্রেয়ঃ 
বা শ্রেয়; অথবা উভয়ই, সেইটিরই পরিচর্ধায় ও 
উপকারিতায় আমার সফল দেওয়াকে ত ঢালিয়া 
দিতে পারে না । আমার চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে 
(মল নাই; আমার উদ্দেশ্য ও আয়োজন, লক্ষ্য 
এবং যাত্রা, আকাঙ্ষ! ও প্রচেষ্টার মধ্যে এমন কোনও 
একট! অসন্দিগ্ধ ও চিরন্তন যুক্তব্ণৌ আমি খুঁজিয়া 
পাই না যেখানকার পুণ্যতীর্থোদকে অবগাহন 


৬০৪৪ 

করিতে পাইয়া আমার এই বহুজন্মব্যাগী 
মহাতীর্ঘঘাত্রা চতুর্বর্গের সফলতা লাভে ধন্য 
হইয়া উঠিবে। 


আমার প্রকৃতি যে আমার আদর্শের অন্ুবর্তন 
করে না, আমার শক্তির সাহস যে আমার লক্ষ্যের 
বিপুলতার সামনে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং 
আমার লক্ষাও যে অব্যভিচরিত রূপে ম্প? ও উজ্জ্বল 
নচে 7 ইহাই হইল আমার ম্বাতস্ত্রোর অভাব এবং 
এইটি আমার ভিতরে প্রাকৃতিক অসম্পূর্ণতার 
অপর দিকৃ। 'অতএব সামঞ্জশ্য ও স্বতন্ত্রা, প্রধানতঃ 
এই ছুই দিকে আমাদের প্রকৃতির স্ুরগুলিকে 
নিযুক্ত করিয়া লয় জীবনরাগিণীর স্যটি করিতে 
হইবে; নহিলে সে স্ুরগুলিতে কতকটা থণ্ডিত 
মাধুধের সম্ভাবনা থাকিলে সেগুলি আমাদের 
“জীবন-কুঞ্জে' একটা অথঠ্ৈকরস পূর্ণ-মধুর ববাগিণা 
রচিয়া দিবে না এবং সে রাগিণী আমাদেরই আয়ত্ব 
থাকিয়। আমাদেরই আকাজ্ষা আশা ও ভরসার 
বাণী-মুতি তইয়া, হে আমার চিরবাঞ্থিত,। তোমারই 
আবাহনে ও আপ্যায়নে সর্বদা ও সরবতোভাবে 
বরিত ও কৃতার্থ হইবে না। এই জন্ত শিক্ষা চাই 
এবং সে শিক্ষার উদ্দেন্ত ও পরিচয় এ দুইটিভে-_ 
আঁমার্দের সকল দিকের মধ্যে এবং ভিতরে ও 
বাহিরের মধ্যে সাঁমঞ্জন্ত ; এবং আমাদের ভিতবের 
সবটা ও বাহিরের অন্ততঃ যতটাঁর সঙ্গে 
আমর সম্পফিত ততটার উপরে আমাদের 
অবিসংবাদিত স্বাধিকার। 

এই ছুইটি না হইলে শিক্ষা হয় না এবুং এই 
ছুইটির উপরে আমাদের সন্ভাব ও অভাব এবং 
তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য রািয়াই আমাদের শিক্ষার 
হিসাব নিকাশ লইতে হইবে। অতএব ব্মানে 
যে আমরা আমাদের কথা, চিন্তা, ও কাজের মধ্যে 
মিল খু'জিয। পাইতেছি না এবং যেটাকে বুঝিতেছি 
সেটাকে কর্মের মধ্যে আকার দিয়া মূর্ত করিয়া 
তুলিতে যে সাহস ও শক্তি পাইতেছি না, ইহাতে 


উদ্বোধন 


[ ৫€*তম বর্ষ---১১শ সংখ্য। 


সামঞ্রহ্ত ও স্বাধিকার এই ছুইটিকেই আমরা 
হারাইতেছি ; এবং এই ছুইটি যদি না থাকিল, 
তবে আমাদের শিক্ষা যে বাস্তব হইতেছে না সে 
পক্ষে আর সন্দেহ রাখিব কি? 

এক কথায় যদি শিক্ষার লক্ষণ দিতে হয়, তবে 
বলিব ম্বারাজ্য। সামগ্তন্ত ইহার ভিতরকারই 
কথা। বহুকে লইয়া যেখানে এক স্বরাট হইবে, 
সেখানে বহুর পরিচালনাস্থত্রগুলি একই স্থানে স্থান্ত 
হওয়! চাই । মাকড়সা যে উদ্দেশ্তেই জাল পাতুক; 
জাল পাতাট! বেশই হয়, এবং তার ফলে সে জালে 
তার নিশ্চিন্ত শ্বাধিকার। তাই স্বারাজ্য বলিলেই 
সামগ্তন্ত আপনা হইতেই আসিল। 

প্রাচীন খধিরা এই স্থারাজ্যসিদ্ধির মধ্যেই 
অনৃতের সন্ধান পাইয়া ইহার জয়গাঁনে তাহাদের 
বেদবাণী উদাত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। “তমসঃ 
পরস্তাৎ” যে "আদিত্যবর্ঁ পুরুষ রহিয়াছেন। 
শ্বারাজ্য সিদ্ধির ফলে “অমূতের পুর” মানুষ তাঁহাকে 
জানিয়া মৃত্যুর পাঁরে গমন করিয়া থাকে । এই 
অমৃতত্বের পর আর কিছু পাওয়া! মানুষের পক্ষে 
হইতে পারে না) স্থৃতরাং শ্বারাজ্য-সিদ্ধির চেয়ে 
বড় আর কোন সিদ্ধি মানুষের নাই। ইহা পাইলে 
আর কিছুরই অভাব ব! অপেক্ষা থাকে না; এবং 
ইহা যতক্ষণ না পাইল ততক্ষণ মান্য আর 
কিছুরই মধ্যে নিজেকে নিশ্চিন্তভাবে ধর! দিয়! শাস্ত 
থাকিতে পারে না। সমুদ্রে নকল “আপঃ” প্রবেশ 
করিতেছে, অথচ সমুদ্র যেমন নিজের পরিপূর্ণতায় 
“অচলপ্রতিষ্ঠ৮ মহাকাশে এই সমগ্র বিশ্বটা নাচিয়া 
ছুিয়া ঘুরিয়া! বেড়াইতেছে» অথচ আকাশ যেমন 
নিজের সমাহিত গৌরবে নিত্যতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছে; 
সেইরূপ স্থারাজ্য-স্দ্ধিতে মানবের সকল প্রেরণা 
ও সকল কামনা, সম্মিলিত ও পরিসমাপ্ত হইতেছে 
অথচ ইহার নিজের গভীরতা কোনও ক্ষোভের 
চাঞ্চল্য নাই, এবং ইহার নিজের প্রতিষ্ঠা শাশ্বত 
ভূমিতেই নুস্থির রহিয়াছে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ ] 


মানুষের ব্যটিরূপ ও সমষ্টিরপ- সে নিজে এবং 
তাহার সমাজ। এ ছু'টির কোনটাকে উপেক্ষা 
করিয়৷ স্বরাজ হয় না। গাছ বাড়িয়া ফল পুষ্পে 
সার্থক হইবার পক্ষে শুধু বীজের নিজস্ব শক্তিটাই 
যথেষ্ট নহে) শৃন্ের মাঝখানে অসম্ভব, প্রতিকূল 
বা অসম্পূর্ণ অবস্থরি মাঝখানে ফেলিয়া রাঁখিলে 
সে বীজের নিজন্ব প্রকৃতি রিক্ত এবং ব্যর্থ ই রহিয়া 
যায়। মাটির রসে, বাহিরের তাপ, আলোক, 
বাতাস ও শিশিরে সে নিজেকে বাস্তবের মধ্যে 
হাজির করিবার অবসর পাইবে) যতক্ষণ না মধু- 
মক্ষিকা বা বসন্ত+াতাস প্রতিবেশী পাদপের পুষ্প- 
পরাগরেণু বহিয়া আনিয়া তাহার নিজের পুম্পসঙ্জার 
মাঝে ছড়াইয়া দিবে ততক্ষণ তাহার পুস্পসম্তার 
একটি নিষ্ষল রূপের হাট পাতিয়া রাখিবে মাত্র, 
সে হাটে কোন কিছুরও বিনিময় হইয়া ক।হাকে ও 
সফলতা আনিয়া দিবে না । মানুষও যদি সত্যকার 
জীবন পাইতে চার তবে তাহার সমষ্টিরপ বা 
সমাজকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, সমাজ যেখানে 
পরতন্ত্র অবসনঃ অনংস্কত ও অস্তন্দর সেখানে 
ব্যক্তির সেই সমাজে জন্মিয়, তাহারই মধ্য দিয়া 
এবং তাহাকে তদবস্থ ফেলিয়া রাখিয়া স্বারাজ্য- 
সিদ্ধিতে পৌছিবার কোনও সম্ভাবনা আছে কি? 
স্বারাজ্য পাইতে হইলে হয় তাহার উপধুক্ত ক্ষেত্র 
প্রস্তুত পাইতে হয়, নয় তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। 
যতক্ষণ পধন্ত একটিমাত্রও জীব বন্ধ রহিল, মুক্তি 
পাইল না ততক্ষণ পর্যন্ত কেহই মুক্তি পাইবে না। 
মুক্ষি এমন একটা মন্দির যাহার দ্বারে প্রবেশ 
করিতে হইলে সকল জীবকে হাতি ধরাধরি করিয়া 
প্রবেশ করিতে হইবে, অগ্রপশ্চাত্ভাৰে প্রবেশ করা 
চলিবে না; একথা ধাঁহারা বলিয়াছেন তাহার! 
নিতান্ত অযৌক্তিক কথ! বলেন নাই। এ প্রকার 
মুক্তি-কল্পনার উদারতা একদিকে আমাদের 
হ্বদয়টাকে নিখিল জীবের সঙ্গে মম্তাবন্ধনে বীধিয়! 
দেয় এবং আমাদ্দেব সকল প্রকার লোক-সেবার 


শিক্ষার সাফল্য 


থাকিতে হইবে। 
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প্রচেষ্টাকে মহাগৌরবে মগ্ডিত করিয়৷ দেয়; কারণ 
এবংবিধ মুক্তি প|ইতে হইলে আমাদের যে আর 
মকলকে সঙ্গে লইয়া! চলিতে হইবে; যতক্ষণ প্স্ত 
আমার একটি সহ্যাতরীও পথে পিছাইয়া থাকিবে, 
ততক্ষণ পধন্ত বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের রুদ্ধ হুয়ারের 
কাছে আমায় যে তাহারই প্রতীক্ষায় দীড়াইয়া 
অপর দিকে কিন্ত এ প্রকার 
মুক্তি-কল্পনা আমাদের তীর্থযাত্রার অসীম্ত 
আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া অন্তরে ভয় আনিয়া 
দেয়। বিশ্বজীবের মুক্তিতে তবে আমার মুক্তি। 
সে মুক্তিতে কোনও দিনও তবে আমি পৌছিতে 
পারিব না। সমগ্টি মুক্তি? তাহার জন্ কালের 
তো কোনও সীমারেখা টানিযা দেওয়া যায় না 
বাহার মধ্যে সে পরিসমান্ত হইয়া যাইবে। ব্যাস, 
বশিষ্ঠ, বুদ্ধ, গ্রীষ্ট, চৈতন্ত__কেহই তো তবে এখনও 
পারে যাইতে পারেন নাই, সকলেই খেয়ার ঘাটে 
বসিয়া আছেন ও শপথের পানে চাহিয়া আমাদের 
জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষা করিতেছেন ; যতক্ষণ পর্স্ত 
বিশ্বে একটি কষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটও “পথের ধুলায় 
অন্ধ” ও মলিন হইয়া আছে, ততক্ষণ পর্যস্ত 
পারের মাঝি ঠাহার নৌকা ভাসাইবে না বলিয়া 
কবুল জবাব করিয়াছে যে। তবে উপায়__আঁমার 
মত অসহিষুণ্জ ব্যস্তবাগীশ, আগ্তনার জীবের উপায়? 
উপায় খু'জিয়া, লইবার জন্য আমাকে একটা রফা 
করিয়া লইতে হইয়াছে । ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে, 
ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এমন ধারা রফা শেষ পর্যন্ত 
চলুক_আর নাই চলুক, আমি এক রকম করিয়া 
লইয়াছি। নিঞ্গেকে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে কতক 
দুধ পর্ধস্ত আমাকে সমাজের সঙ্গে ও সমাজকে 
আমার সঙ্গে লইয়া যাইবার আবশ্তকতা থাকিলেও 
শেষ পর্যন্ত নাই। খানিক দূর পর্যন্ত সমাজের 
আশ্রয়ে এবং সমাজের সর্ববিধ শুভ ব্যবস্থার 
সহায়ত! লইয়! আমাকে থাঁকিতেই হইবে, অন্ত দিকে 
আমি যথন শ্রেক্োলাভের পথে চলিতে আরম্ত 


৬৪৭২ 


করিব, তখন অনেক দূর পরধন্ত সমাজকেও সঙে 
সঙ্গে টানিয়৷ লইয়াই আমাকে চলিতে হুইবে, 
আমাকে সর্ববিধ সেবা ও পরিচর্যার দ্বারা সমাঁজকেও 
আমাদের কল্যাণের অংশভাগী করিয়া যাইতে 
হইবে। ইহাই হইল অপরের আমার উপর দাৰী। 
এ দাবী শগ্রাহ করিয়া যে চলিতে গেল, সে 
কল্যাণের দিকে পিছন ফিরিয়াই চলিল। কিন্ত 
এ দাঁবীরও একটা সীমা আছে; খানিকৃর পর্যন্ত 
আত্মোন্নতি ও লোকসেবা এ ছুয়ের মধ্যে পরস্পরের 
অপেক্ষ! থাকিলে, মানবাত্মা পরিণামে এমন 
একট। ভূমিতে গিয়া পৌছায় বেখানে সে আত্মারাম 
ও আত্মতৃপ্ত হইয়াই নিঃশ্রেয়সের চরম পদ্দবীতে 
আরোহণ করে, সেখানে আর তাহার স্ল নাই 
এবং কাহারও জন্য বা কিছুরও জন্য অপেক্ষা নাই। 
এ ভূমিতে পৌছিয়া লোকসেবা না করিলেও 
ক্ষতি নাই; এবং থে এ ভূমিতে পৌছিয়াছে সে 
ইচ্ছাপূরক লোক্সেবা করুক" আর নাই করুক, 
তাহার মহনীয় ও ব্রণীয় পুণ্য জ্যোতিঃ এ ভব- 
অটবীর অন্যন্তর ভাগে তাহার শ্গিদ্ধ সংস্পশে তমো- 
মালিন্য কতকটা দূর করিয়া দ্িবেই। আমরা 
ধরিতে ছু'ইতে পারি এমনভাঁবেই যে কেব্ল জনসেবা 
করা হয় এমন নয়; আমাদের ধী-বুত্তিগুলিকে 
দকলপ্রকার শুভ বাসনায় নিয়োগ করিতেছেন 
যে সবিতা! তিনি কি আমাদের ধরিবার, 
ছাইবার, মাপিবার। জিনিস? অতএব কথার 
দাড়াইতেছে এইরূপ £- মানবাত্মার স্বারাজ্য লাভের 
যে শেষ ভূমি সেখানে ্ব মানে আত্মেতর 
আর কিছুই নয়; তথন স্বারাজ্যের জন্য কিছুরও 
অপেক্ষা নাই; সমাজ বা বিশ্বমানব দে ভূমির 
কাছাকাছি পৌঁছাক আর নাই পৌছা্ষ, আত্মা 
তখন “সুস্থিরঃ ম্বে মহিগ্ি।” আসল কথা, স্ষে 
ভূমিতে আপন ও পরের মাঝে যে প্রতিযোগিতা 
রহিদ্ধাছে তাহার বিলয় হইয়া যাঁয়। এখন “আমি'ও 
একটা! যেমন, “তুমিও একটা তেমন এবং 


উদ্বোধন 
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“সেও একট! তেমন? কিন্ত শ্বারাজ্যের শেষ 
ভূমিতে “তুমি” ও সে” আমি'র পাশে স্বতন্ত্র 
আর একটা কিছু নহে--“আমি'র ভিতরেই 
তাহাদের স্থান") একটা বিরাট “আমি” বিশ্বকে 
কুক্ষিগত করিয়া বিশ্বের স্থথছঃখ, জীবনমরণ, 
উত্থানপতন নিজেরই ভাবনার মধ্যে সমাগত করিয়! 
টানিয়! লয়,-_বাহিরে পড়িয়া থাকিতে দেয় না? 
তখন যে স্বরাট. সেই--বিশ্বরাট ; তখন কে আমার 
বাহিরে পর হইয়া, উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকিল 
যে তাঁহাকে আদরে যঙচ্গশালায় আহ্বান করিয়া 
না লইলে আমার অসমাপ্তি রহিয়া যাইবে? যখন 
আত্মাই হোতা, আত্মাই হবি আত্মাই হবন, 
আত্মাই হবিভূকি অগ্নি, এবং আত্মাই বজ্ঞশেষ 
অমুত; তখন কে কাঁহীকে বরণ করিয়া লইবে, কে 
কাহাকে যক্জ্রান্তে মোচন করিবে? এক উধ্ব"মুল 
অধঃশাথ মহাপাঁদপের শাখায় শাখায় স্বাছু পিপলের 
ফল যতক্ষণ আমি থাইয়া বেড়াইতোছি, ততক্ষণই 
আরেকট স্তুপর্ণ পক্ষী কিছু না খাইয়া কেবল 
দেখিতেছে; কিন্তু আত্মাহই যখন মহাপাদপের 
মুলে, শাখা ছন্দোরূপে ্পত্ররালিতে, ফলে, 
ভোক্তার ও ভোগ্যে, দ্রষ্টায় ও দৃশ্যে নিজেকে 
ওতপ্রোত দেখিল, তখন কে তাহার বাহিরে পড়িয়৷ 
রছিল যে তাহার পরীক্ষায় নিজের সতভাকে সে 
যাঁচাই করিয়া লইবে? 

শিক্ষার প্রসঙ্গে এত বড় কথা না পাড়িলেও 
বোধ হয় চলিত; কিন্তু এটাও আবার ভুলিলে 
চলিতেছে না যে, শুধু ছোট কথায় এবং মাঝারি 
কথায় মানবাত্মার সাজপোষাকেরই পরিচয় দেওয়! 
হয়, তাহার স্বরূপের নার সত্যের পরিচহ্হ দেওয়! 
চলে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদিগকে স্বাস্থ্য, 
সম্পদ্‌, জ্ঞান ও শক্তি আনিয় দেওয়া--শুধু এ কথা 
বলিয়া শেষ করিলে জিনিসের খোসাতেই শেষ করা 
হইল, সার পধস্ত পৌছানো হইল না। শিক্ষা 
আমাদের শরীরটাকে সুস্থ করিবে, অনমুষ্তি যোগাইবেঃ 
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লেখাপড়া শিথাইবে, চরিত্রবান করিবে -এগুলি 
বেশ কথা এবং মোটামুটিভাবে দেখিতে যাইলে 
সোজা কথা। কিন্ত এ কথাগুলি বুলিলেই আসল 
কথা বলা হইল না; এমন একটা কথা! বাকি রহিয়া 
গেল যেট! না বলিলে এ কথাগুলির মধ্যে কোনও 
নিয়ত বন্ধন খু'জিয়া পাওয়া! যাঁয় না, কোনওরূপ 
সামঞ্জন্তের ব্যবস্থা! করা ধায় নাঃ কোনওরূপ পরিণতি 
ও সম্পূর্ণতার একট! দিগদ্র্শন আবিষ্কার করা চলে 
না। শরীরটাকেই সবচেয়ে বড় না করিব কেন? 
অন্নমুষ্টি যোগানটাকেই শিক্ষা বলিতে আপনি কি? 
মস্তিফ ও হৃদয় এ ছুটার মধ্যে একটাকে খাটে 
করিয়া অপরটার অনুশীলন করিলে হানি কি? 
সবই আসিল কিন্ত জীবনে পবিত্রতার সৌন্দধ 
থাঁকিল না । তাঁহীতেই ৭ আসিয়া যাইল কি। 
এ স্মন্ত প্রশ্নের জবাব মিলিবে না যতক্ষণ না একটা 
কথা আঁমর| বলিতে পারিতেছি, সেই কথাটি 
খ্বারাজ্য । অতএব বড় কথা, গোলমেলে কথা 
বলিয়া! ভয় পাইলে আমাদের চলিতেছে কই? 
অনারুষ্টিতে মৃত্তিকা যখন নীরস, তখন বাগাঁনের 
মালীকে ড!কিয়৷ ফুলফলের গাছপালার জন্য জিজ্ঞাসা 
করিতে হয়, প্রত্যেকটিতে জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা 
হইয়াছে কি না; কিন্ত আবাট়ের মধ্যাঁহ্নে বিশ্বা- 
আর সঞ্চরণণীল স্নেহের মৃত একখান! মেঘ উঠিয়া 
যেদিন নিজেকে রিক্ত করিয়! “তৃষিতধরা” মাঝে 
টালিয়৷ দিয়৷ গেল, সেদিন আর গাছপালার তথ্য 
লইৰার প্রয়োজন থাকে ন1। -ম্বারাজ্য” বলিলে 
এমন একট। কিছু পাইলাম যাহা আমাদের প্রকৃতি- 
উদ্চানের সর্বাংশে অকাতরে অপক্ষপাতে বধিয়া 
গেল; তাহাকে আর ঝাঝরি হাতে করিয়া প্রত্যক্ষ 
তরুগুল্সটির মুলে কুষ্ঠিত বারিধারা আলাদ। 
যোগাইয়! বেড়াইতে হয় না। 

লক্ষ্য দুরে থাকিলে অস্প&ঈ আবছায়ার মত 
দেখাইবেই। কিন্তু সেখানে না পৌছিলে যদি 
আমাদের চরিতার্থতা নাঁ থাঁকে তবে পথের ধারে 


. শিক্ষার সাফল্য 
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চোখের সামনে উপস্থিত যাহা পইলাম তাঁহাতেই 
আমাদের সমস্ত উত্সাহ ও উদ্ভম বিলাইরা দিয়া 
জীবনট! কাটাইয়া দিলে চলে কি? দীর্ঘ তীর্থ- 
যাত্রায় যখন আমার অভীগ্সিত দেবমন্দিরের চূড়া 
অস্পষ্ট দেখ গিয়াছেঃ তথন পথিমধ্যে এক পাস্থ- 
শালার নিজেকে নিশ্চিন্তভাবে ফেলিয়া রাখিব কি? 
দিনের বেলায় হাটে বেচাকেনা করিয়া, সন্ধ্যার 
প্রাকৃকাঁলে মাঝি পদ্মার জলে ভিডি ভাপাইযা, 
যখন দূরে গগন সীমান্তে অস্পষ্ট মসীরেখার মত 
আপন “ম্বপ্প দিয়ে তৈরী, স্থৃতি দিয়ে ঘেরা” পল্লীবাসটি 
দেখিতে পায়, তখন সে পরপ|রের নিকট একট! 
বালির চরে ভিডি বীধিয়া, আকাশ পানে চাহিয়া 
জলকল্লোলে ক্ুতৎপিপাসা মিটাহয়া পড়িয়া থ।কিৰে 
কি? গন্তব্য স্থানে না পৌঁছিলে যদি আমার 
চলিত তবে ন! হয় এখানে সেখানে এটা সেটা লইয়া 
থাকিয়া! যাইতাম ; ৫টি ভূমা তাহাই সুখ, অল্পে 
স্থথ নাই, কাঁজেই অল্প লহয়া নিশ্চিন্ত থাক! 
আমাদের চলে না। শুধু শরীরের স্বাস্থ্য আমাদের 
পক্ষে যথেষ্ট নয়; শুধু থাইতে পরিতে পাইলেই 
“হইল না; শুধু লেখাপড়া শিখিলেই রেহাই নই; 
যশ, সম্পদ্‌্ঃ এমনকি চরিত্র এগুলিতেও বিরাম 
স্থান নাই । পথ চলিতে চলিতে যথাসম্ভব এ সমস্ত 
আমাদের পাইতে হইবে কিন্তু সে পাওয়াকে আরও 
একট! বড় পাওস্নার আরম্ত বা! ভূমিকা করিয়া না 
লইতে পারিলে, আমাঁকে যে অল্লেই পড়িয়! থাকিতে 
হইল, এব অল্প কিছুতেই সখ নাই, শ্বম্তি নাই। 
আবার আদর্শ অস্পষ্ট বলিয়া_তাহার প্রভাব থে 
আমাদের উপর কম হইবে, এ কথাও ঠিক কথা 
নহে। “পাখীগণ” যখন করে 'রব' তখন শিশুগণ 
নিজ নিজ পাঠে মন দেয় বটে, কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে 
যে প্রেরণা রহিয়াছে সেটা গুরু মহাশয়ের বে্রদণ্ড 
এবং স্টো শিশুদের ত্বগিক্রিয়ের কাছে বেজায় 
স্প8ই। “রাখাল”ও যখন “গরুর পাল” লয়ে মাঠে 
যায়, তখনও প্রেরণাঁটি ঠিক ইছাই। কিন্তু কৰি 


৬৩৪৪ 


বা শিল্পী যখন সৌন্দধ সৃষ্টি করিতে বসিল তখন 
সে ধ্যানের যে আদর্শটি অম্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি 
করিয়াছে তাহাকেই বাস্তবের মাঝখানে ফুটাঁইয়া 
তুলিতে প্রয়াস পাইল) কবির প্রত্যেক ভাব, 
তাষ! ও ছন্দের এবং শিল্পীর প্রত্যেক তুলিকাসম্পাত 
ও বর্ণবিন্তাসের পশ্চাতে সেই ধ্যানল অস্পষ্ট 
আদর্শ টিরই প্রেরণা ও প্রভাব রহিয়াছে; কিন্তু 
সে প্রভাবের মূল অস্পষ্ট বলিয়া তাহার নির্দেশ কি 
অব্যবস্থিত, তাহার দাবি কি একটুও শিথিল? 
যেমন আদর্শটিকে ধরিয়া বাধিয়া একটা লক্ষণ বা 
বিবৃতি দিয়! হাজির করা যায় না, সেইরূপ কবির 
ব! শিল্পীপ পাবনা যে পুরস্কারের আশায় রহিয।ছে, 
অথবা ব্যর্থতার আশঙ্কা করিতেছে, তাহাঁকেও স্পষ্ট 
কোনও বিবরণ দিয়া গ্রক।শ করা চলে না; তাহা 
স্থট্টির আনন্দ বা ব্যর্থতার নৈরাহ্ত এই রকম একটা 
অস্পষ্ট কথায় আমাদের বুঝিষ্কা লইতে হয়। কিন্ত 
সাধনার মূলে উৎস এবং শেষ পরিণতি এ ছুইটাই 
অস্পষ্ট হইলে কি হইবে--কবি তার প্রতি পদক্ষেপে 
এমন একটা কিছুর প্রেরণা ও নির্দেশ অনুভব 


করে যেটার প্রভাব ও শাসন, উদ্ধত বেত্রদণ্ডের 


চেয়ে ঢের বেশী মতর্ক ও মর্মান্তিক। 
স্বারাজ্য বুঝি না বলিলে রেহাই নাই। 
অনেক বড় কথা আমরা বুঝিতে চাহি না 
বলিয়াই বুঝি না । ছোটর কাছে যে আপনাকে 
ক্রীতদাস করিয়া ধরা দিয়াছে, তাহার বড়র আশাও 
নাই এবং বড়তে তাহার প্রয়োজনও নাই। যে 
জীব গর্তের অন্ধকারেই নিজের স্বাভাবিক বাসস্থান 
করিয়া লইয়াছে, তাহার গর্ভের দ্বারে যদি উদার 
বিশ্বের ভূমালোক গিয়া কোনও দিন উপনীত হয়-_ 
তবে সেষে ভয়ে গর্তের ভিতর তাহার অসহিষুঃ 
দৃষ্টি ফিরাইয়! রাখিবে। আমরা শরীরের ভোগ- 
স্থথঃ থাঁওয়াপরার সুখ প্রভৃতি তুচ্ছতার মধ্যে 
নিজেদিগকে এমনভাবে সমাপ্ত ও অভ্যন্ত করিয়। 
রাখিয়া দিয়াছি যে, অনেক বড় সত্য কথ! আমাদের 


অতএব 


উদ্বোধন 


[ ৫খতম বর্ষ _-১১শ সংখ্যা 


কাছে বাজে কথারই সামিল হইয়া আছে; সে 
সব কথা শুনিলে আমর! বুঝি না এবং বুঝিবার 
সম্ভাবনা হইলেও অম্বস্তি বোধ করি। বড় কথা 
গোলমেলে কথা বলিয়া আমরা নিজ নিজ গর্তের 
মধ্যে বেশ বিজ্ঞের মতই জীবনটা কাটাইয়া দিই ) 
কিন্তু ঘে সকল মহাঁজন বড়র জন্চ, সত্যের জন্তঃ 
সুন্দরের জন্থই তাহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়! 
দিয় গিয়াছেন, বড় লইয়াই ধাহাদের দরকার, এবং 
বড় নহিলে ধাহাদের কোনমতেই চলিবে না) 
তাহাদের মুখে “ড় কথা, গোলমেলে কথা” এ 
আপত্তি ত কেহ কোনও দিন শুনিল ন। 
পক্ষান্তরে সংসারের এরহিকসর্শ্বেরা যে কথা- 
গুলিকে সাদাসিধা বলিয়া বেশ নিশ্চিন্ত আছে; 
সে কথাগুলির অনেকটাই আপাততঃ সাদাসিধা, 
বস্ততঃ নহে। যে দেখে যে পৃথিবী নমতল এবং 
পৃথিবীরই চারিধারে চন্দ্র সখ ও নক্ষত্র জগৎ ঘুরিয়া 
পাহার! দিয়া বেড়াইতেছে, তাঁর দেখা আমাদের 
স্বাভাবিক প্রত্যক্ষের সহজ ধারণার খুবই অনুকূল 
সন্দেহ নাই; কিন্ত একটুখানি তলাইয়। দেখিতে 
যাইলেই সে দেখার ভুল ধরা পড়ে, আমাদের 
সহজ ধারণাগুলির মধ্যে গোল বাহির হইয়া পড়ে। 
এ সহ্জ ধারণাকে উল্টাইয়া দিয়! বিজ্ঞান কিছুকাল 
ধরিয়! যে কথাটা আমাদের শুনাইতেছে, সেটা 
শুনিতে ও বুঝিতে খুব শক্ত কথ! সন্দেহ নাই 
কিন্ত তাহাতে জগতের চলাফেরা ব্যাপারের যে 
কৈফিয়ৎ পাই তাহা সত্যের সরলতায় সুপ্রতিঠিত 
এবং বিশ্বজনীন সামঞ্জস্তের সৌনরধ-সম্পাতে 
চিত্তাকর্ষক । 

আমাদের অনেক সহজ জ্ঞানের মধ্যে যে গোল 
প্রচ্ছম রহিয়াছে তাহা বিজ্ঞানে গিয়া ধরা পড়ে ; 
আর দূর হইতে আনাড়ীর দৃিতে বিজ্ঞানের যে 
সত্যগুলি দুধর্ধ ও জটিলতায় সমাচ্ছন্ন বলিয়া মনে 
হয়, পরীক্ষায় ও উপলন্ধিতে সে সত্যগুলির সরল 
সৌন্দর্য ও নির্মল ওদার্ধ মানবাত্মাকে বিস্মিত, 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ ] 


মুগ্ধ ও সম্বিত না করিয়া যায় না। শ্বারাজ্য- 
সিদ্ধির চরম ভূমিতে "আমির মধ্যেই “তুমি”, না 
'আমি'র পাশে “তুমি” এ বিচার আগে করিয়া 
লইয়৷ তবে স্বারাজ্যের কথায় ঘাড় পাতিয়া দিব, 
একথা যাহারা ভাবিতেছেন, তাঁহার কথাবার্তার 
অধিক আর কিছুই করিবেন না; তাঁহারা তাহাদের 
নিরালা পুরীর অর্গলগুলি খুলিয়া পথে বাহির 
হইয়! তীর্ঘযাত্রা করিবার প্রয়োজন সত্য সত্যই 


কবি রজনীকান্ত সেন 
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প্রাণে এখনও অনুভব করেন নাই । তাহারা আগে 
বুঝিতে চান যে, মানবাত্মার এই মহাত্রত প্রতিষ্ঠার 
অবসানে দেবতার প্রসাদ লইয়া সোজাসুজি মুখে 
দিতে হয়ঃ না মন্তক বেষটন করিয়া মুখে দিতে 
হয়। যেন এই মহাঁসত্যটি বুঝিবার অপেক্ষাতেই 
তাহাদের সকল উদ্যম, সকল অধ্যবসায় পড়িয়া 
আছে। 

( আগামী সংখ্যায় স্মাপ্য ) 


ডেভিডের গাথা 


(600 1930, 72915156 7356 2301 11 212৪:* গাথার পচ্ভাহিবাদ ) 
শ্রীপবিত্রকুমার রায় 


আমায় ফোরো না প্রভু সরোধ ভৎসনা 
দুরে রেখো না কো তব বিমুখ বিরাগে, 
দয়! কর ন!থ আমি অতি শক্তিহীন ৰ 
শান্তি দাও অস্থি মোর বেদনায় জাগে । 


কতকাল রব আর প্রতীক্ষায় শ্বামী ? 
বিষম বিক্ষুনধ আ'জ অন্তর আমার, 
এসো তুমি মুক্তি দাও অসীম কৃপায় 
লঘু কর হৃদয়ের বেদনার ভাব। 


মৃত্যু? সে তো অন্ধকার-__নাহি তব স্তৃতি, 
নাহিকো প্রসাদ-লাত, দেওয়া ধন্যবাদ ; 
বিনিদ্ররজনী কাটে অশ্রর প্লাবনে, 

ক মোর রুদ্ধ করে রাস্ত আর্তনাদ । 


ছঃখে অন্ধ আখিদুটি দৃষ্টিশক্তিহারা 
জরাগ্রস্ত করে মোরে শক্রর তাড়ন, 
দুরে ঘাও আছ যারা পাপের পুঙ্গারী, 
শুনেছেন প্রভু মোর আর্ত আবেদন। 


জানি, তিনি শুনেছেন ক্রনদনের ধ্বনি 
বিগলি৬আজ প্রভু মোর প্রার্থনায়, 
শত্রুদল হোক 'আজ লাঞ্চিত লজ্জিত: 
ভাসাক তার্দের সত্তা বিমূচ বিস্মঘ। 


কৰি রজনীকান্ত সেন 


বেলা দে 


আধুনিক বাংল! কাব্য-সাহিত্যকে ধারা বশশ্বী 
করেছেন__তীদেরই অন্ঠতম ছিলেন “কান্তকবি, 
রজনীকান্ত দেন। সাধারণতঃ কৰি বলতে যেমন 
একটা! উদাসীন ভাবসর্বস্ব ও নিশ্চে্ট জীবন অনেকের 


'মনে জেগে ওঠে, রজনীকান্ত সে শ্রেণীর, কবি ছিলেন 
না। তিনি সাধক কবি, আর এই সাধনা যে কত 
কঠোর; তা ধীর! তীর কাব্য সাহিত্য পাঠ করেছেন 
তারাই জানেন। রজনীকান্ত ছিলেন ভাবুক কবি। 
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কিশ্ত তিনি নির্মল হাদয়ের সহজ ম্পন্দনের 
প্রেরণায় স্বাধীন ! ব্বদেশপ্রেমিক রজনীক্|ন্ত বৈর্দিক 
খধিব সাধন-্ম্পদের রসাত্বাদনের আকুলতায় 
বিনম্র-হৃদয় রজনীকান্ত নিজের জাতীম্ম সাধনার 
ভূমিতে স্ুদুট প্রতিষ্ঠা লাভ করেঃ মহামানবের 
মানস-সুন্দরীর অভিষেক গীত গেয়েছেন। তাই 
তার কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে-_ 
“তুমি সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর 
শোভাময়, 
তুমি উজ্জল, তাই নিখিল-দৃশ্ত নন্দন 
প্রভাময়। 
তুমি, অযৃত-বারিধি, হরি হে. 
তাই, তোমারি ভুবন ভরি হে, 
পর্ণচন্্রে, পুম্পগন্ধে* স্ধার লহ্রী বয় 
ঝরে সুধা ধরে সুধাজল, ফল পিয়াস! 
ক্ষুধা না রয়।” 
সেকালকার সাধারণ দিনের অতি চাঁধারণ মান্ষটির 
ভিতরে যে অসাধারণত্ব দিয়ে তগবান ধর/তলে 
তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, তা তার জীবিতকালে সম্যক্‌ 
উপলব্ধ না হলেও এখনও পর্যন্ত তার সঙ্গীতধারার 
মধ্যে যে অপূর্ব তগবৎপ্রেম ও স্ায়বিচার পরিস্ফুট 
হয়ে আছে তা আজ সম্পূর্ণ স্বীকৃত হয়েছে। 
রজনীকান্তের অধিকাংশ কবিতাই গান। তাঁর গানে 
একটি অপূর্ব বিশিষ্টতা আছে। তিনি জ্ঞাতসারে 
সাহিত্যের শিল্প স্প্টি করেন নি। “কাব্যং যশসে 
এ কথা তিনি স্বীকার করতেন না। তিনি ছিলেন 
ভক্জকবি। ভক্তির আবেগে আপনা থেকে যা 
বাহির হ'ত তাই তার সাহিত্য। এই অপরূপ 
গ্বাভাবিক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কবি নিজেকে 
অভীষ্ট দেবতার চরণে নিবেদন করতেন। তাই 


সাধকপ্রবর রামপ্রপাদের সঙ্গে কান্ত কবির কোথায়' 


যেন মিল আছে। কবির সুবিখ্যাত গান-- 
“স্থো আমি কি গাহিৰ গাঁন” কবিতাটির মধ্যে এই 
ভাবটি বেশ ফুটে উঠেছে! একদিন কবিকে কেউ 


উদ্বোধন 


' অতি লুন্দর- 


[ ৫৭তম বর্ষ-- ১১শ সংখ্য 


গান গাইতে অন্থরোধ করেছিলেন । তার উত্তরে 
তিনি বলেছিলেন_-“কি আর গাহিব, গাহিবাঁর 
আর কিছু নাই।” তারপর মনের সেই স্বতঃ- 
উৎসারিত ভাবটিকে গানের রূপ দিযে গাইলেন__ 
“সেথা আমি কি গাহিব গান? 
যেথা, গভীর ওষ্কারে, সাম ঝঙ্কারে। 
কাপিত দূর বিমান। 
যেথা, স্ুরসগুকে বাঁধিয়া বীণা, 
বাণা শুভ্রকমলাসীনা, 
রোধি' তটিনী জলপ্রবাহ, 
তুলিত মোহন তান। 
যেথাঃ যোগাম্বর পুণ্যপরশে, 
মূর্ত রাগ উদ্দিল হরষে ; 
মুগ্ধ কমলাকান্ত-চরণে 
জাহৃবী জনম পান !” 
এই গানটির মধ্যে একদিকে যেমন কবির বিনত্র 
চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়ঃ তেমনি লক্ষ্য করা যায় 
তার স্বদেশের প্রতি গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা। শুধু 
ভক্তিতত্বের গান নয়, তাঁর প্রাকৃতিক রচনাগুলিও 
“তব চরণ-নিয়ে উতৎ্সবম়ী 
শ্রাম ধরণী সরসা-_ 
উধ্বে চাহি অগণিত মণি 
রঞ্জিত নভ নীলাঞ্চলা। 
সৌম্য মধুর দিব্যাঙনা 
শাস্তি কুশল দরশা।” --ইত্যার্দি 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেেহতত্ব রচনাও আমাদের 
বিস্মিত করে। এছাড়া কান্তকবি রসিকতার 
মধ্য 'দিয়ে মাচ্ষকে যে কত বড় কঠোর নত্যের 
রূপ দেখিয়েছেন তারও তুলন| নেই। 
রজনীকান্ত সেন ১২৭২ সালে ১২ই শ্রাবণ 
(১৮৬৫ খ্রীঃ ২৬শে জুলাই) পাবনা! জেলার সিরাজগঞ্জ 
মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 
পিতার নাম গুরুপ্রসাদ সেন্ন। শিশুকাল থেকেই 
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তার কবিপ্রতিভা বিকশিত হয়। সেই সঙ্গে 
সঙ্গীতেও তাঁর অনুরাগ জন্মে। লেখাপড়াতেও 
রজনীকান্তের অসাধারণ মেধা ছিল। রজনীকান্ত 
এট্টবান্স পরীক্ষায় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ১২ স্টাঁক। বৃত্তি সহ 
উত্তীর্ হন। এর পর যথাক্রমে এফ.-এ, ও বি-এ, 
পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ওকাঁলতি 
পাশ করেন এবং রাঁজসাহীতে আইন ব্যবসা শুরু 
করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাঝে তার মৃত্যু হয়। কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হয়েও তিনি বাংলা দেশের 
সঙ্গীতভাগারে যা দান করে গেছেন তা তাকে 
নিঃসন্দেহে চিরম্মরণীয় করে রেখেছে । তার রচিত 
অমর সঙ্গীতগুলি আজও আমাদের প্রতিটি সুখ- 
দুঃথে সমভাবে আনন্দ দেয় । রজনীকান্তের রচিত 
গান “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে 
নেরে ভাই,” আ'মারন্দের সকলের কাছেই সুপরিচিত! 
এই একটি রচনার ফলে রাঁজসাহীর পল্লীকবি 
রজনীকান্ত সমগ্র বাংলার জাতীয় কৰি “কান্ত কৰি 
রজনীকান্ত” হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের সঙ্গীত- 
শিল্পে যে নতুন ধাঁরা গ্রবাঞ্িত তার মূলে আছেন 
রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু কান্তক্ুবি রজনীকান্তের গানও এই 


বিদেশীর চোখে ভারতীয় সংস্কৃতি 


৬৪৭ 


প্রসঙ্গে বিশেষ ম্মরণযোগ্য । গত ৬* বৎসর ধরে 
বাংলাদেশে যে সাহিত্যের স্টি হয়েছে সে হল 
একটি সংগ্রামী জাতির সাহিত্য । দেশের সাহিত্য 
শিল্পের মধ্যে সেই সংশ্রামের ম্মারক চিহ্ন না থেকে 
কি পারে? রজনীকান্তের সাহিত্যের মধ্যেও 
স্তরে স্তরে এই জাতিগত প্রেরণার দিক আমরা 
খুঁজে পাই। রজনীকান্তের কাব্য ও দঙ্গীত 
ভারতের অধ্যাত্বিবাদদের সৌন্দর্ঘরূপ ! মানুষ, প্রকৃতি 
ও ঈশ্বর এই তিনের এক অবিচ্ছিন্ন চিরন্তন লীলা 
এই বিশ্বগৎ ! এক সব-চরাচরব্যাপী বিশ্বদেবের 
অনুভূতি মানবজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেছ্চ সম্পর্কে 
আবদ্। রূপের মধ্যেই অরূপেরঃ সীমার মধ্যেই 
অসীমের প্রকাশ -অসংখ্য গাঁনে রজনীকান্ত এই 
সত্যই গরকাশ করেছেন। তার সমস্ত সঙ্গীতে 
এই বিশ্ব-গ্রকৃতির এক্যই যেন ঘোধিত হয়েছে। 
সমগ্র মানবজাতি সেই পরম একের-_সেই অমুতের 
অভিব্যক্তি। তার *সেই অমর সঙ্গীত “তুমি 
নির্মল কর মঙ্গল করে, মলিন মর্ম মুছায়ে-_ 
গানটির মধ্যে এই ভাবটি হুন্দরভাঁবে ফুটে 
“উঠেছে । 


বিদেশীর চোখে ভারতীয় সংস্কৃতি 
শ্রীস্থদর্শন চক্রবর্তী ৪ 


আজ আমরা শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-অভ্যাস, 
সংস্কার ও ভাবধারাকে এমনই সব বিদেশী প্রভাবে 
টেকে ফেলেছি যে, আমাদের আসল স্বরূপ যে কি 
তা ধারণা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ আশ্্ধ 
হহ, যখন দেখি গাঁয়ের মানষের দিকে- হ্যা, তবুও 
_ আজও ! আমাদের অনেকেই বেদ-গীতা-পুরাণ 
বা ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানীগুণীর্দের নাম পর্যস্ত 
জানেন না, কিন্ত বিদেশের অনেক বই ও লোকের 
--এমনকি, চিত্রতাপকাদের সকল বৃত্তান্ত আমাদের 
নৃখদর্পণে ! অনেক ডিগ্রি-পাওয়া বিশেষ শিক্ষিত 


আধুনিক কেতা-দুরস্ত ও মাজিতরুচি বন্ধুকে দেখি, 
অনেক সময়ে বসবার চেয়ারেই জুতাঁসমেত পা তুলে 
দিতে, নাকঝাড়! রুমালেই খাবার আগে বেশ করে 
হাত-মুখ মুছতে, জলের গ্লাসে হাত ডুবিয়ে ধুতে, 
থাবার পর মুখ পরিফারের দিকে বিশেষ যত্বু না 
নিতে, আরও এমনই কত সব। এরা. গ্রামের 
লোককে “আন্কাল্চার্ড”, “নেটিভ', “অর্থোডক্স? 
প্রভৃতি বলতে ছাড়েন না। অথচ গ্রামের এ সব 
অশিক্ষিত-_মানে, আধুনিক কলেজীয় দীক্ষায় 
অপাংকেয় ব্যক্তির! এ সব পারেন না। 


২৪৮ 


আত্মবিস্বত পতঙ্গের মত নিজের যাঁ কিছুকে 
এত সহজে ছেড়ে ন! দিয়ে, আগে যথেষ্ট অধ্যবসায় 
নিয়ে দেখ! দরকার আমাদের কি ছিলঃ আর কেনই 
বা। কারণ, এট! তো! মোট। চোখের বিষয়-বগ্ত নয়, 
এতে যে প্রয়োজন রয়েছে বথেই হুক্া্ভভূতির | 
“মেড ইজি, দিয়ে ডিগ্রি নেবার মত সাংস্কৃতিক 
জ্ঞানকে এত সহজে পেতে গেলে অন্ধের হাতী 
দেখার মত, ল্যাজে হাত বুলিয়েই হাতীকে সাপের 
মত বল! হবে; তার চেয়ে না পড়াঁও ঢের ভাল। 
এর চেয়ে কুসংস্কার আর কি হতে পারে? আমাদের 
দেশে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্, যার এত পড়েও 
আমর! তাঁর মানেই আজ ঠিক মত করতে পারি 
না, সেই সব আগে মুখে মুখে শিখে অভ্যাস ক'রে 
মুনি-খবি, কত বিদুধী নারী, এমন কি রাজা- 
মহারাজা প্যস্ত যে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, 
আমরা জীবনে আজ তার কণামারও আত্বাদ 
পাই না। 

আজক।ল বিদেশী, আমদানী-করা, মাত্র কিছু- 
কালের একটা প্রলেপ দেখে আমরা যারা হাঁজার 
হাজার বৎসরের কৃষ্টি-সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সনোহ* 
পোষণ করি, তাদের তাঁধা উচিত “মদীয় আচাধদেব' 
গ্রন্থে হ্বামী বিবেকাননের বাণী 

“যাদের মন দুরদর্শনে সম্পূর্ণ অক্ষম, যাহীরা,--ঘে সকল 
ইন্িয়ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে বাস করিতেছে তদ্দপেক্ষ। উচ্চতর 
বিষয়ের কথনও চিন্তা করে ন1, এরূপ ব্যক্তিগণ যদ্দি ভারতে 
ধায়, তাহার। কি দেখে? তাহারা দেখে-- চারিদিকে কেবল 
দারিদ্র, আবর্জনা, কুসংস্কার, অন্থাকার বীততসভাবে তাগুবনৃত্য 
করিতেছে। ...পাঁশ্চাত্ত) দিখিজকীগণ তরবারি ছন্তে খধির 
বংশধরগণের নিকট প্রমাণ করিতে আসে যে, তাহার বর্বর-- 
্বপ্মুগ্ধ জাতি মাত্র, তাদের ধর্ম কেবল পৌরাণিক গল্প মার /*** 

"পাশ্চাত্য দেশে একট। মুটে মজুর পর্যন্ত মধ্যযুগের কোন 
দন্্য “ব্যারণের। বংশধরকপে আপনাকে প্রতিপন্ন কৰ্তে 
চেষ্টা! করে, ভারতে তেমনি (সংহাঁসনারূঢ সন্ত্রাট পর্যপ্ধ অরণ্যবাঁী 
ব্ধলপরিছিত, আরণ্যফলমুলভোজী, বরহ্মধ্যানপরারপ, 
অ(কঞ্চন, খা্ধগণের বংশধররাপে আপনাকে প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করেন। আমরা এপ বাকির বংশধর বলিয়। পরিচিত 


উদ্বোধন 


[ €৭তম ব্্ব--১১শ সংখ্যা 
হইতে চাই; আর যতদিন পৰিঞ্রতার উপর এইরূপ গভীর 
শ্রদ্ধ! থাকিবে, ততদিন ভারতের বিনাশ নাই ।”**, 

তবু ধারা নিজের দিকে দৃকপাত করেন না, 
দেশের একটা ছেঁড়া-স্টাক্ড়াপরা সন্ধ্যাসীর চেয়ে 
বিদেশী কোন সাহেব কবে কি বলেছেন, পরের 
মুখে ঝাল খাবার মত এই দিকেই যাঁদের নজর, 
তাদের জন্মে আমি কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই 
সঙ্কলন উপস্থিত করছি। শ্রীযুক্ত কামাধ্যা চন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর তার “হিন্দু ডুবিল” গ্রন্থে এ 
সব বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। 


১। ভাবা £-€ক) “সংস্কৃতই পৃথিবীর স্ব- 
শ্রেষ্ঠ ভাষা”_বলেছেন অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তাঁহার 
“সাইন্স অফ ল্যাজো য়েজে' | 

(খ) এস্‌ ডেবাইজ. বলেছেন, 
ইয়োরোপের আধুনিক ভাষার মূল বিশেষ ।” 

(গ) প্রোঃ হীরেন (১:92 [1561০) তাহার 
“হিষ্টরিক্যাল রিসার্চেস্‌ গ্রন্থে বলেছেন,--“পারস্তের 
প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত হইতেই গঠিত।” ইহা! ছাড়া 
ডাঃ বিলেন্টাইন (1. 75611917106), প্রঃ বোপ, 
(1:96 907) যথাক্রমে “এডিনবার্গ রেভিউ” 
নামক গ্রন্থে এবং “হিষ্রি অফ লিটারেচার” নামক 
গ্রন্থে এই মত পোঁষণ ও সমর্থন করিয়াছেন। 


২। ব্যাকরণ £--(ক) প্রফেসর উইল্সন্‌ 
বলেন,_-“শব্দের এমন পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির আবিষ্কার 
একমাত্র হিন্দু ছাড়া আর কোনও জাতির পক্ষে 
সম্তব হয় নাই।” 

(খ) অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার বলেন,_-*সম্পূর্ণ 
ভাষা মাত্রই যে কয়েকটি মুগ ধাতুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত 
এ'সত্য (যাহা বোঁড়শ শতাবীর আগে ইয়োরোগীয়- 
গণেরও জানা ছিল না) বহুধু্গ আগে একমাত্র 
ভারতীয় ব্রাঙ্মণদেরই জান! ছিল। 

৩। জ্যামিতি (ক) গ্তার জন উডরফ. 
বলেন,-_ বুধায়ণের হ্বন্ব হুত্র যখন রচিত হয় তখন 
হইতেই হিন্দুরা জ্যামিতি অধ্যয়ন করিতেছেন। 


“সংস্কৃতই 


অগ্রহায়ণ ১৩৬২ ] 


পিথাগোরাস্‌ ভারত হইতেই জ্যামিতি শিিয়া- 
ছিলেন। 

৪1 বীজগণিত £-(ক) কাঁজরি (০21০2) 
বলেন_-“ভারতীয়রাই মূলতঃ বীজগণিতের অ্টা। 
ভারত হইতেই এ বিদ্ধা প্রথমে আরবে এবং পরে 
ইউরোপে যায়।” 

(খ) “বীজগণিতে গ্রীক অপেক্ষা হিন্দুরা বহু 
উন্নত।” বলেছেন, এল্ফিন্ষ্টোন্‌। 

৫। পাটাগণিত (ক) ডাঃ মর্গান 
বলেন,__"ভারতীয় পাটাগণিতই আমরা এখন 
ব্যবহার করি।” 

(খ। ডাঃ শারেডার (101. ৬০ ১০17074091) 
বলেছেন ষে পীথাগোরাদ্‌ ভারত হইতেই অঙ্ক 
শিখিয়াছিলেন। 

৬। দর্শন 2-(ক ডেভিস তার হিন্দু 
ফিলজফি" গ্রন্থে বলেছেন, “পৃথিবীতে কপিলের 
দর্শনশাস্মই প্রথম লিপিব্ধ দাঁশনিক মত হিসাবে 
পরিগণিত ।” 

(খ) ম্যাক্সমূলার  বলিয়াছেন,_-“ভারতবর্ষে 
দর্শন ধর্মের সহিত একত্র গ্রথিত এবং বাস্তব জীবনে 
অভ্যাসযোগ্য । ইউরোপে ইহা মতবাদ মাত্র ও 
কল্পনাপ্রস্থত |” 

৭। জো তিষশাস্ত্র 8খ্ীষ্টপূর্ব ৩০০০ বৎসর 
পূর্বেও ভারত জ্যামিতি ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্বিতীয় 
ছিল। তাদের উন্নতির প্রথমাংশেই অন্ত সমন্ত 
জাতির এ বিষন্বে ছিল বহুতর অনভিজ্ঞতা। ইউরোপ 
মাত্র সম্রতি এ আবিষঞ্চারের জ্ঞানলাভ করিয়াছে ।” 
বলেছেন মিঃ কৌলক্রক। 


৮। বিজ্ঞান £--(ক) “ভৈষজ্য লক্ষণ, ভেষজ 
নিদান, শব-ব্যবচ্ছেদবিদ্ভা, ভ্রণবিষ্যা, ধাতু পরিষরণ 
বিদ্যা» রসায়ন-বিদ্া, চিকিৎসা প্রণালী, বর্ণনাপূর্ণ 
প্রাণিবিস্তা প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুদের গবেষণ। মূল্যবান 
বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হুইয়াছিল।” বলেছেন মিঃ 
কলেক্রক। | 


বিদেশীর চোখে ভারতীয় সংস্কৃতি 


বিস্তারলাভ করে।” 


৬৪৯ 


(খ)ট “ভেষজীয় প্রণালী শিক্ষার বিষয়ে প্রথমেই 
আমরা ভারতের নিকট খণী”-_ডাঃ রয়েল, ডাঃ 
উইলসন, এবং ভাঁঃ ওয়াইজ। 

(গ) অধ্যাপক হিরেণ তাঁর “হিষ্টরিক্যাল 
রিসাঁচ গ্রন্থে বলেছেন_-"ভারতবর্ষই একমাত্র আদি 
সুত্র সেখান হইতে শুধু অবশিষ্ট এশিয়াই নয়, সমগ্র 
পাশ্চাত্য জাতিই তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম 
আহরণ করিয়াছে ।” 

৯। সঙ্গীত £স্তার উইলিয়ম জেন্স্‌ এবং 
মিঃ প্যাটার্সন্‌ হিন্দুদের সঙ্গীতকে প্রণালীবদ্ধ ও 
যথেষ্ট মাজিত বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন, 
ভারতীয় সঙ্গীতই ভারতীয় ভেষজের মত ভারত 
হইতে ইউরোপে গিয়াছে । 

১*। চিত্রবিদ্ভ, স্থপতিনিষ্য ও ভাক্কর্য- 
বিদ্যা! 2--ডাঃ ফাণ্ুসন বলেন, “স্থপতিবিদ্ঠা, 
ভাস্কধবিদ্ভা ও চিত্রিগ্ঠায় ভারতীয়গণের কৃতিত্ব 
অসাধারণ । ইহাদের শিল্প সম্পূর্ণই এইদেশীয় 
নিদর্শন ন্বরূপ। হিন্দুরাই প্রথম স্থপতিবিদ্ধা অর্জন 
করেন। পরে ইহা ভারত হইতেই অক্তান্ দেশে 
এই মত ডাঃ হাণ্টার ও 
'রাজস্থানে” কর্ণেল টড ও সমর্থন করিয়াছেন। 

১১। হিন্দু জাহাজ £--ক) গ্রিনি তাহার 
“নেচারেল হিষ্ট'তে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখেছেন, 
'গ্াষ্টপুব প্রা ৬, অন্দে কয়েকজন হিন্দু নাঁবিক ইউ- 
রোপের বাণ্টিক সাঁগরে জাহাঁজ চালাইয়াছিলেন।” 

(খ) শ্ভার জন ম্যালকম বলেছেন, “প্রাচীন 
ভারতীয্নগণ এমন নিপুণ ভাবে এঁ সব জাহার্জ নির্মাণ 
করিতেন যে বর্তমানকালের সব প্রয়োজনই মিটিত। 
ইউরোপীয়ানর৷ তাহার উপর বড় বেশী উন্নতি 
করেন নাই ।” 

১২1 সহশিক্ষা 2-আঁবে ছুবোস় (4১০০৩ 
চ. 4, 10৫0109 ) বলিয়াছেন, পুরুষ ও নারী 
উভয়ের জন্ত একই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়৷ ইয়ো- 
রোপের ভীষণ ভুল হইয়াছে । শিক্ষীয় এবং আচরণে 


৬৫০ 


হিন্দুরা ইয়োরোপীয়গণের অপেক্ষ! টের বেণী উন্নত। 
আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে হিন্দু মহিলার! 
অক্ষর না চিনিংলেও কর্তব্যরত স্ৃকন্তা, একান্ত 
অনুগত! স্ত্রী এবং সন্তানবৎসলা মাতা এবং বুদ্ধিমতী 
গৃহিণী ।” 


১৩। শ্রেণী-বিভাগ 2 হার্বার্ট স্পেন্সার, 


অধ্যাপক গিভিংস্ত অধ্যাপক জনসন, স্তার জন- 
উড রফ. প্রভৃতি বলেন-_-“ভারতের সামাজিক আদর্শ 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


ধর্মী্ছসারেই গঠিত এবং প্রাত্যহিক জীবনের 
বাস্তবতার আদর্শের সহিত দার্শনিক তত্রে সুন্দর 
সংমিশ্রণ।” “যে কোনও সামাজিক সংস্কার শ্রেণী- 
হীন করিয়া গঠন করিতে চাঁহিলেই তাহা 
ভাজিয়| পড়িতে বাধ্য ।” “কর্মে, দক্ষতায় কিংবা 
প্রয়োজনীয়তায় সকল লোকই সমান, এ কখনই 
দেখা যায় না।” “আসলে আধুনিক ইয়োরোপের 
কোন একটি নির্দিষ্ট ভিত্তি বা লক্ষ্য নাই।” 


সমালোচনা 


বাঙল!র মহাপুরুষ--শ্রুপশ্পতি ভটাচার্য 
গ্রণীত। প্রকাশক £ শ্রীউপেন্ত্রন্ত্র 'ভটটাচার্ধ, মডার্ণ 
বুক এজেন্সি, ১*নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ 
পৃষ্ঠ] সংখ্যা--১২০; মূল্য দেড় টাকা । 

স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্ঞ লিখিত 
শ্রীশরবিন্দের এই জীবন-চরিতটি পড়িয়া আমরা 
সুখী হইয়াছি। ধাহার বাল্যের অডুত জ্ঞানস্পৃহা। 
কাব্যপ্রতিভা ও স্বাপেশিকতার অপুব মিলন 
তাহাকে ভবিষ্যৎ জীবনে ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
দেশকমী, দার্শনিক ওঁ" যোগাতে রূপান্তরিত করিয়া- 
ছিল, তাহার জীবনী 'প্রত্যেকেরই জানা উচিত৷ 
ইয়োরোপের প্রসিদ্ধ সাতট ও ভারতীয় সাতটি 
ভাষাঁয় কিভাবে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লা 
করিয়াছিলেন, ভারতের মানসক্ষেত্রে কিরূপে 
স্বাধীনতার আলো জালিয়াছিলেন, “বন্দেমাতরম, 
মন্ত্রে দ্ধ হইয়| দেশের তারুণ্য-শক্তিকে জাগাইতে 
ও ইংরেজ শাসকের সুকঠিন অক্টোপাঁস-বন্ধনকে 
শিথিল করিতে কিভাবে তিনি স্বদেশের রহ্ধে রন্ধে 
বিপ্লৈবের বহ্নিশিখা ছড়া ইয়াছিলেন স্থুলেখক গ্রন্থকার 
স্বচ্ছ ভাঁষীয় কৃতিত্বের সহিত তাহ! বর্ণনা 
করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত £ 
(১) বাস্য-পর্ব (সাত বছর) (২) বিলীত-পর 
চৌদ্দ ষছক১), ৩) বক্র $ তক হক), 


(8) বাংলা পর্ব (চার বছর ৮» (৫) পণ্ডিচেরী পর্ব 
( চষ্লিশ বছর )। বইখানিকে শুধু একটি প্রামাণ্য 
জীবনী বলিলে ইহাঁর মর্ধাদা শু করা হয়__ 
ইভাতে স্বাধীনতার প্রথম যুগ ও বাঁউপার তথা 
ভারতের বিগ্রন্বা-আন্দোলন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
অনেক কিছু সন্নিবেশিত হইয়াছে, কারণ শ্রীরবিন্ 
এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রচণ করিয়া 


, তংকালে স্বাধীনতার অগ্রদুতরূপে প্রখ্যাত হইয়া- 


ছিলেন। ইহ! ছাড় আলোচ্য বইটিতে ৷ অরবিন্দ- 
দর্শনের মূল কথাগুলি যেমন “নিবর্তন ও বিবতন 
“অতিমানল”, “অবতাররহন্ত', আমল বপান্তর” 
“অবত্তরণ ও আরোহণ" দুর্বোধ্য হইলে ও সহজবোধ্য 
করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে । বইখানি যাহাদের 
জন্ত লেখ! সেই বাঙলার ছেলেমেয়েদের হাতে ইহা 
পড়িলে তাহাদের দেশভক্তি ও জ্ঞানস্পৃহা বুদ্ধির 
সহায়ক হইবে বলিয়া মনে হয়। শ্রীমরবিন্দের 
বাল্যক্ষাল হইতে বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি ছবি 
ুস্তটিকে সৌনদরধ্যমপ্ডিত করিয়াছে। 

পৃশ্টিঃ __শ্রীধতীন্ত্রমৌহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত) 
প্রকাশক ? শ্রীহরিপদ ভট্চার্য, সংস্কৃত পুম্তক 
ভাগার, ৩৮নং কর্ণওয়ালিস্‌ ক্র, কলিকাতা-৬; 
পৃষ্ট।---১৩২ ) মূল্য এক টাক্।। 


পতি জন্েক আর্থ চযুন্ক। ভারতের 


৬. 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ ] 


প্রাচীনতম ও সর্বোত্তম গ্রন্থ বেদচতুষ্টয়্। চতুর্থ 
অথর্ব বেদ ছুই ভাগে বিভক্ত-_ভার্গৰ শাখা ও 
আঙ্গিরস শাখা । অথর্ব বেদের এই আঙ্গিরস 
শাখার সার সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার +পুষ্সিং নামকরণ 
করিয়াছেন। গ্রন্থটকে ১৫টি অধ্যায়ে ভাগ করা 
হইয়াছে, যথা! £- পুরুযার্থ, কামকার-নিরাঁস, 
প্র্ঞানিষ্ঠা _ কর্মযোগ, অধি- আত্মা -ধ্যানযোগ, 
বিশ্ববিস্থটি, ব্রন্মনিষ্ঠা জ্ঞানযোগ,  কদ্রনিষ্ঠা 
ভক্তিযোগ, ইন্দ্রষ্টোম, বিষুস্তোত্র, দেবীহ্ক্ত, সাধনা, 
দেবযান, ধ্মচক্র, শ্বাধ্যায়, বিশ্বামিত্র । প্রথমাংশে 
শ্লোকাবলী ও পরবতী বাখ্যান-অংশে ইহাদের অনয, 
টাকা বঙ্গান্সবাদ এবং প্রয়োজনীয় মন্তব্য পৃথক 
ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে । প্রারন্তে প্রদত্ত মব- 
তরণিকাটি পাণ্ডিত্যপূর্ণঃ ইহাতে অথর্ব বেদের ভার্গব 
শাখা ইরানে প্রচলিত 'জেন্দ-আবেস্তা” লেখক ইহ 
যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
তার্গবৰ শাখা ভারতে অধুন। ছুশ্রাপ্য হইলেও তাহা 
কোন গিরিকন্দরে নিহিত আছে কি না কে নিয় 
করিবে? মাহা হউক এই ধরনের সঞ্চয়ন-গ্রন্ 
কমই চোখে পড়ে, 'অনুসঞ্িতস্্ পাঠকগণের দারা: 
ইহা সমাদৃত হইলে গ্রন্থকারের শ্রমমূলক গবেষণা 
ফলবতী হইবে। 

(১) প্রাপুজা (২) হস্তামলক €৩) 
মোহমুদগর [মূল ও পদ্যান্থবাদ ] অনুবাদক ঃ 
অধ্যাপক শ্রদেবকুমার দত্ত । ভাক্তার শ্রীস্ুকুমাঁর 
দত্ত কর্তৃক এ আই, সি, প্রেস-_কলিকাঁতা-১৪ 
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান_(১) 
প্রকাশকের নিকট, ৫৮ ক্রীক রো, (২) মহেশ 
লাইব্রেরী, ২1১, শ্তামাঁচরণ দে ট্রাট» কলিকাতা*১২ ; 
ৃষ্ঠা--১৮* ৮» ৮১ মুন্ত্রণ-সাহায্য যথাক্রমে 1%) 
1০, ৮০ | 

(১) আচার শংকর-বিরচিত পরাপুজার অপর 
নাম নিগুণ মানস-পুজা বা আত্মপুজা। “সবং 
থবিদং ব্রহ্ক' শ্রুতির এই সার্ভৌম উপদেশ স্বীকার 


সমালোচন। 


৬৫১ 


করিয়াও নি্ড৭ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বা পর- 
ব্রন্মের পুজা উপাসনা কিভাবে হইতে পারে 
প্রশ্নোত্তর ছলে তাহাই নির্দেশিত *হইয়াছে। "পরা 
পূজার মাধ্যমে বাহ্‌ উপচারা্দির বূপকের মাবরণটি 
উদঘাটন করিয়া! পূজার আদল তত্রটি পূজকের 
সামনে প্রকট করাই উদ্দোপ্ত । 

(২) একটি মুকভাবাপন্ন সৌম্যদর্শন বালকের 
স্তানগর্ড “বেদান্ত-সিদ্ধান্ত' বাক্যে প্রথম বাক্ম্ফৃতির 
ছন্দোময় রূপ । উত্তরকালে এই বালকই শিবাবতার 
শংকর!চাধের অন্থতম প্রধান শিষ্য হস্তাীমলকাঁচাধরূপে 
প্রখাত হন। আচাধ শংকর স্বয়ং হস্তামলকে'র 
দ্বা্দশটি কারিকাঁর উপর ভাষ্য রচনা করায় বেদাস্ত- 
জগতে ইহার স্থান অতি উচ্চে বলিগ প্রসিদ্ধিলাঁভ 
করিয়াছ। শতাবীরও অধিককাল পূর্বে মহাত্মা 
রামমোহন রায় ব্রাঙ্গনমাজের উত্সব-সময়ে এই 
কাঁরিকাটি আত্মতত্বপ্রচারার্থে মুদ্রিত পুস্তিকাকারে 
বিতরণ করিতেন । 

(৩) ভগবান্‌ শ্রীশংকরাচার্ধের “মোহমুদ্গর' 
স্ডোত্রটি মোহীচ্ছন্ন মানবগণের বিবেকবুদ্ধি এবং 
পার্থিব ভোগন্ুথে বৈরাগ্য জাগাইবার জন্য পজ.- 
ঝটিকা-ছন্দোবদ্ধ অপুৰ উপছ্থেশ্মামৃত। বথার্থ ই উক্ত 
হইয়াছে £ ৰ 

“যাঁদের ইহ! করবে নাকে 
৮ বিবেক-জ্ঞানের স্ঞ্চরণ, 
তাদ্দের তরে করবে কেকা 
এর বেশি আর সংঘটন 1” 

কুশলী অনুবাদক আলোচ্য গ্রন্থপ্রয়ের অমূল্য 
শ্রেকগুলি সরল বাউলায় পদ্যান্ুবাদ করিয়াছেন। 
পাদটাকায় পাগান্তর ও দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংখগুলি 
বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছেন। অনুবাদে মূল বিষয় 


স্তর মর্মার্থ কোথাও ক্ষুণ্ত হয় নাই। » সংস্কৃত ছন্দ- 


গুলির গণবিভাগ করিয়া লঘুগুরু প্রদশিত হওয়ায় 
আবৃত্তির সহায়ক হইবে। প্রথম ও শেষের পুস্তকে 
শংকরাচার্ধের জীবনের প্রধান ঘটনাপঞ্জী প্রদত্ত 


৬৫ 


হইয়াছে । এই "স্থৃতিগ্রন্থমালা” নামমাত্র মুদ্রণ- 
সাহায্য লইয়া বিক্রীত হইতেছে বলিয়া! জ্ঞানপিপাস্থ 
মাত্রেই আনন্দিত হইবেন। 

ব্বলাজন্ট্হা-ত্রেমাসিক পান্রুকা (প্রথম বর্ষ, 
প্রথন সংখ্যা) সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রসত্যমিত্র 
ব্রহ্মচারী, গাতাসন্দেশ' কাধালয়, হ্ৃবীকেশ ( উত্তরা- 
থণ্ড ), উত্তর প্রদেশ। পৃষ্ঠা--৬৪; বাধিক মূল্য 
( বিশেষাঙ্ক-সমেত ) ৩২ টাঁকা। 

তপোভূমি উত্তরাথণ্ডের পবিভ্র তীর্থ হৃযীকেশ 
হইতে “গীতাসন্দেশ' নামক এই নূতন আধ্যাত্মিক 
হিন্দী সাময়িকীথানি বহু সাধুসন্ত ও ভারতের 
রাষ্ট্রপতি উপ্বাঙঈপতি প্রমুখ দেশভক্ত বিছজ্জন্ণণের 
আশীবাণী ও শুভেচ্ছা লইয়া এবং সমৃদ্ধ রচনা 
সম্তারে সুসজ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, 
আমরাও ইহার সবালীণ উন্নতি ও অন্ষু্ আদরে 
সুপ্রতিষ্ঠ দীর্ঘলীবন কাঁমনা করিয়া ইহার কৃ 
পক্ষকে অভিনন্দন জানাইতেছি ॥ পাঠক-পাঠিকার 
মনে গভীরভাবে রেখাপাঁত করিবার মত পত্রিকা- 
থানিতে রচনার অভাব নাই, অধিকাংশ প্রবৃ্ধ 
গীতাবিষয়ক হইলেও উপনিষদ্‌ এবং ভারতীয় সনাতন 
ভাবধারা ও কৃষ্টি ভ্বলম্বনে রচিত অনেক রচন! 
ইহাতে আছে। কয়েকটি উচ্চকোটির লেখা 
যথা £ বৈরাগ্যকে উপদেশ__মহামগুলেশ্বর শ্রীম্বামী 
মহেশ্বরানন্দজী ) গীত| মে" হিংসা হায় ইয়া অহিংস? 
_আচাধ বিনোবা ভাবে; বুরী বাসনায়ে। কা 
নাশ করো- শ্রহ্বামী শিবানন্দমজী সরম্বতী 3 গীতা 
কা স্থিতপ্রজ্ঞ ( কবিত৷ )__ রাষট্রকবি শ্রমৈথিলীশরণ 
গুপ্ত । সম্পাদনা ভাল তবে ছবি ও ছাপার আরও 
উন্নতি হওয়া বাঞ্চনীয়। 

শ্রীপ্রীরামকৃষ্-ভাগবভী-স্ততি-মাধুকরী 
__গ্ামী বাসুদেবানন্ম-প্রণীত। প্রথম প্রকাশ মান- 
যাত্রা, ১৩৬২, প্রকাশিকা £ শ্রীমতী চারুপ্রভা দেবী, 
৩১, হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা--২৯) পৃষ্ঠা- 
সংখ্যা--৯* ; মুল্য ছুই টাকা। 


উদ্বোধন 


[৫৭তম বর্ষ-১১শ সংখ্যা 


বেদ উপনিষ্ৎ পুরাণ তন্ত্র ও দেবদেবীর 
স্বপ্রসিদ্ধ স্তোত্র হইতে শ্রোকাংশ লইয়া অথবা 
তাহাদের ছায়া-অবলম্বনে এবং অধিকাংশ স্বরচিত 
শ্রুতিম্থথকর ছন্দে ভগবান্‌ শ্রশ্রামকৃষ্ণদেবের 
ভ।গবত জীবনের সংস্কৃত শ্লোকে বন্দনা । মধুকর 
যেমন ফুলে ফুলে মধুসংগ্রহ করে লেখকও সেইরূপ 
যেখানে ষে শ্রেকটি শ্রারামকষ্ণজদেনের স্তবতির 
উপযোগী দেখিয়াছেন সেইথানেই তাহার দৃষ্টি 
পড়িয়াছে। “ভাগবতী-স্তি-মাধুকরী'র মধ্যে এমন 
একটি ধারা অনুস্থত হইয়াছে যাহাতে রহিয়াছে 
শ্রীরামকষ্ণদেবের পুণ্য জীবনটিকে ভক্তহৃদয়ে ধীরে 
ধীরে বসাইয়া দিবার এঁকাস্তিকী প্রচেষ্টা । শ্লোকগুলি 
আবৃত্তি করিবার সময় মন প্রাণ ভক্তিরসে আপ্গুত 
হইয়া উঠে। মোট ২৩৪টি শ্লোক পুন্তকখানিতে 
স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেকটি শ্লোকের নিয়ে প্রাঞ্জল 
বঙ্গানবাঁদ প্রদত্ত হওয়ায় পাঠের সময় অর্থ টিও 
মনের মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়। সুন্দর কাগজে 
মোটা বড় হরফে সুন্দর ছাপা» সুদৃশ্য বাধাই ও 
প্রচ্ছদ্পটে গ্রন্থকারের অঙ্কিত শ্রারামকৃষ্ণদেবের 
“পেনসিল কপি'-ছবি সকলকেই আকুষ্ট করে। নিত্য 
স্বাধ্যায়ের উপযোগী এই গ্রন্থ ভক্তমাত্রেরই আদরণীয় 
হইবে বলিয়া বিশ্বাস। 

__ব্রন্মচারী ভক্তিচৈতন্য 

মহাত্মা! লালন ফকির__শ্রীবসন্তকুমার পাল 
প্রণীত । প্রকাশক শ্রীমজিতকুমার স্মৃতিরত্ব, 
সম্পাদক, বঙ্গীয় পুর্লীণ-পরিষত, পোঃ শান্তিপুর, 
নদীয়। | প্রাপ্তিস্থান শ্রীবসন্তকুমার পাল, মনসাতলা 
পাড়া, গোপালনগর রোড, নার পোঃ, নদীয়া ও 
আশুতোষ লাইব্রেরী, €নং বঙ্কিম চ্যাটাজী স্ট্রীট, 
কলিকাতা । মূল্য সাত সিকা মাত্র । 

কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত চাপড়ায় বিখ্যাত কর 
মহাশয়দের বংশে জাত মহাত্মা লালন ফকিরের 
জীবনী ও উপদেশাবলী উদ্ধার করিয়৷ লেখক 
বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ ] 


হইয়াছেন। লেখক নিজেও একজন সাধক, ইহা 
তাহার উক্ত জীবনী সঙ্কলনের পদ্ধতি দেখিয়া 
প্রতীয়মান হয়। লালন ফকিরের জীবনের এক 
প্রধান ঘটনা তাহার পুনর্জন্মলাভ। পাঁথিমধ্যে বসন্ত- 
রোগে আক্রীস্ত ও মৃতজ্ঞানে সঙ্গীদের দ্বারা পরিত্যক্ত 
লালন মুসলমান রমণার শুশ্রাধায় নবজীবন লাভ 
করিয়। সমাজে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করেন। 
কিন্তু সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, কারণ 
তাহার মৃত্যুসংবাদে শ্রাদ্ধাদি পুবেই সম্পন্ন 
হইয়/ছিল। সমাজের অবৈধ নিগ্রহ ও অসহা 
অবঙ্ঞায় লালন গৃহত্যাগ করিয়া! সিরাজ সাইজীর 
উপদেশাবলী ম্মরণ করিয়া শুস্তমিত্রের আখড়ায় 
জীবন অতিবাহিত করেন। শত শত ব্যক্তি 
তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং যদিও তিনি নিরক্ষর 
ছিলেন, তাহার উপদ্েশাবলীতে সকলেই আকষ্ট 


শ্ীরামকুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৫৩ 


হইতেন। লালন ফকির ভক্তিমার্গের সাধক এবং 
সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। প্রচ্ছদপটের চিত্রথানি সুন্দর 
হইয়ছে এবং উহাঁতে সাইজীর লিখিত সঙ্গীত-- 
ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তৌর আপন খবর 
যাবি কোথায়; 
আপন ঘর না বুঝে, বাইরে খুঁজে 
পড়ৰি ধাধায়।” 
লেখক নোধ হয় সাহজীর জীবনের বীজমন্ত্র জ্ঞান 
করিয়া উদ্ধত করিয়াছেন। 
শ্রদ্ধেয় শীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ আীর্চনে যে 
আশা করিয়াছেন অর্থাৎ “তিনি “মহাত্মা লালন 
ফকির' অন্থরূপ আরও বহু জ্ঞাত-অজ্ঞাত সাধকের 
জীবনকথা সংগ্রহ ও প্রচার করিবেন”- আমরাও 
এরূপ আশা করি। 
--শ্রীবিজন চন্দ্র গোস্বামী 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বৃন্দাবনে (সবাকার্য _- শ্রীবৃন্দাবন ধামের 
প্রীরামরুষ্ণ মিশন সেবাঁশ্রম গ্রাঃ ১৯০৭ সাল হইতে 
স্ুদীর্ঘকাল জনগণের অক্লান্ত সেবা করিয়।! ৪৮তম 
বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে । আধুনিক চিকিৎদার 
সরঞ্জামসন্তারে সুসজ্জিত হইয়া! বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি 
৫৫টি শয্যা-সমদ্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে 
পরিণত ॥ এই সেবাশ্রমের পৃথক চক্ষুচিকিৎস! 
বিভাগে প্রতি বৎসর উত্তর ভরতের বহুস্থানের সহমত 
সহশ্র নরনারী অন্ত্রচিকিৎসার্দি লাঁভ করিতেছেন। 
১৯৫৪ সালের মুদ্রিত বাধষিক কাধবিবরণী আমরা 
পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে অন্তবিভাগে ও বহিধিভগে 
সাধারণ রোগীর মোট সংখ্যা যথাক্রমে ১০৮২ এবং 
১১৩,৭১৫ (নূতন ৩১১৮৮* )) উভয় বিভাগে 
অন্ত্রচিকিৎসা' করা হয় (১৯৭ + ৪১৪৪৬)-০৪৬৪৩টি। 
ইনজেকশনের সংখ্যা_-১৪১৭৪৩ )চক্ষু চিকিৎসা £-_ 
অন্তবিভাগে--১১*২৩ ) . বহিবিতাগে-২৮০৫৫ 3 


অপারেশন ও ইনজেকশন--৭,৬০১7 রঞ্জনরশ্মি ও 


বৈদ্যুতিক চিকিৎসা বিভাগে ৩৮২ +৩২ জন রোগা 


পরীক্ষিত হন এবং ক্লিনিক্যাল লেবরেটরিতে মল- 
মত্রাদির ২০৪৯টি নমুন! পরীক্ষা করা হয়। আলোচ্য 
বর্ষে দন্তরোগ চিকিৎসার জন্য একটি নৃতন বিভাগ 
সংযোজিত হইন্লাছে। ৩৮টি ছুঃস্থকে (অধিকাংশই 
সন্ত্াস্তবংশীয় নিধবা মহিলা ) সাময়িক সাহায্য বাবদ 
২৮৬২ টাকা দেওয়া হয়। ৪ মাসের জন্য অস্থাক্সি- 
ভাবে একটি দুপ্ধবিতরণ-কেন্দ্র খোলা হয়, উহাতে 
বিতরিত ছুর্ধের পরিমাণ ২৮,৩৮৬ পাউগু। 
এই স্বজনপ্রিয় সেবায়তন্টির স্থান পরিবতন 
অপরিহীর্ধ বলিয়া অনুভূত হইতেছে ও যমুনাতীরে 
অবস্থিত থাকায় ইহাকে যেন বর্ষারস্ত হইতেই বন্টার 
ভয়ে সন্স্ত থাকিতে হয়। ১৯৪৭ সালে সম্পূর্ণ সেবা- 
শ্রমটি ৪ দিন ব্যাপী জলমগ্ন হওয়ার সাময়িকভাবে 
হাসপাতালের সর্বিধ কাধ বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল । 


৬৫৪ 


উপরন্ সেবাএমের বর্তমান অবস্থিতি শহর হইতে 
দুরে বলিয়া রোগীদিগের পক্ষে ইহার সেবালাভ 
অনায়াসলভ্য ন্প্ন। নবনিধাচিত স্থানটি মথরা-বৃন্দাবন 
সড়কের পার্ধে তারা মন্দিরের উত্তর দিকে অবস্থিত, 
ইহার পরিমাণ ২২৭৬ একর; সহদয় উত্তরপ্রদেশ 
সরকার ইহার অধিকারনামা মঞ্জুর করিয়াছেন, 
এখন হাদপাতালের বিভিন্ন বাঁড়ীগুলি এবং 
চিকিৎসক ও কমিবুন্দের কক্গাদি নির্মাণের জন্য 
১৯ লক্ষ টাঁকা প্রয়োজন 
টাকা সংগৃহীত তইয়াছে। বদান্ত জনগণের দৃষ্টি আৰরঃ 
হুইলে পুনঃপ্রতিষ্ঠাকাঁধ তুরিতগতি লাঁভ করিবে। 
হুরিদ্বারে লেলীকাধ -কশখল শ্রাবীমকৃ 
মিশন সেবাশ্রন মনোরম স্বাস্থ্যকর পরিবেশে 
কুলকুলনাদিনা গঙ্জাপ্রবাহিত হরিদ্বারে শ্রীরাম 
মিশনের প্রাচীনতম সেব!-প্রতিষ্ঠানগুলির অন্ুতম। 
১৯৫৪ সালের (৫৪তম) বাধষিক কাধবিবরণাতে 
প্রকাশ, আলোচ্য বর্ষে অন্তাবভাগায় হাসপাতালে 
রোগীসংখ্যা ছিল ১৪৪৫ 1 বহিবিভাঁগে চিকিংসিত 
হন ৫৭৩৪৭ জন, তন্মধ্যে ১৯,৮৫৪ জন নৃতন এবং 


তন্মধ্যে ৯৮,০০০২ 


পুরাতন রে গার সংখ্যা ছিল ৩৭১৪৯৩ এই বিভাগে * 


সাধারণ অস্থচিকিৎসা প্রাপ্ত হন ৫৮৮ জন । পরীক্ষা- 
গারে থুথুরক্তাদির পরীক্ষা হন ১৯১৪টি) নেত্ররোগ- 
চিকিৎসা বিভাগে চিকিৎসা প্রাপ্তের সংখ্যা ২৪৩ 
(নূতন ২০৮)। সেবাশ্রমে রোগদিগেব্ একটি গ্রন্থা- 
গার আছে। সেবাঁধমের প্রবর্তক স্বামী বিবেকাঁ- 
নন্দের জন্মোৎ্সবে ৩০০০ দরিদ্রকে পরিতৃপ্তিনহকারে 
ভোঁজন করানো হয়। আগামী ১৯৫৬ সালের 
এপ্রিল মীসে অধস্ত মেলা অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব পূর্ব 
বারের বায় এবারেও সাধুসন্ত ও বাত্রীদিগের সেবার 
জন্য রিলিফকাঁধ করিবার ব্যবস্থ! হইবে। উত্তরপ্রদেশ 
গভর্ণমেট . সেবাশ্রমের জলসরবরাহার্দি কাঁধের 
স্থবন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং চিকিৎসা-ভবনের 
বৈদ্যতীকরণ ও সংস্কার উপলক্ষ্যে ১৫০০২ 
টাক! মগ্তুর করিয়াছেন। 


উদ্বোধন 


[ €*তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


শ্যামলাতাল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম_ 
আলমোড়া জেলা ভারতাত্মা হিমালয়ের পাদদেশে 
প্রকৃতির লীলানিকেতনে ১৯১৪ সালে পৃজ্যপাদ 
শ্রীমৎ স্বামী বিরঙ্গানন্দ মহারাজ কর্তৃক স্থাপিত এই 
প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সালের (৪০তম বার্ষিক ) মুদ্রিত 
কাবিবরণা পাইয়া আমরা আ!নন্দিত হইয়াছি। 
মশ্রমটি ৪৯৪৪ ফুট উচ্চে উত্তরপূর্ব রেলপথের 
টনকপুর স্টেশন হইতে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। 
ক্ষুদ্র শুর পাবত্য গ্রামগুলির অস্ায় মবিবাসিগণের 
রোগে স্থায়ীভাবে চিকিৎসাদির সুযোগ দেওয়া 
আশ্রমের অন্থতম সেবাকাধ ৷ বহুদূর হইতে দিনের 
পর দন পথ ঢঁলিয়াও পবতীয়েরা এখানে ওউষধ 
লইতে আসেন, কারণ এ অঞ্চলে ইহাই একমাত্র 
পাড়িতের জঙ্ট সেবাপ্রতিষ্ঠান। আলোচা বর্ষে 
নূতন রোগীর সংখ্যা বহিবিভাগে 
(পুকয--৩০০৩, গ্রীলোক--১২৫২, শিশু-_-.২৩১) 
এবং অন্তবিভাগে পুরাতন রোগীর 
সংখ্যা ছিল ১১২৮। সেবাশ্রমের আর একটি 
প্রয়োজনীয় বিভাগ হইল পশুচিকিৎসালয় ; ইহা 
স্বাপিত হয় ১৯৩৯ সালে। এখানে এ যাবৎ গর 
মহিষ, ঘোড়া, কুকুর ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি 
৩৮,৯৩০ গৃহপালিত পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে । 
আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতি পশুর সংখ্য! 
(নূতন ১৭০৬)। 

লক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম_. 
এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সালের কাধ বিবরণী 
আমর' পাইয়াছি। সেবাশ্রমের কাধ-প্রণালী তিন 
ভাগে বিভক্ত--(১) ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রচার 
(২১ শিক্ষাদান (৩) রোগার সেবা ও চিকিৎসা! । 
নিয়মিত বক্তৃতাঃ শাস্্ালোচন! ও ধর্মসভা প্রভৃতির 
দ্বার! সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারের 
চেষ্টা কর! হইয়। থাকে। সপ্তাহের ৪ দ্দিন ষে 
নিয়মিতভাবে ধর্মসভা হয় তাহার মধ্যে শনিবার ও 
রবিবারের সভা বিশেষ আকর্ষণীয়। শ্রোতৃবর্গের 


৫৪৮৩৬ 


১৩৭ । 


১৮৭৩৬ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ ] 


অধিকাংশই শিক্ষিত। গডে (পুরুষ ও মহিলা ) 
প্রায় ১০০ জন যোগদান করেন। এই বৎসর 
মোট ১৬৭টি সভা হইয়াছিল। ইহা! ছাড়া গ্রতি 
একাদশীঠে রামনাম সংকীর্তন হয়_ গড়ে উপস্থিতি 
১২৫ জন। আলোচ্য বর্ষে শ্রীকৃষ্৫জন্মাষ্টমী, ভগবান 
প্রুলীরামকু্ শ্রীশ্লীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম- 
তিথি পুজা ও উৎমবাদি বথাবীতি উদ্যাঁপিত 
হইগনাছিল। ইহা ছাড়া ৩২ জন ব্যক্তিকে মাসে 
৪২ টাঁকা হারে নিয়মিতভাবে অর্থ সাহাব্য করা 
হইয়াছিল। 

সেবাশ্রমের গ্রন্থালঙে দর্শন। বিজ্ঞান, ইতিহাস 
প্রভৃতি বিষয়ের প্রায় ছয় হাঁঙগার মূল্যবান পুস্তক 
আঁছে। এই বৎসরে ৪৬২৪ খানি পুস্তক গ্রাহক- 
গণ পঠনার্থে গ্রহণ কবিযাছিলেন। পাগগারে 
উংবাঁজী, বাংলঃ সংস্কৃত, হিন্দী ভাদার দৈনিক, 
সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রেমাসিক মোট ২৯ খানি 
পত্রিকা ছিল। গে ২৬ জন পাঠক নিয়মিত 
ভাবে আঁসেন। সেবাশ্রমের বহিবিভাগীয় পযধালরে 
গালে প্যাথিক ও ঠোমিওপ্যাথিক ছুই পদ্ধতিতে 
চিকিতসা করা হয়।" আলোচ্য বর্ষে মোট 
১১১২১০১১ জন্‌ রোগার চিকিৎসা করা হইয়াছিল। 
এই বিভাগে উধধ সহাবে অজ্ঞান করিয়া 
জন বোগীর দেহে অস্ত্রোপচার কবাও 
হইয়াছিল । 

স্থানীৰ প্রসিদ 


১২০৫ 


ডাক্তার মন্মথনাথ লাহিী 
মহ।শয় তাহার দ্বিতল বৃহৎ বসতবাটীখানি 
সেবা্রমকে দান করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে 
একটি নতন ঠাকুব ঘর ও দ্বিতলের তিন দিকের 
বারান্দার ছাদ নিমিত হওয়ায় উতৎসবাদিতে তক্তদ্বের 
বসিবার স্থানা ভাব দূব হইয়াছে। 

বেলুড় মঠে ও শাখ।-কেন্দ্রসমূহে 
ীত্রীতুর্গেৎুসব _ পুর পূ বংমরেব স্থান 'ণবারও 
বেলড় শ্রীরামকৃষ্চ মঠে প্রতিমায় জগজ্জননী 
শ্৬দুর্নার্দেবীর পূজার্না প্রভূত আনন্দ ও 


শ্রীরামকুষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৫৫ 


আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার সহিত পরিসমাণ্ড হইয়াছে। 
৫ই কাতিক । ২৩শে অক্টোবর) রবিনার সন্তুমী 
পূজার দিন অধিকাংশ সমযেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ 
ছিল। বর্ধাকালের মত মধধ্য মধ্যে প্রবল বারি- 
বর্ষণ শারদীয়া স্ধমাকে আবৃত করিফ়া রাখিলেও 
ভক্তবৃ-ন্দর স্বতঃস্ক ত উতৎসাহকে মান করিতে পারে 
নাই। পুজাঁব অবশিষ্ট কয়েকটি দিবসে শারদ 
প্রকৃতির হাসি মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠে এবং মায়ের 
চরণে ভক্তি-মর্থা নিবেদন করিবার 'জন্ত ভক্তগণ 
প্রাণের আকৃতি লইয়া দলে দলে সমবেত হইতে 
থাকেন। মহাষ্টমীর দিন আনুমানিক চার হাজার 
নরনাবী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন, অন্থান্ত 
দিনও কয়েক সহম্স ভক্তকে হাতে ঠীতে মায়ের 
প্রসাদ দেওয়া হয়। 
নিযললিখিত শাঁথা-আশ্রমগুলিতে প্রতিমায় 
শীশ্ীদর্গ|র পূজা ও উৎসৰ স্ুট্টভাবে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে বোবা, মামানগোল,। বরিশাল, 
বার'ণসী অদ্বৈত আশ্রম, পাখি, ঢাকা, বালিয়াটি 
( ঢাকা), দিনাজপুব, জামসেদ বুধ জযরামবাঁটী, 
'কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, 
রহড়া, শিলং, শ্রুহট । 
থাঁব 'বোস্বাই) শ্াবামকষ্। আশ্রমে এই উপলক্ষ্যে 
“ য়োজিত একটি সনধমনম্মেলনের উদ্বোধন 
কবেন রাত্যপাল্ ডণুর আহরেকষ্ঞ মহতাব, | বিভিন্ন 
ধর্মের প্রতিনিধিগণের খোগদানে এবং সকলের 
সহযোগিতা ও আক্রিবতাব সনম্মেলনাট সাফল্য- 
মণ্তিত হয়। ধ্মপ্রতিনিধিগণের মধ্যে ছিলেন 
রেভারেগ্ড জন পোথেন্‌ (শ্রীষটধর্ম ), প্রফেলর এ বি 
ডাডারকর (ইসলাম ) অধ্যাপক এন্‌ কে ভাগবত 
( বৌদ্ধধর্ম), ডক্টর এসি বস্থু ( হিন্দধর্ম ), মিস্টার 


জামসেদ্‌ সি তারাপুর (জোরোয়্যাস্ট্রীয় ধর্ম 
এবং প্লীনবীনচন্ত্র এ ডোশী ( জৈনধর্ম )। 


বালিয়্াটি (টাঁকা) শ্রীরামকু্চ মঠে শ্রীতরিদূর্গ 
পৃজা বিশেষে আনন্দপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 
মহাষ্টমীর দিন 91৫ শত ভক্ত প্রসাদ পান। 
ছুই দিন যাত্রা গান এবং একদিন পুতুক্র নাচ হয়। 


ই বা 


৬৫৬ উদ্বোধন ! ৫৭তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


নিই রি রত রর হর চর টার্ন 


উদ্বোধনের আগামী নৃতন বর্ষ 


| 
এই বৎসর (১৩৬২) মাঘ মাসে উদ্বোধন ৫৮তম বর্ষে পদার্পণ করিবে। নৃতন | 
বসরের চা ৫২ টাকা ১৫ই পৌষের মধ্যে আমাদের কাধালয়ে পৌছানো অত্যাবস্তক | 
মণি অর্ডার কুপনে পুরা নাম, ঠিকানা! ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ না থাকিলে টাঁকা যথাযথ | 
জমা করিতে আমাদিগকে অতান্ত অস্থ্বিধায় পড়িতে হয়। গ্রাহক-গ্রাহিকাঁগণকে এই 
বিষক্সটিতে সতর্ক দৃষ্টি রাঁখিবাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। | 


পূর্বপাকিস্তানের গ্রাহকবর্গ অনুগ্রহপূর্বক আমাদের ঢাকা আফিসে টাকা পাঠাইবেন 
( ঠিকানা £-_সেক্রেটারী, শ্রীরামকষ্জ মিশন, পোঃ ওয়ারী, ঢাঁকা) এবং টাকা পাঠাইবার 
সংবাদ গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখপূর্বক আমাদিগের কলিকাতার কার্ধালয়ে ও জানাইয়া দিবেন। 


গ্রাহক-গ্রাহিকাঁগণের অকুণ্ঠিত সহান্তভূতি ও বদান্ততার উপরই উদ্বোধনের অস্তিত্ব ও | 
প্রসার বহুলাংশে নির্ভর করে। অতএব পুরাতন গ্রাহকগণ নূতন বর্ষেও থে তাহাদের নাম 
আমাদের গ্রাহকতালিকাভুক্ত রাখিবেন ইহাই আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা । তথাপি অনিবার্ধ 1 
কারণে যদি কাহারও পক্ষে আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকা সম্ভবপর না হয় তাহা! হইলে ক 
তিনি দয়। করিয়া ১৫ই পৌষের মধ্যে ইারগিগিকে গ্রাহকসংখ্য] উল্লেখপূর্বক উহা জানাইয়া র 
দিবেন। 


১৫ই 'পৌষের মধ্যে বাধিক মূল্য ৫২ টাঁকা না পৌছিলে অথবা গ্রাহক থাকিবাঁর 
অসামধ্যজ্ঞাপক তাহার পত্রও না পাইলে আমর! যথারীতি তাহাকে ভি পি যোগে পত্রিকা | 
| 


(রর টা টার টা টার টার টার গর টার রর ৫. 


পাঠাইব। তবে এক্ষেত্রে আমাদের বিনীত বক্তব্য এই যে, তি পি-তে কাগজ আসিবার 
অপেক্ষা না করিয়া গ্রাহকগণ দি পূর্বেই মণি অর্ডার যোগে তাহাদের চাদা পাঠাইয়া দেন ূ 
তাহা হইলে তীহাদদের অতিরিক্ত ডাঁকব্যয় ॥* আনা বাচিয়া যায় এবং মাঘ সংখ্যার কাগজ ূ 
পাইতেও অযথা! বিলম্ব ঘটে না। আমাদের আফিসের কাজেরও যে অনেকটা লাঘব হয়, 
তাহাও সহজেই অনুমেয় । 


করি। নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ তাহাদের চাদ] পাঠাইবার সময়ে “নুতন গ্রাহক* কথাটি 
মণি তার্ডার কুপনে অবশ্ত উল্লেখ করিবেন। 


[ররর টির টাতাররারধগারারারই টার 


উদ্বোধনের গ্রাহক-গোিতে আমরা নুতন নৃতন বন্ধুর সমাগম সর্বদাই অভিনন্দিত ৃ 
[ 
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যে পাওয়া পাওয়া 


প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং 
্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিতাং ততঃ কিম্‌। 


সংপাদিতাঃ প্রণথিনো। বিভবৈস্ততঃ কিং 
কল্পস্থিতাস্তন্ুভৃতাং তনব্স্ততঃ কিম্‌ ॥ 


পাতালমাবিশসি ফাসি নভে। বিলজ্ব্য 
দিউমগুলং ভ্রমসি মানস চাপলেন | * 
ভ্রান্তাপি জাত বিমলং কথমাত্মনীনং 
ন ব্রহ্ম সংস্মরসি নিবৃতিমেষি যেন ॥ 


-_ভত্তুহরি, বৈরাগ্যশতকমূ, ৬৭, নিও শভ 


দেহধারী মানুষ য্দি অজল্র কামনার পরিপৃততি-লাধক বিপুল এঙ্বর্ধ লাভ করে তাঠা হইলেই 
বাকি হইল? শক্রগণের মস্তকে পা রাখিয়া তাহাদের গর্ব র্ব করিবার শক্তিই যদি লাভ হয় 
তাহাতেই বা কি কৃতিত্ব? ধনবিভবের বলে অনেক স্তাবক বন্ধু যদি সংগ্রহ করা যায় তাহাও বা 
এমন কি? অথবা পঞ্চভৃতাত্মক ভঙ্গুর শরীরটিকে যদি কল্লান্তকাল পর্যন্ত বাচাইয়া রাখা সম্ভবপর হয় 
তাহাতেই বা উল্লাস কিসের? | 

মন, তোঁমার চাঞ্চলোর তে! ইতি দেখি না? এই মুহুর্তে পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালে হাজির 
হইতেছ আবার পরমুহূর্তে সুদুর আকাশ ডিডীঁইয়! দিউ মগ্ুডলে ছুটিয়া বেড়াহতেছ। নিজের নির্মল স্বরূপ্রে 
কথা-ধাহাকে পাইলে তোমার সকল পাওয়| সার্থক হইবে, তুমি পরমা শান্তি লাভ করিতে পারিবে 
তোমারই আ্বাত্মাতে অবস্থিত সেই বৃহত্বম সত্য--স্রন্মের কথা, কই. ভলিয়াও তো কখনে! ভাবিলে না? 


কথা প্রসঙ্গে 


জীবন ও স্ুক্তি 

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে আমরা কি 
অবস্থায় ছিলামঃ কেমন ছিলাম তাহ! আমাদের মনে 
থাকিবার কথা নয়, মনে করিয়াও কোন লাভ নাই, 
কিন্তু জন্ম গ্রহণ করিবার পর হইতে মানুষের নবজনীন 
অনুভূতি এই যে, “জীবন, আমাদের সর্বাপেক্ষা 
গ্রিক বস্ত। আমরা বত বড় হইতে থাকি, জ্ঞান- 
বুদ্ধি-আবেগ-কর্ম যত বাড়িতে থাকে, আমাদিগের 
নিকট আমাদের জীবনের মুল্যও তত বৃদ্ধি পাইয়া 
চলে। পৃথিবীর মাটিতে জীবন-তরু ক্রমাগত নূতন 
নৃতন শিকড় বিস্তার করেঃ “জীবন” বলিতে তখন 
শুধু আমার দৈহিক জীবনটুকুই বুঝি নাঃ বনু 
লোকের বহু পরিবেশের, কু বিষের সহিত 
সম্পক্ত একটি বৃহৎ পরিধি জীবনের সহিত জড়াইয়া 
যায়। “জীবন” তখন এই বৃহৎ জীবন। সেই 
জীবনের উপর আমাদের মমতা তো স্বাভাবিকই। 
জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন পৃথক অপর কোন অস্তিত্বের 
কথ! আমরা! যে ভাবতে শঙ্কিত হইব, ইহাঁও কিছু 
আশ্চধ নয়। 

এত যে প্রিয় আমাদের জীবন-- ইহা দীড়াইয়া 
আছে আমাদের শরীরের উপর সন্দেহ নাই, কিন্ত 
আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজের কণা! একটু তলাইয়া 
ভাঁৰি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, আমাদের 
জীবনের সমগ্র মুল্যের অতি কম ভাগই রক্তমাসের 
দেহের জন্য । আমি বাচিতে চাই শুধু শরীরের 
সহিত প্রাণকে কোনও মতে যুক্ত রাখিতে নয়, 
দেহের মধ্যে যে মন বাস করে; যে হৃদয় জাগিয়া 
থাকে তাহাদের বিচিত্র সম্পদকে রক্ষা করিবার জন্থ, 
বিস্তার করিবার জন্ত। আমার জ্ঞানস্পৃা। আমার 
চতুষ্পার্থের বিপুল প্রকৃতিকে নানাভাবে উপলব্ধি 
করিবার আগ্রহ। আমার ভালবাসা? সমাঁজ-বোধঃ 


সহাম্গভূতি, শিল্প-সাহিত্য-কাব্য-নীতি-দর্শন, আমার 
স্থজ্রনপ্রতিভা-এ সকলই আমার জীবনের 
অবিচ্ছেন্তা অংশঃ না ইহারাই আমার জাবনের 
দৈহিক অংশের অপেক্ষা অনেক বেশী মূলাবান। 
এক কথায়, আমার মন এবং হদয় সংসারে চলিতে 
চলিতে আমার জন্য একটি “আদ! গঠন করিয়াছে । 
এ “আদর্শ ই আমার জীবনের মুখ্য আশ্রয় জীবন- 
মূল্যের প্রধান পরিমাপক। যর্দি আমি আমা 
চোঁথ কান নাঁক প্রভৃতি ইন্টিয়নিচয় দিয়া বিশ্ব 
প্রকৃতির আবেদনকে বরণ করিতে না পারি, 
আমার জ্ঞানশক্তি, বিচারশক্তি বিকল হইয়৷ বসে, 
সারা জগতে ভালবাদিবার কোন পাত্র খু'জিয়া না 
পাই, হৃদয়ে সকল প্রকার হাশা, উৎসাহ, উন্নত 
অনুভূতি শুকাইয়! যায়, চতুষ্পার্থে করিবার মত 
কোন কাঁজ না থাকে-_এক কথাঁয়, আমার জীবনের 
'আদর্শ যর্দি আমার নিকট হইতে সরিয়া যায় 
তাহা হইলে দেহে প্রাণ থাকিলেও আমি মৃত। 
আমার জীবনের তথন আর কোন মূল্য নাই। 
আদশের সাধনাই জীবনের আদর্শের 
উপলান্ধতেই জীবনের সার্থকতা । আদশহীন জীবন 
মানুষের পক্ষে মরণেরই নামান্তর । 


চিহ্ন, 


বিচিত্র মানুষের মন। কত বিভিন্নভাবে উহা 
নিজেকে প্রকাশ করিয়া চলে তাহার ঠিকঠিকানা 
নাই। তাই মাহুষে মানবে চরিত্রের যে প্রতেদ 
হইবে ইহা মানুষের পৃথিবীর একটি সহজ সত্য। 
মানব-প্রকৃতির এই বিভিন্নতার জন্ত আদর্শেরও 
বহুবিধত্ব আমরা শ্বীকার করিতে বাধ্য। অসংথ্য 
আদর্শ থাকুক, এক এক মানব-গোষ্ঠি এক এক 
আদর্শে চালিত হউক, ইহাঁতে কাঠাঁরও মাথাব্যথা 
থাকা উচিত নয়, যেমন দেশে দেশে বহিঃগুকৃতির 
তরম্দতা-ফুল ফলের অনন্ত বৈচিত্য আছে বলিয়া 


পৌষ» ১৩৬২] 


আমাদের প্রাণে কোন অভিযোগ নাই, সেইবপ। 
কিন্ত আদর্শে আদর্শে তুলন| কর! অবশ্যই অন্তায় 
নয়, যেমন নান বৃক্ষলতাগুনপুষ্পের সৌন্দ্ধ আমরা 
তুলনা করি, পারস্পরিক গুণাগুণ বিচাঁর করি। 

বাল্যকালে বনবাদাড়ে সাথীদের লইয়া যখন 
খেলা করিতাম তখন জংল! ফুল চয়নেই ছিল কত 
আনন্দ। বর্ণে, গঠনে, আকারে সে ফুলের দারিদ্র্য 
ও সাধারণত! তখন ধরা পড়ে নাই। ক্রমে উদ্ভানে 
বহু যত্বে রোপিত নুতন নূতন গাছে কত নূতন 
নৃতন ফুল চিনিলাম, ভালবাসিলাম, নিজেও বাগান 
সাজাইয়া কত বিচিত্র পু্পসম্তারের সহিত মিতালি 
পাঁতাইলাম। আদশের ক্ষেত্রেও এইন্ঈপ। এক 
সময়ে যে আদশ মনঃপ্রাণকে মাতাইয়! রাখে পরে 
উহা! ছাড়িয়া নূতন আদর্শের পতাকা! বৃহিতে হয়। 
জীবনের অভিজ্ঞতা বাঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ 
আদর্শের মূল্যবিচার করিতে শিখে, ছোটকে ত্যাগ 
করিয়া বড়কে বরণ করে। ইহাতে তাহার ছুঃখ 
নাই, কেননা সে জানে-_বঝড়র মধ্যে ছোট নিহিত 
রহিয়াছে । ইহারই নাম মানুষের প্রগতি । যথার্থ 
প্রগতি ধ্বংসাত্মক নক, যোগাম্মক। 
গতির মধ্যে পশ্চাতের সকল শক্তি ঢুকিনা থাকে । 

আদর্শকে আবিষ্কার করা গ্রহণ করা! উহার 
পরিপৃতির ভরন্থ চেষ্টা করা, নিয়তর আদর্শ হইতে 
উচ্চতর আদর্শে হতী হওয়া _ ইহাই তবে মানুষের 
জীবনের ইতিহাঁস। এক এক মানুষ এক একটি 
জায়গ! পর্বস্ত আপিয়াছে, প্রত্যেক মাস্ুষের তাই 
আলাদ! ইতিহাস, অসংখ্য মানুষের অগণা 
ইতিহাস দিনে দিনে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠার সংযোজনে 
স্জ্যমান গতিশীল ইতিহীস। প্রত্যেকটির প্দাম 
আছে, কাধকারিতা আছে, শিক্ষা আছে ! 

কিন্ত ইতিহাসের শেষ কিনাই? জীবন কি 
অবিরত নূতন নূঙন চিন্তাঃ ভাব ও কর্মের মধ্যে 
ডূবিয়! থাকা? মাম্ষের কি বিশ্রামের দাবি নাই? 
বিশ্রাম মানেই কি মৃত্যু; জীবনের পরাজয়? 


কথাপ্রসজে 


তাহার সম্মুথ-' 


ড৫৯ 


ইছারই নাম মুক্তির প্রশ্ন। এমন কেহ কেহ 
আছেন ধাহারা বলেন এই প্রশ্নের কোন সার্থকতা 
নাই, উহ! সংগ্রাম-ভীরু কর্মবিষুখের নৈন্দিত পলায়ন- 
প্রতার একটি অলস, যুক্তিহীন, শক্তিহীন সমর্থন- 
প্রচেষ্টা মাত্র। জীবনই সত্য। আ-মৃত্যু চলিতে 
হইবে, ছুটিতে হইবে, থাঁটিতে হইবে, জীবনকে 
সমৃদ্ধ করিতে হইবে। কেন? না, £কেন'র কোন 
উত্তর নাই। জীবন মানেই চলমানতা, গতি, শক্তি- 
সঞ্চয়। জীবনই জীবনের লক্ষ্য) জীবনই সাধন, 
জীবনই দিদ্ধি। 

এই উক্তির পশ্চাতে যে সুস্পষ্ট, বলবান আবেগ 
আছে, তাহা অনেকেরই পক্ষে অস্বীকার করা 
কঠিন। তাই সংসারের সহস্র সহশ্র লোককে এই 
দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই চলিতে দেখি। এই দৃষ্টিভঙ্গী 
অনেক মনোমুগ্ধকর দার্শনিক সংজ্ঞাও আছে যথা, 
জীবনবাদ, প্রাণবাদ ইত্যাদি । কিন্তু এমনও অনেক 
মনীবী ছিলেন এবং আছেন ধাহারা মুক্ধির প্রশ্নটকে 
এইরূপ দাঁবাইয়া দিতে পারেন না। তাহার 
দেখিতে পান যে, যে মান্ষ তাহার হৃদয় ও মনের 
বিশ্তার দ্বারা জীবনকে নিছক দৈহিকতা হইতে মুক্ত 
করিয়! উহাকে স্তানি-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতির বৃহৎ 
পরিধিতে প্রতিষ্টা দিয়াছিল সেই মানুষই একদিন 
তাহার অপ্রতিরোধ্য স্থজন-প্রতিভার সামর্ঘ্যেই 
জীবনকে এন্সট বিশালতর ক্ষেত্রে উপনীত করে-_ 
মুক্তির ক্ষেত্রে। তাহাঁদিগের নিকট যুক্তি অলস 
কল্পন! নয়, জীবনের বৃহত্তম সত্য; কর্ম হইতে 
পলায়ন নয়, প্রথরতম কর্মকে সর্বতোভাৰে 
আলিঙ্গন) জীবন-বিচ্ছিন্ন অজ্েয় শূন্যতা নয়, 
অতি-জীবনের সমৃদ্ধ পরিপৃতি। 

মানুষ বখন মুক্তির স্বপ্ন দেখে তখন সে শুধু 
দৈহিকত! নয়, মানসিকতা এবং প্রাণধর্মেরও উধ্বে” 
অন্য একটি ক্ষেত্রে বাসা বাধিবার সাহসী হইয়াছে । 
& ক্ষেত্র মানুষের আত্মা। ভারতবর্ষের উপনিষৎ- 
শান্মে উহার বিশদ আলোচনা দেখিতে পাওয়া 


৬ ও 


যায়। আত্মার ক্ষিজ্ভাসা মানুণ্বর চরম জিজ্ঞাসা 
সার্থকতম জিজ্ঞাসা । দেছ যেমন সত্য, মন যেমন 
সত্য, হাদয় যেমন সত্য. দেহ-মন-হৃদয়কে বেড়িয়। 
মানবজীবনের মজন্র মুলা যেমন সত্য, আত্মাও 
তেমনিই সত্য, মানুষের আত্ম-কেন্দ্রিক আশা- 
আকাঙ্ষাও তেমনই সতা। দেহের সীমা আছে, 
ক্ষয় আছে -মনের এবং হাদয়েরও বাধা আছে, 
পরিবর্তন আছেঃ আত্মার কিন্তু সীমা না, ক্ষয় 
নাই, বাঁধা নাই, রূপান্তর নাই। আত্মা জন্মহীন, 
মুত্াহীন, কালিমাহীন, শোকহীন। তয়হীন-_চিরশুদ্ধঃ 
চিরবুদ্ধ, চিরমুক্ত। 

না, মানুষকে চিরদিন চলিত হইবে না» চিরদিন 
আদশ হইতে আদর্শান্তরে সংক্রমণ করিয়া! ভিখারীর 
মত শক্তি এবং আলোক থু'জিতে হইবে না। 
চলার শেষ আছে, অদ্বেষণ ও সঞ্চয়ের পরিসমাপ্তি 
আছে। এ সমাপ্তির নামই মুক্তি, মানুষের নিজের 
বৃহত্তম সত্যকে আবিষ্কার, বরণ, উহীর সহিত 
একাত্মতা । মানুষের এ সত্য তাহার দেহ, মন 
ও প্রাণকে ধরিয়া আছে, কিন্তু উহাদের অস্তিত্বের 
উপর সেই সত্য নির্ভর করে না। মানুষ বুঝিতে 
পাক আর নাই, পারুক, মুখে স্বীকার করুক 
বা নাই করুক মুক্তির স্বপ্র তাহার মনের অতলে 
রহিয্নাছেই। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ ঠিকই বলিয়াছেন, 
“কো স্বেবান্থাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। চর্দেষ আকাশ 
আনন্দো ন স্তাৎ।” আকাশ যেমন চরাঁচর বিশাল 
স্থল সৃষ্টিকে ধরিয়া! রাখিয়াছে, তেমনি নিখিল 
জীবজীবনের অন্তত্তলে যদি এই ভূমানন্ন না থাকিত 
তাহা হইলে কে বা এক মুহূর্ত বাচিতে পারিত ? 
প্রত্যেক নিশ্বাসপ্রশ্বাসটিকে পর্যস্ত সেই ভূমাই যে 
ধরিয়া রাখিয়াছেন। 

অতএব. মুক্তির শ্বপ্র জীবনের পরিপূর্ণতারই 
স্প্র। মানুষ সারাজীবন ধরিয়া! যত আদশের সাধনা 
করে, প্রত্যেকটি সাধনারই মর্যাদা আছেঃ মূল্য 
আছে কিন্ত কোন নাঁধনাই শেষ প্রক্গের উত্তর 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 


দিতে পারে না। শেষ প্রশ্নের মীমাংসা! পাই 
যখন আমরা মুক্তিকে আবিষ্কার কর। উহা 
আবিষ্কার মাত্র_নৃতন স্যষ্ট নয়। মানুষের নিজকে 
আবিষ্কার। মুক্তি মানুষের নিজের স্বরূপ। উ্তাকে 
সে পাইয়াই আছে। নে জন্ম হইতেই, এমন কি 
জন্মের পূর্ব হইতেই মুক্তিকে লইয়া ঘুরিতেছে। 
এই আবিষ্ষারে পিছনে-রাখিয়া-আসা যাবতীয় 
আদর্শের প্রকৃত অর্থ খু'ঞজিরা পাই- কোনটিই ন 
সৎ হইয়া যাঁয় না, সকলগুলিই পরিপূর্ণতা লাভ 
করে__জ্ঞান, ভালবাসা? সুখ, শক্তি, কল্যাণ । 


জীবন আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কেন? 
প্রেমন্বরূপ আত্মা জীবনের মধ্যে লুকাইয়া আছেন 
বলিয়া । জীবনে এত বিচিত্র চাওয়াঃ এত কর্মোছ্যম। 
এত বিস্তারের চেষ্টা কেন? সর্বস্ববপ আত্মাকে 
থুঁজিয়! পাইতে হইবে বলিয়া । আত্মা যেন বৃহৎ 
মাঁধ্য। কর্ষণ শক্তিঃ অনবরত জীবনকে নিজের দিকে 
টানিতেছেন। জীবন যতদিন না আত্মস্থ হয় 
ততদিন উহার বিরাম নাই। আত্মস্থ হইলে তবে 
বিশ্রাম_মুক্তি। মুক্তির জন্থই জীবন । 


সংস্কত্তের প্রসার 
গত ২৪শে কাতিক (১১ই নভেম্বরঃ ১৯৫৫) 
তিরুপতিতে “সংস্কৃত বিশ্বপরিষদ্দের চতুর্থ বাধিক 
অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি ডর 
রাজেন্দরপ্রসাদ সংস্কৃতভাষার এঁতিহা ও ভবিষৎ 
সম্বন্ধে যে মূল্যবান কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা 
সংস্কৃতান্থরাগী ব্যক্তিমাত্রই অভিনন্দিত করিবেন। 
সংস্কৃত হইতেছে ভারতী সংস্কৃতি এবং জীবন-প্রেরণার 
ভাষ|। ভারতের সমুদয় অতীত মহত্ব, উচ্চ চিন্তাধারা এবং 
আধ্যাত্মিক আশা ও আকাঙ্! এই ভাষার মধ্যেই নিহিত 
রহিয়াছে । * * * ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ দার্শনিক মতগুলির 
পরিচয়ের জনই হউক কিংবা! নৃত্য গীত প্রভৃতি ভারতীয় 
চারুকলার ক্রমবিকাশ অনুসরণ করিতে অথব| আমাদের জাতির 
নুদীর্ঘ ইতিহাসের অস্তরালবতী লুপ তথাযগুলি উদ্ধার করিতেই 
হউক, সংস্কৃত ভাবার জান একান্ত প্রয়োজনীয় ।* 


পৌষ, ১৩৬২ 


রাষ্ট্রপতি সংস্কৃত ভাষার প্রসারের জন্য বৈদেশিক 
পগ্ডিতবর্গের গভীর অধ্যবলার ও প্রচেষ্টার উল্লেখ 
কবেন। মানবের উচ্চ চিন্তা ও সংস্কৃতির বিকাশের 
চন্য এই ভাষার বিশিষ্ট স্থান কি তাহা আমরা ই 
সকল বৈদেশিক স্থধীজনের নিকট হইতেই ভ্ৃদ্ধঈম 
করিয়াছি । তিশি আরও বলেন, বিদেশের কোন 
কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কতশিক্ষার সংস্থা একশত 
বৎসর পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছে। জার্মান ও ফরাসী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা দেওগা হইতেছে । 
কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহ! একটি আবস্তিক পাঠ্য । 

সংস্কৃত বিধপরিবর্দের এইবারকার সম্মেলনে 
শ্ীহরেকৃষ্ণ মহতাঁব একটি গুরুত্পূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন। এই প্রস্তাবে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার 
গুলিকে উচ্চবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতকে 
আবশ্তিক পাঠ্যবিষয়রূপে নিধণরিত করিবার 
অনুরোধ জানানো হইয়াছে । অধিবেশনে সমবেত 
তেরশত প্রতিনিধির নিকট প্রস্তাবটি সাদর সমর্থন 
লাভ করে। 

স্বাধীন ভারতে সংস্কতের উপর চিন্তাশীল মনীষী 


এবং নেতৃগণের কেই কেহ মাঝে মাঝে প্রকাশ্ঠ ' 


সভায় যে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন উহাকে 
অলস ভাবপ্রবণত| মনে কর! উচিত নয় | অনেকে 
বলেন, সংস্কত ভাষায় যে সকল জ্ঞানগর্ভ পুস্তক 
আছে তাহাদের ইংরেজী বা দেশীয় ভাষায় অনবাদ 
পড়িয়া লইলেই তো চলে, বহুশ্রমসাধ্য সংস্কৃত ভাষা 
শিখিবার কি প্রয়োজন ? স্বামী বিবেকানন্দ ইহার 
উত্তর দিয়াছিলেন__ 

"সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই জাতির 
মধ্যে একট! গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে। *ঞ * 
বুদ্ধ সংস্কুষ্ভাবানিবন্ধ ভাবসমুহ অনুবাদ করিয়া তখনকার 
প্রচলিত ভাষা পালিতে প্রচার করিয়াছিলেন। অবন্ঠ ইহ! 
থুব ভালই হইয়।ছিল--ঠাহার প্রচারিত তাবসকল গস্ ঈস্ত 
চারিদিকে বিস্তৃত লইতে লাগিল! ছুয়ে, অতি ছুরে তাহার 
ভাবসযুহ ছড়াইর| পড়িল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত তাহার 
বিস্তার হুগুয়! উচিত ছিকা। জানের বিস্তার হইল বটে, কিন্ত 


কথাপ্রসঙ্গে 


৬৬৩১ 


তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'গৌরববুদ্ধি' ও “সংস্কার জন্মিল না। 
শিক্ষা মজ্জাগত হইযা সংস্কারে পরিণত না হইলে শুধু 
কতকগুলা জ্ঞানসমষ্টি কথনও নানা ভাববিপ্চবর মধ্যে তিষিতে 
পারেনা । * * * সাধারণকে প্রচলিত ভাবায় শিক্ষ 
দ|ও, তাহাদিগকে ভাব দাও, তাঁহারা অনেক বিষয় জানিতে 
পারিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের জ্ঞান যাহাতে সংস্কারে 
পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর। যতদিন পযস্ত না তাহা 
করিতে পারিতেছ, ততদিন সাধারণের 
আশ। নাই” 


চিরস্থায়ী উন্নতির 


ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের মধ্যে 
পাংস্কৃতিক একতার পরিপুষ্টি, ভারতবাসীর নিজস্ব 
সংস্কৃতির মর্মোপলব্ধিঃ নানা প্রাদেশিক ভাষার 
বলিষউতা-সম্পাদন এদং জাতিভেদের বৈষম্য দূরীকরণ 
_ এতগুলি গুরুতর প্রয়োজনের সংসিদ্ধির জন্য সংস্কৃত 
ভাষ! আমাদের জাতীয়শিক্ষার অপরিহাধ অঙ্গ হওয়া 
উচিত। সংস্কৃত বিশ্বপরিষদের পৃর্বোস্তি প্রস্তাবটি 
কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যয়রকারসমূহ কাথকরী করিতে 
সচেষ্ট হইবেন ইহাই আমাদের একান্ত আশা। 


অনুকরণীয় 


রুষ্নগরের জনৈক সমাঁজকমমী একটি আনন্দের 
সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন্।। নদীয়া জেলার 
গাছা আদিবাসী পল্লীতে তিনি এবং তাহার সহ্‌- 
কমিগণ গ্রামবাসীদের লইয়া এবার সর্জনীন 
ছুর্গোৎসবের “মায়োজন করিয়াছিলেন__কলিকাতার 
পাড়ায় পাড়ায় বহু আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত সথের সর্বজনীন 
পৃূজাবিলাঁস নয়, সকল প্রকার সামাজিক অধিকারে 
বঞ্চিত অবহেলিত জনগণের প্রাণের পুজা । এই 
অঞ্চলের শত শ্ত আদিবাসী জীবনে এই প্রথম 
অন্গভব করিবার স্থযোগ লাভ করিল যে তাহারাও 
বৃহৎ হিন্দুসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ । জগজ্জননী হূর্না! 
যেমন ধনী ও অভিজাতদের মা, তেমন, তাহাদেরও 
মা? মায়ের আরাধনাঁয় তাহাদেরও অধিকার আছে। 
ংবাদদাতা লিখিতেছেন, আদিবাসীজনগণ মায়ের 
পৃজাসংক্লি্ইট নানা কাজে খনিষ্ঠভাবে যোগদান 


৬৬২ 


করিবার সুযোগ পাইয়া অভূতপূর্ব উৎসাহ ও 
আনন্দবোধ করিয়াছে । 

“নহকুমা-শাদক ভী।এস্‌ কে গাঙ্গুলি মহাশর পুজানুষ্ঠানের 
উদ্বোধন করেন। সপ্তমী দিবস জেল-শাসক প্রীসণীন্দ চন্দ্র 
মুখোপাধা।য় সপরিবারে উক্ত অনুষ্ঠানে ঘোগদান করিয়। 
শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর আদিবাসীদিগের দুর্গাপূজার প্রয়োজনীয়ত! 
ও উপকারিত| সম্বন্ধ বিশদভাবে উপদেশ প্রদান করি! 
অনুষ্ঠটানটিকে সাফলামণ্ডিত করিতে ষৃথ? সহায়তা করেন। 
ক ক ক সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী দিবসে এই অঞ্চলের 
অগণিত স্ত্রী পুরুষ জাতিধর্ম-নিবিশেষে একত্রে মায়ের চরণে 
পুপ্প'ঞ্লি দেয় এবং প্রণা্দ গ্রহণ করে। * ৮ * বিজয়! 
দশমীর দিন গ্রামবাসিগণ প্রতিমা! লইয়। ক্ষুপ্র একটি শোভ!- 
যা বাহির করিয়া এই অঞ্চলের বিছিন পল পরিভ্রমণ 
করে। এই অঞ্চল অল্পৃ্ঠ এলাকা বলিয়। কোন প্রতিমাই 
এদিকে কখনও আদে না । প্রতিম! যধন ত্র সকল পল্লীতে 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্-_-১২শ সংখ্যা 


প্রবেশ করে তখন স্থানয় জনগণের মধ্যে আনন্দের বন্যা 
বহিয়া গিয়াছে এবং মায়ের চরণে প্রণাম করিবার জন্য স্ত্রী পুরুষ 
যুবক, যুবতী নিবিশেষে সকলে আগ্রহার। হইয়৷ ছুটিয় 
আসিয়াছে” € 

পূর্বোক্ত সমাজসেবক এবং তাহার সহকগিগণ 
নদীয়া! জেলার এ অঞ্চলে আদিবাসীদিগের মধ্যে 
শিক্ষাপ্রচার ও অন্তান্ঠ গঠনমূলক সেবাকার্ধে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। দেশের সর্বত্র জনসেবার 


কী বিপুল ক্ষেত্র পড়িয়া আছে! ধাহার! 
নিক্ষল রাজনৈতিক দলাদলি ও সরকারের 
বিরুদ্ধে গালিগালাজ করিয়া সময় ও শক্তির 


অপব্যবহার করিতেছেন তাহাদিগকে এই নিঃস্বার্থ 
উৎসাহী সমাজ-সেবকগণের আদর্শ অনুকরণ 
করিতে বলি। 


' €তেষাং স্থুখং শাশ্বতং 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


শাশবত আনন্দ আছে তোমারই মাঝারে ; 
ভিক্ষুকের মতো! কেন ঘুরি দ্বারে ঘারে 
একটু স্থখের লাঁগি'? কামিনী, কাঞ্চন, 
খ্যাতির পশর!- এর! ছায়ার মতন । 
ছায়া! দিয়ে পূর্ণ হয় মানব-হদয়? 

ভূমৈব সুখম্_স্ুখ অল্পে কু নয়) 


শাশ্বত এ মহাঁসত্য বুঝিনাকো! ব'লে 
জীবনের এত দুঃখ ! তাই মরি জলে 
বাসনার তুষানলে। এত আয়োজন 
ইন্দ্রিয় সুখের লাগি--তবু অনুক্ষণ 

কাদে রিক্ত ক্লান্ত চিত্ত । আমি আঁজ মৃত 
বজাহত তরু সম; তুমি তো অমৃত ; 


তুমি তো এ নিথিলের সর্বব্যাপী প্রাণ! 
করুণ! করিয়া মোরে করে! পরিত্রাণ। 


স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতি 


[ ভগবান জ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্নাপি-শিষ্তু হ্বামী প্রেমানন্দজীর (বাবুবাস মহারাজ) আগ্$মী জন্মদিন ৭ই 
পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫), শুকবার। মহ।পুরুষের উ“দ্দণ্ঠে শ্রদ্ধাঞীলিরূপে ঠাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আদিয়াছিলেল 
এমন দুই জনের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা আমর! নিষ্কে প্রকীশ করিলাম । --উঃ সঃ] 


(এক) 
স্বামী বাসুদেবানন্দ 


১৯১৪ সালে পৃজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ গ্রীম্মের 
সময় মালদহের দিকে প্রচার কাধে যান। জোষ্ঠ 
মাসের শেষের দিকে মঠে ফিরলেন। আধাড়- 
শ্রাবণ দু'মাস আমাদের স্বামীজীর রাজবোগ পড়। 
হয়। ম্বামী ভজনাননা (চারুদা ) পড়তেন এবং 
স্বামীজীর ছোট ভাই মহিম বাবু ব্যাখ্যা করে 
বলতেন । একদিন রাজযোগের মেত্রী-করুণা- 
মুদিতা-উপেক্ষা স্থত্র পড়া হচ্ছে, স্বামীজীর ব্যাথ্যা 
পাঠের পর বাবুরাম মহারাজ বলতে লাগলেন, 
কেন আমাদের চিত্তের চঞ্চলত! হয় এবং কেমন করে 
চিন্তপ্রসাদ আসে। বললেন, “চিত্তের চঞ্চলতা 
আমরা নিজেরাই ভেকে আনি, অধিকাংশ সময় 
আমরা এর জন্ত নিজেরাই দায়ী! যেমন-__- 

(১) যার স্ুথে আমাদের কোনও ভাঁলমন্দ 
স্বার্থ নেই, অর্থাৎ আমাদের ব্যাঘাত ঘটবার কোনও 
কারণ নেই, সেখানেও অকারণ ঈর্ষা এদে উপস্থিত 
হয়। যাঁকে কখনও চিনি না, তারও রূপ গুণ এরশ্বয 
দেখলে কেমন একট! হিংসা এসে উপস্থিত হয়। 

(২) যে শত্র তাঁর ছুঃখ দেখলে, একটা তুর 
হাসি মুখে ফুটে ওঠে' অথবা শক্রকে কোন 
বিপজ্জনক কাজ করতে দেখলে তাতে উতলাহ 
দেওয়া, নীরবে থাকা বা গোপনে আনন্দ করা। 
এর নাম গুপু-হিংসা। 

(৩) একজন লোক কোনও ভল কাজ করছে, 
কিন্ত সে যদি ভিন্ন দলের লোক হয়» অমনি 
মনট| খারাপ হয়ে পড়ে, এও এ গুধ হিংসা। 


(৪) কাকেও দোষ করতে দেখলে বা শুনলে 
নিজের দুর্বলতা বা অক্ষমতার কথা কিছুই মনে 
পড়ে নাঃ ক্রোধ এসে উপস্থিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ 
আমরা বিচারকের আসন গ্রহণ করে বসি। 

“আর একট! ব্যাপার শোন। মনের কাখ- 
কলাপ বিচার করে দেখতে দেখতে সব গাঁট খুলে 
যায়, সেইজন্য বলছি মিথ্যা কথা বলতে বলতে 
মান্ু'ঘর শেষে বোধই থাঁকে না যে সে মিথ্য। কথা 
বলছে। ভাল লোকের সঙ্গে মিত্রতাঃ দুঃখীর প্রতি 
করুণা, পরের ভাল দেখলে আনন্দ, হুর ব্যবহারের 
প্রতি উপেক্ষা যে করতে পারে সে তো মহাপুরুষ । 
উপ্টে লোকের নামে মিথ্যা অপবাদ, দেয়। 
ছেলেরা প্রথম ভয়ে মিথ্যা কথা অভ্যাস করে, 
বয়প হলে আবার ঠাটা করে মিথ্যা বলে, কিন্ত 
সেগুলো বেশীক্ষণ থাকে না; তারপর রাগের 
মাথায় মিথ্যা যা তা বলেচএট্! কিন্তু অনেক দিন 
থাকে অর্থাৎ যতদিন রাঁগটা না! যাঁয়। এর চাইতে 
আর একট! মিথ্যা আছে, সেট! আরও ভয়ানক, 
লৌকে নর্ধার বশবর্তী হয়ে, অথবা স্বার্থসিদ্ধির 
জন্ত মিথ্যা কথা বলে। মিথ্যাটা বলতে বলতে 
ঠিক সত্যের মত হয়ে দীড়ায়, কারণ অনুসন্ধান না 
করে লোকের উড়ো কথার সুযোগ নিয়ে নিজ 
বার্থ সিদ্ধির জঙন্ত সেটাকে পুনঃ পুনঃ বলতে বলতে 
সেটা তার এবং তার মত লোকের কাছে একেবারে 
খবরের কাগজের সত্যের মত হয়ে পড়ে। 
দখিস্‌ নি ইলেকসনের সময়, যুদ্ধের স্টায়--একটা 
মানুষ বা দল বা জাতকে দাবাবার জন্য মানুষ 
কিনাকরে। আর এ খিথ্যাবাদীরা যদি জিতে 
যায় ত এ মিথ্যাটাই ইতিহাস হয়ে দীড়ায়। 


২৬৬৪ 


আর যদি বা চেতন! হয়, তখন আর সত্য কথাটা 
বলবার ভরসা হয় না, একটা ছোট ব্যাপারকে 
এমন বড় ক'রে*্লোকের সামনে ধরেছে যে এখন 
সেটা লোকের কাছে প্রকাশ হলে নিজের ধর্স- 
ধ্বজিতাটা একেবারে ভেঙে পড়বে-আর ফেরবার 
উপায় নেই_যতর্দিন লোকের কাছে সাধু বলে 
পরিচয় দিতে হবে, যতদিন বাঁচতে হবে, ততদিন 
এ মিথ্যাটাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে হবে। 
আঁর নইলে বলেঃ আগে এইরূপ দোষ ছিল এখন 
ধরে গেছে । একবার শুনেছিলাম ও দেশে 
একট৷ ডাক্তার একটা অপারেশন ভুল করে দোষটা 
গ্যানিম্ট্যান্টের ঘাড়ে চাপিষে দিলে? রোগাটা 
মারা গেল। ছুনামের ভয়ে সত্য কথা বললে ন!। 
নাস” দেখেও চাকরির ভয়ে সাহস করে কিছু 
বলতে সাহস করলে না। গ্্যাসিস্ট্যাণ্ট বেচারী 
লজ্জায় ভয়ে আত্মগোপন ক'রে ডাক্তারী ছেড়ে 
দিয়ে 'মন্থ রকম কাজ নিয়ে রইল। তারপর এ 
বড় ডাক্তারটা রিটায়ার ক'রে নিজের দোষটা 
প্রকাশ করলে । দেখঃ মিথ্যার জন্ত কত সুন্দর 
স্থন্দর জীবন নষ্ট হয়ে যায়। 

“আবার য্দিই, বু. কারুর একটু ছিদ্র পেলে 
তো সেটা সারা জীবন পুষে রেখে দিল, দরকার 
হলেই সেটা কাজে লাগাবে। শিশুকালের দোষের 
জন্ত শান্তি দেওয়ায়, মাগুব্য ঝষি ম্মরাজকে শাপ 
দেনঃ তিন জন্ম মানুষ হয়ে জন্মাতে হল, ধর্মব্যাধ। 
বিছুর ও যুধিষ্টির। ম্ুফীদের বইতে একট! বেশ 
গল্প আছে। একজন খুব অতিথিসৎকার করতেন। 
একজন পথিককে একবার রাস্তা থেকে ডেকে 
নিয়ে এসে খাবার জোগাড় করে দিলেন, পথিক 
ভগবানের নাম না করেই থেতে আরম্ভ করে 
দিলে। তাই দেখে গৃহস্বামী বললেন, "তুমি যাও, 
তোমার মত অকৃতজ্ঞের সকার আমি করি না।' 
পথিক চলে গেল, তথন সুফী শুনতে পেলেন 
প্রভুর বাণী; “দেখ আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা না 


উদ্বোধন 
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জানালেও আমি একে সারাজীবন ধরে খাওয়াচ্ছি: 
আর তুমি একদিনও এর গাফিলতি ক্ষমা করতে 
পারলে না।” তখন সুফী আবার পথিকের নিকট 
ক্ষমা চেয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে খাওয়ালে ।” 
হাঃ ফী নর 
১৯১৬ সালের শীতের প্রারস্তে গীতা পড় 
হচ্ছে বেলুড় মঠের “ভিজিটান” রুমে । গীতার 
২২৯ শ্লোকের ভাষ্যে ভগবান শঙ্কর বলছেন-- 
গ্যিনি এই আত্মাকে দশন করেনঃ তিনি আশ্চর্য 
লোক । আবার বার! বলেন ও শ্রবণ করেন তারাও 
মাশ্চর্য ব্যক্তি, কারণ এইন্দপ বুদ্ধি অনেক সহতশ্রের 
মধ্যে ছুই এক জনের হয়ে থাকে। 'অতএব এই 
গ্লোকের অভিপ্রায় হচ্ছে, আত্মা অতি ছুবৌধ্য |” 
এই স্ময় বাবুরাম মহারাজ বললেন, “আত্মস্থ ব্যক্তি 
চত্দশ ভূবন অতিক্রম করে থাকেন। আত্মদর্ণীরা 
আঁশ্চ্ধ লৌক। ঠাকুর গাইতেন__ 
“প্রেমিক লোকের হ্বভাঁব ম্বতস্তর 
ও তার থাকে না ভাই আত্মপর ॥ 
/প্রমিক এমনি রত্ুধন, কিছু নাইক তার মতন, 
্দ্রপদও তুচ্ছ করে, প্রেমিক হয় যে জন। 
(এ সে) হাস্তমুখে স্দাই থাকে? হৃদয় জুড়ে সুধাকর। 
(প্রমিক চায় ন!ক জাতি চার না! সুখ্যা'ত 
( ভাবে ) হৃদর পূর্ণ হয় না ক্ষু্ণ রটলে অথ্যাতি ; 
এ তার হস্তগত স্থথের চাবি থাকবে কেন অন্য ডর ॥ 
ঠ্োমিকের চাঁলটা বেয়াড়াঃ কিছু বেদবিধি ছাড়া 
প্লাধার কোলে চাদ গেলেও তার মুখে নাই সাড়া। 
আবার চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও আসমানেতে 


বানায় ঘর ॥” 
(ছুই) 
স্বামী সম্ুদ্ধানন্ন 


১৯১৮ সালের গোড়ার দিক। শ্বামী প্রেমাননা 
তর রোগাক্রান্ত । কলিকাতার চিকিৎসায় তেমন 


পৌষ, ১৩৬২] 


কোন উপকার না হওয়ায় জলবাধু পরিবর্তনে ফল 
হইতে পারে ভাবিয়া তিন জন উপযুক্ত সেবক 
সমভিব্যাহারে তাহাকে দেওঘর পাঠান হইল। 
সেখানে সেবকদের সত্ব শুধধায় বাঁবুরাম মহারাজ 
দিনাতিপাত করিতেছেন । কলিকাতা শহর হতে 
অনেক দূরে অবস্থান করিলেও প্রেমিক মহাপুরুষের 
ভালবাসার আকুষ্ট ভক্তবৃন্দ সময় সময় দেওঘর 
আসিয়া তাহার দশনল[ভ করিতে কুঠিত হইতেন 
না। প্রত্যহ ভক্ত অতিথি ওখানে উপস্থিত হইতেন, 
সংখ্যায় কথনও বেশী, কখনও কম। সেবকগণের 
যাহাতে বেশী অস্থবিধা না হয় অথচ ভক্তগণও 
যাহাতে অগ্রস্তত না বোধ করেন, উভয্প পক্ষের 
স্থৃবিধার জন্য বাবুরাম মহারাজ প্রত্যহ রান্নীশেষে 
একটি হাড়িতে জল চাপাইয়া রাখিবার নির্দেশ 
দিলেন; যদি কেহ আগে অমনি চাউল হাঁড়িতে 
চাপাইয়া দিয়া অনতিবিলম্ছে ভক্তসেবা সুপম্পন্ন হই 
যাইবে। প্রকুতপ্রস্তাবে তাহাই হুইত। গাড়ী 
অনেক বেলাতে ১১টায় আসিত। বাহার! 
কলিকাত! হইতে আসিতেন তাহাদের বাবুবাম 
মহারাজের বাঁসস্থানে লইয়া আসিবার জন্য জনৈক 
সেবক প্রত্যহ ষ্টেশনে প্রেরিত হইত। পু্জনীয় 
ত্বামী শিবানন্দজী ' মহাপুক্ষ মহারাজ ) যখন 
দেওঘরে বাদুরাম মহাঁরাজকে দেখিতে আসেন 
তখন তিনি এইপব দেখিয়া বশিয়াছিলেন, “বাবুবাম 
মহারাজ, এখানেও এসে তুমি দেখছি এক মঠ 
জাগিয়ে বসেছে!” উত্তরে বাবুরাম মহার।জ 
বলিলেন_-“তারকদা, বাবুরামের হোটেল যতদিন 
তার শরীর থাঁকবে, তার সঙ্গে সঙ্গেই যাবে ।” 
বাবুরাম মহারাজের স্বাস্থ্যের কোনরূপ উদ্জতি 
দেখ! যাইতেছে না। খুবই ছূর্বল, কাশি হইয়াছে 
বার বার উঠিয়া থুথু ফেলিবার শক্তি নাই । রাত্রিতে 
কাশি বৃ্ধি পায়। এক রাত্রিতে কাশি উঠিবার পর 
পিকদানি খুঁজতে গিয়! হাতড়াইতেছেন। এমন 
সময় জনৈক সেবকের ঘুম'ভাঙ্গিয়া গেল। সে বাবুরাম 


্বামী প্রেমাননের স্বৃতি 
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মহারাজের পার্খেই শুইত। সে উঠিগ্া পিকদানি 
আগাইয়! দিল এবং বলিল--“আমি আপনার পা 


থাকি। মামার গায়ে একটু হাত লাগালেই 
জেগে উঠি। আমরা জাগালে তো এত কষ্ট হত 
না!” বাবুরাম মহারাজ শনিয়। কিছুক্ষণ নীরব 


রখিলেন, পরে বলিলেন--“তোরা দিনরাত সেবা 
করছিন্‌, খাটছিস্-তোর! একটু বিশ্রীমও করবি 
নি? তোদেণ কোন্‌ প্রাণে আমি রাত্রিতেও বিরক্ত 
করতে পারি বল্‌?” বলিতে বলিতেই বাবুরাম 
মহারাজের চোখ দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল । 

এ লময় একদিন একটি ছেলে আসিয়া উপস্থিত। 
সে ব্লিস যে তাশার জ্যে্ট ভ্রাতা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত । 
আজ রাত্রি কাঁটিবে কিনা সন্দেহ। সে শুনিতে 
পাইয়াছে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা এখানে থাকেন। 
তাই দে আসিয়াছে এ আসন্ন বিপদে তাহাদের 
কোন সহায়তা পাওয়া বায় কিনা । শুনিয়া স্বামী 
প্রেমানন্দের জদয় বিগলিহ হইল। একটি গ্লেবককে 
তৎক্ষণাৎ ছেলেটির সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন এবং 
তাগাদের পারঠিত এক ডাক্তারকে ডাকিয়া 
দেখ[ঠবার জন্তও বলিম্না দিলেন। ডাক্তার আনিয়া 
রোগীকে দেখান ভুইল। যরাবিধি বধাদিও সেবন 
করান হইল। ইতোমব্যে বাবুরাম মহারাজ তাহার 
অপর স্বেককেও পাঠাইরা দিলেন। তৃতীয় 
সেবকটিকে ও পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়ছিলেন। 
কিন্তু তাহার গুরুতর অস্ন্থতার সেবকহীন অবস্থায় 
সারা রাত কাটান নিরাপদ নহে মনে করিয়া তৃতীয় 
সেবক যান নাই। সকলের সমবেত সেবা এবং 
বত্বেও যক্মারোগীর কিন্তু কোন উন্নতি দেখা গেল 
না। রোগী সেই রাত্রেই দেহত্যাগ করিল। 

এই মংবাদ মঠে পৌছিয়াছিল। পুজনীয় স্বামী 
খিবানন্দজী দেওঘর আসিলে পরে এ ঘুটনা উল্লেখ 
করিয়া বাবুরাম মহারাঁজকে বসিলেনঃ "তুমি যে 
এখানে একটি সেবাশ্রমও খুলে বসেছো দেখছি।” 
বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, “কি বলব তারকদা, 


৬৬১৬ 


সেই ছেলেটির বিপন্ন অবস্থার কাহিনী শুনে আমার 
মনে হল, আমার সেবার কিছু দরকার নেই, আমি 
বেশ আছি। * শীশ্রাঠাকুরই যেন একটা গ্রেরণা 
দিলেন, তাই পাঠানুম এদের এক এক করে। এরা 
এসব দেখে শুনে যদি মানুষ হয়। তবেই সব 
সার্থক।” 

দেওঘরে থাকিতে এচ্র দুধ রাখা হইত। সময় 
সময় প্রায়ই এত বেশী দুধ থাকিত যে উহা ছারা 
কি করা হইবে একটা চিন্তার বিষয় হইল । একটি 
সেবক ছানা প্রস্তুত করিয়া নানা রকম মিষি তৈয়ার 
করিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন পর উহা 
নিত্যকাও কাজ হইয়! দাড়াইল। বাবুরাম মহারাজ 
কোনকালেই জিনিসের অপচয় পছন্দ করিতেন না। 
একদিন তিনি সেই মেবকটিকে একটু ভত্সনা 
করিয়! বলিলেন, "সে কি রে, রমনার তৃপ্তির জন্ত 
সাধু হয়েছিম।? ঘতটুক দরকার ততটুকু দুধ রাখ.বি। 
অতিরিক্ ব্যয় করবি কেন?” সেবকটির খুব 
অভিমান হইল। সেনা বলিয়া কোথায় থে চলিয়া 
গেল, কেহ স্থির করিতে পারিল না। এই ঘটনায় 
বাবুবাম মহারাজের প্রাণ অত্যন্ত আকুল হইয়। 
উঠিল। তিনি অপুর .একজন্‌ স্ব্েককে ডাকিয়া 
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বলিলেন, পগঘ্ভাথ ও কোথায় গেল-খুঁজে নিয়ে 
আয়।” অমনি একজন সেবক তাহার খোজে 
বাহির হইয়া গেল। অনেক সন্ধানের পর তাহাকে 
পাওয়া গেল ্ বাবুরাম মহারাজ তাহাকে কাছে 
ডাঁকিয়! আনিয়া বলিতে লাগিলেন, “হ্্যারে, রাগ 
করেছিস? আমার উপর রাগ হয়েছে? গ্যাথঃ 
যা বলি তোদের কল্যাণের জনক । তোরা বাপ মা 
ভাই বোন সব ছেড়ে এসেছিস সাধু হবার জন্য। 
তোরা যাতে ঠিক ঠিক আদর্শবান সাধু হতে পারিস্‌ 
তাই আমার অন্তরের আকাঙ্ষা। জিহ্বাসত্যম খুবই 
বড় সং্যম। শান বলেন, “জিতং সধং গিতে রসে' 
জিহ্বা সধ্যত হ'লে সকল ইন্দ্রি় সংঘত হয়। 
তাই বলেছিলাম, পা! বলে রাগ করতে আছে? 
অভিমান করতে আছে? ছিঃ ছি, ছি! লাজ মান 
ভয়, এ তিন থাকতে নয়, শ্রী্ঠাকুরের কথা রে।” 
এইভাবে উপদ্দেশ দারা সেবককে শান্ত করিয়া 
নিশ্চিন্ত হইলেন । কেবল তাহাই নহে তাহাকে 
নিজ হাতে মিষ্টি পরিবেশন করিয়া থাওয়/ইতে 
লাগিলেন। দেই সেবক পরে ব বুবাঁম মহারাজের 
প্রেমবিগলিত হৃদয়ের কথা বলিতে বলিতে অশ্রু 
বিস্্জন ন! করিয়া থাকিতে পারিতেন ন!। 
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মানুষ হাট-বাজারে বেচা কেনা করে, বাস 
করে না। কারবার করিতে গিম্বা তাহাকে একটা 
ন! একটা মুখোন পরিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। 
পরের মীল, কত সন্তাঁ্জ কিনিবে এবং নিজের মাল 
কত বেশী দরে বিকাঁইবে ইহাই তাহার চিন্তা । 
এখানে সত্যের আসল ছবিটি তার কাছে অন্তহিত। 
কিন্ত বাস করিবার অন্ত একটা মনিরও আছে। 


সেইটার নান অন্তরাত্া। এখানে 'শান্তণীতল 
রাণে" যে ঠাকুরটি বিরাজ করিতেছেন তাহার স্নেহ- 
জাগ্রত নয়নের নিয়ে মাছষের প্রাণকে নিরাবরণ 
হইয়া হাঁজর হইতে হয়। হাঁটে মিথ্যা কারবার 
করিয়া, একরাশি অভিমানের পশর! বহিয়া মানুষ 
যখন অবসরপদে তার মন্দিরের ঘারে আসিয়া 
দাড়ায়, তখন সে মন্দিরাভ্যন্তরের “মল ভৈরব শঙ্খ- 
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নিনাদ' তাহার কম্পিত মস্তক হইতে সকল 
অভিমানের ও প্রবঞ্নার ঝুড়ি ধুলির উপর লুটাইয়া 
দেয়। সে পশরা মাথায় বহিয়া অন্তরাত্মার মন্দিরে 
যে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। সে *চিন্তামণির 
নাচহ্য়ারে, আমায় যে মুখোন খুলিয়। ফেলিতেই 
হইবে। এখানে আসিয়া! ঝুটাকে সাচ্চা হইতেই 
হইবে যে। এখানে মানুষের ছোট বড় ছুইটা 
দিকই বেশ করিয়া মিলাইয়া, হিসাব নিকাঁশ করিয়া 
পাক! থাতীয় তুলিতে হবেই যে। বাজারে 
কাঁনাকড়ি লইয়া! খে'লয়াছি, কানাকড়িই কুডাইয়াছি, 
কিন্ত আমার নিভৃত গৃহকোঁণে “নিবাত-নিক্ষম্পমিব 
প্রদীপম্‌ যে অন্তরাত্া বিরাজ করিতেছেন সেখানে 
আমার পু'জিপাটার কড়াক্রান্তির 'একট| ঠিসাব 
আমায় করিয়া লইতেই ভইবেবে। নিজের ধন- 
রত্বেব সিন্দুকটি কেই ঘাড়ে করিযা হাটে যায় না; 
সেখানে কারবারের ফল কুড ইয়া আনিবার জন 
একটা! ছোট থলেই যথেষ্ট; কিন্তু ঘরে ফিরিয়া সে 
থলেটকে লইঘা সিন্দুকের কাছেই ত হাঞ্জির করিতে 
হয়; ছোটকে আর ছোট করিয়া ফেলিয়া রাখা 
চলে না, বড়র মঙ্দে মিলাইয়া দিতে হয়। সকল 
কাজের মধ্যে ছুটি করিয়া ইয়া আমার অন্তরাত্মার 
মাঝে যে বড়টির কাছে মামার এক আধ বার হাঞ্জির 
হইতেই হয়, সেই বড়ই ত স্বরাজ্য । হাটের মাঝে 
কেহ আমাকে ইহার সংবাদ লিজ্ঞাসা করিলে আমি 
কবুল করি না; বলি স্বারাজ্য আমি জানি না, 
বুঝি না। কিন্তু ঘরে কিরিয়া মার আত্মবঞ্চন! 
চলে কি? মান্ষ যতক্ষণ বলিতেছে আমি 
শরীরের সুথ চাই, যশ চাই, প্রতিপন্তি চাই, বাহা 
সম্পন চাই, ততক্ষণ মে ফুলের বাহিরে ভন্‌ ভন্‌ 
করিয়া! ঘুরিতেছে মাত্র; ফুলে যেই সে বসিতে 
পাইল সেই সে সুপ্থির হইল? কারণ তখন যে তার 
নিশ্চিন্ত ও সম্পূর্ণভাবে পাওয়া হইয়াছে, এটা চাই, 
ওটা চাই করিয়া আগ ব্যর্থ প্রয়াসের প্রয়োজন 
নাই। সেই ফুলটাই তার অন্তরাত্মা এবং 
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তাহাতেই যে সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠার আনন্দ তাহাই 
স্বারাজ্য-পিদ্ধি। 

ভ"টার সময় সাগর যখন আপনাকে একটু 
সরাইয়া লইয়াছিল তথন তাহাঁরই রসে সিক্ত বেলা- 
ভূমিতে বসিয়া! তাহার পানে পিছন ফিরিয়। নিজের 
ভিতরে যে দ্ীনতার মণ্ুঁকটি বাস করে তাহার জন্য 
একটা গণ কাটিঠেছিলাম। পশ্চাতে বিপুল 
উচ্ছ্বাসে সাগ:রর তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল ? কিন্ত 
আমি তার শ্বান্খত ভৈরব বাণীকে একটা অজানা 
রহন্ত ভাবিয়া গ্রাহ্হ করি নাই; মনকে বুঝাইয়া- 
ছিলাম যে ও বিরাট রহস্তের সঙ্গে আমার নিজম্ব 
ছোট গর্তটির কোনও সম্পর্ক নাই। আমার 
মণ্কজীবনের ক্ষুদূতা নিজেই পরিব্যাপ্ত এবং সেই- 
টরকখানিই আমার কায়েমী শ্বারাজ্য। খাওয়া-পরার 
কথা ভাবিব, সম্পদ ও প্রতিপত্তির কথা ভাবিৰ 
এবং সেই সঙ্কীর্ণ গন্তীব ভিতরে নিজেকে খুব 
চালাক ও লায়েক করিয়া তোলাই অ'মার শিক্ষা । 
ভেক গর্তের জলটুকুতে লাঁফাইতে শিখিবে, বেশ 
চালাকি করিয়া পোকা-মাকড় ধরিয়া খাইতে 
শিখিবে, বংশবৃদ্ধি করিযা যাইতে অলশ্ত থাকিবে 
না, এবং অবমরমত গর্তের পরে বসিয়া সাগরের 
বিপুলতা ও নদনদীর শ্বাধীনতাকে বেশ বিজ্ঞের 
মত উপহাস করিবে-ইহাই হইল তাহার শিক্ষা 
এবং ইহাই প্তাহার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু হে 
মানবাজ্সা ! সাঁগরের জলের বিপুলতা৷ ও গতীরতার 
মাঝখানেই থে তোমার স্বাভাবিক মন্দির একথা 
কতক্ষণ নিজেকে তুমি ভুলাইয়া রাখিয়া কৃপ- 
মাওুক্যের তুচ্ছতাকে বরণ করিয়া! রহিবে? বিরাট 
তুমি, ঞ্তোমার এ তুচ্ছের সাজ কতক্ষণের জন্ত ? 
তুম! তুমি, তোমার এ অঙ্নের ভান কতক্ষণ টিকিবে? 
কতক্ষণ তুমি ৰলিবৰে যে সাগরসৈকতে'যে একরত্তি 
জল চোয়াইয়! গর্তের ভিতর আসিতেছে তাহাই 
আমার পক্ষে পর্যাপ্ত; কেবলমাত্র খাওয়া-পরা, 
লম্ফবনম্পের যে কৃপণ, কুণ্িত সুখ তাহাই আমার 


৬৬৮ 


বাঞ্চনীয়? যে শ্বাশ্তত আনন্দে ণ নিখিল বিশ্ব 
স্থটটর সম্প্রসারণ অন্গভৰ করিয়াছে, বে বাধহীন, 
সষ্কোচহীন আনন্দে এ জগৎটা প্রতিঠিত,। এবং 
সাগরের জলে ব্রকের মত যে অপরিমেন্ম আনন্দে 
স্যষ্টি নিজের বিশিষ্ট রূপ আবার হাঁরাইয়া ফেলিবে 
সে আনন্দ বে তোমারই আনন্দ, দেবে তোমার 
নিজেকে শিজের ভালবাসার চরিতার্থতা ; কতক্ষণ 
সে আনন্দের পূর্ণাভিষেক হইতে নিজেকে ভরে 
তুমি সরাইয়া রাখিতে পারিবে ? এ দেখ সাগরের 
জলে আবার জোয়ার আপিতেছে; যে সঙ্কীর্ণ 
বেলাভৃমিতে সাগর এ সংসারের মধ্যে সন্বন্ধ স্থাপন 
করিয়াছে। সেটাকে মাঝে মাঝে সাগর নিজের 
বিপুল আলিঙ্গনের মধ্যে টানিয়া না লইলে, বুঝি 
বা গর্তের জলে মানবায্মার মণ্ডক-লীলাচিনস্ন 
চিরন্তন হইত। কিন্তু জোয়ারের সময় সিদ্ধু বখন 
তোমার বালির খেল! ধুইয়া মুহিয়া দিয়া যাইবে, 
তখন, হে মণ্ক! তুমি তোমার দীনতার ছন্সবেশ 
ফেলিয়া দিয়া সেই প্রাচীন স্ুপর্ণ পক্ষীটির মত 
হিরগ্ুয় পক্ষপুট বিস্তার করিয়া! সাগরের বিশালতার 
পাঁনেই অভিযান করিবে না কি? যেখানে সাগরের 
অশান্ত গা নীলির্। আকাশের সুস্থির নীলিমার 
কাছে ধরা দিগ্নাছে, যেখানে সমগ্র স্থিটা 
চিদাকাশের সমাধিবেদী-প্রাস্তে সম্ত্রমে প্রণত 
সে দিকে হে মানবাতআমা! খেলা ভাজিবার পর 
তৌঁমার পৃণ্য-অভিযাঁন। উধব? অধঃ চত্রুদিক্‌ ঘথায় 
অন্তরের পূর্ণমহিমায় দীপ্ত স্থনির্নল, যে ভূমিতে পূর্ণ 
হইতে পূর্ণ বিয়োগ করিলে পূর্ণই অবশেষ থাকে, 
যে পদবী “তদবিষ্টোঃ পরমং পদং”__তথায় হে হরি ! 
তোমার হিরপুয় পক্ষ বিস্তার করিয়া, তোমার অপগত 
মোহ “আ'তত চক্ষু” মেলিয়া দেশকাঁলের সীমা- 
রেখার বাহিরে যে আত্মার সবাত্মতা তুমি অন্থভব 
করিবে, তাহাই তোমার স্বারাজ্য । এখানে শ্ব এর 
মধ্যেই সব, 'আমি'র ভেতরেই “তুমি! । 

আর একদিন দেখি পট-পরিবর্তন হইয়া 


উদ্বোধন 


[ €৭তম বর্--১২শ সংখ্যা 


গিয়াছে। কাহার কাছে, কি যেন কি একটা চাই; 
কি যেন কি একট! নাঁ পাইলে আমার প্রাণের ক্ষুধা 
ভরে না, পিপ্ানা মিটে না ) সেই চাওয়াটার নাম 
দিয়াছি 'আঁমার ভিচ্ষার ঝুলি। সেই ভিঙ্গার 
ঝুলি হাতে করিয়া এই মঠাত্রঙজের কুঞ্জ দ্বারে দ্বারে 
আমি “জয় রাধে” বলিঘা মাধুকরী করিয়া 
বেড়াইতেছি। ভিক্ষা -মুষ্রি হাতে করিয়া সে যখন 
কুপ্জ-দবারে আপিয়া দড়াইল, তখন তাঁহার পায়ে 
ধরিয়া ক্বান্য়া আমি বলিতেছি-হে আমার চির- 
বাঞ্চিত! তোঁমাঁরই পাঁয়ে আমায় বিকাইতে না 
পারিলে আঁমার চরিতার্থতা নাই। তোমারই 
গৃহাঙগন আমার প্রাণের অঞ্চল দিয়! নিতা মুছাইতে 
না পারিলে বে আগর স্বস্তি নাই; তোমারই ডাকে 
আমার চরণ চঞ্চল, তোমারঠ সেবায় আমার কর 
ছুটি অনলন করিতে না পারিলে আমার «জনম'টাই 
যে বৃথায় যাইবে । অতএব হে আমার “তুমি?! 
তোমারই আঁবাহনেঃ আপ্যায়নে ও পরিচধায় আমার 
“আমি, কে স্বীকার করিগ্া লও। ইহাই তোমার 
দ্বারে আমার এ ভিক্ষা । আমার এচিক্ষার মর্ম 
সে বুঝিল না, ফিরিয়া গেল। বাউল 'অন্ক দ্বারে 
গিক্না তাহার ঝুলি পাতিয়াছে। এ জগতের 
প্রত্যেক হৃদয়টার কাছে সে আপনাকে বিনা 
কড়িতে লৃটাইয়া বিলাইয়া দিতে চায় ; কিন্ত জগতের 
প্রাণী যে কডি দিয়া কিনিতে ও বেচিতেই 
অন্তন্ত ; যেখাঁনে কড়ির নাঁমগন্ধও নাই, 'আদাঁন- 
প্রদানের একটা কষাকষি মাঁজামাজি নাই, সেখানে 
যে পা বাড়'ইন্কা দিয়াছিল সে ত সত্যসত্যই 
বাউল, সে বুদ্ধিমান, হু"সিয্লার জীবের কারবারের 
বাহিরে। শকুন্তলা যে দিন নবমল্লিকার মুলে বারি 
সেন করিতে গিয়া দর্ভাঙ্কুর-বিবচরণ! কাহার পাঁনে 
সলজ্জ দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিয়াছিল। শ্রীরাধা যেদিন 
কিনক-কলসে' যমুনার জল ভরিতে আপিয়া কাগর 
বেপুরবে স্রোতের মুখে বেতসীর মত ক্াপিয়া 
উঠিতেছিল, জুলিয়েট যেদিন রোমিওর বক্ষোলগন, 
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হইয়। বিহগক্ঠে উখাঁর জাগরণ শন্ষটাকে নিনীথের 
স্থন্বপ্নেরই সামিল করিয়া লইতেছিল, দেস্‌- 
দেমিনা যেদিন স্বামীর আততামী-হস্জের নিশ্পেষণে 
শেষনিশ্বাসে বলিতেছিল- 'প্রহ্্সেদিন কিন্ত 
সে সকলের মধ্যে সেই প্রাচীন বাউলটাই ধবা 
পড়িয়া গিয়াছে । বুদ্ধ বেদিন নিাণের জন্কঃ জীবে? 
জন্ম-জরা-মরণ-ছঃখ দূর করিবার জন্ক বোধি-বৃক্ষতলে 
সমাধি করিলেন, শ্রীষ্ট যেদিন জগতের কলুষ- 
কলঙ্ক নিজের শোণিতে প্রক্ষালিত করিয়! দিনার 
জন্য যুণকাষ্ঠে উঠিণেন, চৈতন্য যেদিন জীবের দ্বারে 
দ্বারে প্রেম বিলাইবার জন্ত জাহ্ৃবীতীরে সন্ন্যাস 
লইলেন, কবীর ধেধিন কুটী কুৎসিত জীবের মুখের 
কাছে “এ ছি মেরা রাম” বলিয়া প্রেমের আরতি 
করিলেন, সেদিন সেঈ পরিচিত বাউলটাঁরই আমরা 
সাড়া পাইয়ছি। সে যে আমার বড়ই দরদী, 
সাচ্চা ফেলিয়! ঝুটা লইয়া থাকিতে আমায় কোন 
মতেই দিবে না। তাই আমাদের “ক্ষুধিত পাষাণের" 
চারিণারে সেই বাউলটাই আবার আপন মনে 
হাকিয়া বেড়াইতেছে_তিফাৎ যাও»সব ঝুটা 


হায়।” বাঁউল আমাদিগকে যে স্বারাজ্য দিবে সে 


যে সেবার শ্বারাজা, প্রেমের স্বারাজ্য ; সেখানে 
তুমি'র পাশে আমি'-তুমির ছয়্ারে নিত্য 
বিকাইয়া “আমি, বলির ছুয়ারে যেমন ভগবান। 
প্রেমের স্বারাজ্য বড়, কি নিধাণের স্বারাজয 
বড়-ইহা লইগা গেলমাঁল করিয়া কোনও ফল 
নাই। প্রেমের স্বারাজ্যে জগৎ সংদারটা 'আমার,। 
জ্ঞানের স্বারাজ্যে জগণ্থ সংসারটা! "আমি? | 
প্রথমটিতে তোমার সঙ্গে আমার সেবার সম্বন্ধ, 
স্থতরাং তুমি আমার অন্তরে থাকিয়াও বাহিরে 
দ্বিতীয়টিতে তোমার সঙ্গে আমার ভাঁধনার সন্ন্ধঃ 
আমি ভাঁবিতেছি বলিয়াই তুমি রহিয়াছ ; সুতরাং 
তুমি আমার বাহিরে থাকফিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে 
অন্তরে। প্রথমটিতে, আমি সকল গণ্ডী কাটিয়া 
দিয়া আমার প্রেমকে অকাতরে সকলের কাছে 


' শিক্ষার সাফল্য 
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বিলাইয়া দিয়াছি, সুতরাং কেহ আমার পর নাই, 
কোথাও আমার কুগ্ঠা নাই, কোনখানে আমার 
ব্যাঘাত নাই, নিজেকে ঢালিধা দিতে কোন 
কিছুরও অপেক্গ] নাই, ইহাই হইল আমার স্বারাজ্য। 
জগতে এমন কেহ দীন অকিঞ্চন নাই, বাহাঁকে 
আমার ভাগু'রের বাহিরে এক পাঁশে শৃন্ত রাঁহয়া 
যাইতে হইবে. জগতে এত বড় এশ্বধের স্পধ? নাই 
যেখনে আমার সাধের বাউলটি হাজির হইতে 
সষ্কোচ বোধ করিবে । এ স্বরাজ্য কি কম 
স্বারাজ্য? ত্রক্ষাণ্ডে এমন কাহারও সাধ্য আছে 
কি,ঘে একটা সীমারেখা টানিয়া দিয়া বলিতে 
পারে--ওহে বাউল! তোমার সেবার অধিকার এই 
পর্যন্তই । কোন পাপা তাহাকে বলিতে পারে-_ 
ওগোঃ আমার কাছে তুমি এসো না, আমাকে 
তুমি ছুয়ো না। কোন পুণ্যশ্লোক তাহাকে 
বলিবে _ওগো, আমার পুণ্যমহিমাই আমার কাছে 
পাপ্ত, তোমার সেবায় আমার প্রগ্নোজন নাই? 
কে আছে এমন রাজা যে, খিথ্যা স্ততিগানের 
কোলাহল উপেক্ষা করিয়া একটিবার প্রাসাদ- 
বাতায়ন-পথে পথের এ বাউলটির পানে করুণ 
দৃষ্টিতে চাহিবে না? পঞ্চিক আজ তার সিংহদ্ারে 
যে দান লইয়া আসিয়! দাড়াইয়াছে, মে দান বরিয়া 
লইতে রাজবেশের মণিমুক্তার বন্ধনের ভিতর হইতেও 
মানবাত্রা ঞেসাগ্রহ হইয়। উঠে; সে দানের স্থির 
হ্িধ আভার সন্মুথে রাজচক্রবীর গৌরব-সমুজ্জল 
বিজয়ী এবং অসামান্ত-সাঘাজ্যলঙ্মীও যে লজ্জায় 
মান হইয়া পড়ে ! আবার কে আছে অন্ধতমসীচ্ছন্ন 
কারাগারে এমন উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত চিরবন্দী, 
যাহাক কারাকক্ষের লৌহ-অর্গল এ বাউলের ভাকে 


, নিঃশবে খুলিয়া যাইবে না, যাহার ক্রিষ্ট পীড়িত অঙ্গ 


হইতে বন্ধন-শৃঙ্খল সে ডাকের সম্ত্রমে্খুলিয় পড়িবে 
না। আযেষ। যে দন ক্ষত্রিয় রাজবুমারের কারা- 
কক্ষে সঞ্চারিণী শশ্রধার মত আসিয়া 'হাতীশালে 
হাতী ও ঘোড়াঁশালে ঘোড়ার কথা বলিয়াছিল, 


পও 


সেদিনও আমরা! আমাদের এ বাঁউলটিকে চিনিতে 
পারিয়াহিলাম । দ্বিতীয়টতেও আমি সকল 
গণ্তী কাটিয়া দিয়া, স্থইর নিখিল সামগ্রী নিজের 
মধ্যে টানিয়া লইয়াছি। কোথাও আমার কণা 
নাই, বাধা নাই, সঙ্কোচ নাই; কারণ সবই যে 
আমি। আমার ভাৰনার ভিতরেই বিশ্বট! 
বুদ্খদের মত উঠিতেছেঃ মিল/ইতেছে। সকল 
সুথ-ঢুঃখকে বুকে করিয়া আমি আনন্দ, সকল 
আলো-আধার অন্তরে বহিয্না আমি “ঞ্বজ্যোতি$” : 
সকল শুভ-অশুভকে জড়াইয়া লইয়া আমি শিব) 
স্কল সুধা ও গরল সমগ্বয় করিয়া আমি অযৃত 3 
এখং সকল এ্রনার-অহুন্পবের সমন্বয় করিয়া লইয়া 
আমি মধুর। ইহাই আমার স্বারাজ্য । তবেই 
প্রশ্ন উঠিতেছে, জ্ঞান বড না প্রেম বড়? শিক্ষায় 
সেবক করিয়া তুলিবে, না টবরাগী করিষ্া তুলিবে? 
শিক্ষীর উদ্দেগ্ত হ্থারাজ্য একথা বুণিলেই ত পরিষার 
হইল না শ্বারাজ্য থে ছুই রকম তইতেছে সেবায় 
ও প্রেমে কি মানবাত্মাৰ চরিতার্থতাঃ অথবা নিজের 
ব্রহ্মত্ব উপলব্ধিতে? প্রশ্নের উত্তর যাহাই হউক, 
তাহার অপেক্ষায় আমাদের শিক্ষার ও সাধনার 
সকল আয়োজন অন্ান স্থগিত করিয়া রাখার 
কোনও কারণ নাই। শিক্ষার বা সাধনার একটা 
মূল অবিচ্ছিন্ন কাণ্ড রহিয়াছে, যাহা হইতে এবং 
যাহীকে আশ্রয় করিষা, সেবার ধর্ম ৬ বৈরাগ্যের 
ধর্ম শাখার ন্যায় (ভক্ত হইয়া বিভিন্দিকে গিক্সাছে। 
গোড়ায় অনেকদুর পযন্ত জ্ঞান ও প্রেমের মধো, 
সেবা ও বৈরাগ্যের মধ্যে অবিনাভাঁব স্থন্ধ এমনকি 
আত্মবীয়তাও রহিয়াছে । পরে হয়ত আলাদ। 
ব্যবস্থাঃ এবং চরমে হন্ধূত আবার একাল্মতা। 
যার তুচ্ছ ভোগ-নুখে অনাসক্তি নাই, সে কি প্রাণ 
ঢালিয়! পরের.সেবা করিতে জানে? আবার পরের 
জন্ঠ যার প্রাণ টানিতেছে না, ভাইবন্ুর অন্ত, স্ত্রী 
পুত্রের জন্ত, দীনহুঃধীর জন্, দেশের জন্ত যাহার 
প্রাণে দরদ হইতেছে নাঃ সেকি নিজের ভোগ 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


সুখে অনাসক্তঃ বৈরাগী সহজে হইতে পারে? যে 
নিজের দিকে তাকাইল না, তার এমন একটা কিছু 
জুটয়াছে যার, দিকে তার পিছন ফিরিতে আর 
সাধ্য বা অবকাশ নাই। লোকসেব। না করিলে, 
সর্বভূত-হিতে রত না হইলে, বাসনা ত্যাগ হয় না, 
স্থতরাং বৈরাগী ও নিঃসঙ্গ হওয়া সম্ভবে না। এই 
জন্য জ্ঞানীর পক্ষে, ত্রহ্মমন্দিরে যাত্রীর পক্ষে, 
ফলাভিসন্ধান শৃন্ত হইয়া লোকসেবা করা সাধনার 
প্রথম ও অপরিত্যজ্য অঙ্গ । যে ইহ দার! চিত্তের 
সম্প্রসারণ ও বাঁসনার সংশোধন করিয়া না লইল, 
বঙ্ধাত্বতা-রূপ স্বারাজ্য-পিঞ্ধিতে তাহার অধিকার 
ও যোগ্যতা সাব্যস্ত হইল না। অতএব যে 
বলিতেছে যে, স্বারাজ্যের জন গোড়া হইতেই লোঁক- 
সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে, দেশ ও সমাজকে উপেক্ষা 
করিতে হইবে, সে অন্ধতমিকত্রার সক্কীর্ণ গুহারই 
অগ্বেণ করিতেছে; জ্ঞানের বিপুল ভাম্বর মন্দির 
তাহার আশার সীমারেখার বাহিরে । পক্ষান্তরে 
যে বলি.তছে-_আমি ভালখাসিব, সেবা করিব» 
জানিয়া গুনিয়। আমার লাভ কি? সেও বড় 


কাঁচা কথা বলিতেছে। ইচ্ছাঃ শক্তি ও জ্ঞাঁন-_ 


এই তিনের ত্রিবেণী-সঙ্গমে ডুব দিতে ন। পারিলে 
সেবা কখনও নিশ্চিত ও চিরস্থায়ী কল্যাণে ধন্য 
হয় না। মায়ের মত সন্তানের ভাল করিবার ইচ্ছা! 
কার, কিন্ত ভাল করিবার শক্তি এবং ভালর জান 
না! থাকিলে মা যে অনর্থ ঘটাইয়া বসেন; তাঁগর জন্থ 
ভ,বগ্রাহী জনার্দনের কাছেও বোধ হয় ক্ষমা নাই। 
সেবাকে বাস্তব ও স্ুন্সর করিবার জন্ত যেমন 
পশ্চাতে প্রেম চাই, তেমন তাহাকে সর্বতোাবে 
সার্থক করিবার জন্য জ্ঞান চাই। চলিবার ইচ্ছা 
থাঁকিলেই শুধু চলা হয় না, দেখিয়া শুনির| চলিতে 
পারা চাই, নহিলে চলিতে ইচ্ছ! থাকিলে মন্দিরে, 
গিয়। পড়িব কোঁন পাথারে ! 

যে জগং ভালবাসিবে, তার খাঁটা করিয়া 
আপনাকে ভালবাসা চাই, যে যজ্জে তোমাঁকে 


পৌষ, ১৩৬২ ] 


'আমি' চিনিয়া বরণ করিয়া লইব, সে যজ্ঞে জমান 
আমি" নিজেকে আগে চিনিয়া লইৰ অথবা একই 
চেনার ছুইট! দ্রিক্‌--তুমি ও আমি। বজমান ও 
পুরোহিত, হোতা ও দেবতা, পরম্পর পরস্পরকে 
চেতাইগা লইতেছে। ইহাই অরণি-সংঘর্ষণে উৎপন্ন 
অগ্নি ইহাই সাকার পূজায় দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা; 
একটি প্রদীপ-শিথা হইতে অন্ত গ্রদীপ-শিখা 
প্রবর্তিত হইল এবং উভয়ের রশি সংহত হইরা 
আলোকের সঙ্কোচ ভঙগিয়া দিল, প্রকাঁশকে সাহস 
ও অভয় দ্রিল। ইহাই উপসংহারে সেই মহাধাক্য 
“তব্মসি শ্বেতকেতো |” থে পুরাণ বৃক্ষের শাখায় 
আত্মা বিচরণ করিতেছে, তাহারই মুলে ও শিরায় 
শিরায় যেমন রস চাই, তাহার পাতায় পাতায় 
তেমনইঈ আলোকের অগ্রনা চাই; নহিলে সে 
এথাইয়া নাবয়া স্থাখু হইয়! রহিবে ॥ রস প্রেম বা 
আনন্দ, আলোক-- অনুভূতি বা জ্ঞান। যে হিরা 
পাত্রে সতোর মুখ অপিহিত রহিয়াছে তাহার 
উন্মোচন করিলে দেখিব পক্ষিশাবকের মত নানবাত্ম! 
একটা অমুতের মাঝে ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হইতেছে, 
তাঁহার ছুইটি পক্ষপুট” একটি জানা, অপরটি 
চাওয়া; একটি পাওয়। অপরটি দেওয়া ; একটি 
“আমি” অপরাট 'তুমি'। শিক্ষা সাধনা আত্মীকে 
স্বারাজ্যের ভূমিতে তুলিতে গিয়া এ ছুয়ের কাহাঁকে 
ছণটিরা ফেলিয়া কাহাকে বজায় রাখিবে? অতএব 
জ্ঞানের স্বারাজ্য ও মের স্বারাজ্য এ হুয়ের মধো 
গোঁড়া-পত্তনের সময় হইতেই একটা থাত কাটিয়া 
রাখা চলে না। জড় লইয়া বদি গড়িয়া তুলিতে 
হইত, ভবে পত্তনের সময়েই আমাকে শেব ভাবিয়া 
লইতে হইত ; কিন্তু একট! সজীব পদার্থ ধেখনে 
বাড়িয়া উঠিতেছে সেখানে মূল কাগুট। অবিভক্ত 
থাকিল বলিয়া, শাখা-প্রশাধাঁফল পুণ্পের ভবিষ্যতের 
জন্য আমার আশ্বস্ত হওয়া ছাড়া চিন্তিত হওয়ার 
কোনই কারণ নাই! পরিণামে যেখানে বিভক্ত 
হওয়া শ্বাভাবিক+ গোড়ায় সেখানে অবিভক্ত 


শিক্ষার পাফল্য 


৬৭১ 


সম্মিলিত ও সাপেক্ষ থাকাটাও স্বাভাবিক হইতে 
পারে। যেসেবা চায় সেজ্ঞানের, এবং যে জ্ঞান 
চাঁয় সে মেবার মুখদশন করিবে ন এরূপ প্রতিজ্ঞা 
গোড়াতে অমঙ্গত ও নারাখ্রক। “এহ বাহ আগে 
কহ আর” ওধু এই ক্থাই প্রভু কহেন নাই ; “এহ 
হয় আগে ক আর” একথাও প্রভু কহিয়াছেন। 
বৈরাগীর ধর্ম শিখাইতে গিঝা ভারতব্ধ ঠকিয়া গেল. 
একথা আংশিকভাবেই সত্য । প্রথমতঃ কালের মাপ 
কাঠিট! একটু বড় করিয়া লইলে, কার হাঁর, কার 
গিত, তাহা অনেক সময় বলা শক্ত দ্বিতীহতঃ 
ভাঁবতবর্ধ ধর্দি শেষ পযন্ত ঠঁকদ্াই গিঠা থাকে, 
বৈরাগীর ধম থে তার জন্ক কতটা দায়ী তাহা 
দেখাইয়া দেওয়াও মহজ নহে। বাদ কতক 
পরিমাণেও দায়ী হন, তবে তাহ প্রাচীন ব্যবস্থার 
সামগ্রন) ভাঙির়া দিয়া নমানীম্ার স্বাস্থ্য কু 
কর্সিবা দিয়া বানয়াই | কুপ্াশ্রমের 
ভিতরে কম ও অন্যাগের, সমষ্টি ও ব্যার যে, সমন, 
তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে শ্বার জ্যের প্টনভূমি ১ সে 
ব্যবস্থায়, সেবা ও বৈর।গ্যের বে অবিভক্ত মূলকাণ্ডের 
কথা বলিতেছিলাম, তাগা বেশই দু, দীর্ঘ ও 
পরিপুষ্ট। এ সমগ্য়ের পূরবর্তী বেদ হইতেছে 
গাতা। নানা ভাব-বিপ্লব ও কম-বিষ্লাববের মধ্য 
হইতে যঙ্ঞর বরাহরূপে এই বেদের সমুদ্ধার ভগবান 
করিয়া আসিচ্েছেন বার বার। প্রেম এই বেদের 
মন্ত্র জ্ঞান এই বেধের ব্রাহ্মণ; তুমি” এই বেদের 
দেবতা, “আমি এই বেদের খাঁ, সেবা এই বেদের 
ছন্দঃ) ত্যাগ এই বেদের এক্‌, প্রেম এই বেদের 
সাম এবং জীবন এই বেদের বজুঃ। হে ত্রয়ি 
সনাতনি ! তোমার বরেণ্য ভর্গঃ আমাদের অশাস্ত 
ধী-বুভিগুলিকে আবার শুভ বাসনার বিনিয়োগ 
করুন, সে তোমার প্রসাদ পাইবারু আশাতেই 
সম্প্রতি বে রক্তগনায় নান করিয়া! উঠিয়াছে। 
তাহার আঁশ কি সফল হইবে? ভারতের মহাকাল- 
মন্দিরের পুজারী ভারতের অন্তরাত্বা; তাহার 


আছে 


৬খ২ 


নিদ্রালন নেত্রে আবার তোমার জ্ঞাণাজন বিলেপিত 
হউক; সে উঠিয়া নন্দির-দার খুলিরা দেখুক, আজ 
নিখিল বিশ্বের অন্তস্তলে তাহারহ মন্দিরা ভিথুখে 
তীর্থযাত্রার সাঁড়া পড়ি গিয়াছে; বিশ্বমানৰ 
যেদিন শ্রদ্ধার নৈবেগ্ঠ মথায় বাইয়া আনয়া তাহার 
মন্দিরের চারিধারে থেরিয়া দাড়াইবে, সেদিন হে 
প্রাচীন পুজারি ! তুম যেন সঙজাগ থাকিও, তোমার 
সেই দিন্ু-সরস্থ তী-স্তস্ত-গীযুধাটিসিক্ত সামগানে 
অভ্যস্ত ক, শ্বর-সম্পদে ও ছন্দোবৈভবে যেন 
অকুষ্ঠিত থাকে; তোমার দেবতার প্রসাদ-নির্মাল্যে 
বিশ্বমনবের নৈবেগ্ধ বেন সার্থক হয়) তোমার 
ধীরোদাও আনীবাণী যেন বিএমানিবের প্রানে সভর 
ও আশ্বাস আনিষ! দেয়। তোমার মন্দিরাভ্যন্তরের 
এককোণে যে বতিকাটি তুমি এঠকাল ধরিয়! 
আলাইয়! রাখিয়াছঃ তাহ|ই তোমার আশার বতিকা, 
তাহাই তে।মার প্রাচীন স্বাগাজ্যের অবশেষ এবং 
ভাবী খারাজ্যের ভরসা । 'সাগ্রিকের আগ্লির মহ 
তাহ! তোমার নিরলস ও অকুক্টতভাবে রক্ষা করিতে 
হইবে। তোমার এ মন্দিরের আলো যদি নিবিয়াই 
যায়। তবে হে মন্দভাগ্য পুরোহিত । রাষ্্ায 
স্বারাজ্যের 1ম্থ্যা গৌরব ও বাহা স্মপদের তুস্ছ 
চাঁকৃচিক্য তোমার অঞ্চকারকে স্বচ্ছ করিয়। দিবে 
না। তোমার প্ররূত স্বারাজ্যের বিনিময়ে যদদি 
তুমি শুধু রাষ্্ীয় স্বারাজ্য ও বাহ্‌ সম্পদ পাও, তবে 
তাহাতে স্বারাজ্য ও সম্পদকে উপহাস করা হইবে 
মাত্র। কারণ সে স্বারাজ্যে শ্বাত্মত৷ নাই এবং সে 
সম্পর্‌ শ্রেয়; পদবীকে আশ্রয় করে না । 

শিক্ষার লক্ষণ এক কথায় যেমন স্বারাজ্যঃ 
স্বারাজ্যের লক্ষণ এক কথার তেমনই শক্তি। 
অশক্তের স্বারাজ্য হয না। বলহীনের ছার! আত্মা 
লভ্য হন না। প্রেমের স্বারাজ্য ও জ্ঞানের 
স্বারাজ্য, এ ছুইটারই গোড়ার কথা শক্তি । বালকের 
রোদনই বলঃ কিন্ত বল ত বটে। যে কাদিয়! 
জিতিয়! যাইতেছে, সে জিতিয়াই মাইতেছে, হারিয়া 
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যাইতেছে না। প্রেমের জয়ও জয়। শুধু ইহাই 
নহে, প্রেমের জয়ই জয়। যে ভালবাসিল কিন্তু 
জিতিতে পারিল না, তার এখনও ভালবাসা হয় 
নাই । সে নিজের তুচ্ছ অভিমান ও স্বার্থের কাছে 
এখনও বিজিত হইয়াই আছে। মহেতুক প্রেমের 
রাগাত্মিকা ভক্তির কোথাও কোন অবস্থাতেই 
পরাভব নাই। কোনও একজন ধন্ুধ্রের ভূবন- 
বিজয়ী ও ছুনিবার বলিকনা খ্যাতি আছে, কিন্ত 
চালাকি করিতে গিয়া! হর-কোপানলে তাহাকে 
ভ্মত্ব পাইতে হইয়াছিল; এইথাঁনে তাহার পরাভব। 
(কন্ু যে প্রেমের কথা আমর! ভাবিতেছি, তাহার 
পূজায় মহাদেবের সমাধি ত ভাঙ্গিয়াছিলই অধিকন্ত 
যেদিন মেই প্রেমের শব-প্রতিমাথানিকে স্কন্ধে 
করিয়া “পাগল শিব প্রনথেশ' এই মহাবিশ্বের পরতে 
পরতে কাদিয়। ফুকুরাইয়! বেড়াহতেছিলেশ, সেদিন 
স্বয়ং চক্রীব সুদর্শনচপ্র সতীকল্বের জগতের মাঝে 
ছ়াইয়! দিয়া সতীনাণের শোকভার কথঞ্চিৎ লু 
করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্ত জ্গংটাকে এমন 
একটা! মহাঁগাঠ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে ধে. আমাদের 
মত অপ্রেমিক অভাঁজনকে' এই পুণ্যক্ষেত্রে অতি 
সঞ্কোচে পা বাড়াইয়া চলিতে হয়--পাছে কোনও 
ভক্তের জবাপুস্পাঞ্জলি আমাদের অদতর্ক পদম্পশে 
অপদানিত হইয়া! পড়ে । অতএব মৃত্যুতে প্রেমের 
পরাভব নাই। 'আলেক্জান্দারের, সিরাজের অথবা 
নেপোলিয়ানের বিজয় অক্ষৌহিণী, যাহা! গড়িতে 
পারিয়াছিল তাহা ত ভাঙ্গিয়াই ছিল? কিন্তু বুদ্ধের, 
বীষ্টের, অথব! গৌরাঙ্গের প্রেম যাহ! গড়িয়া রাখিয়া 
গিয়াছে, তাহার ভিত্তি মানবাত্বার ভিতর সুস্থির 
রহিম্বাছে। তাহার সাম্রাজ্য আস্তীর্ণ করিয়া রাখিতে 
পৃর্ধী বিপুলতরা হইলেও চলিত এবং তাঁহার বিজয়” 
নিশান বহন করিয়া লইতে কালবত্মবব আরও নিরবধি 
হইলেও মন্দ হইত না॥। দস্তে তৃণ করিয়া, তৃণাদ্দপি 
স্থনীচ হইয়া, প্রেমিক, রাজরাজশখরের হয়ারে ভিক্ষার 
অন্য আসিয়! দাড়াইল, রাজরাজেশ্বর তাহাকে 
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তাহার সমস্ত ভাগারট| টালিয্স। ত পার পাইবেন 
না; তাহার নিজেকে তার কাছে বাধা দিতে হইবে 
যে। যে ঙ্বর্ধ চায় তাকে এখখধ টালিয়া দিলেই 
সে ফিরিয়া যায়; কিন্তু যে মাধুর চায়, আমাকে 
চাঁয়) তার কাছে ফাকি দেওয়া চলিবে নাঃ আমাকেই 
তাঁর কাঁছে ধর! দিতে হইবে এবং সে আমার কাছ 
হইতে ফিরিনার নামটি করিবে না। যে এ্রশ্বষের 
ভিখারী সে খশ্বধ পাইয়া আমার গোলাম হইল, 
আর থে মাধুর্ধের ভিখারী, তার কাছে ভিক্ষা দিতে 
গিয়া, আমিই তার গোলাম হইয়! বসিলাম। যে 
আসি! ধন-দৌলত চাহিয়াছে তাহাকে আমার 
খাজাঞ্চিখানায় পাঠাইয় দিয়] আনি খালাস; কিন্তু 
যে আমাকেই দেখিতে আপিয়াছিল তাঁর জন্ঠ যে 
এই বর্ষার নিরাল! বাসরে প্র!ণের ফাঁকাটার ভিতর 
হইতে থাকিয়! থাকিয়া 'একট| করুণ সুর উঠে 
“মাহ ভাদর, ঘের বার্দর, শুভ মন্দির মোর” । 
অতএব প্রেমের স্বারাজোর দাপট বড় কম নয়। 
ভ্গানের স্বারাজ্যের কথ। আর না হয় নাই বলিলাম, 
কথাটা! ধঈ্াড়াইল শক্তি । যে স্ুপর্ণ-পক্ষীটির খবর 
আমর! ইতিপুবেই দিয়াঁছি, তাঁর জ্ঞান ও প্রেম, এই 
ছুইটি পক্ষপুট ; এবং সেই পক্ষপুটের বিস্তার ও 
সঞ্চালন যেটাকে পাইয়া হয়, তাহাই হইল শক্তি। 
শক্তি নহিলে পক্ষপুটের ব্যবহারও নাই, প্রয়োজনও 
নাই। 

শক্তির প্রয়োগ কেথায় বা কাহার উপরে? 
মানুষের একটা ভিতর, একট! বাহির । বাহিরের 
যেনন নানান্‌ থাক্‌, নানান বৈচিত্র? ভিতরেও 
তেমন। ভিতরে ইপ্র্রিয, মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও আত্মা; 
ইহাদের নানা সংস্কার, নান! বৃত্তি, নানা চেষ্টা। 
বাহিরে শরীর, সম্াঞ্ গ্রাণিজগৎ ও জড়প্রকৃতি। 
এই সমস্তগুলিকে জড়াইয়! লইস্া, এবং এইগুলির 
সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া, যেট। রহিয়াছে সেইটাই পুরা 
মান্ধ। প্রেমেই হউক, আর জ্ঞানেই হউক, 
মা্গষকে নিজের এই যোলিমানা বুঝিয়া লইয়া দখল 
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করিতে হইবে । এই দখল সাব্যস্ত করিতে শক্তি 
চাই; এবং দখল সাব্যস্ত হইবার নামই স্বারাজ্য। 
কেহ জগতের দ্বারে দ্বারে শির্জেকে ধন দিরা জগৎকে 
স্বীকার করিয়৷ যাইয়াছে ; কেহ বা জগংটা নিজের 
ধ্যানের মধোেই টানিয়া লইয়া তাহাকে অঙ্গীকার 
করিয্না শইয়াছে। যতক্ষণ পরন্ত আঁমার ভিতরে 
ব বাহিরে কিছু বা কেহ অন্বীকূত হইয়া, পর হইয়া 
থাকিল, ততক্ষণ আমি একটা চৌহদ্দীর ভিতর 
বীধা পড়িয়৷ থাকিলাম_অল্প কৃপণ ও কুতিতই 
রহিয়াঁ গেলাম__এ অবস্থায় আমার ছুটি নাই। 
নিজের ভিতর শক্তি জাগাইব কি উপায়ে? 
এর আমিত্বের বোঝ1টিকু বহিতেই আমার শক্তিটুকু 
নুছিত হইয়া পড়ে; আমি, জ্ঞানের সম্পর্কেই হউক, 
মর প্রেমের সম্পর্কেই হউক, এত বড় জগৎটাকে 
আবাহন করিয়া! আনিক! আমার অন্তরাত্মার সিংহাসনে 
বপাইৰ কোন্‌ সাহসে? এত অতিথিকে নারায়ণ 
জ্ঞানে বরণ করিয়া লইয়া যেদিন গাগ্যাধ্য 
যোগাইতে হইবে সেদিন কি আমার ভূঙ্গার নিত্য 
পূর্ণ করিয়া রাধিবার জন্ত একটি একটি করিয়া 
বাহিরের শিশির কুড়াইম়া আনিব? অথব৷ 
আমারই ভিতরে এমন কোন,রুন্ধ উত্স উপেক্ষিত, 
অনাবিদ্ধত হইক্পা পড়িয়া আছে, যেটিকে কোন 
উপাঁয়ে একবার বহাইয়া লইতে পারিলে, আমার 
ভৃঙ্গার ত ভঞ্জিব্ই, অধিকন্ত তার শ্গিগ্ধ অনাবিল 
প্রবাহ আমার বিশ্ব-নারায়ণের পাদমূলে শ্বচ্ছন্দে 
গড়াইয়া আসিয়া ধন্য হইবে? আমি ছুটিব তবে 
কোন দিকে? কোথায় আমার পাস্ভাখ্য, কোথায় 
আমার নৈবেগ্ঠ,। কোথায় আঁচমনীয়, কোথায় 
দক্ষিণা 2 বাহির হইতে আহরণ করিয়া আনিতে 
হইবে অথবা নিঞ্জেরই অনারের ঠাকুর ঘরে আমার 
ফোন আপন জন পুজার সব আয়োল্পন প্রস্তত 
রাখিয়৷ প্রতীক্ষায় বলিয়া আছে কখন আমি ম্লান 
করিয়া শুচি হুইয়া আসিয়া তার ছুয়ারে করাঘাত 
করিব? ছুটিয়া বেড়ান পশ্চিমের হাল ব্যবস্থা, আর 
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হদিরতাকরের অগাধজলে ডুব দেওয়া আমাদের 
সাবেক ঘরোয়া ব্যবস্থা । ভাল কোনটা, বিচার 
করিয়া দেখিতেণ্ছইবে কি? মহাদেব যেদিন কৈলাস 
পর্বতে মহাধ্যানে বসিয়াছেন, আর নন্দীর শাসনে 
মুখর! চঞ্চলা প্রকৃতি যেন চিত্রাপিতবৎ হইয়া 
রহিয়াছে, সেদিন আমর! দেখিতেছি জ্ঞানের 
স্বারাজ্য। ্রন্ধার্পণং বরঙ্গহবিব্র দাগ ব্রহ্ধণা হুতম্‌। 
এ ক্ষেত্রের বাহিরে ত ছুটাছুটি নাই-ই, বরং সমন্ত 
ব।হিরটা ভিতরের শাসনে আত্মসমর্পণ করিয়া 
স্স্থির রহিয়াছে। আর যেদিন গৌরাঙ্গ *শাস্তিপুর 
ডূবুডুবু” রাখিয়া! “নদে ভাসাইয়া অযাচককে প্রেম 
বিলাইস্ক। ফিরিতেছিলেন, দেদিন তীঁর বাহিরে 
অনেক ছুটাছুটি ছিল সন্দেহ নাই, কিন্ত সে শিশির 
কুড়াইয়া৷ ভাগ ভরিবার ছুটাছুটি নহে, সে যে 
জলভারাবনত আষাটের নব মেঘের পৃথিবীর 
সন্তপ্ড ধুলিরাশির মাঝে নিজেকে ঢালিয়৷ দিবার 
পুণ্যাত্তিসার। সে থে আসলে মাঁঠরণ নয় বিতরণ, 
বিতরণের জন্তই আহরণের ভঙ্গী | 

স্বারাজ্যের কথ শক্তির কথা বলিয়া সকল 
প্রকার ক্লৈব্যকে আমাদের পরিহার করিতে হইৰে_- 
ভাবনায় ক্রেব্য বিশেষতঃ। যীহারা শিক্ষায়, 
দীক্ষায়, অনুষ্ঠানে শ্রোতে গা ভাসাইয়। দিবার কথা 
বলেন, দেশের ও জগতের হাওয়া বুঝিয়া তাহারই 
অনুবর্তন করার পরামর্শ দেন, আনি থেঁটি চাহিতেছি 
বিনা ওজরে আমার মুখের কাছে তাহাই জোগাইয়া 
দিতে চাহেন, তাহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
ভাসিতে চাহিলে ভাসিয়৷ যাওয়াই হইবে, রহিয়া 
ধনিয়া যাওয়া হইবে না; যাহারা ভাসিয়া চলিল 
প্রকৃতির বিচার তাদের জন্ত এমন স্থান, নিদিষ্ট 
করিয়া রাখিয়াছে, যেখানকার নীরব, বিপুল 
অন্ধকারে গগঠানাতীত দূর্বল, ভরদাহীন, বিশ্বাসহীন, 
আদর্শহীন জাতি নিজেদের সকল চিহ্ন ও সকল 
কাহিনী হারাইয়া লুপ্ত হইয়। গিয়াছে । শিক্ষার 
উদ্দেহা হইবে মান্যকে সত্য, শিব ও অন্দর 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ব-১২শ সংখ্যা 


জিনিসটাই চাছিতে শিখান ; সকল সাধনার লক্ষ্য 
হইবে সেই বাঞ্ছিত পদার্থটি সর্বালনুন্দররূপে 
মানুষকে মিলাইয়া দেওয়া। যেটি চাঁহিতেছি 
সেটাকে পাইবার শক্তি দেওয়াই দেওয়া নহে; 
চাহিবার মত জিনিস চাহিবার শক্তি দেওয়াও 
দেওয়া। 

কাজ করিবার জন্চ এক প্রকার বড় কথ! আছে, 
আবার কাঁজে ওজর করিবার জন্ত আর একরকমও 
আছে। যে বড় কথা পাড়িয়া কাজে টিল দিল বা 
কাজ হইতে সরিয়! পড়িল তার দুর্বলতার বরং ক্ষম| 
আছে; কিন্ত ভগ্ডামির ত ক্ষমা নাই । ম্বারাজোর 
শেষ ভূমিতে আসিয়া আমরা সকলে হাত ধরাধরি 
করিয়৷ প্রবেশ করি, আর আগু পিছু হইয়াই প্রবেশ 
করি দীর্ঘ যাত্রার পথে থে আমরা সকলে সমান 
তালে হীটিতেছি নাঃ সে পক্ষে সন্দেহ আছে কি? 
বিশ্বমানবের পাঠশালায় কাহারও হাতে শিশু-শিক্ষা 
কাহারও হাতে ব্যাপ্তিপঞ্চক দেখিলে বিস্ময়ের কোন 
কারণ নাই। কেহই স্বারাজ্য পায় নাই, সুতরাং 
সকলেই সমবন্থ ; কেহুই নিঙ্জের বর্তমান অবস্থায় কুষ্ট 


' নয়ঃ অতএব সকলেরই বর্তমান অবস্থা তুল্য ; এইরূপ 


বড় কথায় যে ছোট বড় সকলকে টানিয়া সমানগোত্র 
করিয়া দিবে তাঁর ঠিকে ভুল হয়ত হইতে পারে, 
কিন্তু এ কথা পাড়িয়৷ যদি সে কেবল ছোটকেই 
একটা মিথ্যাভিমানেই মগ্ন করিয়া রাখিতে চায়, 
তবে তার সে কপটাচারের ত ক্ষম! নাই। 

তপন্ত দ্বারা অমুতের ভজনা কর হয়; মৃত্যুর 
নহে। স্বারাজ্য-সিদ্ধিই ধ্যানের ফল, নৈষ্ষর্য ও 
দীনতা নহে । সকল অসমঞ্জসকে সামঞ্জন্ত দিবার 
জন্যঃ সকল থগ্ডিতকে সমগ্র ও পূর্ণ করিয়! লইবার 
জন্যই তপন্ত! ও ধ্যান। বাহিরের সকল উদ্যম ও 
অনুষ্ঠান আমাদিগকে সচল করিয়া রাখিতেছে, কিন্ত 
এ সচলতা৷ কল্যাণের মুখে হইবে না, অমৃতের 
অদ্বেষণে হইবে না, যদি ইহার প্রেরণ! ও উপদেশ 
আমাদের ভিতরকার অচলায়তনের বাস্তব দেবতাটির 
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কাছ হইতে না আসে। নামি চলিতেছি কিন্ত 
আমার দুটি যদি লক্ষ্যে স্থির না রহিল, আমার 
পদ্দবিক্ষেপের নিয়ে পথ যদি ব্যবস্থিত ও স্ুস্থির 
হই না থাকিল তবে আমার চলার পরিণাম 
কোথায়, নার্থকতা কিসে? সমরক্ষেত্রে একটা 
বিপুল বাহিনী অভিযাঁন করিয়াছে, কিন্তু তাহার 
বিপুলতা, সাহন ও শোধ তাহাকে ধ্বংস হইতে 
ফিরাইয়া রাখিতে পারিবে না, জয়শ্রী আনিয়া দিবে 
না, য্দি তার সকল কোলাহল ও চাঞ্চল্য হইতে দূরে 
সেনাপতি তার পরিচালনার সব হ্ত্রগুলি, নিজের 
ধ্যানের মধ্যে একত্র ও সম্বন্ধ করিয়া না লন। 
আমাদের পৃথিবীর গ্রহ ও উপগ্রহগুলির মহাশৃঙ্কে যে 
আন্যান তাহাতে শৃঙ্খলা ও অভয় থাকিত না, যদি 


বাংলার মাঁতসাধন! ও তাহার পরিণতি উম সারদামণি দেবী 
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সবিতার কেন্ত্রাকর্ষণ তাহাদের জন্ত একটা পথ নিদিষ্ট 
করিয়া না িত। সকল সফঙ্গতার সিদ্ধি ও অতয় 
দিবার এমন কিছুর উপদেশ ও পরিচালনা আবগ্তক, 
যেটি নিজে ধীর ও নির্ভয়॥ সেই অচল ও অভয়ের 
ভূমিতে দীড়াইবার জন্স যেটি চাই তাহাই তপস্তা_- 
তাহাই ধ্যান। অমৃতের পুত্রই অমৃত লাভ করিবে। 
সচল ও অচলের মধ্যেঃ কর্ম ও ভাবনার মধ্যে যোগ 


"ও ক্ষেমের ভিতরে, মৃত্যু ও অমৃতত্বের মাঝথানে 


যেখানে মিল হইয়া সগ্গিপত্রে স্বাক্ষর হইয়া গেল 
সেইটাই ম্বারাজ্যভূমি, তাহাই শিক্ষার সাঁফল্য। 
তপন্তার বাড়াবাড়ি করিয়া কেহ কখনও ঠকে 
নাই- আমাদের ভারতব্ষও নাই। মামরা ইতিহাস 
৬ুল শিখিয়াছি। মাপ 


বাংলার মাতৃপাধনা ও তাহার পরিণতি 
শ্রীশ্রীম! সারদামণি দেবা 


শ্রীসুধ! সেন, এমএ 


সহম্র সহ বংসর আগে মানুষ যখন আদিম" 
অবস্থায় ছিল--তখন তাহাদের জীবিকা-সংগ্রহথেব 
জন্ট বিভিন্ন দলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। তখন 
তাহার্দের বিভিন্ন পরিবারগুলি এক এক নেত্রী ৰা 
মাতার নামে পরিচিত হইত। এইরূপে স্ত্রী- 
প্রাধান্তের ফলে পরিবারগুলি হইতেই ক্রমে দুল, 
গোষ্ঠী এমনকি গোত্র পর্বস্ত এক একজন নেত্রীর 
নামেই পরিচিত হয়। এইরূপে সমাজে মাতৃ- 
প্রাধান্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। 

মাতা জননী, শক্তিমরী-মাতৃত্বের সুবঠোর 
কর্তব্য ও দ্ারিত্বঃ গভীর মমত্ব এবং সম্ভবতঃ অসীম 
কষ্ট-সহিষুতা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ ধারণা হইতেই প্রথমে 
মাতৃদেবতার প্রকাঁশ হয়। উীজিপ্টের দেবী ইসিসে, 
মেসোপটেমিয়ার দেবী ইশতরে, বাইবেলের ভাজিন 
মেরীতেও এই মাতৃদেবতার প্রকাশ দেখা যার। 


ভারতবর্ষে _ আধ্গণ যখন প্রথ 
করেন, তখন তাহাদের বেদিক, ধর্মে, পুরুষ-দেবতা 
যথা ইন্দ্র চন্তর, বরুণ প্রভৃতির প্রাধান্ত দেখা যায়। 
স্্দেবতার উল্লেখ রই ; রোদসী কুদ্রাণী ভবানী 
প্রভৃতি দ্ে্সীর নাম থাকিলেও এবং খথেদের 
দেবীস্থত্ে শক্তিপৃজার উল্লেখ থাকিলেও- ইহা 
ঠিক বর্তমানের রুদ্রাণী বা ভবানীরূপিণী পরমেশ্বরী 
নহেন। 

মানষেয় সিদ্ধি সাধনালব্ধ--একদিনে তাহ! 
আসে লা, _আর্ধগণও অনার্দি অনস্ত এ মাতৃশক্তির 
মহিমা প্রথমেই বুঝিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষ, 
বিশেষতঃ বাংলা_ জলা, মুলা স্ত্রেময়ী মাতৃ- 
বূপা, এই দেশের আবহাওয়া মানুষের উপর যে 
গ্নেহেয় পরশ বুলাইয়! দেয়-_তাহাতে মান্ধষের ও 
ধর্মের এক স্থুকোমপ রূপান্তর টিয়া যায়। নুকঠোর 
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সাংখ্যের পুরুষের মিলন ঘটে মাতৃরূপিণা প্ররুতির 
সজগেঃ ইহাতেই উদ্ভূত হয় বিশ, চরার হয় স্ষ্ট। 

এই আগ্ভাশক্তি বা পরম! প্রকৃতিকে স্বীকার 
করিয়া এবং তাহারই পুজার জন্য পুরাণ এবং তন্ত্রের 
সষ্টি হয়। এই তন্ত্র বা তাস্ত্রিক ধর্ম দীর্ঘকাল 
ধরিয়াই হিন্দুদের ধর্ম হইলেও কাশ্মীর এবং বাংলা 
দেশেই ইহার বিকাশ এবং বিস্তারলাভ ঘটে । 


তন্ত্-সাধনায় সিদ্ধি দ্রতগামী--কিস্ত ইহার * 


সাধন! অতি কঠিন-_অতি গুহা । তাহাতে সাধারণ 
লোকের উত্থানের চেয়ে পতনের সম্ভাবনাই অধিক। 
বিশেষতঃ অনাধ ও বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে-_ডাকিনী, 
শাক্িনীঃ যন্ত্রমন্ত্র তুকৃতাক্‌ ও নধোপরি বামাচার- 
সাধনা এই ধর্মকে অনেকটা সর্বনাশা বিকৃতির পথে 
ঠেলিয়া দিতে লাগিল। পরিশুদ্ধ মাতৃভাব 
ইছাঁতে পদে পদেই ব্যাহত হইতে লাগিল। 

কিন্ত একদিকে যেমন এ ধ্বংসের আয়োজন 
সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল--অপর দিকে তেমনি 
নিভৃতে বাংলার আকাশ বাতানে ধারে ধারে যেন 
দুর হইতে মাতার এক আঁগমনীর সুর ভাঁসিয়া 
আমিতে লাগিল। ণেদে পাত্রিদেবীর পুজার 
কথা অছে-_এই রুত্িদেবীই কালী। বাস্তবিক 
রাত্রির গভীরতার সঙ্গে [বিশেষতঃ অমারজনীর 
সীমাহীন নিকষ-কালে! অন্ধকারের নিৰিড়তার সঙ্গে 
দেবী কালীর সাদৃশ্ত কল্পনা করা অতি হ্বযন্াবিক। 

আবার এই বাংলার একদিকে আরণ্য প্রকৃতি 
অপরদিকে রৌদ্র বৃষ্টি ঝড়ের পুনঃপুনঃ অভ্যুদয়__ 
আকাঁশে ঘন কালে! মেঘের এলায়িত কেশরাশির 
নায় রূপ- দ্রিগস্ত-বিস্তৃত হ্যামলিম1 রাত্রিকে 
কালীতে এবং কালীকে স্নেহময়ী ম৷ উমারূপে, কৰে 
' ষে রূপান্তরিত করিয়াছে তাহা কে জানে? 


উমা দুর্গ» কালী চণ্ডী যদিও অতেদ- কিন্তু 


আসলে মার্কণডেয় পুরাণ প্রভৃতির চণ্ডীর সঙ্গে 


* এ সমন্ধে বিস্বুত বিবরণ চণ্তীমজলবোধিনীতে (প্রণেতা 
আচার বন্দোপাধ্যায়) আছে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 


বাংলার উমা-রূপের অনেক তফাৎ। চণ্ডী অন্ুর- 
নাশিনী - ভয়হারিণী, এরশ্বর্শশালিনী--তাই “ঘ! দেবী 
সর্বভৃতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'_-হুইলেও তাহাকে 
ঠিক আপন ঘরের মা"টির মতো দেখিতে আমরা 
অভ্যস্ত নই। হিন্দুর নিত্যপাঠ্য চত্তীতে আমরা 
প্রার্থনা করি-_ 
মধুকৈট ভবিধবংসি বিধাতৃ-বরদে নমঃ। 
রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি ॥ 
মহিষাসুরনির্থাশি ভক্তানাং সুথদে নমঃ। 
রূপং দেহি। জয়ং দেহিঃ যশো৷ দেহি ছিষো জহি ॥ 
এবং চগ্ুমুণ্ড, রক্তবীঞ্জ, শুস্ত-নিশুস্ত প্রভৃতি অশুত 
ও অনুর বিনাশিনী, এশ্বধশালিনী, শক্তিরপা মা 
ইনি যেন রাজরানী_কতো! তাহার ক্ষমতা কতো 
বা বিধিনিষেধের কড়া পাহারা । 

কিন্তু বাংলার নিজন্ব থে দুর্গাপৃ1 -তাহাতেই 
বিরাজিত ম্থুকোমল--সুনিমল মাতৃত্বের সুরটি। 
সার! বংসরের অশ্রসঙ্জল প্রতীক্ষার অবসানে মাত্র 
তিনটি দিনের জন্ট উমা ঘরে আসিবেন--মায়ের 
আর দেরি সথে না বিরহ-ছুঃখ আর হাদয়ে ধরে 


না তাই কাদিয়া বলেন, “গিরি এবার উমা এলে 


আর উম! পাঠাবে না, আমায় বলে বলবে লোকে 
মন্দ__আমি কার কথা শুনবো না।' স্ত্যই তো 
পাগল, শ্মশানবাসী ভিখারীর হাতে মেয়েটিকে দিয়া 
সারাবৎসর ধরিয় তাহার আসার আশায় পথ চাগুয়া 
--আর যে গিরিরানীর নহে না তীহার বিচ্ছেদ 
ব্যথা বাঁংলার ধরে ঘরে মায়েদের বুকে বহিয়! 
আনে কন্ত!-বিদায়ের দুঃসহ ব্যথার ভার, চোখে 
আনে জল। মাত্র তো তিনটি দিনের আসা। 
তবুও সে আসা সার্থক হইয়া! উঠে_গিরিরাজের 
তথা বাংলার ঘরে ঘরে__ 
“আজ বুঝি আনন্দ হেল গিরির ভবনঃ 
মা আসলেন মগুপেতে-_বাগ্যভাণ্ড যত সাজে 
রাণী বলেন আইল উম! ধন ।, 

এই আগমনীর শেফালি-হ্বরভিত স্বর আ 
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বিসর্জনের অশ্রজল এতো ফাকি নয়! বাংলায় 
মতিসাধন৷ এইথানেই অপরাজেয়_অমর। 

এই মাতৃসাঁধনারই পরিণতি দেখিতে পাই__ 
্প্রীমা সারদামণিতে ও শ্র্রীরামকষ্চের সাধনায় 

বাংলার ক্ষেত্র তৈয়ার হইয়াই ছিল-_তাই 
যুন্ময়ীকেও ছোট মানুষের মেয়েটি হইয়া শাখারীর 
কাছ হইতে শীখ! পরিয়! ভক্তের বাড়ীর দিকে 
দামের জন্ত দেখাইয়া দিয়! লুকাইতে দেখি- আবার 
ভক্তের আহ্বানে শাখাপরা রাঙ্গা দুইথাঁনি করতল 
জলের উপর তুলিয়া ধরিতেও দেখি। 

চিন্য়ীকে হৃদয়ে আনিয়া স্থাপিত করিয় তাহার 
শেহে পাগল হইতে কি রামপ্রদাদকেও দেখি নাই ? 
দরিদ্র রামপ্রসাদের কি ছিল আর সম্বল, ক 
শরিয়া শুধুই ছিল গাঁন, মিলনে বিরহে অভিমানে 
ধুই গান! এই মুহূর্তে গাহিতেছেন _ছুঃখহরা 
তারা নাম তোমার, তাই ডাকি মা বারে বার। 
একবার দেখেন মনে আবার দেখেন চোখে 
ছোট্ট মা'টি আসিয়া বাধিয়। দেন রামপ্রসাদের 
বেড়া!  পরমুহূর্তেই আবার কোথায় থাকেন 
নুকাইয়-শত ডাকেও সাড়া পাওয়! যায় না 

'মা, মাঃ বলে আর ডাকবে না। 
ওমা দিয়েছ দিতেছ বড়ই যন্ত্রণা-_? 

কিন্তু তবুও 'ডাঁকিতে হয় নইলে জার সন্তানের 
কিসের দাবি? 

এমনি আকুল ডাকই শুনি শ্ররামকষ্ণের মুখে__ 
“মা, মাগো-- আকুলব্রন্দনে আকাশ বাতাস ধ্বনিত 
হইতে থাকে কিন মায়ের দেখা মিলে না-চোথে 
ঝরে ন! ন্নেহ, হাত বাড়াইয়া তিনি অভয় দেন না 
সন্তানকে । অসহ্য প্রতীক্ষার দিবসরাত্রি কোথায় 
দিয়া কাটিয়া যায়__-অশন-বসন, লজ্জা-মান-অপমানের 
প্রতি কোনও ভ্রক্ষেপ নাই--লোকে বলে ক্ষ্যাপা 
_-বলে পাগল! কিন্তু পাগলের সে জ্ঞান নাই-_ 
দেখা দিলিনে মা? আরও একটা দিন যে চলে 
গ্রে তবুও দেখা দিবিনে? কালীর দামনে 


বাংলার মাতসাধন! ও তাঁহার পরিণতি শ্শ্রীম! সারদামণি দেবী 
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বলির থঙ্গ তাহাই টানিয়া লইলেন--আজ আর 
এ ব্যর্থ প্রাণ রাখিবেন ন1। এবার মুন্য়ী চিন্তা 
হইলেন, দীঁড়াইলেন সে মধুত্রহাসিনী শ্যামা 
শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুথে। দীর্ঘদিন বরিয়া চলিল সে 
দেখা না দেখার খেলা অপূর্ব রপাম্বাদদন। সে 
সাধনার ধাঁরাই রহিল অক্ষুণ্র, অব্যাহত-_কথনও 
গানের সুরে, বেদনার অশ্রজলে মবাক--কখনও 
অরূপের রূপের মধ্যে সমাধিমগ্রঃ নির্বাক । 

এই মাতৃদরশনই রামকৃষ্টের জীবনধর্শন। নারী 
দাত্রেই মা চিন্ুয়্ীর অংশ, অথণ্ড সচ্চিদানন্দের 
খও বিগ্রহ প্রতিমা, রাস্তায় প্রতীক্ষারতা পতিতাতেও 
সেই মাসেই মা-ই চন্ত্রমণি- সেই মা-ই সারদা! । 

পদ্সেবা করিতেছেন সারদা জিজ্ঞাসা! করিলেন 
_আঁমি তোমার কে গো? “তুমি? যেই ম 
মন্দিরে নেই মাই ন্হবতে, সেই মাই আমার 
পর্মসেবাকারিণী-_-ওখানেও তুমি, এখানেও তুমি 

এই সারদাই মা স্ত্রী নহেন--তাই এক নীরব 
নিঃশব ঝাত্রিতে মাতৃপূজার আয়োজন করিলেন 
রামকুধ্, বসিলেন পূজারী হইয়া--পৃজা করিলেন 
সারদ! দেবীকে । মাতৃমন্ত্রে আহ্বান করিলেন, 
চিন্ময়ী নারি অনন্ত শক্তিজে সারদার দেছে। 
সারদাও বাহ্জ্ঞান হারাইয়া বসিয়া. রহিলেন-_ 
তণ্ভাবিত। তন্ময় হইয়া। হোম, পুজা সারা হইল-_ 
ঠাকুর অর্থ» দিলেন মায়ের পায়ে-_-আমার যজ্ঞ, 
তপস্তা, সাধনা, ইষ্টনামঃ জপের মালা-_সব সমর্পণ 
করিলাম তোমার পায়ে তূলুন্তিত হইয়! প্রণাম 
করিলেন রামরুষ্ সারদার পায়ে । সারদা নিশ্চল 
প্রতিমার মতোই গ্রহণ করিলেন যুগশ্রেষ্ঠ সাধকের 
সে প্রণাম । কোথা হইতে আসিল তাহার এই 
শক্তি__যাহার ফলে রামক্কষ্ণের পুজা গ্রহণ করিতে 
তাহার হদয় এতটুকু কম্পিত হইল না, চরণ এতটুকু 
টলিল না? 

আধার ঠিক ন! হইলে আধের় তাহার মধ্যে স্থির 
হইয়া অধিষ্ঠিত হইতে পারে নাঁ সারদা তেননি 


৬খ৮ 


আধাঁর-_যাহার মধো পূর্ণশত্ধি বিস্তমান-_ কিন্ত তাহা 
অপ্রকাঁশ। নতুবা দিনের পর দিন দীর্ঘ অবগ্ুঠনে 
মুখ ঢাঁকিযা আত্মগোপন করার আর তো৷ কোনও 
কারণ নাই । তিনি মা, জগজ্জননীর ছবি- কিন্তু 
তিনি এশ্বর্ধরূপিণী মা নহেন। তিনিই বলেন॥_ 
আমি তোদের পাতানো মা নই, ডাকা মা নই- 
সত্যিকারের ম। 

মা ছাড়া এ সংসারে কাহার এতোথানি ভালোঃ 
বাসা, কাহার এতোথানি ত্যাগ? রামকষ্চ পরম 
সাধক, স্ুকঠোর তাহার তপন্তা-কিস্ত মায়ের 
কোনও তপস্তাই তো চোখে পড়িল না। দরিদ্র- 
ঘরের মেয়েটি কথন গকর জন্য দল ঘাস কাটিয়া 
আনেন-কথনও মায়ের সংসারের কাজগুলি 
গুছাইয়! রাখেন স্যত্বে_ কখনও বা ছোট ছুইথানি 
হাতে পাখা! লইয়া দরিদ্র ছুর্ভিক্ষ-পীড়িতের অন্ন দেন 
জুড়াইয়া। ৬ বৎসরের বালিক।_বিবাহ হইল 
পাগল £ভালার সঙজ্ে- তাই কতো আনন্দ-ছোট 
আচলথানি দিয়! শ্বামীর রাতুল চরণ মুছাইয়৷ দেন, 
করেন ক্ষুদ্র সেবা! । 

স্বামী নিরাসক্ত সাধক- দীর্ঘ ব্সরের পর 
বংসর ফেলিয়া বাধিয়াছেন পিত্রালয়ে--লোকে 
কত কথা বলেঃ কতো! কানাঘুধ--কিন্তু কিশোরী 
সারদার মনে জাগে না ভব-জাগে শুধু একটু 
দেখিবার ছুনিবার আকাঙ্ষা ! পর প্রতীক্ষার 
অবসাঁনে একদিন শুভলগ্ন আসে জীবনে- রামকৃষ্ণ 
সারদামণিকে ডাকিয়া নেন কামারপুকুরে। এক 
দিন বুঝি ঘরে কেউ নাই--হ্ৃদয়ভরা কত আশঙ্কা, 
সারদা জিজ্ঞাসা করিলেন_-আমাকে কি তুমি 
ত্যাগ করেছ, হ্্যাগো ? ঠাকুর হাসিয়া উ্িলেন__ 
'বিনি আগ্ভাশক্তি-_আমার আরাধ্যা তাহাকেই 
ত্যাগ করিলে, আমার রহিল কি? | 

আনন্দের ঘট পূর্ণ হইয়া গেল সাঁরদার-_আর 
তয় নাই, আর নাই কোনও প্রার্থনা ! 

রামকৃষ্খের ছিল তগপন্তা কিদ্ধ সারদার ছিল 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ- ১২শ সংখ্যা 


কি? সংসারের কোন্‌ মেয়ে একটি নিভৃত সুখের 
নীড় গড়িতে চায় না_কে চায় না স্বামীর ঘনিষ্ঠ 
সানিধ্য ও সন্তান? সারদারও হয়তো অস্ফুটে 
একদিন জাগিয়াছিল একটি ছেলের মা-ডাক 
শুনিবার আকাজ্জা-_ঠাকুর বলিয়! উঠিলেন _“একটি 
ছেলে কি গোঁ মা ডাকে যে তিুতেই পারবে না 
তুমি।' 

সেইখানেই নিবৃত্তি সংসার-কামনার-_এখানেই 
ইত্তি। রাত্রি গভীর চরাঁচর নিশ্তন্ব-_একই শয্যায় 
শায়িত রামকৃষ্ণ ও সারদ1 | রামরুষ্ের চলিয়াছে 
স্থকঠোর অগ্নিপরীক্ষ।_-আত্মবিশ্রেষ্ণ, কিন্তু সারদার? 
তীহার মনে দ্বিধা নাই, ঘন্দ নাই--নাই এতটুকু 
কামনার ছায়া--থাকিলে কি হইত কে জানে? 
আত্মসং্যমের কঠোর পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন 
রামকুষ্খ_ কিন্ত কতোথানি ইহাতে সারদার দান, 
কে তাহার হিসাব রাখে? 

শান্পে বলে--নারী নরকের ঘার-- আমরাও 
জানি আমরাই প্রলয়ঙ্করী অথচ আমরাই মোহিনী । 
কিন্ত সারদাও তে! নারী--ধিনি নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় 


“স্থিরচিত্তে স্বামীর পাশে জাগিয়া কাটাইলেন 


রাত্রির পর রাত্রি---স্বামীকে সংসার পথে টানিবার 
জঙ্ত নয়-_তীহাঁকে ইষ্টপথে সাহায্য করিবার জন্ত | 
কতো! মুনি খাধির স্থকঠোর মুদীর্ঘ তপন্তা খান 
থান করিয়া দিতে পারে যে সর্ধনাশী--সেই 
স্বনাণীর অংশ সারদাতেও কি ছিল না? কিন্তু 
কোথায় গেল দে অশ্ুভকারিণী পলাইয়া, আমিলেন 
শুভক্করী কল্যাণী মাতা। 

কতে! তার সম্তান-কতো বা তার দ্েহ। 
সে গ্সেধারা আকণঠ পান করিয়া তৃপ্ত একদিকে 
বিশ্বপূজ্য স্বামীজী বিবেকানন্দ। লাটু মহারাজ, 
রহ্ধানন্দ মহারাজ প্রভৃতি সব দিকপাল--অপর 
দিকে বিপথগামী মাতাল, পতিতা, অভিনেতা, 
অভিনেত্রী দীন ছুঃখীজন ! কেউ দূর নয়-_কেউ 
নয় পর-_-তিনি সকলের মা? 


পৌষ, ১৩৬২ ] 


তাই দেখি যে গিরিশ ঘোষ একদা! পাপের 
কে ডুবিয়া ছিলেন, ধিনি নিজের নেত্রকে বিশ্বাস 
চরিতে না পারিয়া একদিন মায়ের মুখের দিকে 
চাকান নাই--সেই গিরিশের বিছ্ধনা, বালিশের 
ঃয়াড় কাচিয়া৷ রাখিয়াছেন মা নিজের হাতে। 
*ইতে গিয়া গিরিশ দেখেন-_ শুভ্র স্থুকোমল মাতৃ- 
সহ প্রসারিত হইয়া আছে তাহার শয্যায়__তাহার 
স্তকে। আশ্রজলে উপাধান সিক্ত হইতে লাঁগিল-_ 
ঘথচ অন্তরে সুগভীর আনন্দ__'মাগেো ! এত 
ভালোবাস তুমি, অধমের প্রতি এত করুণা ?' 

বাগবাজারের পদ্মবিনোদ পাড় মাতাল--গিরিশ 
ন্রের নাটকে অভিনয় করেন। শরৎ মহারাজকে 
ঢাকেন দোস্ত বলিয়া । 

দোতলায় মা শুইরা আছেন-নীচে শরৎ 
হারা আর আর কেউ । হঠাৎ ত্ুপুর রাত্রে 
দোস্ত দোস্ত ডাকাডাকি শুরু হইল-_মা উপরে 
নদ্রামগ্না- পাছে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়__সেই ভয়ে 
পরত মহারাজ নিজে তে। সাড়া দিলেনই নাঁ__অন্ত 
নবাইকেও চুপ করাইয়া রাখিলেন। মাঁতীল পদ্- 
বনোদ ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া চলিয়া মাইতে * 
1ইতে বলিল--'আমি ব্যাট! এত রাত্তিরে এত 
পথ এলুম আর দোস্ত তুমি একবার জানালাটিও 
পূল্লে না ।; 

পরের রাত্রি-সে রাত্রিও স্তব্ধ গভীর- পদ্স- 
বনোদ আবার আপিয়াছেন- এবার আর দোস্ত 
ব়্--এন্ডেলা পাঁঠাইলেন স্বয়ং মায়ের দরজায় 
গানের সুরের ধারায় £- 

£ওঠো গো করুণীময়ী খোলগো কুটির-ছার, 

আধারে হেরিতে নারি হৃদি কাপে অনিবার ; 

তারম্বরে ডাকিতেছি তারা তোমায় ফতবার 

দয়াময়ী হয়ে আজি একি কর ব্যবহার ! 

সম্তানে রাখি বাহিরে আছ শুয়ে অন্তঃপুরে 

ম! মা বলে ডেকে মোর হোঁলে! অস্থিচর্সসার | 

কী * কী ৪ 


বাংলার মাতৃ সাধনা ও তাহার পরিণতি শ্রশ্রীমা সারদামণি দেবী 


৬৭৯ 


রাম বলে ত্যজি তোরে যাব কার কাছে আর 

মা বিনে কে বে এই অকৃতি-অধম-ভার ॥” 
উপরের ঘরের জানালা খুলিয়া , গেল। এমনি 
করিয়াই খোলে, ডাকিতে জাঁনিলে দরজায় দেখা দেন 
জননী। জানালার পাশে আসিয়া ঈাড়াইলেন মা! 

পন্মবিনোদের কণ্ঠে আবার আপিল স্থর_ 
“উঠেছ মা, সন্তানের ডাক কানে গেছে? প্রণাম 
গ্রহণ কর মাগো! দর্শন মিলিয়াছে_চলিলেন 
আবার আপনমনে গাহিতে গাহিতে _ 

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্তামা মাকে, 

মন তুমি দেখ আর আমি দেখি 

ূ আর যেন কেউ নাহি দেখে” 

জোরে জোরে আখর যোজনা করিয়া আবার 
গাহিতে লাগিলেন__ 

“মন ভূমি দেখ আর আমি দেখি-__ 

আর যেন কেউ নাহি দেখে 
দোস্ত যেন নাহি দেখে 

এমনি সব সন্তান_শুধু জ্ঞানী, গুণী, সাধুই 
সন্তান হইবেন, এই বাকি কথা? একটি পতিত 
আসিয়াছে মায়ের কাছে কাঁদিতে । “চোখের জলে 
মালিন্য ঘুচিয়া গিয়াছে আর ভয় কিমা? অতম্ 
দিলেন মা! মেয়েদের প্রতি মায়ের ভালবাস। 
যেন আরো গভীর, আরো! মধুর। মা যে জানেন__ 
মেয়ের আস শুধু অধীন্তার নিগড় পরিয়া পরের 
মন যোগাইতে, শিক্ষা-দীক্ষা কি আছে তাদের ? 
তাই স্হজ সরল পথটি নির্দেশ করিবার জন্তই 
যেন মা ফেলিয়া ধরিলেন আপনার অনাড়ম্বর কর্মময় 
তপস্তাটিকে মেয়েদের সামনে । 

ভগবানের নামে কাজ কর-- পরনিন্দা, পরচর্ 
ছাড়িয়া দাঁও-_নিরলস হাতে সংসারের সেবা কর-_- 
"ইছাই মেয়েদের সাধনা । তাই দেখি-ধিনি রাঁজ- 
রাঁজেশ্বরী--তিনি বাসন মাঁঞেশ__র লা ফরেন, এটো 
পরিষফণার করেন ভক্ের, নিরভিমান সে সেবা । 

সহধমিলী কইয়! সহ্ধর্ম আচূরণ কর- সংসারের 


৬৮৩ 


নীচতার মধ্যে স্বামীকে টানিয়া না আনিয়া ইইপথে 
সাহাষ্য কর না? বখনই সময় পাও তাহাকে শুধু 
একটিবার ডাঝেো-- আর কিছুই চাই না। 

অতীতে তুমি যদ্দি পতিতা বা কুপথগামিনী 
থাকিয়াও থাকো তবু আজ শুধু জন্ুতাঁপের অশ্র- 
জলে তাহার শরণ লও-_-সব ময়লা নিমেষেই ধুইয়া 
ঘাইবে। 

তাই তিনকড়ি প্রভৃতি অভিনেত্রীরা যখন আমে 
মাগের কাছে--সকলের বিরক্তি সহা ক্রিয়াও মা 
তাহাদের কাছে ডাকিয়া আনেন, মাঁদর করেন, 
গান শোনেন, তিনকড়ির সুরের ধারায় প্লাবন 
বহিষ়াযার- মা সমাধিস্থা হইয়া পঙেন। গানের 
শেষে তিনকড়ির মাথায় ঝরিয়া পড়ে তাহার অজন্র 
আশীর্বাদ । যাহার কণে সুর এবং সে সুরে ভক্তির 
অশ্রজজল--কে বলে সে অবিদ্া ? 


উদ্বোধন 


| €শতম বর্ষ--১২শ। সংখ্য। 


এমনি শত সহম্র-কত আর নিদশন দিব? 
ভিখারিণীর পেক়ার!-দরিদ্র রমণীর মোটা শাড়ীর 
জন্ত মা কি লালাগ্লিত হইয়া উঠিয্বাছিলেন-না ধন্ত 
করিয়াছিলেন তাহাদের ? 

শুচি, আশুচি-_-জাঁতি ধম সব কিছুকেই ঠেলিয়! 
দিয়াছেন নীচে মাতৃত্বের তলায়। তাই সাহেব, 
মেম, পতিতা, ভিথারিণী, শৃড্রঃ অধম সকলের প্রতিই 
সমান দরদ, সমান ভালোবাসা । তিনিঃ একদিন 
অভয় দিয়া বলিয়ছেন “নাঁতিভাৰ বিকাশের জন্তই 
ঠাকুর এবার আমাকে রেখে গিয়েছেন ।” কাজেই 
সন্তানের সব দায়-দান্গিত্ব তাহার। সন্তানের 
উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করা হইতে আরম্ত করিরা তাহাদের 
ইহকাল-পরকালের সমন্গ কর্তব্যের বোঝা মাথায় 
তুলি! লইয়াছেন সবংসহা ধবরিত্রীর মতো । সন্তানের 
আঁর ভয় কি? 


ধ্যানময়ী 


শীআশুতোষ দাস 


শুদ্জা সনাতনী শক্তি-্বরূপিণী নর-ভিতে নরদেহ-ধারিণী | 
রক্ত শতদল- যুক্ত চরণ-তল তক্ত-্ধদয়মল-হারিণী ॥ 
কমনীয়। কোমলা শ্ঠামা-স্তৃতা শ্বামলা রামচন্দ্রদ্বিজ-ছুহিতা | 
রামকৃষ্ণ-জীয় রামকৃষ্ণ-ছায়। রামকুষ্ণময়জীবিতা। ॥ 
অধণাবগুত্ঠিতা লোকলাজকুষ্টিতা সংবৃত-তনু শ্বেত-বসনা । 
চির-আয়ুম্মতী পতিস্পরায়ণ৷ সতী টু কনক-বলয়-কর-ভূষণা ॥ 
সরলতা-সমাবেশ সুমধুর বধৃবেশ .  এলোকেশ-প্রসারিত বক্ষে । 
ক্ষণায় ধরণীসমা. করুণায় অনুপমা স্সেহচ্ছায়া অচপলশ-্চক্ষে ॥ 
ভৌগ-বিব্জিতা যোগ-বিমণ্ডিত। যুগ-দেবী ত্যাগের শ্রতিম1। 
স্মরণীয়। বরদা অুখাসন! সারদা প্রণতি চরণে তব জয় মা॥ 


ধর্ম 


কাঁবশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


স্নেহমায়। ভোগতৃষ্ যশেলোভ গুভৃতপিপাস! 
বিলাপ-বাসনে রতি অসংখা ছুরাশ। 
দেহ-মন বাধিয়াছে সহস্র বন্ধানে 
মুক্তি কামা এদেরি মৌঁচনে । 

জগানে হোক, কণে হোক, ভক্তিপথে হোক 
যে সব বাধনে বাধে ছুখ তাপ শোক 
তা/দরি বিলোপ যাতে তারে বম জানি । 

আর কোন ধন নাতি মানি। 


নান। প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র কনশাল। সমাজ সংসার 
চাপায় তাহার! স্বন্ধে ভারের উপর শুধু ভার । 
যারাপথে গতি এব। করিছে নম্থর 
শ্ঘন হাতে তারা শুধু বাড়ায় অন্তর, 
তাহারা দেতে মনে রচিছে নিমোক । 
জানে হোক, কর্মে হোক, ভক্তিপথে হোক 
তাহারি মোচানে মুক্তিত ধম বলি জানি 
আর কোন ধম নাহি মানি। 


যোগ-দর্শনের মর্মকথা 
অধ্যাপক শ্রীহরিদীস চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এ 


পতঞ্জলি যোগ-দর্শনের রচয়িত । হিন্দু-জীবনের 
উপর ইহার প্রভাব এত বেশী যে ইহাকে হিন্দু-নধতি- 
শীস্ব বলা যাইতে পারে । জীবনের চরম উদ্দেস্বা কি 
এবং এই উ্দেগ্ত কিভাঁবে সফল হয় 1_-এই সকল 
প্রশ্ন নীতিশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কোন 
নীতিশাস্্ই দর্শনের উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে 
পারে না। জীবন ও জগতের স্বরূপ-জ্ঞান ব্যত্তীত 
জীবনের মুখ্য উদ্দেপ্ত নির্ণয় করা সম্ভবপর নছে। 


এইজন্ যথার্থ নীতিশান্ দর্শনের উপর নিভরশীল। 
যোগদর্শনেরও মূল ভিত্তি সাংখ্য-দর্শন। 

য্চিত সাংখ্য যোগশান্ত্বেরে পটভূমি, তথাপি 
ধোগশাস্থ কোন কোন দাশনিক ব্যয়ে সাংখ্য 
হইতে পৃথক। ইহা সাংখ্যের পঞ্চঘিংশতি তত 
শ্বীকাঁর করে, কিন্ত সাংখ্যের স্থাঁর ইহা ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করে নাই। অধিকন্ত, সাংখ্য- 
কারের মতে পুকুবার্থ-লাভ কেবলমাত্র বিবেক- 


৬৮২ 


জ্ঞানের ছাঁরাই সম্ভব; কিন্ত যোগশাস্্ বিবেকজ্ঞান 
্বীকার করিয়াও, পুরুতার্থ-সিঙ্ছির একটি নির্দি্ 
কর্মপন্থ৷ নির্দেশ ফরিয়াছে। 

'আত্মানং বিদ্ধি_ ইহাই ভারতীয় দর্শনের মুল 
বাণী। ভারতীয় দর্শন আধ্যাত্মিকতার দর্শন | 
যোগশাস্্বের মতে অ ত্মোপলর্ি জীবের চরম কাম্য । 
পতঞ্লি ভীবনের এই চরম উদ্দেশ্ঠ লানের একটি 
নিদিষ্ট কর্মস্থচি প্রদান করিয়াছেন। তাহার মঙডে 
যৌগ ইভা লাভেব শ্রেষ্ট পথ। যোগশ্চিবৃত্তি- 
নিরোধঃ॥' চিপবৃত্তির নিরোধ হইলে জীবের শ্বরূপে 
অবস্থীন ঘটয়া থাকে । তিদা দষ্ট : স্বরূপেতবস্থানম্‌।' 
পদ নু -সক্র-স্বভা আত্মাই জীবের স্বরূপ । চিত্ত 
পৃত্ভির নিরোধ হইলে জীব তাহার হ্বূপ উপলব্ধি 
করিয়া আত্মস্থ হয়! থাঁকে। সাংখ্যর বুদ্ধি, অহঙ্কার 
মন এই তিন তত্তের ছারা যঘোগশাস্ত্রের “চিত্ত 
গঠিত। ৃঁ 

চিত্র পাঁচটি বৃত্তি রহিয়াছে, _বথা, প্রমাণ 
বিপর্ষয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি । সাংখ্যের হায় 
যোগশাস্বও প্রত্যক্ষ, অন্তমান ও শন্ষ এই তিনটি 


গ্রমাণকে বিশুদ্ধ ছানলাভের উপায় বলিণ মনে 


করে। মিগ্য। জ্ঞানকে বিপধয় বলা হয়। বিকপ্পের 
অর্থ নিছক কল্পনা- ধে কলনানিবায়ী কোন বিষয় 
বস্ত নাই। নিদ্রাও একটি চিতবৃন্তি। ইহা তমো- 
প্রথান। চিভের এহ অবস্থা কেন জাগতিক 
জ্ঞান অণ্বা ন্বপ্নভাব থাঁকে না। শ্্ৃতিবৃত্তিবলেই 
আমরা অতীত অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে স্মরণ করিতে 
পারি। 

পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগফলে প্রথমে চিত্ত 
আবিভূতি হয়। আত্মা এই চিত্তে প্রতিফলিত 
হইয়া! অবিষ্যাবশতঃ নিজকে কর্তা ও ভোক্তা বলিব 
মনে করে ইহা আত্মার বদ্ধ অবস্থা। এট 
বন্ধাবস্থায় আত্মা পঞ্চ ক্লেশে কষ্ট হইয়। জন্মযৃত্যু 
নিয়মের অধীন হইয়া খাকে। যোগশাস্্রমতে ক্রেশ 
পাঁচ প্রকার- অবিদ্ঞা, অস্মিতা, রাগ. দ্বেষ ও 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ষ ১২শ সংখ্যা 


অভিনিবেশ। সকল ক্রেশের মুল অবিষ্ঠা। ইহা 
নিজেও একটি ক্লেশ এবং অন্থান্থ ক্লেশেরও জনক । 
অবিষ্ঠাপ্রভাবে সত্য মিথ্যা-পপে এবং মিথা। সত্য- 
রূপে প্রতিভাত হয়। এই অবিগ্ভার ফলে নিষ্থিয় 
ও অসঙ্গ পুরুষ নিজকে কর্তা ও ভোক্তা বলিধা 
মনে কবে। অশ্মিতা প্রভাবেই আত্মার এইরূপ 
অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে । রাঁগ বা বিষরাহুরক্তির 
ফল পুরুষের বন্ধন দুটতব ৩য়॥ দ্বেষ এবং 
অন্ভিনিবেশ ব! মৃত্যভয়ও বদ্জীবের পরম বেশেব 
কারণ। চিন্তবুদ্ভির সম্পূর্ণ নিবোধ হইলে পুরুষের 
বন্ধন 'অবস্থা কাটিয়া এবং ইহা করেশমুক্ত হয়া 
স্বরূপে অধিগগিত তয় । চিত্তবৃতভিব নিবোঁধ-সাঁধনই 
শেয়ঙ্কামী জীবের কর্তব্য। চিত্তবৃত্তি নিরোৌধের জ্চ 
যোগশাস্্ব যোগপ্রণালী লিপিবদ্ধ করিমাঁছে এবং 
ইহা বিশ্বাস করে যে, যত্ব ও অভ্যাসের ফলে নাচুষ 
যোগ-সাধনায় কৃতকাধ হইঘা পরম পুরুষার্থ লাস্ত 
করিতে সমর্থ হয়। 

চিত্তের পাঁচটি ভূমি বা অবস্থা রভিথাছে- ক্ষিপ্ত, 
মূঢ। বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিকঘ। এভ পাঁচটি 
ভূমির প্রত্যেকটি যোগসাপনার উপযোগী নহে । 
ক্ষিপ্ত অবস্থাধ চিতে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্ত 
থাকে বলিয়া চিত্ত সকল সময় চঞ্চল থাকে । চিত্তের 
এই চঞ্চল অবস্থা যোগাভ্যাসকে ব্যর্থ করিধা ফেলে । 
মু অবস্থা তমোগুণের প্রাধান্ত থাকে এবং 
তমোগুণ মানুষকে নিক্রিয় রাখে। বিক্ষিপ্ত অবস্থ 
রজঃগ্রধান বলিয়া আতিমাঁজাধ সক্রিয় এবং 
ইহাও যোগসাধনার অনুকূল নহে । একাগ্রাবস্থায় 
সত্ৃগুণ প্রীধান্ক লাভ করিয়া চিত্তকে প্রশান্ত 
ও*ধ্যানের উপযোগী করিয়া তোলে। কিন্তু এই 
অবস্থাব চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ হয় না । একাগ্র- 
ভূমিতে চিত্ত নিঞ্জকে অন্ান্ঠ বিশয় হইতে অপসাক্িত 
কারয়া এক নিদিষ্ট বিষয়ের ধ্যানে মগ্ন থাকে। 
নিরু্। অবস্থায় চিভের কোন ক্ষোভ বা বৃত্তি থাকে 
না। এই অবস্াতে পর্ণ সমাধি লাত হইয়া থাঁকে। 


পৌষ, ১৩৬২ ] 


যোগ-সাধনার পথ অতি কঠোন 
বিষয়ানুরক্ি না চলিয়া গেলে, যোগ-পথে চলা 
সম্ভবপর নহে। পুক্রযার্থলাভের জন্ত যোগশাস্ব 
অষ্টািক যোগমার্গের সন্ধান প্রদান করিয়াছে । 
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, 
ধান ও সমাধি লইয়া_আষ্টাঙ্গিক যোগ প্রণালী 
গঠিত । ধারণা ও ধ্যান সমাধিব অন্তরঙ্গ এবং 
অবশিষ্টগুপি বহির্ | 

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ব্রহ্ষচধ এবং অপরিগ্রৎ 
এইগুলি যম। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং 
ঈশ্বর-প্রণিধান এইগুলি নিয়ম । যোগাভ্যাসের 
জন্ঞ সু দেহেরও একান্ত প্রয়োজন । দেহের 
সহিত চিত্তের অতি নিকট সম্বন্ধ। রুগ্ন ও 
তুর্ধল দেহে যোগ-সাধনার উপঝোগীা চিত্ত থাকিতে 
পারে না। দেহকে হুস্থ ও সবল এবং চিত্তকে 
সত্তপ্রধান ও প্রশান্ত রাখিবার জন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির 
কয়েকটি সংযমের নিয়ম ও ব্রত পালন অবন্ঠ 
কর্তব্য। মধ্যম ব্যতীত দেহ ও চিত্ত পবিত্র থাকিতে 
পারে না। মুমুক্ষু ব্যক্তির অহিংস! ব্রত গ্রহণ 


পথ। 


করিতে হইবে । তিনি কাহাকেও হিংসা করিবেন' 


না। সব জীবে তাহার প্রেম সমভাবে থাকিবে। 
তিনি সত্যাশ্রয়ী হইবেন এবং কখনও মিথ্যার 
আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না। অপরের দ্রব্য অপহরণ 
না করাকে অন্তেয় এবং বিনা প্রয়োজনে অপরের 
নিকট হইতে কোন প্রব্য গ্রহণ না! করাকে অপরিগ্রহ 
কছে। এই ব্রত"ছুইটি সুমুক্ষু ব্যক্তি অতি নিষ্ঠার 
সহিত পালন করিবেন। তিনি দেহ ও মনকে সুস্থ 
ও পবিত্র রাখিবার জন্ত ব্রহ্ম পালন করিয়া 
সংযত জীবন যাপন করিবেন এবং রুপ্রবৃত্তিগুলি 
দমন করিবেন । 

ধিনি যোগাভ্যাসের দ্বারা মুক্তিলাঁভ করিতে 
চাছেন, তিনি নিপমিতভাবে হম্তপদাদি প্রক্ষালন 
এবং বিশুদ্ধ খাস গ্রহণ করিয়া দেহকে এবং সৎ 
চিন্ত! দ্বারা মনকে পবিত্র রাখিবেন। তিনি সর্বদা 


যোগ-দর্শনের মমকতা 


৬৮৩ 


অল্পে সন্ত থাকিবেন এবং কঠোর সাধনার জঙ্ 
শীতাতপকে অগ্রাহ করিতে অভ্যা করিবেন। 
তিনি ধর্মপুস্তকাদি নিয়মিতভাবে * পাঠ করিবেন 
এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিখেন। শরীরকে ছু 
ও সবল রাখিবার জন্কা পন্মাসন, বীরাসন প্রস্তুতি 
আসন একান্ত প্রয়োজনীয় । এই আসনগুলি 
শরীরকে দুঢ় ও নীরোগ করিয়া থাকে। নিয়মিত- 
ভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে চিত্ত শান্ত থাকে । 
ইন্দ্রিয়সযুহকে বিষয় হইতে নিবৃ করিয়া সাত্বিক 
বুদ্ধির অধীনে রাখিতে হইবে । যাহার ইন্দ্রিয় সমুহ 
বহিমুখী তাহার চিত্ত সবদা বিক্ষি্ড অবস্থায় থাঁকে 
এবং. বিক্ষিপ্রচিত্তে কেহ সমাধি লাঁত করিতে 
পারে না। 

যম নিৎম পালন করিদে চিত্ত সমাধির উপযোগী 
হইয়া থাকে । বিশুদ্ধ চিত্ত নিয়ত কোন বস্তুকে 
ধ্যান করিতে পারে । চিত্তকে একটি নিদিই বস্তর 
উপর নিব রাখার নাম ধারণা এবং স্টে বস্তর 
অশ্নক্ষণ চিন্তা ধ্যান এবং ধ্যানের পর সমাধি। 
সমাধিই যোগ। ইহা ছুইপ্রকার সম্প্রজ্ঞাত ও 
অসম্প্রচ্ছাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কোন বিষয়কে 
অবলুম্বন করিয়া ইয়া থাক্কে এবং ইহাতে বিষয়টি 
সম্যকরূপে জ্ঞাতি হয়। এই সমাধিতে জ্ঞাতা ও 
জ্ঞাতের কোন প্রভেদ থাকে না। জ্ঞাতা জ্ঞাত 
বিষয়ের মঞ্চে নিজকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়! ফেলে। 
সম্প্রজ্ঞত সমাধি কোন বিষয়কে আশ্রয় করিয়া হয় 
বলিয়া ইহাকে সবীজ সমাধিও বলে। 

যেয়ন ধানুঘ স্থল লক্ষ্য ভেদ করিয়া সথক্ম লক্ষ্য 
ভেদ কবিতে চেষ্ট/ করে, স্ুল বিষয় হইতে আরম্ত 
করিয়& ক্রমশ: সুক্ষ হইতে স্থগ্মতর বিধয় অবলম্বন 
করিয়া যোগার যোগাভ্যাস করিতে হয়। বিষয়ভেদে 


মশ্জ্ঞাত সমাধি চারি প্রকাঁর-ক্কিতর্ক, বিচার, 


আনন্দ ও অস্মিতা। বিতক ছুই প্রকার-_-নবিতর্ক 
ও নিবিতর্ক। দেশ ও কাল সম্বন্ধযুক্ত ঘটনাদি দুল 
বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়ের ধারণ! ও ধ্যান 


৬৮৪ 


হইতে যে সমাপত্তি লাভ হয় তাহাকে সবিতর্ক এবং 
দেশকাল সম্বন্ধহীন কেবলমাত্র সেই বিষয়ের 
অন্ুক্ষণ চিন্তন হইতে যে সমাধি উৎপন্ন হয় তাহাকে 
নিবিতর্ক সমাধি ব্লা হয়। . কোনও বিশেষ স্থান ও 
কালের আগম ও বিচার-লন্ধ ুক্ম পঞ্চতন্মাত্রার 
যেকোন একটির ধ্যান হইতে যে সমাধি তাক! 
সবিচার এবং কেবলমাত্র সাধারণ তন্মাত্রা অবলম্বনে 
যে সমাপত্তি তাহা নিধিচার। আনন্দ-প্রদায়ক 
অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়াদি করণকে আশ্রয় করিয়া যে 
সমাধি তাহা সানন্দ এবং বুদ্ধি নিজকেই ধ্যানের 
বিষয় করিয়া যে সমাধি লাভ করে তাহাই সাশ্মিতা 
সমাধি | . 

সহ্ুজ্ঞাত স্মাধিতে যোগী পিদ্ধদিলাভ করিলে 
প্রজ্ঞালাভ করিয়া থাকেন। প্রজ্ঞ-সংস্কার অঙ্গান্ত 
সংস্কারগুলির নিরোধ ঘটাইক়া থাকে । সেই 
সংস্কারের নিরোধে নিবাঁজ অথবা! অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
উৎপন্ন ,হয়। এই সমাধিতে অবিষ্ঠা-প্রভাব ন্ 
হয় এবং আত্মা স্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকে । কোন 
ভাঁবের নিরোধ ঘটহিতে হইলে তাহার প্রতিকল 
ভাব চিত্তে আনয়ন করিয়! যত্বের সহিত 
সর্বদা ধারণ করিণে তাহার সংস্কার দৃ় হয় .এবং 
পূর্বভাব নষ্ট হয়। যোগ-লাঁধনার এই নীতি 
অপরিহা্ধ। 

যোগী যোগপথে সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইলে 
নানারকম অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া থাকেন। 
সমাধির বিষয়ান্ছসারে তিনি শৃন্যমার্গে বিচরণ 
করিবার অপূর্ব শক্তি লাভ করেন। তিনি অতি 
দুরের জিনিস দেখিতে এবং দূরের শঙ্খ শুনিতে 
পারেন। তিনি অপূর্ব তেজঃ এবং শারীরিক ও 
মানসিক শক্তি লাভ করেন। কিন্তু, যিনি এই সকল 
শক্তি লাত করিয়া গন্তব্যস্থানের কথা ভুলিয়! যান 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ -১২শ সংখ্যা 


এবং নিজকে সফলকাম বলিয়া মনে করেন তিনি 
কখনও পুরুযার্থ লাভ করিতে পারেন না। 
অচিরেই তাহার পতন ঘটিয়! থাকে । ধিনি প্ররুত 
সাধক তিনি এই সকল প্রলোভনে বিচলিত ন 
হইয়া দুঢচিত্তে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইতে 
থাকেন এবং পরিণামে মুক্তি লাভ করেন। পূর্বেই 
বলা হইয়াছে, যোগশাস্্কার ঈশ্বরে বিশ্বাসী । 
তাহার মতে নশ্বরও এক বিশিষ্ট পুরুষ। “কেশ 
কর্মবিপাকাশয়ৈরপরামুষ্টঃ পুরুযবিশেষ নশ্বর: | 
তাহার অবিদ্ধদি কেশ নাই। তিনি কর্ম করিলেও 
তাহার ফল ভোগ করেন না। তিনি বাসনামুক্ত। 
তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান । যে সাধক ঈর্বরে 
আত্মসমর্পণ করেন, সেই সাধকের সাধন-পথের 
সমস্ত বির তিনি দূর করিয়া উহা সুগম করেন। 
তিনি জগতনিয়ন্তা এবং পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ 
ঘটাইয়৷ প্রকৃতির পরিণাম নিয়ন্ত্রণ করেন। যোগ- 
শা্কার অন্যভাঁবেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ 
করিয়াছেন। তাহার মতে বেদ ভ্রান্ত এবং বেদে 
ঈশ্বরকে জগতনিয়ন্তা হিসাবে স্বীকার করা হইন্াছে। 


' কাজেই ঈশ্বরে কাহারও অবিশ্বাস সঙ্গত নহে। 


আমরা সকলেই জ্ঞান ও মুক্তি পথের পথিক। 
কিন্তু সকলেই যাত্রাপথের একই স্থানে নহে। 
কেহ বা দূরে অগ্রসর হইয়াছে কেহ বা পিছনে 
রহিয়াছে । আমাদের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য 
রহিয়াছে । কাজেই পুরুষদের মধ্যে এমন একটি 
পুরুষ আছেন ধিনি উৎকৃষ্ট এবং যাহার সত্তা প্রকুষ্ট। 
এই পুরুষই ঈশ্বর । তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্‌। 
ঈশ্বরের জ্ঞান প্ররুষ্ট এবং অনন্ত। তিনি চিরমুক্ত 
এবং' পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। তিনি 
অনাদি এবং অনন্ত। তাঁহার কোন বন্ধন ও 
মুক্তির প্রশ্ন নাই । 


পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ 


ডক্টর কাজী «মোতাহার হোসেন, এম-এ, পি এইচডি 


সম্প্রতি অচিন্ত্যকূমার সেনগুপ্তের লেখ! “পরম 
পুরুষ শ্রাশ্ীরামরু্ ( প্রথম থণ্ড, তৃতীক়্ মুদ্রণ) 
পড়ে দেখবার সুযোগ হয়েছে। ভক্তের লেখা, 
কাজেই স্থানে স্থানে কিছু অতিরঞ্জন হওয়া স্বাভাবিক 
_-তাকে ব্রি বলা চলে না । ভূমিকায় গ্রগ্তকার 
লিখেছেন-_-“আমার তত নেই, শান নেই, ভগ 
মন্ত্র কিছু নেই, আছে কিঞিৎ সাহিত্য । এই 
সাহিত্যের উপচারেই অআচনা করতে চেয়েছি, 
ভগবানকে |” “তত্ব নেই” কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয় 3- 
মাঝে মাঝে বেশ খানিকটা তত্ব-ও রয়েছে। তবে 
সবটা মিলে গ্রন্থকার যে সাহিত্যিক ভঙ্গী দিয়েছেন, 
তা এতই মনোহর যে সেই গুণে সব বৈগুণ্য 
ভেসে গিয়েছে! সাহিত্যের রসলোক থেকে যে 
বর্ণনার ঝরণ প্রবাহিত হয়েছে, তাতে অনেক 
অস্পষ্ট কথাও বেশ ম্পই হ'য়ে ফুটে উঠেছে। 
বিশেষতঃ মহাপুরুষের' মানবীয় ভাবটা এত চমৎকার, 
ফুটেছে, আর তাঁর টুকরো ঘটনাগুলো এমন 
স্থসঙ্গত হয়েছে যে অব।ক হ'তে হয়। এর কোনো 
কোনো অংশ পড়বার পর আমি হজরত মহম্মদের 
জীবনীটাও যেন একটু নতুন দৃষ্টিতে দেখতে 
পেয়েছি । সাধন-মার্গের সব গুহ কথা বুঝা 
যায় না, তবে* সাহিত্যিক বর্ণনার গুণে যতটা 
আভাস পাওয়া গিয়েছে, তা অস্পষ্ট হ'লেও 
মূল্যবানি। 

ছই মাসের মধ্যেই তিনবার মুদ্রণ করে *্প্রায় 
১৮১০০* কপি ছাপতে হয়েছে, এর থেকেই পাঠক- 
মমাজের কাছে বইখানার কত কদর হয়েছে তা 
বেশ বুঝা ঘাচ্ছে। বাঙালী জাত ভক্তিপ্রবণ বলেই 
যে এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছে তা বললে একটু 
অবিচাঁর কর! হয়। অবশ্য, মনের মত কথ! সবাই 


শুনতে চায় কিন্ত বলবর মত করেও বলা চাই। 
আমার মনে হয়, সাহিতাক এেষ্ঠতাই এ-বইএর 
জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। সহজবোধ্য ঝরঝরে 
ধর্ণনা জনদাধারণের উপযোগা। এই দিক দিয়েও 
বইথানা সার্থক হয়েছে । পণ্ডিতের মনের মধ্যে 
পাগ্ডিত্য এমন শক্ত ক'রে খুঁটি গেড়ে বসে যে 
সচরাচর দেখতে পাঁই পাঁণ্ডিতা জহির করবার 
প্রচ্গ্োই আসল, বক্তব্যটা গৌণ । কিন্ধ অচিস্ত্যবাবু 
জীবনচরিত লিখবার যে সহজ ধারার নমুনা 
দেখিয়েছেন তা সাধারণ লোকের ত বটেই, বিশেষ 
করে পণ্ডিতের কাছেও আদশ বলে গণ্য হ'তে পারে। 
দেশের মনোধারার সাঙ্গ স্বচ্ছন্দ যোগ রজজেছে 
বলেই রামায়ণ মহাভারত মহাগ্রন্ণ হ'তে প্রেরেছে। 
বাঙালী হিন্দুর সুক্জা সরল চিন্তাধারা শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবনের মধ্য দিয়ে যে সহজ সৌন্দর্ধে বিকসিত 
হয়েছে গ্রন্থকার সেই সবের অতি স্বাভাবিক বর্ণনা 
দিয়েছেন । এতেই বইথানার বিশেষত্ব, এতেই 
এর শ্রেষ্টতা। 

নিফলুষ শ্রীরামকষ্জের বালক-সুলভ সরলতা আর 
অন্ঠের সনে একাত্মভাবে মিশবার ক্ষমতা প্রকাশ 
পাঁয় তার বিবাহের ঘটনায়, অভিনয়-দক্ষতায় আর 
সর্ব-ধর্ম-সাঁধন ব্যাপারে । মুসলিম ধর্মসাধন ব্যাপারে 
একটা জিনিস আমার কাছে বেশ কৌতুকজনক 
মনে হ'য়েছে__সেটি হচ্ছে ব্রাহ্মণের হাতের রান্না 
চাই, অথচ কাছ! খুলে রান্না করাও চাই। বোধ 
হয় হিন্দুত্বের সংস্কার মনে এত দৃঢ়মূল হ'য়ে রয়েছে 
বে অনেক কিছু ছাড়া গেলেও বক্রান্ধুণ"টুকু ছাড়া 
যাচ্ছে না। কেউ হয়ত বলবেন, মাঁকে সন্ত 
করবার জন্ত এটুকু রাখ! প্রয়োজন ছিল! কিন্তু 
আমার মনে হয়, সমাজ কিংবা জশ্মদাত্রীর মুখ চেয়ে 


৬৮৩ 


কাজ করবার মত মানুষ ছিলেন না শুরামকুষঃ । 
এটি হয়ত তাঁর একটি গুঢ কৌতুক । 

অন্ধান্ত অন্দেক মহাপুরুষের মত ্রীরামকৃ্ও 
সিদ্ধাই-এর জন্ত লালাপ্রিত ছিলেন না। ত্বার মধ্যে 
মহাভাবের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি শুধু “নামের 
নেশা”তেই মাকে ডাকতেন, তীঁকে নান! বিচিত্ররূপে 
মনের ভিতর অন্গভব করেছিলেন এবং সম্পূর্ণভাবে 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 


তার ইচ্ছা ৬পপ্ নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন 
বলেই তাঁর সাধনা অনায়াসে বিভিন্ন গ্রাম অতিক্রম 
করতে পেরেছিল--এ সব কথ! বেশ স্পষ্ট হ'য়ে 
ফুটে উঠেছে । | 

মোটের উপর এমন একখানা চমতকার গণ- 
সাহিত্যের স্থট্টি করে অচিন্ত্যকুমার বাঙালী পাঠকের 
ধন্যবাদ ভাঁজন হয়েছেন। 


আমার স্রন্দর এসো; 
ল্লীআদিত্যনাথ মিশ্র, বি-এ,বি-টি, সাহিত্যশাস্ত্ী 


আমার সুন্দর এসো শুচিপিদ্ধ শান্ত দগজনে 
যেখানে গোধূলি নামে দিবাশেষে পূরবীর স্থরে। 
আলিম্পিত হয়ে ওঠে সাক্ষ্য রক্তরাগে ক্ষণে ক্ষণে 
আবাহনী-গতিস্থর ভেসে যায় দূর হতে দুরে 


অবসন দেহমন ; অবসন্ন স্বতি ও এষণা 

নৃতন উৎসাহে মাতে, ভুলে ঘান্প ক্লান্তি দিবসের ; 
সত্য শিব সুন্দরের অতন্ভ্রিত মৌন আরাধনা 
মুছে দেবে যত ক্লেদ কর্মকীন্ত দীর্ঘ জীদনের। 


আমার সুন্দর এসো, পূজা হোক চিরনুন্দরের, 
অসুন্দর কোঁন কিছু রয়নাকে। যেন হেথ! কু ) 
দীনতা বাহিরে থাক্‌ঃ দূর হোক দেন হৃদয়ের 
স্বাগত জানাই তোমা হে সুন্দর হে আমার প্রত ! 


ধর্মগ্রন্থে নাম্য বাদ 
পঞ্ীমাণিক চট্রোপাধ্যায় 


আজকাল সারা পৃথিবীতে সাম্যবাদ কথাটি 
লইয়া বেশ একট! আলোড়নের স্থটি হইয়াছে। 
জগতের প্রত্যেক বড় বড় জাতির ভাগ্নিয়ন্তার! 
কি অর্থ নৈতিক, কি সামাজিক ছোট বড়, সমস্ত 
প্রকার সঙ্কট এবং সমস্তাগুলিকেই 'সাম্যবাদ' কিংবা 
অনুরূপ কোন, মুত্রের দ্বার নিরসন করা সম্ভব এই' 
কথাটাই বার বার জোর করিয়া বলিতেছেন। 
কিন্ত আমাদের মনে হয়) গণতনআবাদঃ সমাজতঙ্্রবা্, 
সামাজ্যবাদ প্রভৃতির ন্যায় সাম্যবাদ? একটি বিশিষ্ট 


মতবাদ নয়। সাম্রাজ্যবাদ এবং গণতন্ত্রবাদ কোন 
এক শ্রেণীর বা জাতির কিংবা দেশের রানৈতিক 
চেতনার দ্বার অনুরঞ্জিত বা পুষ্ট, পক্ষান্তরে সাম্যবাদ 
রাষ্্নৈতিক ব! সমাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট 
আলোকপাত করিলেও কেবলমাত্র উপরোক্ত ছুইটি 
নীতির স্থরেই একান্তভাবে বাধা নয়। ইহা জাতি- 
ধর্মনিবিশেষে সমস্ত মানবসমাজের একটি সহজাত 
প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি মানবসভ্যতার প্রর্ধোষ কাল 
হইতে সর্বপ্রকার হন্ঘসংঘাঁত সন্বেও মানুষে মান্গুষে 


পৌষ, ১৩৬২ ] 


তথা দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে একটা অবিচ্ছেন্ত 
সমুন্নত গ্রথিত করিয়াছে । মানুষ বা মানবসমাজ 
সাময়িকভাবে ইহার প্রভাবমুক্ত হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহে 
লিপ্ত হয় বটে কিন্তু একেবারে ইহাঁর প্রভাবমুক্ত 
হওয়া মানবসমাজের সাধ্যাতীত + সর্বপ্রকার স্বার্থ- 
জনিত ভেদবুদ্ধিসত্বেও মানুষে মানুষে এই যে এক্যের 
বাধনে বাধা থাকিবার প্রবৃত্তি যাহা সবকালের 
এবং স্বজাতির লোকের মধ্যে বিরাজমান তাহাই 
“সাম্যবাদ । 

সাম্যবার্দ একটি মতব'দ নয় বলিয়া লৌকিক 
কাধকারিতার গণ্তীর মধো সীমাবদ্ধ নহে। আম্থা 
সমত্ত মতবাদ বা 4২77৮ অপেক্ষা মানব-মনের প্রতি 
ইহার আবেদন ঘনিতর। সেইজন্থই “সাম্যবাদ 
বলিতে আমরা অর্থাৎ ভারতীয়েরা থা বুঝি ইংরেজ, 
আমেরিক!ন, রাশিয়ান, বা চৈনিক প্রস্তুতি জগতের 
বিভিন্ন জাতিরাও তাহাই বুঝে । অন্যান্থ সমস্ত 
ক্ষেত্রে মতের এবং সমাজব্যবস্থার যথেষ্ট পার্থক্য 
থাঁকিলেও 'এই যে একটি বিশিষ্ক্ষেত্রে বোধশক্তির 
একান্ত সমতা ইহা অত্যন্ত আশ্্ের হইলেও 
একেবারে অসঙ্গত শয়। কারণ, ক্ষেত্র বিভিন্ন 
হইলেও একই বীজ হইতে এই সাম্যবাদরূপ মহা- 
বৃক্ষের উৎপত্তি এ বীজ হইতেছে ধের্গ। 
প্রত্যেক জাতির এক একটি বিশিষ্ট ধর্ম আছে 
এই বিশিষ্ট ধর্ম এ জাতির কর্মনিয়ন্ত্রণের পথ এবং 
বিচার করিবার নিদিষ্ট দৃষ্টিভজি । প্রত্যেকটি 
পথ ও বিচারধারার বাহিক কাঠামো পৃথক হইলেও 
উহাদের লক্ষ্য মানুষকে “বিরাটের' দিকে লইয়া 
যাওয়।। হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ গীতা”) শ্রীষ্টানেরু ধর্ম- 
গ্রন্থ “বাইবেল” । ভাষা বিভিন্ন, কিন্তু এই দুই 
গ্রন্থেরই উদ্দেম্ত এক। তাই গীতা কিংবা বাইবেল 
এই ছুইখানি গ্রন্থের একখানির মর্ম যখার্থ হৃদয়দম 
হইলে অপরটিরও মর্ম উপলব্ধি করা সহজ হয়। 
কর্মনিয়ন্ত্রণ তথা বোধশক্তির এই যে সমতা ইহাই 
এককালে সমগ্র মানযসমাজের একটি অভিন্ন প্রবৃত্তি 


ধর্মগ্রন্থ সাম্যবাদ 
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বা ভাবধারার কথা শ্বরণ করাইয়া দেয়। ইছাঁকেই 
সাম্যবাদ রূপে অভিহত কর! যাইতে পারে। 
গাতায় শ্রুকুষণ বলিয়াছেন_-”সধ্রর্মান্‌ পরিত্যঙজা 
মামেকং শরণং আরজ । ,গীতার এই বাণী শুধু 
নিষ্ঠাথান হিন্দুর নয়, জাঁতিধর্মনিবিশেষে সমগ্র 
মানবজাতির ক্ষেত্র প্রবোজ্য। গীতার শ্ররুষ্ণ বা 
বাইবেলের খীশ্ব্াষ্ট কখনই কোন এক বিশেষ 
জাতি বা সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারেন না। কি 
উপনিধণ্দে, কি গাতায়, কি বাইবেলে ভগবান সর্বত্রই 
মান্তষের কাছে বিরাট এবং মহা-মহনীয়রূপে 
বিরাজ কাঁরতেছেন। মকল ধমগ্রন্থেরহই আবেদন 
মান্য যেন তাহার ক্ষুদ্রতা বিসজন দিয়া সেই 
বিরাটের আশ্রয় লয়। সেই বিরাটরূপ পরম 
নমত! সকল নাঁচ্ষকে ধরিয়া রাখিয়াছে, এক করিয়া 
রাঁখিয়াছে। 
বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ায় আজ দেবতার স্থান 
অধিকৃত হইয়াছে মাহুবের দ্বারা। রাশিয়া জুনগণের 
কল্যাশবিধানে অসাধ্য সাধন করিয়াছে সন্দেহ নাই, 
কিন্ত একটু বিবেচনা করি"লই দেখা যাইবে যে; 
যে নুতন সৃষ্টি এবং এ্রতিহ্থ স্থাপনের কৃতিত্ব আজ 
র।শিয়াকে দেওয়া হইতেছে তাহা মানবসমাজের 
আদিম প্রবৃতি সেই সাম্যবাঁদেরই নামান্তর ॥ এই 
গ্রবৃতি আজ নুতন করিয়া রাশিয়াতে উত্তৰ হয় 
নাই। রাশিয়াতে তাহা প্রসারলাভ করিয়াছে 
সত্য, কিন্ত রাশিয়ার স্টার আমাদের এই ভারতবর্ষে 
এমনকি প্রবল সাঁআজ্যবাদদী ইংলগ্ডেও এই একই 
সত্য নিহিত রহিয়াছে । উপনিষদের বাণী হইল 
সামান্ধ তৃণখণ্ড হইতে জগতের ছোট বড় সমস্ত 
জিনিসুই ব্রক্মময় অর্থাৎ সমগোত্রীয়। উপনিষদের 
এই বীণীও সাম্যবাদের অন্তর্গত। সুতরাং 
“আমরা দেখিতে পাইতেছি মাশ্তযের, মধ্যে যখন 
রাষ্ট্নৈতিক চেতনা পরিপূর্ণভাবে দ্লানা বীধিয় ০ 
উঠিতে পারে নাই তখন হইতেই ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রেও 
সাম্যবাদের পরিসর যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল। কি গীতা, 
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কি বাইব্লে সমস্ত ধর্সগ্রন্থেরই প্রতিপান্থ বিষয় 
ছিল সর্বধর্ম- সমন্বয়ের মধ্য দিয়! সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা 
বারা বৃহত্তর ঝ্ুনকল্যাণ সাঁধন। মানবসত্যতার 
প্রদ্দোবকালে মানবমনের অপ্রসাঁরতা হেতু 'কোঁন 
লোকই এ সম্ন্ধে যথেষ্ট অবহিত হইতে পারেন 
নাই, তাই বৃহত্তর জনকল্যাণ বাদ দিয়! আতমুক্তি 
লইয়া তথন অনেকে ব্যস্ত থাকিতেন। উপনিষদ্‌ 
গাতা প্রভৃতি ধম গ্রন্থে সাম্যবাদের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত 
রহিয়াছে তাহা নূতন করিয়! চোখে পড়া দরকার 
আরামকৃষও এবং তদীয় প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ 
এই ঝুগে বশেন করিয়া এই দিকে জগদ্বাসীর 
দৃষ্টি মাকষণ করিয়াছেন। ম্বামীজীর উদাত্ত 
আহ্বান ম্মরণীয়--_ 


“পনরূপে সম্মুখে তোমার, 

ছাঁড়ি কোথা খু জিছ ঈশ্বব? 
জীবে গ্রেম করে বেই জন, 

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।” 


এই আহ্বান মানুষের প্রক্ৃতিনিছিত চিরন্তন 
সাম্যবার্দের উপর স্থাপিত। বর্তমানে নানা বিষয়ে 
স্কটাপন্ন মানবের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে বিশেষ 
করিয়া বীর সন্গাপী বিবেকানন্দের অনুস্থত পথে 
সবধর্ম-মমথয়ের ভিত্তিতে সাম্যবাদকে নবরূগে 
প্রতীবমান করিতে হইবে । জগতের সুমক্ষে আর 
একবার ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ-সচিতাদের দূরদশিতার 
প্রমাণ দেখাইতে হইবে । আমাদের ইচ্ছাশক্তিৰলে 
এবং পূর্বস্থরীদের মহান্‌ আত্মত্যাগের প্রেরণায় 


উদ্বোধন 


খতম বর্ষ--১২শ সংখ্য! 


আমরা যদি আবার পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগরন্থের মধ্যে 
নিহিত সত্য যথা “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার 
উপরে নাই” এই মহাবাণীর পূর্ণ মধাদা বিশ্ববাসীকে 
দেখাইতে পারি, তাহা হইলেই ভারতের মহান্‌ 
প্রীতিহা বজায় থাকিবে । পৃথিবীর মানব-সমাজ 
তখন বুঝিতে পারিবে যে “সাম্যবাদ, শুধুমাত্র রাষট্- 
ক্ষমত! অধিকারের বা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার নয়, ইহা 
সামাজিক জীব এবং পরমাণু-শক্তির অধিকাবী 
বিংশ শতান্বীর আপাঁতি-পাস্তিক মানুষদের চরমতম 
আস্তিক্যবুদ্ধির নবন্ধপায়ণ। 

উপসংহারে বক্তব্য এই বে, সাম্যবাদ” কথাটিতে 
যতই রং ফলান বাঁক না কেন, মুলতঃ হতা 
মনুযা-সমাঁজের ধারুক এবং বাহক বে ধর্ম তাচারই 
আশ্রয়ে যুগ যুগ ধরিয়া লালিত পালিত হইয়াছে 
এবং এখনও হইতেছে । তবে কাঁলচঞের আবর্তনে 
ধর্মগ্রন্থগুলিব বক্তব্য যেমন যেমন ভাবে পরিবতিত 
এবং রপায়িত হইয়াছে মনুয্য-সম।জের উপর 
ইহাদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তিরও তদ্দপ ভরীসিবুদ্দি 
হইয়াছে। তাঁহা হইলেও যর্দি কেহ অভিনিবেশ 
'স্হকারে পৃথিবীর বিভিন্ন * ধর্মশাস্বগুলি অধ্যয়ন 
করেন তাহা হইলে তিনি স্বভাবতই অন্'ভব করিবেন 
যে, ভাষা এবং আচার-বিচার বা অগ্সষ্টানগত 
ক্রিক্সাকলাপের িভিন্নতা থাঁকিলেও এই ধমগ্রন্থ- 
গুলির মুল সুর 'সাঁমাবাদের” তন্জীতেই বীধা। 
ধর্গ্রন্থ-নিদিষ্ট সাম্যবাদ মানুষে মানুষে তেদ বিবাদ 
ভুলিয়া বৃহত্তম সত্য পরমেশ্বরের অন্ুষ্ভৃূতিতে সকলকে 
এক হইতে উপদেশ দিয়াছে । 


“তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা 'ও কগমোগ্যমের ক্ষেত্রে পুরা পাশ্চাত্ত জাতির 
মত হইয়া আবার ধর্মীয় সংস্কৃতি ও প্রেরণায় খাঁটি হিন্দু হইতে পার? ইহাই এখন 


প্রয়োজন, আর আমরা অবশ্যই ইহা করিব 1” 


স্বামী বিবেকানন্দ 


্ত্ীপ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা 
শ্রীপাচগোপাল চট্টোপাধ্যায় 


| ভগবান শ্রীরামকৃফদেবের অগ্ঠতম সন্গা(সি-শিস্ক এবং আরামকৃষ মঠ ও মিশনের হিতীর অধাক্ষ (মে, ১৯২২ 
হইতে ফেব্রুমার, ১৯৩৪ পর্যন্ত) প্রমৎ স্বামী শিবানন্দজীর ( মহাপুরুষ মহারাজের) আগামী জন্ম তথি এই বৎসর পড়িয়াছে 
২৩শে পৌষ (৮ই জানুয়ারী, ১৯৫৬), রবিবার। ব্রক্মব্দি আচাঁধের পবিত্র প্ুতির উদ্দেহে আদ্ধা্লি-স্বরূপ আমর তাহার 
জীচরণাত্রিত ভক্ত বর্তমান লেখুকর এই ব্যক্তিগত স্মৃতিকথাটি এবং পরে মহাপুরুষ সহারাজের স্বহস্তপিখিত তিনটি পত্রও 


এই মাসে প্রকাশ করিলাম ।--উ: সঃ | 

খ্রীঃ ১৯২৩ সালে কাঁধোপলক্ষে কাশী গিয়া 
ছিলাঁম। একদিন সন্ধ্যায় নিতে পাইলাম “অখৈত 
আশ্রমে মিহাপুকষ মহারাজ' রূহিধাছেন, পরদিনই 
হরিদঘাব চলিয়া যাইবেন। কানাতে নৃতন গিয়াছি, 
“মছ্বৈতে আশ্রম” কোথায় আর এই মহাপুরুষ 
মহারাজই বা কে কিছুই জানিতাঁম না। তবুও 
সাধুদশনের একট! প্রবল ইচ্ছা অনুভব করিতে 
লাগিলাম এবং জনৈক বন্দুক ( ইনিও কাশীঠে 
আমারই মত আগন্থক) লইয়া পরদিবস সকালে 
পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিছুদূর অগ্রসর 
হইতেই একটি খালি টাঙ্গাগাডী দেখিতে পাইয়া 
তাহার চালককে তাঁডাতাডি অদ্বৈত আশ্রমে 
পৌছাইতে বলিলাম। উত্তর সে যখন জানাইল 
যে এঁ আশ্রম চিনে না তখন আমার মাথায় যেন 
আকাশ ভাঙ্গিয়। পড়িল। তবে ত সময়মত 
পৌছিয়া মহাপুরুষজীর দর্শন পাওয়া অসম্ভব হইল। 
প্রাণের মধ্যে তখন যে কিরূপ ব্যাকুলতা আসিল 
তাহা বাক্যে প্রকাঁশ করা সম্ভব নহে। ঠিক সেই 
মুহূর্তেই এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল। 
রাস্তায যেখানে গীড়াইয়া টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে জামি 
কথাবার্তা বলিতেছিলাম ঠিক তাহার পাশেই এক্ষটি 
বাগানবাঁড়ী ছিল। সহস! তথা হইতে এক বাঙ্গালী 
ভদ্রলোক গেঞ্জি গায়ে ও চটি জুতা পায়ে বাহির 
হইয়া! বাড়ীর ফটক খুলিয়া রাস্তাজ আসিলেন এবং 
টা্াওয়ালাকে গ্িজ্ঞাসা করিলেন কি লই 
আমাদের বচস। হইতেছে । সে বলিলঃ "বাব কৌন্‌ 


ঠিকানা বতাতে হৈ" সো ময় নহাঁ পহচান্তা ছ' |” 
ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কোথায় 
ধাইতে চাই । আমি অদৈতাশ্রমের নাম করিলে 
তিনি গাড়াওয়ালাকে বলিলেন, “আবে তুম্‌ লাক্‌না 
হান্পাতাল নেহী জান্তে হো! ?” সে উত্তর দিলঃ 
“জরুব জানতা ভ*1” তখন তিনি বলিলেন, “উহাই 
লে এই বলিক্নাই তিশি চটি জুতার 
আওয়াজ করিতে করিতে ফটক বন্ধ করিয়া ভিতরে 
চলিযা গেলেন। মনে হইল তিনি যেন আম$দিগের 
গন্তব্য নেব নির্দেশ দিতেই প্রেরিত হইয! রাস্তায় 
অ।সিয়াছিলেন। তাহার নির্দেশমত টাঙ্গাওয়ালা 
আমাদিগকে লইয়া গাডী ইাকাইল ও, বক্সিসের 
লোড়ে অতি শীঘ্রই পৌছাউযু! দ্িল। জনৈক পূর্ব- 
পরিচিত মন্ধ্যাসী দেখিয়া বলিলেন, “আপনি ঠিক 
সময়েই এসেছেন। মহাপুকষজী এখনও আছেন, 
তবে যাঁওযান্ত জন্য প্রস্তত হয়ে বাইরে এসে বসে 
সকলকে দর্শন দিচ্ছেন, শীঘ্র ভিতরে চলুন ।” 
তাহার কাছে তখনই প্রথম জানিলাম এই মহা 
পুরুষজীর নাম শ্বামী শিবানন্দ এবং তিনি রামকুষ্জ- 
মিশনের প্রেসিডেন্ট ॥ জন্র্যাসীটি তাড়াতাড়ি 
্ীপ্রীমহুপুরুবজীর নিকট লইয়া গিয়া আমাকে 
একজন পোষ্ট আফিসের কর্মচারী এবং "ম্বামি-শিষ্য 
সংবাদ” গ্রন্থের প্রণেতা শ্রধৃত শ্রৎ চক্রবর্তী 
মহাশয়ের বন্ধু বলিয়া পরিচিত করাইয়া দিলেন ) . 
মহাপুরুষ মহারাজ এ পরিচয়ে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ 
কবিহ। আমাকে নিকটে বিবার নির্ধেশ মিল! 


যান” 


৩৪৬ 


আমি আবেগবশতঃ একটি কথাও বলিতে পারিলাম 
না- শুধু প্রণাম করিয়া চুপ কঁরিয়া বপিয়া তাহার 
মুখের দিকে চাঁহিয়াই রহিলাম। তাহার বালকের 
ন্যায় সরল হাসিমাথা মুখখানি হইতে যেন করুণা- 
ধারা বঝরিয়া পড়িতেছিল। তাই দর্শন, মাত্রেই 
প্রাণে অত্যন্ত আকর্ষণ অনুভৰ করিলাম এবং মনে 
মনে ভাবিলাম, “ইনি প্রকৃতই মহাপুরুষ, ইনি যদি 
আমায় কৃপা করেন তবেই জীবন সফল ও ধন্ত হয় 4” 
বলা বাহুল্য ইহার পূ মুহুর্ত পস্ত জামার দীক্ষা লওয়ার 
ইচ্ছা বা কোনও সংকল্প ছিল না। আমাদের 
বসিবার কিছুক্ষণ পরেই একজন দন্তনির্সাতা 
শ্রীশীমশপুরুষ মারাজের বাঁধানো দাত (বোধহয় 
প্রথম বাধানো দাত ) আনিসাছিল। মহারাঁজ 
তাহাকে উহা তোহার মুখে পরাইয়া দিতে বলিলেন 
এবং এ দাঁত পরিয়া উপস্থিত একজন সেবককে 
একখানি আয়না আনিবার আদেশ দিলেন। 
আয়ন; আসিলে তাহাতে 'মুখ দেখিয়া তিনি 
অতগুলি লোকের মধ্যেই এন্ধপ আনন্দ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন যাহা একমাত্র সরল বালকের 


পক্ষেই মম্তব। আমি অবাক্‌ হইয়া ভাবিতে' 


লাঁগিলাম ইনিই .কি ,জগৎজোড়া রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রবীণ সভাপতি? এত বড় পদমর্যাদার বিষয়ে 
কোনই খেয়াল নাই-_ একেবারে যেন প্রকৃতি মায়ের 
দুলাল শিশুর মতই প্রাণথোলা হাঁসি! আমার 
অন্তর যেন শ্রদ্ধা ও গ্রীতির মাধূর্ধে ভরিয়া গেল, 
জীবনে এক অনাশ্বাদিতপূর্ব রসের আসশ্বাদ 
পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে সভা ভাঙ্গিয়! দিয়া 
মহারাজ কন্থল যাত্রা করিলেন এবং আমরাও 
প্রিপূর্ণহৃদয়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। , 
চে ব % 

ইহার পরে দীক্ষা লওয়াঁর বাসনা মনে মধ্যে 
মধ্যে জাগিতে থাকিলেও হ্থযোগের অভাবে উহা 
ফলবতী হইতে না৷ পারায় ক্রমে স্তিমিতভাব ধারণ 
করিল। সুযোগ যখন আসিল তখন পাঁচ বৎসর 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্--১২শ সংখ্যা 


কাটিয়া গিয়াছে । ১৯২৮ সাল, আমি বরিশালে 
বদলি হইয়াছি। ইতিমধ্যে আমার স্ত্রী অপন্মার 
রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। তাহার একটি বিশেষ 
উপসর্গ সাধু-সন্যাসী দেখিলে তীব্র বিরক্তি। 
বরিশালে স্থানীয় শ্রীরামু্খ মিশনের অধাক্ষের 
সহিত পরিচিত হইলাঁম। তাহার সহায়তায় বেলুড় 
মঠে পুজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের নিকট পত্রে 
আমার সকল বিষয় জানাইব।র সুযোগ হইল এবং 
সন্দীক দীক্ষার জন্ মঠে আগিতে মহারাজজীর 
অনুমতি লাভ করিলাম । আমার দুর্ভাবনা ছিল 
যে বেলুড় মঠে অনেক গেরয়াধারী সন্গ্যাসী দেখিয়া 
না জানি আমার স্ত্রীকি অনর্থ ই ঘটা ইয়া বসবেন 
অথবা সেখানে যাইতে আদৌ সম্মত হইবেন কিনা। 
কিন্ত আশ্চধের বিষয় তিনি শশ্মহাপুরুষ 
মহারাজের আদেশ জানিয়া তৎক্ষণাৎ মঠে যাইতে 
সম্মত হইলেন ও মঠে পৌছিবামাত্রই তাহার সাধু- 
বিদ্বেষ একেবারে অন্তহিত হইল এপং তাহার অসুস্থ 
হওয়ার কোনও লক্ষণই আর দেখা গেল না। 
শশ্রীমহাপুরুষজীর সাক্ষাঞ্থ হইলে তিনি তৎপরদ্িনই 
দাপাছ্িতা অমাংস্তায় ( শশ্রশ্তামাপৃজার দিন) 
দীক্ষার জন্থ নিথিষ্ট করিলেন এবং এ দিনেই 
আমাদের প্রতি রুপা করিয়া মন্ত্রণীক্ষা দানে 
আমাদের জীবন ধন্য করিয়া দিলেন। দীক্ষান্তে 
মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের সম্বোধন করি! 
বলিলেন, “আমার দীক্ষা দেওয়ার মানে জান? 
আমি তোমাদের সকলকে ঠাকুরের হাতে স'পে 
দিলাম, আর তিনিও তোমাদের নিয়ে নিলেন। 
আনব থেকে তোমরা ঠাকুরের হয়ে গেলে ।” কি 
গন্তীর আশার বাণী! সত্যই আমরা কৃতার্থ হইলাম । 
বলা বাহুল্য, আমার স্ত্রীর যে ধর্মজীবন মস্তিষের 
রোগের জন্য একেবারে ন্ট হইতে বসিয়াছিল, 
মহাপুরুষ মহারাজের করুণায় তাহা আশ্চ্যরূপে রক্ষা 
পাইয়। ক্রমে ক্রমে বিকাশলাভ করিতে লাগিল । 
তিনি সকলকেই মাল! জপ করিতে বলিতেন ন!। 


পৌষ, ১৩৬২ ] 


মন্ত্জপের জন্ত মালা লইতে হইবে কিনা ছিজ্ঞাসা 
করিতে মহা পুরুষজী আমাকে বলিয়াছিলেন-__- 

“মালা জপে শালা, কর্‌ জপে সো ভাই। 

মন্‌ মন্‌ যো জপে উস্‌কো বলিহারী যাই ॥” 

এই কথা বলিয়াই আমায় বলিলেন, “তোমাদের 
মালা নেবার প্রয়োজন নেই।” তাঁহার পরে যত 
দিন যাইতে লাগিল ততই উপলব্ধি করিতে পারিলাম 
কেন আমাকে মহারাজ মালা লইতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন। পোষ্ট আফিস পরিদর্শনের কাজে 
বাহির হইয়া অধিকাংশ দিনই আমাকে জপের 
সময় স্টীমার বা রেলগাড়ীর কামরায় বা অন্ত বান- 
বাহনে পোঁষাক-পরিহিত অবস্থায় কাঁটাইতে হইত 
এবং অগত্যা! এ সময়ে আমাকে মনে মনেই জপ 
সারিতে হইত। মালা লইলে উহার মর্ধাদা রক্ষা 
করা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব হইত নাঁ। ইহা! 
ণুঝিয়াই মহারাজ আমায় মাল! লইতে দেন নাই । 

একবারে মঠে গিয়া দেখি মহাপুরুষজী শ্বাস- 
রোগে কষ্ট পাইতেছেন। আমরা বসিক্প!। থাকার 
সময়েই একজন ভক্ত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 


“মহারাজ, কেমন আছেন ?” তিনি উত্তর করিলেন, ' 


“বেশ ভালই আছি। জব. তক্‌ জান্কী রাম 
নাঁম লেতী হায় তব. তক্‌ তো অচ্ছী হ্থায়।” ভক্তটি 
বলিলেন, “মহারাজ, আমরা দেখছি আঁপনার খুব 
শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তাহাতে মহাপুরুষজী বলিলেন, 
“ওঃ এই দেহটা কথা বলছ? তা এত হবেই; 
দেহ ষড়বিকারাত্মক ; এখন এর 'অপক্ষীয়তে' দশা 
চল্ছে, এর পর “নগ্ততি' দশা আসবে। তা আমি 
তো! আর এই দেহ নই। ঠাকুর আমায় ৪ বেশ 
বুঝিয়ে ও দেখিয়ে দিয়েছেন আমি দেহ থেকে 
পৃথক ; দেহের কষ্টে আমার কোনই কষ্ট হয় না।” 
দেহাভিমানী মান্য আমরা, আমাদের পক্ষে 
মহাপুরুষ মহারাজের এই কথাগুলি সহসা হৃদয়ঙগম 
করা বেশ কঠিন বোধ হুইল। 


শ্রশীমহাপুরুষ মহারাজের স্বতিকথ 


৬৯১ 


শেষ দর্শন হয় তাঁহার অন্তিম অসুখের স্ময়। 
তখন আমরা বহরমপুরে থাকি। সারগাছি আশ্রম 
হইতে, স্বামী অবগ্তাননদজী শ্র শীমহাঁুরুষ মহারাজের 
সাংঘাতিক অস্থখের সংবাদ টেলিগ্রামে পাইয়া 
বেলুড় যঠে চলিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ জনৈক 
সাধুর নিকট পাইয়া! আমি অত্যন্ত হতাশ হইলাম 
এবং বেলুড়ে স্বামী অথগানন্দের নামে জরুরী 
(টেলিগ্রাম পাঠাইয়া শেষ দর্শন সম্ভব কিনা জানিতে 
চাঁহিলাম। উত্তরে তিনি আমাদিগকে যাইবার 
আদেশ দিলে আমি ছুটি পাওয়ার অপেক্ষা ন! 
করিয়া উপরিওয়ালাকে অবস্থ। জানাইয়াই আমার 
স্্রীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলাম। বেলুড় স্টেশনে 
কোন যানবাহন না পাওয়া প্রাণের আবেগে 
আমরা হাটিক়্াই মঠে পৌছিপাম। কিন্তু সেখানে 
গিয়া শুনিলাঁম মহারাজের অসুস্থ অবস্থায় কাহাকেও 
দর্শন করিতে দেওয়া হইতেছে না। আমাদের 
তথনকার মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করা সম্তর্ নয়। 
যাহ! হউক একজন সন্গযাসী দয়াপরবশ হইয়া 
আমাদিগকে সঙ্গে করিয় শ্রীশ্রীহাপুরুষজীর ঘরের 
নিকট লইয়া গেলেন এবং উপস্থিত সেবককে বলিলেন, 
“এব বহুদূর থেক্কে আগ্রহ লিরে এসেছেন, কিছুমাত্র 
বিরক্ত না করে শুধু দূর থেকে দর্শন ও প্রণাম কবেই 
চলে যাবেন।” এই অন্থরোধে সেবক দরজা! খুলিয়া 
দিলেন। আমবা ভিতরে না গিয়া বাহির হইতেই 
গ্রণাম ও প্রাণের শ্রদ্ধাধ্য নিবেদন করিয়া শেষ দর্শন 
সমাধা করিলাম। আমার মনে পড়িল শ্রশ্ীমহাঁপুরুষ- 
জীর শ্রীমুখের বাণী-__“আমি ত এই দেহ নই।” মনে 
হইতে লাগিল এই দেহের নাঁশ হইলেও ভিনি বর্তমান 
থাকিব্েন। পরবর্তী জীবনে অনেক সময়েই অনুভব 
করিয়াছি তিনি এখনও রহিয়াছেন এবং তাহারই 
করুণামযী গুরুশক্তি আমাদিগের ঞ্মভিভীবকত্ত 
করিতেছে ও অভীষ্টলাতের জন্ত আমাদিগকে - 
নানাবিধ সুযোগের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া 
আমাদিগকে ঠিক পথেই লইয়া যাইতেছে । 


মহাপুরুষ মহারাজের পত্র 


(১) 


[ শিক্ষাণান-কার্ষে নিরোগিত কয়েকজন ত্যাগী যুবককে লিখিত ) 


শ্রীরামকৃষ্ণ: শরণং মঠ, বেলুড়, হাওড়া 


১০৮২২ 


শামান ব-, ই--+ (হে ও স--) 

হের পত্র পূর্বেই পহিয়াছি। তার পূর্বে 
সর পত্রও পাইয়াছিলাম। তোমাদের পত্র 
পূর্বেও একখানি পাইয়াছিলাম এবং গতকল্যও 
একথানি পাইয়াছি। তোমরা সকলে প্রভুর কপার 
ভাল আছ ও ওথানকার কাজকর্মও বেশ স্ুচারিরূপে 
চলিতেছে ও ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে যাইতেছে 
শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আন্তরিক প্রার্থন! 
করি তোমাদের বিশ্বাস ভক্তি প্রতুর পদে দিন দিন 
বৃদ্ধি হইতে থাকুক এবং তার কাঁজ খুব যত্ের সহিত 
কর। ইহাতে তোমার্দের ও দেশের অনেক মঙ্গল 
হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। দেহ সকলেরই 
নশ্বর তবে, প্রভু নিত্য, তার কাধও প্রবাহরূপে 
নিত্য ইহাতেও সন্দেহ নাহ। + স্থামীজী বলিয়া 
গিয়াছেন (ঠাকুর সম্বন্ধে ), “যে শক্তির অবতারণা 
হইয়াছে তাহা এখন হইতে ৭৮ শত বৎসর অবাধে 
চলিতে থাকিবে, কোন বাঁধাই ইছাল গতিরোধ 
করিতে পারিবে না তোমর! নিশ্চয় জানিও।” 
আমরাও দেখিতেছি উহা! খুব সত্য, প্রভুর কাধ 
ধীরে ধীরে সমগ্র ভ্গতেই বৃদ্ধি হইতেছে। 
তোষাঁদের কোন তর নহি, প্রভু তোমাদের সর্বদা 
সর্ব্ই দেখিতেছেন। আমার আস্তরিক, শ্সেহা- 
শীর্বা তুমি, ই--, হে, ও ছেলেরা বিশেষ 
শৈ-- সকলে জানিবে। প্রার্থনা করি তোমাদের 
' সকলের কল্যাণ হোঁক। স্ষুলটি ধীরে ধীরে বাড়,ক। 
আমার শরীর এখনও তত খারাপ হয় নাই । মঠে 
জব-জ(ল আস্ত হইসে, যেমন হয় ফি বছর । 


৬মহাসায়ার প্রতিমায় আরাধনা হইবার কথা 
হইতেছে । এখন মার ইচ্ছা । ইতি-- 
শুভাকাজ্জী-_-শিবানন্দ 


(২) 
শরশ্রীগুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড় 
শ্রীরণভরসা ১১৭২৩ 
শ্রীমান ব--., 
তোমার পত্র পাইয়াছি, সাধনভ্ভজন ও কর্ম ছুইই 
সঙ্গে সঙ্গে চলিবে। শ্রীশ্রন্থামীজী মহারাজেব শিক্ষা 


এইরূণই 7৪:0০ 11 (পূর্ণ জীবন )। মনকে 
যে ভাবে গঠন করিতে ইচ্ছা করিবে ঠিক সেইবপই 
গঠিত হইবে। মন তোমাদের অধীন, তোমরা 
মনের অধীন নও । ঠাকুর বলিয়াছেনঃ মন যেন 
ধোপাঁর বাড়ীর কাপড় (অর্থাৎ ধোঁত বস্ত্র) তাঁকে 
যে রংএ ছোপাবে সেই রংই হবে, সাদা কাল 
ইত্যাদি ইত্যাদি। আদর্শ হবে [676০ 115 


তার মানে ভগবৎবিশ্বাস,* ভক্তি, জ্ঞানও পুর! 


থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কার্--শুভ কার্ধ-_ 
ধাহা এক প্রকার তোমরা করিতেছ, নিফামভাবে 
পুরোরকমে করতে হবে। এই হচ্ছে আদর্শ 
ইহাই ঠাকুর-ম্বামীজীর জগতে 
শিক্ষা । তারা নিজেও তাহা করে দেখিয়ে গেছেন। 
আমার আন্তরিক স্লেহাশীর্বাদ জানিবে। ছেলেদের 
সকলকে স্সেহাশীর্বাদ । ইতি__ 
শুভাকাজ্জী--শিবানম্দ 
€৩) 
[ মঠের জনৈক ব্রক্ষচারীকে লিখিত ] 


শ্রপ্রীবামকুষ্ণ; শরণ 511 09179110110109 190) 
1/518016, 7%80188) 
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শ্রমান উ--) 
তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। তোমার 


পৌষ, ১৩৬২ ] 


মায়ের কঠিন পীড়ার সংবাদে বড়ই চিন্তিত রহিলাম। 
যাহোক এ সময়ে পুত্রোচিত কার করা (অর্থাৎ 
তার সেবা ইত্যার্দি) খুব উচিত। আন্তরিক 
প্রার্থনা করি তোমার মা যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত 
পর্যন্ত শ্রীভগবানকে স্মরণ রাখিতে পারেন। অব্য 
ম্বই তার কপার উপর নির্ভর । ভিনি দয়! করিলে 
সবই সম্ভব। 


স্ধানন্ুখে 


তুমি তাঁর কাছে বসিয়া নিত্যই 


৬৯৩ 


তগবৎবিষয় চর্চা করিয়া তাকে শুনাইও | এই 
হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সেবা । অধিক আর কি লিখিব। 
তুমি আমার আস্তরিক ন্নেহাশীরাদ জানিবে। 
তোমার মাকে আমার আশীবাদ জানাবে । প্রার্থনা 
করি প্রভু তার কল্যাণ করুন। এখানকার লব 
এক প্রকার কুশল । ইতি 
শুভাকাঙ্জী-_শিবানন্দ 


সন্ধানস্থখে 


শীজগদানন্দ বিশ্বাস 


ভুবন এবং ওুবনেশ্বর এক 

ভূবনে সেবিয়! কর তার অভিষ্কে। 

তাহার কৃপায় ভুবনে চেনার 
প্রয়!স বাড়িয়া! চলে) 

বিপুল পুলকে অচেনারে চিনি 
তারি মহিমার বলে। 

বিশ্ব নিখিলে যাহা কিছু আছে 
ভালো যে লেগেছে মনে, 

প্রত্যহ তারে চিনিয়া চলেছি 
চিনিয়া দুরের জনে । 

কাঠ-বিড়ালী যে বাধিছে সাগরে তাই, 

গুম বক্ষে আশার অন্ত নাই। 


ধরণীর হতে ঘুরিব রাতদিন, 
শণ-ভঙ্গুর হোব্‌ এই ধে ক্মীণ। 
লীতির ভোজজেতে ঘরে ঘরে ফিরি 
করিয়া নিমন্ত্রণ, 
আম যে জীবন যাপিয়া যাইব 
সাধিয়া আমার পণ। 
মহিম! তাহার করিয়া গ্রচা 
সন্ধান দিব তার; 
সবে ভালোবেসে লক সকলে 
তার পুজাঅধিকার। » 
আজিকে জোনাক) স্ধ-আকাজ্গর, 
জলে” যে উঠেছে জানি তারি মহিমায় । 


তাঁকেই চেনার চেষ্টায় থাকি দ্ধেগে, 
অসহ পুলকে পথ চলে যাই বেগে। 
বামুন-চাড়াল বলে কেহ নাই 
সে মোর হয়েছে হু'স; 
পূর্ণ না হোক্‌ ভগবানেরই-_ 
শ্রেষ্ঠাংশ মানুষ । 
ঘটে ঘটে ধাম করেন বিরাজ 
তারি সন্ধান লয়ে, 
তারে পাই নাই, তরি মহিমার 
বাণী ফিরি করে কয়ে। 
এসন্ধানন্ুখে' ভরি রয় সদ! প্রাণ 
মোর ত্তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিছে গাঁন। 


সমালোচনা 


আচারাজতৃত্র (প্রথম শ্রতস্কদ্ধ )- শ্রাহীরা 
কুমারী ব্যাঁকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ অনুদিত। 
প্রকাশক- শ্রাজেন শেতান্থর তেরাপন্থী মহাসভা, 
৩, পতুগিজ চার্চ ট্রাট, কলিকাতা । পৃষ্ঠা - 
৭২+।* ১ মুল্যের উল্লেথ নাই। 

জৈনধর্মের চতুবিংশতিতম তীরথস্কর ভগবান 
মহাবীরের উপদ্দেশাবলী তাঁহার এগারে! জন ব্রাহ্মণ 
শিষ্য বারোখানি “অঙ্গ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। 
প্রথম অন্জগ্রন্থের নাম আচারাঙগ শুত্র। ইহা ছুই 
ভাগে কিভজ্-_ প্রথম শ্রুতন্বন্ধ ও দ্বিতীয় শ্ুতস্বন্ধ 
আলোচ্য পুস্তকটি মূল অধ'মাগথ্ী প্রাকৃত ভাষায় 
লিখিত আচারাজশ্ত্র প্রথম শ্রতস্বন্ধের বঙ্গানুবাদ ! 
উপদেঁশগুলি নয়টি অধ্যায়ে শ্রেণীবন্ধ। ৫নশাস্ম 
আচার” বা চারিত্রিক সংঘম ও ব্যবহারের উপর 
বিশেষ জোর দিয়া থাকেন। আচারাজস্ত্রের 
উপদেশগুলিতে আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ ও 
পরিপূর্ণতার জন্য অবশ্ত-অভ্যাসনীয় “আচার'সমূহের 
বিশেষতঃ “অহিৎসার বিস্তারিত ব্যাধ্যা দেওয়া 
হইয়াছে । কেন আমরা “অহিংসা” সাধিব, কিভাবে 
সাধিব এবং অহিংসার পুর্ণ আদরশ কি এ সম্বন্ধে 
মূল জৈনশাস্ত্ের সিদ্ধান্ত বিশেষ শিক্ষাগ্রদ। 

সুপগ্ডিতা অনুবাদিকা গ্রন্থের ভূমিকুয় বৈদিক, 
বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত 
যে এক্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পাঠ 
করিয়। আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি । “লোকসার' 
নামীয় পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ট উদ্দেশকেণর ৩য় ও 
রথ স্থত্রের অনুবাদ আমরা নিম্নে উদ্ধত করিলাম 

পতিনি (জ্ানী) সংসারভ্রমণের ও তাহার কারণের ম্বরূপ 
অবগত হইয়। জন্ম-মৃত্যুর মা ত্যাগ করেন এবং মুক্ত 
 আনম্বলাশত করেন। সেখান হইতে সমস্ত বাঁণী প্রত্যাবৃত্ত হয়, 
সেখানে তর্কের কোন স্কান নাই, মল তাঁহ!কে কল্পন! করিতে 
পারে লা। ( একমাঙ রীগত্েষপুগ্ঠ) ওজন্বী পুরুষই সেই 
স্থতঃলি্ধ বস্তুকে জানিতে পারেন। 


( নেই মুক্তপুরুষ ) দীর্ঘও নহে, হৃত্বও নহে, বতুলি, 
ত্রিকোণ, চতুক্ষোন বাঁ বৃত্কারও নহে; সে কৃষ্ণ, নীল, 
লোইত, গীত বা শুক্ুবর্ণও নহে; সে সুগন্ধি বা দুর্গন্ধিও 
নহে; দে তিজ্ত, কটু, কষায়, অমন বা মধুৰও নহে; সে 
কর্কশ, কোমল, গুরু, লঘু, শীতল, উফ, স্রিদ্ধী বা রঙ্গ 
লড়ে; তাহার শরীরও নাই, পুনর্জন্মও হয় না; স সম্বদ্ষিতও 
হয় না, পে স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসও নহে; সেজ্ঞাতা, সে 
ষ্ঠ, কোন উপমার ঘবার। তাহাকে জান যায় না; তাহার 
অস্তিত্ব আছে অথচ সে নিরাকার; নিক্ষপাধিক তাহার কোন 
উপাধি নাই; সে শব্দ, রূপ, গন্ধ, রস বা স্পর্শও নহে; 
এই নকলের মধ্যে দে কিছুই নহে_-ইহাই আমি বলিতেছি।” 

উপনিষদ্দে বর্পিত মুক্তির ধারণা ও আচারাজ- 
সুপ্রের বণিত মুক্তির উপরোক্ত 'নাদ্শ কত 
কাঁছাকাছি। 


(১) নারদীয় ভক্ভিসূত্র ৫২) শাগ্ডিলয 
তক্তিসৃত্র ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার কতৃক সম্পাদিত 
ও প্রকাশিত (ঠিকাঁনা__৩নং অন! নিয়োগী লেন, 
কলিকাতা-৩) পকেট সাইজ; পৃষ্ঠাসংখ্য। যথাক্রমে 
৫০ ও ৬৪) মুল্য যথাক্রমে-1/* আন! ও 1৮০ 
আনা । 

ভক্তির শবরূপ, সাধন এবং সিদ্ধি সম্বন্ধে দেবা 
নারদ কৃত ৮৪টি সুত্র এবং মহষি শীশ্ডিল্য রচিত 
১**টি হত্র প্রামাণিক শান্্রূপে পরিগণিত । 
“সুদর্শন” পত্রিকার সম্পার্ক শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী 
শিশিরকুমার এই স্ুত্রগুলির মূল অর্থ এবং “অনুধ্যান” 
সহ এই সুগভ সহজবোধ্য সংস্করণ ছুটি প্রকাশ 
করিয়!, বাঙ্গলা ধর্মসাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা- 
গণের কৃতজ্ঞতাভাজন হুইয়াছেন। প্রথম পুস্তিকায় 
'ভক্তি-রহস্ত এবং দ্বিতীক্লটিতে “পূর্বাভাস” নামক 
সুলিখিত উপক্রমণিকাহুয় বিশেষ মূল্যবান । 

শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিব্রগঠন-_অধ্যাঁপক 
অমিয়কুমার মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক- সলিল 
পাল, “কিশোর কল্যাণ কেন্দ্র? ১৩1২, কাঁটাপুকুর 


পৌষ) ১৩৬২ ] 


ধার্ড বাই লেন, হাওড়া । প্রাপথিস্থান _ মশৌক 
লাইব্রেরী, শ্তামাচরণ দে স্টটট, 
কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা--৩৮) মূল্য-1* আনা। 

এই স্বল্লা়তন পুস্তিকাটিতে শিক্ষীব্রতী লেখক 
শিশুর ব্যক্তিত্ব ও টরিভ্রগঠন সম্পর্কে আমাদের 
চিন্তনীয় ও করণায় প্রধান প্রধান বিষয়গুলি অতি 
সহজ এবং পরিক্ষারভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
তাঁগর আলোচনায় বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও মৌলিকতা 
সুপরিস্দুট । অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ 
অমিয়বাবুর এই ছোট বটি পড়িয়া শিপ্উকে মানুষ 
করা সম্বন্ধে অনেক আলোক পাইবেন। পুণ্তিকাটির 
ব্হল্‌ গ্রচার বাঞ্চনীয় । 

আন্ন্দময়ী মণ লেখক - চন্দ্র ৬; প্রকাশক 
--নিউ বেঙ্গল লাইবেরী, ৯, গুলু ওস্সাগর 
লেন, কলিকাতা-৬। পষ্ঠা--৯৪) মুণ্য--১1০ 
আন]। 

সমসাময়িক ধর্ম-আন্দেলিনসমূহ যাহারা লক্ষ্য 
করিয়। থাকেন তীহাদের নিকট আনন্দময়ী মা'র 
নাম সুপরিচিত । উহাকে কেন্দ্র করিয়া বাহলাদেশ 
ও উত্তর ভারতের নানাস্থানে বছ নরনারী ধর্ম 
জীবন-যাঁপনে প্রভৃত সহায়তা ও উদ্দীপনা লাভ 
করিতেছেন। এই মহিলা পূর্ব-পাকিন্তঠনের কুমিল্লা 
জেলায় থেওড়া গা! পল্লীতে ধর্মনিষ্ট ব্রাহ্মণ পিতা- 
মাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই 
অতীন্টরিঘভাবের আবেগ তাহাতে দেখা যাইত। 
ক্রমশঃ তাহার ধর্ম-জীবন পরিপুষ্ট হইয়া! উঠে এবং 
বিবাহ করিয়! সংসারে থাকিলেও পবিত্রতা, বেরাগ্য 
ও ভগবদ্ুক্তির বলে তিনি উন্নত আধ্যাত্মিক 
অবস্থা লাভ করেন। আলোচ্য পুস্তকে এই মঞ্জীয়সীর 
জীবনকথা সরল চলতি ভাষায় বণিত হ্ইয়াছে। 
ধর্মপিপাস্থগণ পড়িয়। আনন্দ পাইবেন। বইএর 
শেষে আপনামরী, নার মহত্ব জ্ঞাপক কয়েকজন 
মনীষীর (ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, ড্র এম্‌ হাফিজ 
সৈয়দ, শ্রাবারিজ্্কুমার ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় 


১৫৫, 


সমালোচনা 


৬৩৯৫ 


গোগীনাথ কবিরাজ, ৬ডক্টর মহেক্নাথি সরকার: 
সাধুরাম ঠাকুর ) অভিমত সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে। 
--অনিরুদ 


গল্লভূুম কাহিনী _শ্রগঙ্গাগোবিন্দ রায় 
প্রণাত। গ্রকাশক-_শ্রীমনোজমোহন রায়, বি-এ, 
বিষুপুর, বাঁকুড়া পৃষ্ঠা--৭৫ ) মূল্য--৪* আনা 

মালোচ্য পুগ্তকটিতে প্রাচীন বিষুঃপুরের 
গৌরবোক্ল হতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া লেখক 
বাঙালীর ধনবাদাহ হইয়াছেন। বইথানির সবটা 
লিখিত হতিহানের স্হকলন নহে। ইহাতে 
কি'বদন্তী এবং গ্রন্থকারের মৌলিক পধবেক্ষণও 
রহিয়াছে যথেষ্ট । বিষুপুরের রাজারা প্রসিদ 
'ঘান্ধ1! ছিলেন এবং তাহারা নামের শেষে মল? 
উপাধি ব্যবহার করিতেন। এই কাঁরণেই এঁ অঞ্চল 
“মল্লভূমি' বণিয় প্রসিন্গি লাভ করে। মন্্রভূমের 
রাজারা বৈষ্ণবধস্েদীক্ষিত এবং বৈষ্ঠবধর্ম প্রচারের 
সহায়ক ছিলেন। মল্লভূমির শিপ, কলা,*সাহিত্য 
এবং সঙ্গীত বাঙ্গালীর সাংস্কতিক ইতিহাঁসের বিশিষ্ট 
অংশ জুড়িয়া আছে। বর্তমানে মল্লভূমির অনেক 
অংশ হুগলীঃ হাওড়া, বর্ধমান ৬ মেদিনীপুর 
জেলার অন্তর্গত হইয়াছে প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার 
লিখিয়াছেন,_“এই গুদ বইখানি যদি বর্তমান 
যুবকদের মধ্যে ভগবত্কপায় অনুসন্ধিৎস! জাগাতে 
পারে তাঃজলেই আম।র এই সামান্ত প্রচেষ্টা সার্থক 
হবে বলে মনে করি।” গ্রস্থকারের সহিত আমরাও 
সেই আশা পোষণ করি। বর্তমান সংস্করণের 
অনেকগুলি মারাত্মক ছাপাঁর ভুল পরবর্তী সংস্করণে 
মংশোধিত হওয়া বাঞ্চনীয়। 


__শ্রীবিজনচন্দ্র গোস্বামী 


কমে র পথে-__“অথগ্ড মগ্ডলেশ্বর” শ্রীপরীন্বামী 
ব্বরূপাঁনন্দ পরমহংস প্রণীত; অযাঁচক আশ্রম, 
ডি৪১।১৯-এ, শ্বরূপানন্দ প্রাট, বেনারস) পৃষ্ঠ 
৮০) মৃঙ্য-_-১২ টাঁকা। 


৬৯% 


বাংলা ১৩২৭ সনের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে লিখিত 
গ্রন্থকারের পত্রসমূহ হইতে নির্বাচিত অংশ 
বিষয়-বিভাগে স্টজাইয়া বর্তমান গ্রন্থের ( অষ্টম 
সংস্করণ) আকার দেওয়া হইয়াছে । প্রথম 
সংস্করণে বইথানি একটি ছয় পয়স! মুল্যের পুম্তিকা 
মাত্র ছিল। পরে কাম্ুরূপ আরও পাঁচখানি 
পুস্তিকা একত্র করিয়া সপগুম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 
গ্রন্থের গনবেদন' হইতে জানা যাঁয়--প্রথম প্রকাশ 
সময়ে এই বইটি তৎকালীন পত্রিকাগুলির এবং 
অনেক সুধীজনের প্রভৃত সমাদর লাভ করিয়াছিল । 
চরিভ্রগঠন, দেশসেবা, আত্মত্যাগ, ব্রহ্মচর্ধ প্রভৃতি 
ব্ষিয়ে ঘুবকগণের ভিতর প্রভৃত প্রেরণা জাগানোই 
পুস্তকটির লক্ষ্য । ভাষায় শক্তি আছে। “অখণ্ড 
মগ্ডলেশ্বরের” একটি ছবি এবং সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা 
গ্রন্থে স্গিবিষ্ট হইলে বোধ হয় আরও ভাল হইত । 


(১) কুস্ত মহামেল1 (২) 150001)1) 
১171১9-1[০1৭--ভক্তিতীর্থ শ্রাউমেশচন্ত্র চক্রবর্তী 
প্রণীত ও প্রকাশিত, শ্রশ্রীমানন্দময়ী কালীমন্দির, 
৮৫, আমহাষ্ট” প্রীট (উত্তরাংশ), কলিকাতা । 
মূল্য --*শ্রীশ্কালীমন্দির নির্সাণার্থ সশ্রদ্ধ দান।” 

যথাক্রমে ২১ ও ১ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকান্য়ে 
কুম্ত মহাঁমেলার পরিচয় ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য 
আলোচিত হইয়াছে । বাংল! পুন্তিকাটির শেষাংশ 
হইতে কিছু উদ্ধত করেতেছি-- 

প্্জাতি তার সনাতন বৈদিক আদশ শিক্ষার মুলমন্ত্র গ্রহণ 
করুক--“আত্মানাং বিদ্ধি' | বুথ! মোছের বশে ছুটাছুটি ন| 
করিয়! আত্মচেতন] বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হইতে হইবে। 
জিধেণীর ত্রি-ধারাকে তীর্থ প্রর়।গে নহে, দেহপ্রয়াগ-যন্তে 
প্রবাহিত করাইতে হইবে ।* 


লেখকের উন্নত মানস-পটভ্ুমি এই পড্ক্তি- 


গুলিতে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে । প্রাঞ্জপ ভাষায় 


লিখিত পুস্তিক! ছুটির স্তপ্রচার কামনা করি। 
দেবী-মাহাত্ময ( কথকতায় ) _- সঙ্কপক-_ 
শ্রীমূণালকাস্তি দাশগুধ; প্রকাশক-_মহাজাতি 


উদ্বোধন 


[ ৫৭তম বর্ব-১২শ সংখ্যা 


প্রির্টিং ওয়ার্কস্‌, ১৭, ডাক্তার অগবন্ধু লেন, 
কলিকাতা-১২ ; পৃ্ট1_-৩২ 7 মূল্য_-॥* আনা । 

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাঁটিতে চণ্ডীর উপাথ্যান কথকতার 
আকারে নিবন্ধ করা হইয়াছে। চত্তী হইতে 
নির্বাচিত কতকগুলি মূল সংস্কত শ্লোক এবং দেবীর 
মাহাত্ম্য প্রকাঁশক অনেকগুলি সঙ্গীত (কয়েকটি 
সঙ্কলয়িতা কতৃক রচিত) জায়গায় জায়গায় স্ুদমঞ্জস 
ভাবে সাজানে। আছে। বর্ণনা স্থথপাঠ্য । নাটা- 
গড়ের (সোদপুর ) “শ্ারামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠচক্র 
এই পুস্তিকাটি অবলম্বন করিয়া স্থাঁনে স্থানে দেবী- 
মাহাত্যের কথকতা গান করিতেছেন । তাহাদের 
পভ চেষ্টা ফলতী হউক । 

মনের কোণে কবিতার বই )_ শ্রীযুক্ত 
ন্নেহলতা! দেবী-বিরচিত ; প্রকাশক --চীন ভারত 
সংস্কৃতি, ঠাকুরপুকুর, পো: জোকা (২৪ পবগণা ৷; 
পৃষ্ঠ! (ভিমাই অক্টেভো )-৩০ ২. প্দক্ষিণা” 
২. টাঁকা। 

স্থ্্ত এবং স্ুমুদ্রিত খই কাবাগ্রঙ্থে ২২টি 
কবিতা স্থনি পাইয়াছে। গভধ।রিণী জননীর 
উদ্দোশ্তে বইটি উৎসর্গ করিয়া রচগিত্রী লিখিক্াছেন _ 

“আমার মনের কোঁণে যাহা কিছু আছে, 

সে তোমারি দান; 

তোমার চরণ স্মরি' অর্থ রচি' মনে মনে 

দিতে চায় প্রাণ । 

হ”ক যত তুচ্ছ তবু ও চরণে ন্নেছে পাবে ঠাই ; 

গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজ! করিম যে ভাই” 
কিন্ত লেখিকার রচিত অর্থ্য গুলির কোনটিই “তুচ্ছ 
নয়। ধর্ম, সমাজ, দেশহিতৈষণাঃ বরেণ্য চরিত্রের 
উদ্দেগ্যে শ্রদ্ধার্পণ প্রভৃতি নান। বিষয় কবিতাগুলির 
উপজীব্য ৷ প্রকাঁশভঙ্গী সাবলীল, ছন্দ দুর্বল নয়, 
শবসজ্জা শোভন। ডাঃ কালিদাস নাগ গ্রন্থের 
ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। কবিশেখর কালিদাস 
রান তাহার লিখিত ভিমতে বলিয়াছেন,--"এই 
পুস্তকের কবিতাগুলিতে প্রাচীন ও নব্য উত্তয় 


পৌষ, ১৩৬২ ] 


ভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাইলাম । রচনার মধ্যে আন্তরিকতা, 
শুচিতা ও সহৃদয়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
শ্ীপ্রীমায়ের পাচালি : শ্রম সারদামণি 
দেবীর জীবনী )-_-শ্রমক্ুরচন্ত্র ধর প্রণীত; প্রকাশক 
_শ্রীঅঞ্ষয়কুমার রার, পোঃ পীরপুর (টাকা । 
পূ্বপাকিস্তান ) পৃষ্ঠা--৪২ 3 মূল্য--।* আনা। 
পূর্বের যশস্বী কবি জীবনের সন্ধায় হম 
সারদা দেবীর জীবনকথা মনোজ্ঞ পঞ্চে সংগ্রথিত 
করিয়া ঠাকুরের ভক্তদের ধন্বা দার হইয়াছেন। 
এই "পাচালি'তে বিভিন্ন ছনের আশ্রয় লঙয়া 
হয়াছে। তাহাতে বর্ণনার লাঁলিত্য বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ইতংপুবে রক্ঠাকুরের ও প্রশ্রীমারের 


আরামকুঞ্জ মঠ 


্ীশ্রীমায়ের আগামী জন্মভিথি -জননী 
সারদা দেবার পুণা জম্মতিথি , ১০৩-তম | 
এই বংসর পড়িয়াছে ১৯শে পৌষ, বুধবার 
(৪ঠ| জান্ুয়ারা, ৯৫৬ )| বেসুড়মঠে 
এবং অন্তান্ত শাখাকেন্দ্রে উহা যথারীতি 
উদ্যাপিত হইবে। 


কয়ম্বাটোর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা- 
লিয়ের সত জয়ন্ত।-_ মাদ্রাজ রাজের করহ্ধাটোর 
শইরের সহিকটবতী পেরিয়ানায়কনপালয়মূ গ্রামে 
অবস্থত শ্ররামরুষণ? মিশন বিগ্ভালর়ের রঙ্গতজয্তী 
গত ৭ই নভেম্বর হুষুভাবে পরিসমাণ্ত হইয়াছে । 
প্রতিষ্ঠানের কর্মসচিব গ্ী টি এস্‌ অবিনাশীলিকমূ 
“বিষ্তালয়ে'র ২৫ বংসব্রে ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা 
করেন। ১৯৩৭ সালে একটিমাত্র বালককে লইয়া 
শিক্ষায়তনটি শুরু করা হয়। ৪ বৎসর কমিগণের 
অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বিষ্তালয়ের কাজ বেশ প্রসার 
এবং স্থারিত্বলাভ করে। ১৯৩৪ সালে ইহার বর্তমান 
স্বায়া আবাসের ভিডি স্থাপন করেন মহাত্মা! গান্ধী। 


সমালোচনা 


৬৯৭ 


জীবন অবলম্বনে রচিত কয়েকটি পাঁচালি আমাদের 
দৃরটিগোচর হইয়াছে, কিন্তু অতুর বাবুর রচনা 
উহাদিকোর অপেক্ষা উৎকষ্টতর বলিষ্া মনে হইল। 
পুম্তিকাটির বহুল সমাদর প্রার্থনা করি। 


ভ্রম সংশেষ্ধন 
গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সমালোচনাম্তন্ডে “মহাত্মা 
লালন ফকির” মামক পুন্তকের সমালোচনায় 
৬৫৩ গৃ* বামদিকের ১২শ পঙক্তিতে "শুস্মিত্রের 
আখড়ায় স্থলে “সেঁউড়িয়া আখড়ায়” পড়িতে 
হইবে। সমালোচকের এই অনবধান্তার অন্ত 
আমর! আন্তরিক হুঃখিত। --উঃ সঃ 


ও মিশন সংবাদ 


এ বত্সরই প্রতিষ্ঠানা শ্রীয়ামক্ু্ মিশনের সহিত 
যুক্ত হয় এবং আরও তিন বৎসর পরে অর্থাৎ 
১৯৩৮ সালে একটি পুর্ণাঙ্গ আবাসিক উচ্চ বিগ্তা- 
লয়ের রূপ পরিগ্রং করে। ১৯৪* সালে প্রতিষ্ঠানের 
অঙ্গস্বর্নীপ একটি বুনিয়া্দী বিগ্তালয় এন ১৯৪২ 
সালে *একটি বুনিষ্পদী শিক্ষণ বিষ্তালয়ও খোলা 
হয়। কয়েক বৎসর পরে জন্মলাভ .করে প্রতিষ্ঠানের 
গ্রাম-চিকিৎসালয়। শিক্ষকগণের কলেজটি স্থাপিত 
হয ১৯৫০*শাপে এবং ইঞ্জনিয়ারিং স্কুলটি ১৯৫১ 
সালে। এই প্রতিষ্ঠানে একটি গ্রামসেবাকেন্্রও 
আছে। মাদ্রাজ রাজ্যের বিভিন্ন ট্রেনিং স্কুল ও 
কলেঞ্জের শিক্ষক ও অধ্যাপকবৃন্দকে উচ্চতর 
অভিপ্রতালাভের জন্ত এই প্রতিষ্ঠানে পাঠা'না 
হইয়া থাঁকে। বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগ লইয়া 
বিগ্তালয়ট একশত একর জমির উপর স্থাপিত। 
বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষাথিগণের জন্য চাঁরট পৃথক 
ছাত্রাবাস আছে। ১৯৫২ সালে একটি সুন্দর মন্দির 
ও উপাসনা-হল নিমিত হ্ইয়াছে। স্মন্ত বিভাগসহ 
বিস্ালয়ের বাধিক ব্যয় প্রায় তিন লক্ষ টাকা। 


১১০৪ 


বিগ্ভালয়ের রঙ্তত-জয়ন্তী উৎসব কমিটির অধ্যক্ষ 
শ্রী সি সুবরন্ষণ্যম্‌ তঁহার বিবরণীতে জানান যে 
এই উৎসবের কর্মস্থচীর মধ্যে কয়েকটি স্থায়ী 
পরিকল্পনা ছিল, যথা -(১) একটি রজত-জয়স্তী- 
স্মারক গৃহ নির্মাণ, (২) একটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী 
গঠন, (৩) আশে-পাঁশের গ্রামে ছোট ছোট 
পুম্তকাগার স্থাপন, (8) €থিরুত্কুরাঁল” সম্বন্ধে একটি 
গবেষণাগ্রস্থ এবং বুনিয়াদী বিজ্যালয়সমূন্হর শিক্ষক- 
গণের জন্তু কতকগুলি নির্দেশ-পুস্তিকা প্রকাশ। 
তগবংকূপায় সব প'রকল্পনাগুলিই সন্তোষজনকভাবে 
ধাত্তব হইয়া উঠিয়াছে। ৭*৯***২ টাকা ব্যথে 
বজত-লয়ন্ত্রী-শ্বতি-গৃহের নির্াণ স্মাঞ্তু হইত্াছে। 
এই গৃহটি বিগ্ভালয়ের একটি বিশেষ অভাব পূরণ 
করিবে। পরিকলিত লাইব্রেরীটির কাজও অগ্রপর 
হইতেছে (আনুমানিক ব্যয় হইবে ১ লক্ষ টাকা )। 
একশত গ্রামের প্রাথমিক ,বিছ্যালঃগুলিতে মোট 
২৫১**২ টাঁকার পুম্তক কিনিয়া দেওয! হইয়াছে । 
উপরোক্ত গবেবণাগ্রস্থটও সমাগ্তপ্রায়। চতুথ 
মানের বুনিয়াদী শিক্ষকগণের নির্দেশ 
পুস্তিকা 'গ্রকাশিত হইয়াছে--অপরগুলিও শীঘ্র 
বাহির হইবে । র . 

রা্পতি ডর রাজেন্ত্রপ্রসাঁদ তাহার লাখ 
তাষণে (অস্থ্থতার জগ্চ নিজে উপস্থিত হইতে 
পারেন নাই; ভাষণটি পড়েন মাদ্রাজের রাজ্যপাল 
শ্ীত্ীপ্রকাশ) বিদ্যালয়ের কাজের প্রশংসা এবং 
ভবিষ্যৎ উন্নতির কামনা করেন। তাহার বভ্ভৃতা 
হইতে কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধ ত হইল-_ 

“আমার এবরকার দক্ষিণভারত ১ফরের শেষ অধ্যায়ে 
থে পেরিয়ানায়কন্-পালয়ম জ্রীগীমকৃষ। বিদ্যালয়ের সজত-জয়স্ত 
উৎসবের উদ্বোধন করতে হইল-_ ইহা! অপেক্ষা বেদী আনল্গ- 
গায়ক কাজ আমার পক্ষে আর কিছু নাই। এক সহান্‌ 
ধর্মনেতার নামের সহিত জড়িত বলিয়। এই প্রতিষ্ঠানের একটি 
বিশিষ্ট মর্ধাদ। তো রহিয়াছেই, তছুপরি মহাত্ম! গান্ধ'র ম্যায় 
একজন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ইহার ভিতিস্থাপন করিয়াছিলেন বলির! 
আমাদের নিকট ইহার গৌরব আরও বেী। +** 


জি 


উদ্বোধন 


| €&৭তম ব্ধ--১২শ সংখ্য। 


তি সামাহ অবস্থ। হইতে গুরু করিয়া পচিশ হৎসয়ে 
একটি বিপুল জনপ্রিয় লোকহিতকয় শিক্ষাকেন্রে পরিণত 
হওয়।--বিগ্ঞালযে'র এই ইতিহাস, যে সকল সমাজসেবক 
ঘ্যকতগত সাহস, আত্মত্যাগ এবং আগ্রহ লইয়। জনসেবামূলক 
প্রতিষ্ঠান গড়িতে চান গাহাদের নিকট একটি হলপ্ত দৃ্টাপ্ত- 
্ব্পপ হইয়া থাকিবে। *** এই প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃতি, 
কাজ এবং সব দিক দিয়! ইহাঁযে উদ্দীপন। ও আত্মপ্রতাদের 
জঙল্গোক বিকীর্ণ কবিতেছে তাহ! বিচার করিলে ইহার প্রভাব 
শুধু স্থানবিশেধে সীমানদ্ধ ফলা চকো না উহ! ছুংদূবান্তরে 
হন্থ মান্গুংহর কাছে ছড়াইয! পড়িতে বাধ্য । »*** প্রতিষ্ঠানটির 
ধছুমুখী বর্মধার ইহার প্রধানত বৈশিই্ট এবং সমধক 


প্রশংসায় ধোগ্ায। মুখাত একটি শিক্ষাফ়তস হইলেও এই 
বিস্ভাসয় শ্রমে শ্রনন, চিবিৎসা গ্রভ্ভীত অগ্ান্ত জনসেবারও 


একটি শক্তিশালী কেন্দ্রূপে পরিণত হইরাছে। হাহা?! 
প্রতিষ্ঠানটি চাল।ইডেছেন ঠাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং লক্ষ্য শুধু 
শিক্ষাবিষয়ক দয়, বরং বেশী “সালবীয়', এমন কি “জাতীয় 
বলিলে্ বোধ হয় ভুল হয় লা। কেবল ইট হুরকি দিয়! 
তে! কোন প্রতিষ্ঠান গড়ি! ওঠে না, উহা গড়িয়। উঠে 
মানুষের ভালবাসা দিয়া। আআ ভালৰাস। আবার পাওয়া যায় 
প্রতিষ্ঠানচালকদের সেব! এবং সহ্যবহার হইতে। শ্রীরামবুক 
বিদ্তালয় এই নীতিই আনুসরণ করিতে সঙ্গম হইয়াছে দেখিয়া 
পমি খুব আন্নিত। খাহান্রে সেবা ফরিতে ইহ! শ্রতী 
তাঁহাদের অকুঠ শ্রদ্ধ। এবং ভালবাস! ইহ পাইতেছে।” 
চেরাপুঞ্জি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম- 
থাসিয়া পাহাড়ে উপজাতীয়দের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার 
এবং অন্থান্ঠ সেবামূলক কাঁজ এই প্রতিষ্ঠানের 
প্রধান লক্ষ্য । সম্প্রতি প্রকাশিত মুদ্রিত কার্ধ- 
বিবরণী আমর! পাইয়াছি। ১৯৫৪ সালে গৌহাটি 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের সহিত সংযুক্ত আশ্রমের উচ্চ 
বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫১৭ (বালিকা 
২১০ জন)। খাসিয়া পাহাড়ের বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে এবং নাগা পাহাড় ও লুসাই পাহাড় প্রসৃতি 
হইতেও শিক্ষাথিগণ এই বিদ্ভালয়ে পড়িতে আসে। 
১৪৭ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি বা অন্বপ্রকার 
আথিক সহায়তা দেওয়! হইয়াছিল। বিগ্ভালয়টিতে 
বয়ন, সেলাই এবং টাইপ রাইটিং এই কারিগরী 
শিক্ষাণুলিরও ব্যবস্থা আছে। উপজাতীরের 


পৌষ, ১৩৬২ ] 


সঙ্গীতপ্রিয বলিয়া সঙ্গীত শিক্ষারও সরল সুযোগ 
দেওয়া হয়। খেলাধুলা, সাহিত্যচ্গ এবং বিতর্ক" 
সভাতেও বিগ্ভালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ, উৎসাহের 
সহিত যোগ পিয়া থাকে। বৎসরে একবার করিয়া 
বনভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। ক্লাস আরস্ত হইবার 


. আগে এক মিনিট "নীরব প্রার্থনার প্রচলন 


ষ্ 


রহিক্াছে। বিগ্য'লয়ে একটি ভাল লাইবেরী 
ও পাঠাগারও আছে । একটি 'প্রাচীর-সংবাদপত্র”ও 
প্রকাশিত হয়। 

আশ্রমের একটি পৃথক শিল্প-বিছ্যালয় আছে । 
২৫ জন শিক্ষাথীর এখানে নানাপ্রকার হাতের 
কাজ 'শাবয়া জীবকোৌপাঞ্জনের যৌগ্যতী লীভের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । শিক্ষার্থিগণকে ১২ হইতে 
১৫২ টাক! বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৯৫২ সালের 
অক্টোবরে শিল্প-বিগ্তালয়ের বর্তমান গৃহ্টর ভিত্তি- 
স্থাপন করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীক্ওহরলাল 
নেহরু । ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে আসামের মুখ্যমন্ত্রী 


' শ্রীবষ্চুরাম মেবী কতৃক গৃহের উদ্বোধন হয়। উহ! 


রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থপাহায্যে নিমিত 
হইয়াছে । 

আশ্রমের পরিচালিত ছাত্রাবাসে আলো চ্যবর্ধে 
ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৬; তন্মধ্যে ১৭ জনের আংশিক 
থর5 অ.শ্রমই বহন করিয়াছেন। দৈনন্দিন জীবনে 
হ্বাবলম্থন, পরিস্ছন্নতা, সকল ধর্মাবলম্বীদের প্রতি 
শ্রদ্ধা সমাদর এবং নিরমানুবতিতা--ছাত্রাবাসের 
বিষ্ভার্থিগণকে এইগুলির দিকে অবহিত হইতে 
শিখানো হয়। 

আশ্রমের সাঁধু-্রক্মগারিগণের ধ্যানধারণার্দির 
জন্য একটি ঠাকুরঘর ও প্রার্থনাগৃহ আছে। প্রতি 
সপ্তাহে একদিন দর্বজনীন 'ভজনে'র ব্যবস্থা হয়। 
ইহাতে চেরাপুঞ্জির খাদি নরনারী ও বালক 
বালিকাদের অনেকে যোগদান করে। ভজনের 
পর একট ধর্মালোচনা আশ্রমের জনৈক সাধু কর্তৃক 
খাসি ভাষায় পরিচালিত হয়। প্রতি বৎসর 


শ্রীরীমকষ্ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৪৯ 


শ্রীরামরু্, হ্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্ত ধর্মনেতা- 
গণের জন্মবাধিকীও সোৎসাহে উদ্যাপিত হয়। 

চেরনুপুঞজিতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ওন্ঠ 
আশ্রম তিনটি নিম্ন প্রাথমিক বিস্তালয় এবং দরিদ্র 
জনসাধারণের জন্ত একটি অবৈতনিক চিকিৎসালয়ও 
পরিচালনা করিতেছেন। এর্চটি নৈশ বিগ্তালয়ও 
শীঘ্রই আরস্ত করা হইবে। 

* চেরাপুপ্রির বাহিরে আশ্রমের কাজ ছুইটি 
জায়গায় প্রসারিত। (১ম চেরাপুঞ্ি হইতে ১০ 
ম'ইল দূরবর্তী নংগোক্ষার গ্রামে । এখানে আশ্রম 
একটি নিম্ন প্রাথমিক এবং একটি মধ্য ইংরেজী 
ববগ্ঠালী চাঁলাইভেহেন ৭ 

(২য়) চেরাপুপ্রির ১৩ মাইল দুবে শেলা গ্রামে 
একটি মঠ এবং একট মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় 
পরিচালিত হইতেছে । এই গ্রামে শ্রীরামকৃ্ 
বিবেকানন্দের আদশ্টে অন্রপ্রাণিত অনেক থাপি. 
ভক্ত নরনারী আছেন। ধর্মালোচনা, ভঙ্গন প্রভৃতি 
প্রত্যহ অন্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর ভক্কেরা প্রতিমায় 
দুর্গাপূজারও আয়োজন করিয়া! থাকেন । আগোচ্য 


"বংসরে শ্রশ্রমা সারদাদেবীর শতবর্ষজন্তী তিন 


দিন ব্যাপী উতৎসঙ্ধের মাধ্যমে স্ুষ্ু ভাবে উদ্যাপিত 
হইয়াছিল। মঠের সংলগ্ন একটি অবৈতনিক 
লাইব্রেরী ও পাঠাগারও আছে। 
ত্রিচুড়, জী পামকৃষ্ত আশ্রম ( ত্রিবাঙুর 
কোচিন রাজ্য )--প্রধানতঃ হরিজন বালক বালিকা- 
দিগকে বিষ্ভার্জন ও চরিত্রগঠনের সুযোগ দিবার 
জন্ত ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান 
হইর্তে ইহা বতমানে একটি বৃহৎ শিক্ষা-ও সেবা 
কেন্দ্রে শরিণত হইয়াছে। সালের 
মুদ্রিত কাধবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। 
আলোচ্য বর্ষদয়ের কার্ধাবলীঃ (১) গুরুকুল 
বালিক! অনাথাশ্রমের ছাত্রীসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮ 
ও ১৮ (২) বালকদিগের গুরুকূল অনাথ আশ্রমে 
বিদ্বার্থী ছিল ২৬ ও ৩৫টি (৩) প্রাথমিক, নিয় 


১৯৫৩-৫৪ 


ও 


মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ-সংঘুক্ত “বিষ্কা- 
মন্দিরে' অধ্যয়ন করিয়াছে ৮৭৭ ( সম্পূর্ণ অবৈতনিক 
---৪৬১, আংশিক খরচে_-২১৮ ) ও ৮৯* (সম্পূর্ণ 
অবৈতনিক--৬৩০, আংশিক খরচে--১২৫) জন 
ছাত্রছাত্রী । বিস্তামন্দিরের লাইত্রেরীরৎপুস্তক সংখ্যা 
ছিল ৫১৬৬ (৪) কারীগরী বিদ্যালয়ে বয়ন শিল্প শিক্ষা 
করে ৩৯ জন শিক্ষার্থী (৫) আদাত এবং পরিকট 
নামক নিকটস্থ হরিজন বস্তিদ্য়ে সমাজশিক্ষার 
কাজ শুটুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে (৬) ব্রিচ্ড় এবং 
পার্খববর্তী ১২টি গ্রামের জনগণের জন্ত স্থাপিত 
আশ্রমের দ্বাতব্য চিকিৎসালয়ের অন্তবিভাগে 
আলোচ্য ব্যয়ে রোঁগিসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৬ 
বহিবিভীগের রোগিসংখ্যা_ ১৫৩২৫ 
(নৃতন ৭১৫৪) ও ১৪৮৯৮ (নূতন ৬৬৫০ )। 
ছোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ছিল ৫৮ ও ৪২২। 

(৭) দরিদ্র ও সর্বহারা্ঈণকে থাছ্ঃ বস্ত্র এবং 
গৃহনি্গাণ প্রভৃতি বাবদ আশ্রম আলোচ্য বর্ষয়ে 
৪৮২০%* আনা ব্যয় করিয়্াছেন। এতঘ্যতীত 
৬টি গ্রামে বিতরণকেন্দ্র স্থাপিত করিয়া দরিদ্র শিশু 
ও প্রস্থতিথণের মধ্যে নৃতন দিল্লীর জনস্বাস্থ্যবিভাগ 
হইতে প্রাপ্ত (ইড এদ আই শি ই এক-এর দান) 


ও ৩৯। 


১০৮০০ পাউও্ড চাউল ও ৩৪৫৫ পাঁউগ্ড ছুগ্ধ 
দেওয়া হইয়াছিল। 
(৮) চতুষ্পার্থখের গ্রামবাসিগর্ের,,। আর্থিক 


উন্নয়নের জন্ত বীজপ্রজনন, আনারসের চাষ, গিনি 
ঘাসের চাষ, মধুমক্ষিকা রক্ষণ, সাবান তৈয়ারি, 
স্থতাকাটাঃ তাত বোনা, এবং ছুতারের ও 
কামারের কাজে উন্নত শিক্ষা ও সহায়তা দেওয়া 
হইয়াছিল। 

(৯) হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার ও সংরক্ষণের 
জন্ত আশ্রম বিশেষ মনোযোগ দিয়া থাকেন। 
আলোচ্য বর্ষদ্য়ে এই উদ্দেশে শ্রীরামরুষ্খ ও 
বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার পটভূমিতে শান্র- 
প্রচার, হিন্দুধর্মের পৃজা ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান, 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বর্ধ--১২শ সংখ 


এবং ভজন ও ধর্মালোচনাসভার নির্বাহ নিয়মিতভ 
কর] হইয়াছিল। : 

(১০) শ্রমিক রমণীগণের শিশুদের দেখাশুনা 
জন্ত আশ্রমের একটি পৃথক সেবাবিভাগ আছে। 
মায়েরা শিশুদের সকাল বেলায় আশ্রমে রাখিয়' 
যায়। এই বিভাগের ছু'জন সেবিকা শিশুদিগের 
নান, পোষাক পরিধান, আহার এবং ক্রীড়া প্রভৃতির 
ভার নেন। জননীগণ তাহাদের কাজ হইতে 
আসিয়। শিশুদ্দিগকে পুনরায় ঘরে লইয়া যায় 
অপেক্ষাকৃত বড় শিশুর! গান গায়, গুণিতে শিখে, 
কিছু কিছু লেখাপড়ার দিকেও তাহাদিগকে 
টান্বার চেষ্টা করা হয়। 


নিবেদিত৷ বিষ্ভালয় ও সারদ।মন্দির_ 
কলিকাতা; বাগবাজার পল্লীতে (৫, নিবেদিত 
লেন) অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীনত- 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভগিনী নিবেদিতা বালিক। বিদ্যালয়ে 
১৯৫৩ এবং ১৯৫৪ সালের মুদ্রিত কাধবিবর€ 
আমাদিগের নিকট আসিয়াছে । বিদ্যালয়ে 
সংলগ্ন ছাত্রীনিবাসের নাম সারদামন্দির ! ত্যাগ 
ব্রতধারিণা কমিগণের সাহচধে পবিত্র আশ্রমপরিবেশে 
বি্ভাথিনীরা এখানে আদর্শ ভারতীয় নারীরূগে 
গড়িয়৷ উঠিবার সুযোগ লাভ করে। বিদ্চালয়ে; 
প্রাথমিক শাখাটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক, ইহা সকাে 
বসে। মাধ্যমিক শাখা ( পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশ: 
প্রেণী) বসে বেলা ১১টা হইতে ৪টা পধস্ত 
মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যদের নিদি্ হার অপেক্ষা স্কুলে; 
বেতন এই বিদ্যালয়ে কম লওয়া হয়। দরিত্ 
ছাতীগণকে অনেক আর্ক সহায়তা দিবার ব্যবস্থ 
আছে। সংস্কৃত একটি আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় 
বেদমন্ত্র এবং অন্ঠান্ত সংস্কৃত প্রার্থন৷ প্রভৃতির সমকে 
আবৃত্তি পুরঃসর স্কুলের (উভয় শাথারই ) ব, 
আরম্ত হয়। ১৯৫৩ সালে উভ্য় শাখার মোট ছা 
সংখ্যা ছিল ৬১৩, ১৯৫৪ সালে-৬২১। লার। 
মন্দিরে ৫৪ জন আশ্রমিকা ছিলেন (৩৪ ভ! 


€ পৌষ, ১৬৬২ ] 


সঙঈ-গ্যার্থিনী ; তাযাগীকমিণী -২৪)1 অপহায়া দরিদ্র 
দে"হিলাগণ যাভাতে স্বাবলম্বী হইতে পারেন এক্ন্ত 


স্শ 


বিদ্যালয়ের শিল্প-বিভাগে বিনা বেতনে দর্জির কাজ, 
সেলাই, সুচিশিল্প এবং অন্থান্ কষেকটি হাতের 
কাজ শিক্ষা দেওয়! হয় । 

১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে মহীশুরের মহাবাণী 
সারদামন্দির পরিদশনে এবং ব্রতধারিণাগণের জীবন- 
ধারা ও কর্মপ্রণালী দেখিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ডি বোধ 
করেন । এ বখসর অক্টোবর মাঁসে অন্ঠিত ভগিনী 
নিবেদিতা শ্বতিসভার সভানেতত্ব করেন আচার 
যছুনাথ সরকাঁর। আার্ধে পরলোকগতা বিদুধী 
কন্তা' কুমারী রমা সরকারের খ্বৃতার্থে তীার প্রদত্ত 
টাকায় সারদামন্দিরে কয়েকথানি নূতন ঘর 
সংযোক্তিত হয়াছে। আচার্ধের মহীক়সী পত্ী 
শযুক্তা কাদশ্থিনী সবকার এ 'লাকাশ্থরিতা দুহিতার 
নামে মেধাবিনী দরিদ্রা ছাত্রীদের শিক্ষামৌকধার্থে 
১০১০০০২ টাঁকাঁৰ একটি স্থায়ী ফণ্ড. বিদ্যালয়ে 
অর্পণ করিযাছেন। ১৯৫৪ সালে উত্তরপ্রদেশের 
রাজ্যপাল শ্রীকে এম্‌ মুন্সী, সহধর্মিণা শ্রীমতী লীলাবতী 
মু্দী সহ সাবদামন্দির পরিদর্শন করিয়াছিজেন?। 
১৯৫৪ সালে ব1ধিক পুরস্কারবিতরণী সভা পরিচালনা 
করেন ডক্টর কালিদাস নাগ; প্রধান অতিথি 
ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী হীপান্নলিলি বসু; 
পারিতোধষিক হাতে করিয়া দেন পুনর্বাসনসচিব 
শ্রীমতী রেণুকা খাঁয়। 

প্রাতিষ্ঠানসম্পাদিকা ব্রহ্মচারিণী লক্ষ্মী আলোঁচ' 
মুদ্রিত কার্ধবিবরণীতে নিয়োন্ত আশু-নিবারণীখ 


অভ্াবগুলির সুনিষ্পভ্তির জন্য শিক্ষায় 
সংবেদনগীল বদান্গণের নিকট ম্মাবেদন 
জানাইয়াছেন। 


(১) অবৈতনিক প্রাথমিক বিষ্ঠালয়ের ছাত্রী-* 


গণকে ( অধিকাংশই অতি দরিদ পরিবারের ) 
বিনা মুল্য জলখাবারের ব্যবস্থার জন্ঠ মাসিক 
২০২ টাঁকা। 


' রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৭৬১ 


(২) শিল্পবিগ্ভালয়ের একটি ম্বতন্ত্র গৃহের 
জন্ত ৫০,৯০২ টাঁকা। 

(৩) বিছ্যালয়ের. বিস্তারের *্উদ্দেস্তে একখণ্ড 
জমি” কেনা" হইয়াছে । ,উহাতে প্রয়োজনীয় বাড়ী 
নিমাণের জনক আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ টাক! । 

ইাবামকুষ্ণ মিশন £লিকাত। ডেপ্টস্‌ 


'হোম-গত ১১৩৫৪ তারিখে স্থায়িভাবে 


* বেলঘরিয়ায় ( ২৪ পরগণা ) স্থানাস্তরিত হইবার পর 


১৯৫৪ সালের (৩৬তম বাধিকী । কাধ-বিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে । ছাত্রাবাসটি প্রচুর আলো 
বাতাসধুক্ত উনুক্ত ৩৬ একর জমির উপর । ছাত্রা- 
বসের গুহগুলি, উপাসনা লি, এছ?) 
আরো গ্য-ভবন, ব্যাষমাগার, পাঁকঘর ও ভোজনালয়। 
ছুইটি খেলার মাঠ, ঝিল এবং পুফ্করিণী সুপরি- 
কঞ্গিতভাবে সাজানো । আলোচ্য বর্ষের প্রথমে 
মোট ৫০টি ছাত্র ছিল, তাহাঁদিগের মধ্যে ২৬ 
জন বিনা খরচায়, ৯টি আংশিক থরে ও ১৫ 
জন খরচ দিয়া ছিল। ব্ধ-অন্তে ছাত্রসংখ্য 
দাড়ায় ৬০, (তন্মধ্যে ৩২টি ফ্রি, ৪টি কনসেসনে )। 
ভা্গ দাশগুপ ম্বৃতি-তহবিল হইতে ,কলিকাঁতা ও 
প্্ববতী বিভিম্ধু কলেজের ৫৫টি ছাত্রকে পরীক্ষা- 
ফিন্প সাহাব্য-বাবদ ৬৫৫২ টাকা দেওমা হইয়াছে। 
কুষণচন্দ্র মেমোরিয়েল ফাগু হইতে ৬০২ টাকা 
ছুইজন ই£টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীর ফি দেওয়া হয় 
ছাত্র/বাসের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের হুনির্যাচিত 
১৮০০ খানি গ্রন্থ আছে) ১২টি সামক্িকী ও ৫ 
থানি দৈনিক পত্রিক! বিগ্ভাথীদের জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য 
নিক্মিতভাবে লওয়া হইয়াছে । প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌- 
গণের দ্বারা মাসিক বক্ততারও আয়োঞ্গন করা 
হইয়াছিল। 

বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম 
--এই প্রতিষ্ঠানের ৫৪তম (১৯৫৪ সালের) ক, 
বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের 
কার্ধাবলীঃ (১) হাসপাতালের অন্তবিভাগে 


ণ্ৰ 


শয্যাসংখ্যা--১১৫ (পুরুষদের জন্ত-_-৭৫ 7 স্ত্রীলোক- 
দের_৪০)। আলোচ্য বতসধ়ে রোগী সংখ্যা 
ছিল ২৯৩০ (পুকর--১৮৯২ ; স্ত্রী--৬৪১ ; শিশু 
৩৯৭) শন্তবিভাগে অস্ত্রোপচার হয়--৬২ঘ্টি। (২) 
“আতুর গৃহ” ([2521105% [7010৩ )- শয্যা সংখ্যা 
_৭৫ ( পুরুষ ২৫১ গ্্র্জীরক-_৫* )) আশ্রিতের 
সংখ্যা-২৬ (পুকষ--৪, স্ত্রীলোক-২২) (৩) 
হাসপাতালের বর্থিবভাগে-রোগার সংখ্যা ছিল 
২৩৩,২৬১ (নৃতন ৫০১২৮) (8) রঞ্রনরশ্মি-বিভাগে 
ও মলমুত্রাদির পরীক্ষাগারে পরীক্ষা হয় বথাক্রমে 
৫১০ ও ৯২৮৪টি (৫) দ্রারিব্র্--প্রপীড়িত অক্ষম ১২২ 
জনকে হাহা্য-বাবদ ৩৩২২।৩/৮ পাই ও কম্বল 
ধুতি, জামা ইঠ্যাদি দান করা হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে 
ও সাময়িকভাবে সাহায্যলাভ করেন ১৯০ জন; 
সহায্য__২০৮।৮৬ পাই। 

বঠিধিভাগের গৃহটিতে আলোচ্য বৎসরে কিছু 
নৃতন সংযোজন হইয়াছে । এই বাবন উত্তব প্রদেশ 
সরকার ২২১,০০২ টাকা এবং অপর একজন বন্ধু 
পান্নালাল নান ও নারায়ণরুঞ্চ নাঁনের শ্বত্যর্থে 
২০,৯০২ টাঁকা দিয়াছেন। 

সেবশ্রম আজমগড় ও জৌনপুব জেলায় যে 
বন্তা-সেবাকার্ধ চালাইতেছিলেন উঠ! ১৫ই অক্টোবর 
বন্ধ করা হইয়াছে। সমগ্র কাঞ্জটব নিবিত 
বিবরণী দিয়ে দেওয! হইল--৫৬ট গ্রামের -১৪৮৮টি 
পরববাবের মধ্যে ৯৯৭॥৪ সের থাছ্যশশ্ত,। ১২ 
মণ লবণ এবং ৫॥ মণ চিনি বিতরণ করা হয়। 
শিশুদিগকে ২* টিন বিস্কুট, ফলের জ্যাম। টিনে 
রক্ষিত সী প্রভৃতি, ছুধ এবং ভাইটামিন ট্যাবলেট 
“ওয়া হইবাছিল। চিকিংসা-কেন্ত্রগুলি হইতে 
১৫১,০৩৪ জন রোগীকে ওষধার্দি দান করা হয়। 
উপরোক্ত অঞ্চলের কুদ্না এবং প্নঃপ্রণীলীর শোধন 
এঈ সেবাকার্ধের আর একটি অংশ ছিল। 
আমেরিকার একটি দ্ীতব্য প্রতিষ্ঠানের বদান্তায় 
€২০০টি খাস্-প্যাকেট (প্রত্যেকটি প্যাকেটে ৯ 


উদ্বোধন 


চর 


[ €ণভম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


পাউগ্ড গুড়া দুধ এবং ৫॥ পাঁউও আমেরিকান “ভ 
ছিল ) বন্াপীড়িতদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। 
বিতরিত বন্ত্রার্দির সংখ্যা £ কম্বল--৬০০) 
ধুতি--২০২৯ শাঁড়ী-১৮৭১ গজ; শিওদের 
পোষাক--১৩২৮। গৃহনিমাণের জন্ত ব্যর-_-১০৮৫২ 
টাকা। 

দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ 
এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৪ সালের (৩৩তম 
বাধিকী) কাধ-বিবরণী আমরা পাইয়াছি। ১৯২২ 
সালে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার্র্শে প্রতিষ্ঠিত 
এই বিগ্ভার়তন অক্রান্ত প্রচেষ্টার মধ্য দিপা তাহার 
ঈপ্সিত আদর্শের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। 
আলোচ্য বর্ষে এখানে চতুর্থ হইতে দশম শ্রেণীতে 
মোট ছাত্র ছিল ২২৮টি, তন্মধ্যে ২২টি ( অধিকাংশ 
পূর্ববঙ্গের উদ্বীস্ত বালক) বাহির হইতে আসিফ! 
পড়াশুনা করিয়াছে । আলোচ্য বর্ষে বিদ্যাপীঠের 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রষ্রামায়ের শতবর্ষ 
জয়ন্তী উৎসব অনুঠান। ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫ 
হইতে প্রাথ ছুই সপ্তাহব্যাপী যে অনাবিল একটানা 
আনন্দমআোৌত বহিয়া গিয়াছিল তাঠা বিদ্যাপীঠের 
ইতিহাসে চিৎম্মবণীয় হইয়া থাকিবে । এই বংসরে 
[17510917781717 081700-এ ৮৬ট বালক 
যোগদান করে; শিমুলতলার চমতকার প্রাকৃতিক 
পরিবেশের মধ্যে এই শিবির তম্ল। ২৯ জন 
দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে আংশিক ও নিনা খরচে 
শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়াতে ৫৭৫৫২ টাঁক! 
খরচ ইইয়াছে। এখানে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র- 
গণের শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য এককালীন দান সাদরে 
গৃহীত হইবে । জলের স্থব্যবস্থাঁ এবং সায়েন্স 
ল্যাবরেটরী নির্মাণও এবৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 
ছাত্রগণ-পরিগালিত দমবায় ভাগারের লভ্যাংশ 
হইতে একটি স্থানীয় ছাত্রকে মাসিক ৫২ টাকা 
এবং ১৯৫৪-তে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় যোড়শ 
স্বানাধিকারী বালককে মাপিক ১৬২ টাঁক! বৃত্তি 


৫ পৌষ, ১৬৬২ ) 


সয়া হইয়াছে। সংযোজিত ২৬*. খানি নৃতন 
দেপুন্তক সমেত গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্য। ৬৫২৫) 


শ্ররাযকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ৭০৩ 


১২টি বিশিই্ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ 
সভারপে মংস্লি্ট আছেন। 


_ পাঠাগারে ৩৮টি মাসিক, ৯টি সাগ্যাহিক ও ৪ 
দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত আসিয়াছে । ৮৫টি গরু 
লইয়! বিগ্ভাগীঠের গোঁধন, দৈনিক প্রাপ্ত ধের 
পরিমাণ ৩।২ সের) সঙ্গীত ও শিল্পবিভাগে এবং 
সবজি ও ফুলের বাগানের কাঁজগুলিও নুটুভাবে 
পরিচালিত হয়। 

বোস্টন কেকের কার্য-বে'স্টন 
( আমেরিকা বুক্তরাষ্ট্র) রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির 
(১৯৪১ খ্রীষ্টাব্ধে প্রতিঠিত) ১৯৫৪--৫৫ সালের 
ফাঁহিক সংঘ কীর্যাকিকরণ। নিারপদ + 

বৃহস্পতি ও রবিবারে সাপ্তাহিক উপাসনা ও 
ধর্মালোচনার ব্লাসগুটি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 
কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দজী নিয়মিতভাবে বন্ধ 
জিজ্ঞাত্ুকে ব্যক্তিগত ধমোপদেশ দান করিয়াছেন । 
বিভিন্ন দেশের ধর্সাচার্গণের জন্মভিথি সুষ্ঠুভাবে 
উদযাপিত হয়। শ্রারামকৃষ্খের জন্মোৎসব উপলক্ষ 
অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে হার্ড বিশ্ববিদ্তালয়ের 
ফয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপক এব কয়েকম 
বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকও উপস্থিত ছিলেন । 


স্বামী অখিলানন্দজী 'ম্যাসাটসেট স্‌ ইনগিটি- 
উট অব টেব্নলঞি' কতৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তথাক।র 
অধ্যাপক এবং ছাত্রবৃন্দের সহিত মাঝে মাঝে ধর্মীয় 
ও সাংস্কৃতিক আলোচনা করিয়া আপিয়াছেন। 
ছাত্রগণের ধর্ম শিক্ষা স্ঘন্ধে সুনিয়স্ত্রিত প্রণালী প্রস্তত 
করিবার জন্য তিনি এই প্রতিটানের একজন 
বিশেব সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। আলোচ্য বে 
হার্ভার্ড, বোস্টন, রচেস্টার, টোরন্টো ( কানাডা) 


--এই বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিতে এবং অন্থান্ত কতকগুলি , 


কলেজ, গির্জা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেও তাহাকে 
ভাষণ [তে হইয়'ছিল। তিনি টেল্িভিননেও 
ছুইবার বক্তৃতা দেন। ন্বাণী অধিললানন্দজী 
আমেরিকায় সাজ, বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন মন্বনধীয় 


প্রভিডেশ্স, বেদান্ত জঙ্গিতি_ আমেরিকা 
ক্যাটের প্রভিডেন্স, (২1০0০ 13120) শহরে 
স্বামী অখিলানন্দজী কৃতৃক বেদান্ত সে নাইটি ১৯২৮ 
নালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮%৪-৫৫. সালের বাধিক 
কাধবিবরণীতে প্রকাশ, আলোচ্য বর্ষে রবিবাসরীয় 


"উপাসনা-সন্মেলন এবং মঙ্গল ও পুভ্রবারের সাগাহিক 


ধর্মালোচনা-সভাগুলি নিয়মিতভাবে অনুঠিত 
হুইক্সাছিল। গ্ররামরষ্জদেব, শ্রীমা সারদাদেবী, 
স্বামী বিবেকানন্দ, স্ব মী ব্রহ্গানন, শ্রুকুষঞ, বুদ্ধ এবং 
মাগরীট্ের জন্যতিথি হ'তে প্রভিপালিত হট । 
রোড আইল্যাণ্ডের ধর্ম, দশূন এবং অমকল্যাণমুলক 
অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সহিত কেন্দ্রাধ্ক্ষ স্থামী 
অখিলাননদজী ঘানষ্ বোগাযোগ রাখিয়া থাকেন। 
১৯৫৪ সালের ছেরে ভারত হইতে স্বামী 
সর্বগতানন্দ দ্বানী অধিলাননদজীর সঞ্ভকর্মীরূপে 
এখানে আসেন। তিনিও বন্ৃতাঁদ এবং ক্লাস 
পরিচালনাক্ব নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করিতেছেন 
এবং বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন।, 

রেছুনে নাংক্কাজক কাধ -রেসুন রামকৃষঃ 
মিশন পোসাইটি গ্ররামকৃষ্ণ মিশনের একটি দ্রুত 
অগ্রগতিখবল গ্রতিষ্ঠান। ইহার আধুনিক যুগোপযোগী 
বৃ ম্টবতনিক গ্রন্থশালা ও পাঠাগার রেঙ্গুনের 
গৰ্ধের বস্ত। সোসাইটির কর্ম প্রণালী প্রধানতঃ ধর্ম, 
সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যয়ে জনসাধারণের শ্রদ্ধা বুদ্ধি 
করার কাজেই সীমাবদ্ধ । ১৯৪৪ সালের কাধবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে । গ্রন্থাগারে বর্তমানে সংস্কৃত, 
ইংরেজী, বাংলা, বর্মী, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, গুজ-১ 
রাটা প্রভৃতি ভাষার পুস্তকসংখ্যা বার হাজারেরও" 
বেশী। ইহাদের মধ্যে পঠনার্ঘে দেওয়া হইয়াছিল 
৬১২১৭ খানি (গত বৎসরের সংখ্যা ৩৮৮*শ। 
সোসাইটির পাঠাগারে একসঙ্গে ৭* জন পাঠক 
অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়নরত থাকিতে পারেন। 


৬৬ 


গড়ে দৈনিক পাঠার্ী ১** জন। পাঁতিটি বিভিন্ন 
ভাষার ১৮টি দেনিক ও *৩ খানি সাময়িক পত্রিকা 
লওয়া হয়। আলোচ্য বষে ৪৪টি ধর্ম ও সংস্কৃতি- 
বিষয়ক আলোচন! অনুষ্ঠিত এবং ৮টি জনশিক্ষা মূলক 


বাবধ 


হজরত মহম্মদ জয়ন্তী -ইসলামধর্ম প্রবর্তক 
হজরত মহন্মদের জন্মদিংগ বিগত ১২ই কাতিক, 
(২৯শে আঅঝ্োবর) ১৯৫৫) কাঁলকাচীর নানা 
স্থানে পাঁলন কর! হইয়াছে । 'যোমান-নক। দিবস 
পালনের জন্ত পার্কপারকান ময়দানে অনুষ্ঠিত 'এক 
সভায় মাপ কলিকান। (বিখবিানএব এন্সামিক 
ইতিহাস ও সংস্কৃতির গ্রর্থান অধ্যাপক ডক্টর মহম্মদ 
ছুবের সিদ্দিক তাগার 'ভখখে বণেন। নবী মহম্মদের 
মতে মানুষ হইল স্ঙিণ ভরে । 1 কি মুসলমান, 
কি অমুসলমান ) ত্যেক মাগষের লাবনহ পবিক্জ, 
তাই নরহত্যা আশ বড় পাপা” মানুষের কর্তব্য 
হইলে ঈশ্বগ এবং তার স্থঙ্ প্রাণিগণের সেবা 
করা । উক্ত ময়ৰাপের পশ্চমাংশে অপর একট 
সভায় মভাপতিত্থ করেন জনাব মহা দান মাহগ্মদ। 

ব্্বব্রত ভদ্যাপন-গণত ১৩ কাতিক 
(৩*ণে অক্টোবর, '৫৫ ) বুদ্ধিন্ট, টেম্পল্‌ প্রস্থ 
বৌদ্ধ ধশ্াক্কুরা বছার স্ভাএ এসং কলেজ -স্কোয়ারস্থ 
ধর্মর|জিক »9ত্যবিহারে বিধব্রত'  উদ্যাপত 
হইয়াছে । তিন মান ব্যাপী পাণনায় ব্ষবতের, 
পরিসমাপ্তি উপলক্ষ্যে প্রাত বৎসর এই -দশ্বিনী 
পৃণিমা! দিবদে বৌদ্ধ িমুগণ মিলিত হন ও 
দৈনন্দিন জীবন্ধাত্রায় কোনও প্রকার পাপ ও মালিন্ 
যাহাতে স্পর্শ না করিতে পারে তখঙ্ষয়ে পরস্পর 
উপদেশ গ্রহণ ও আলোচনার্দি করিয়া থাকেন। 
বৌদ্ধদিগের মধ্যে এই মিলনোত্সব পপ্রবরণ' বা! 
'পাপনিরোধ' নামে প্রচলিত হইরা আমিতেঙে। 
“বঙীয় বৌদ্ধদমিত কতৃকি রাজপুত্র ঞগৌতশের 
নগর-পরিভ্রমণ অবলগ্থনে একট প্রনশণার ব্যবহ! 
করা হয়। ( কালকাতা শিউনিপিপাল গেজেট )। 

বাল্সীকির আবির্ভাব-জয়ন্তী _মহাকাব্য 
- ক্লামায়ণ-রচয়িতা। আরদিকবি মহর্ষি বান্মীকির জন্ম- 
জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলিকাতার ময়দানে ১৩ই কার্তিক, 


উদ্বোধন 


| ৫৭তম বধ) ১২শ সংখ্য 


চলচ্চিত্র প্রদশিত হয়। এতন্যতীত একটি 
পাঠচক্রও যথারীতি চলে। বিভিন্নধর্মের মহা- 
পুরুষদের স্মারক উৎসবাদিও সু্ুভাবে উদ্যাপিত 
হইয়াছিল। 


সাবা? 


৬২ (৩০1১৭1৫৫) একটি জনসভার উদ্বোধন 
করেন শ্রুবিজ্ঞখ সিংহ নাভার। তিনি বলেন, 
মহাকবি বাল্পু'কির বিশ্য়কর জীবন মাুষের 
অন্তনিহিত শক্তিউদ্বোধনের এক অদ্ভুত প্রেরণা 
যোগায় | ধুশ ধুগ ধবিয়া শাহার। উপেক্ষিত, সমাহে 
অবহেলিত ত'হারাও একান্তিক অধ্যবসাম ও চেষ্টায় 
গৌরবের শীষস্থানে আলোহণ করিতে পারে-- 
ইহাই বাল্ীকি-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ শিঙ্গা।  সভ" 
সভাপতি শ্রযোগণেন্ত্রনাথ মণ্ডল বলেন, শ্বা? 
ভাবতরাষ্ট্রের সংবিধানে আন্পৃশ্তভার কোনও স্থা, 
নাই, জ।তবননিধিশেবে প্রতোকেহ খন পুর্ণতি। 
মাত্মমধাদায় শুপ্রতিষ্িত হইচে পারে। 

বটেনের সমাজ কল্যাণ শিলা ঘোয়ানসীঃ 
ওয়েলস ইউনিভাসিটি কলেজে সমাজকল্যাণ কা 
শক্ষাদানের জন্থ ২৯,শ আগ হইতে এক বৎসঞ 
ব্যাপী থে একট কোতের প্রবর্তন কণ হইয়াছে 
তাহাতে যোগদানের জন্ক ভারত, পাকিস্তান, ব্রষ্দেশ 
প্রভৃতি বিশ্বের ১২টি দেশের ১৬ ভন সমাঁজ- 
কল্যণকমী রাষ্রসংঘের বুপ্তি লাভ করিয়া বুটেনে 
আসিয়! পৌছিয়াছেন। ভারতীয় চাত্রটর নাম 
মিঃ ও পিমিশ্র) ইনি নিউদিলীর কেন্দ্রীয় অমাজ- 
কল্যণ বোডে গব্যেণার কাজ করেন! 


যে সকল দেশে সমাজকল্যাণ-ব্যবস্থা প্রাথমিক 
পধায়ে রহিয়াছে সেই সকল দেশের সমাজকমদের 
সমাকল্যাণ-সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও কাধাবলী 
সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও আতভিচ্ঞতা লাভের স্ুযৌগ 
দিবার জন্তই সোয়ানসীব কলেঙ্গে গত তিন বৎসর 
ধারয়া উক্ত শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করা হইতেছে। 
আলোচ্য শিক্ষাকোর্স অগ্থাযী ছুটির সময ব্যবহারিক 
শিক্ষাদানের উপরই অধিকতর "গুরুত্ব আরোপ 

করা হয়। 
( ব্রিটিশ ইনফর্সেশন সার্ভিস ) $ 
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